শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] 


ভাবক, শিক্ষক-_সকলেরই এ বিষয়ে চিন্তা করি- 
বাব এবং কিছু বলিবার অধিকার আছে। 


প্রথমতঃ বয়সের প্রশ্ন ধরা যাক। ১৪ 
বত্পরের ছাত্র কোথায় ক-জন ডিগ্রি কলেজে 
ভরৃতি হইতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। 
এ বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন । 
আমর! যতদূর জানি ১৪ বতমর বয়সে ছাক্ 
জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে। ৮ম শ্রেণীর 
পরে সে হয় সাধারণ পড়া শেষ করিস শিল্প- 
বিদ্যালয়ে যাইবে ; নতুবা বহুমুখী (৯ম-১১শ 
শ্রেণীর ) বিছ্যালমে ভরতি হইবে। তিন বংমর 
পরে অর্থাৎ ১৭ বৎসর বয়স ডিগ্রি কোর্সের 
১ম বধে ভরতি হওয়ার পক্ষে এমন কিছু 
কম বয়প নয়। 

আমাদের মনে হয়, এই জ্ঞানোশুখ বয়সে 
গাত্রদের পড়াশুন। ব্যাহত করা সমীচীন নয়। 
অব্যাহতভাবে ডিগ্রি কোর অথবা শিল্পাবিগ্যা- 
লয়ের শিক্ষা সমাণ্ধ করিয়া জাতীয় সেবার 
স্চীতে ছাত্রদের যোগদান কর উচিত । যদি 
জীবিকার্জনের তাগিদে তাহা সম্ভব না হয়, 
তবে এ-সকল শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে এ তিন 
চার বৎসরের মধোই প্রতি সপ্তাহে ছুদিন (যেমন 
পূর্বে ঢ.া,0.তে ছিল) মামরিক শৃঙ্খলা 
শেখানো চলিতে পারে এবং বাধিক অবকাশ- 
সময়ে জাতীয় সেবার কর্মস্থচী অনুযায়ী কাজ 
করানে| যাইতে পারে। 

পরিশেষে এ সম্বন্ধে বক্তব্য উচ্চ শিক্ষার 
পর কেন, প্রাথমিক শিক্ষার ম্তরেই বাধাতা- 
মূলক শৃঙ্খলা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্ত 
সেবা! কখনও বাধ্যতামূলক হয় না, যথার্থ সেবা! 
শ্বেচ্ছামূলক ; শিক্ষা-প্রতিষ্টানেই এমন আব- 
হাঁওয়া ও আদর্শ থাকিবে, ষাঁহা দেখিয়া ছাত্রেরা 


কথাপ্রসঙ্জে 


৩৪১ 


শিখিবে জীবনের প্রতিটি কাজই দেশের সেবা, 
মানুষের সেবা। বিন। পারিশমিকে মাটি কাট 
বা গ্রামে গ্রামে শিক্ষাদদীনই মেবা নয়। 
প্রয়োজন হইলে তাহ|। অন্শ্যই কর্তব্য, এই 
প্রকারে সেবার মনোভাব সষ্টি করাই এক্সপ 
পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। 
প্রবন্ধ বা বক্তৃতা অপেক্ষা তার জন্য প্রয়োজন 
জলস্ত জীবন্ত আদর্শ_সেবায় সমপিতি শিক্ষক ও 
নেতাদের জীবন। 


পরিতাপের বিষয় 
ধর্ম লইয়া উন্মন্ততা, সাম্প্রদীরিক দাঙ্গা ও 
তাহার বিষময় ফল--দেশবিভাঁগের বিমোগান্ত 
নাটক আমবা দেখিয়াছি; তান পর শুরু 
হইয়াছে তাষা লইয। উন্মুন্ততা এবং তঙ্জনিত 
ত্রাত-বিরোপের পালা । অন্পপ*খ্যক দুবৃত্ত 
কিভাবে শাস্ত জনসাধারণের জীবন বিপন্ন 
করিতে পারে, তাহার বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত 
আমরা দেখিয়াছি ভাবতেব পশ্চিমে, দর্ষিণে, 
এখন এই বিপদ ভগ্মাবহরূপে দেখা দিয়াছে 
উত্তর-পূর্ব সীমান্তে । ভাষা একটু পৃথক হইলে 
কর্তব্যরত রাষ্টসেবকের৪ জীবন বিপন্ন, জ্ী- 
পুত্রকন্া লইয়৷ মানুষকে জনপদ ছাড়িয়া! জঙ্গলে 
সর্পব্যান্তের নিকট আশ্রয় লইতে হইতেছে! 
ল্রাস্ত রাজনীতিক অধিকাব-বে!ধ মানুষকে 

আজ কোথায় আনিয়। ফেলিয়াছে ! 


র্যামসে ম্যাকভোন্তান্ডের সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ারা ও প্রাদেশিক স্থায়ত্বশীসনের প্রস্তাব 
অস্বীকার করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। 
সেই ছুইটি বিষবৃক্ষেরই ফল আজ আমরা ভোগ 
করিতেছি । জানি না এই আত্মঘাতী ভাবের 
পরিণাম কি, এর পরিসমাপ্তি কোথায়? 


চলার পথে 
যাত্রী” 


হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটুখানি বাঁজত্ব। তাকে খিরেই বার আজ সাজ সাজ” রব। 
রাজা-প্রজা, ধনী-দরিত্র, আতুর-অভ্যাগত, বালক-বৃদ্ধ-যে যেখানে আছে সকলের মনেই সেই 
অপুর্ব মানবকে দেখার আশা কি মারছে। মকলেই ভাবছেন, কখন আধবেন তিনি, কখন দেখব 
তাকে? প্রতীক্ষার উত্তীল ঢেউ তখন সকলের মনের তটেই বিচিত্র লীলাষ সমুদ্ধেলিত। ধার জন্তে 
অপেক্ষা ক'রে আছে তারা, অনেক দিন, অনেক রাত ধরে, সেই তিনি আসছেন । বহুদিন পরে 
তাদের এই মিলন-গ্রতীক্ষা। সার্থক হবে, মনের আকাঁজ্কীও মিটবে। 

খিনি আসছেন তিনি কিন্ত রাজা নন; রাজত্ব কেড়ে নিতেও তাব আগ্রহ নেই। নিঃম্ব ও 
নিঃসগ্ছল হয়ে ভিথারীর ভিক্ষাপাত্র শিয়েই তিনি ফিরছেন দেশে দেশে । কিছু নেই, তবু কি এক 
মহা এশ্বধে তিনি ধনবান। দলের শ্রেষ্ঠ মভিমায় চিরস্মরণীয়! একদিন এক ছোট্ট ছাগশিশুর 
জীবন বাচাবাঁর জন্য নিজের প্রীণটাকেই অকুষ্ঠিত চিত্তে তুলে ধরতে তীর বাধল না! দেই রাজার 
রাজা আজ বহুদিন পরে নিজের জন্স্থানে ফিরছেন। 


আনন্দ ও বেদনার, অশ্রু ও পুলকের অতাঁধিত মিশ্রণ বহন ক'রে আজকের এই ক্ষুদ্র রাজধানী 
কপিলাবস্ত তাই তার অভিনন্দনে মেতেছে । তাঁকে দেখবার জন্য জনাগ্রস্ত পেষেছে যৌবনের 
শক্তি; খগ্ণ পেয়েছে ছুপায়ে ভর দিয়ে দাড়াবাঁর মনোবল; অন্ধ পেয়েছে দিবাদৃষ্টি; ভগ্রদেহ পেয়েছে 
স্বাস্থ্যের অরুণিমা। কেমন এক যাঁছু মন্ত্বলে সবকিছুই যেন আগ আনন্দীযরিত হ'য়ে উঠেছে_শুধু 
মাছষ নয়, পশু-পক্ষীও। বৃক্ষ-বাতাল সবকিছুই এই মহা প্রতীক্ষায় বিভোর ! সকলের চোখেই 
দেখার আগ্রহ পড়ছে বারে! প্রাণ-পুতুলি সন্ন্যাসী-পুত্রকে বহুদিন পরে দেখার আকুলিত আগ্রহে 
পিতা শুদ্ধোদনের প্রাণে নবজীবনের বান ডেকেছে । এক তীব্র আগ্রহ বৃদ্ধকে আজ স্থির থাকতে 
দিচ্ছে না। এই আনন্দের মাঝেও কিন্ত বৃদ্ধের বুকে একটা পুরাতন ব্যথা রিনিয়ে উঠছে-_সেই সাঙ্গে 
একটু ভয়ও । বুদ্ধ ভাঁবছেন, এই ত্যাগি-সম্রাটের সবছাঁড়া-নেশার টানে পড়ে বংশের একমীত্র ছুল!ল, 
উত্তরাঁধিকারের একমাত্র প্রদ্দীপ রাঁছুল,-মে আবার রাজত্ব ছেড়ে ভিখারী হয়ে যাবে না তো? 
কি জানি তাই যদি হয়! তাই শুদ্ধোদন ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন £ রাহুলকে কেউ যেন তার পিক - 
পরিচয় না দেয়, দিলে হবে তার কঠোর শান্তি । এই কঠিন বিধানের বাধ দিয়ে শুদ্ধোদন এ ত্যাগের 
মহাপ্রাবন থেকে রাহুলকে বীচাঁবেন, ঠিক ক'রে রেখেছেন । মানুষের সীমাঁধিত ক্ষমতাঁর এই অক্ষম 
আন্ফালন দেখে সে দিন বিধাতীপুরুষ বোধ হয় অলক্ষ্যে একটু হেসেছিলেন ! 

বুদ্ধ এসেছেন রাজধানীতে । আজ সকলে একসঙ্গে নয়, এককভাবে--পিতাঁ, মাতা প্রত্যেকেই 
স্বাদের নিজ নিজ গৃহে দিদ্ধার্থকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন । তিনিও প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। 
তাই আজ বহুদিন পরে এসে ধীড়িয়েছেন তিনি যশোধবারও গৃহের দরজায় । তীর দ্িগস্তবিদ্ৃত 
কামার সমুদ্রে তাই আজ অবিরাম কলোচ্ছাস! 
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মহাবুদ্ধের উজ্জল কাস্তিতে ভামছে এক আকর্ষণ! তীর দেহ-মন ঘিরে কেমন এক যাঁছু ঘনিয়ে 
আছে । সাত আট বছরের পুত্র রাহুলও সেই অনন্ত আকর্ষণে কাঁছে এসে দ্াডাল। এই অভাবনীয় 
পরিবেশে বুদ্ধের দেহের ছায়া পড়ল তার গাঁয়ে। এই ছূর্লভ ঘটনায় এ বালকের সর্বাঙ্গে 
শিহরণ খেলে গেল। বিম্মিত কণ্ঠে রাছুল তার মাতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, "মআ, উনি 
কে? ওঁকে আমার বড্ড ভাল লাগছে যে! উনি আমার কেউ হন নাকি? যশোধর! 
পুত্রের এই কৌতুহলী প্রশ্নে প্রমাদ গণলেন। তর স্মৃতির সমুদ্রে আজ চিন্তার তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে 
উঠল। ক্ষণিক বিমনা হ'য়ে আবার সম্থিৎ ফিরে পেলেন । একবার ভাবেন, পুত্রকে জানিয়ে দিই-_- 
এ মানব-সথ্য তোমার পিতা । আবার পরক্ষণেই অবুঝ দুশ্চিন্তার গীড়নে অশান্ত হ'য়ে ভাবেন, 
এর ফল যে ভীষণ হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাহুলকে তাঁর এ পিতৃত্বের দীপ্ত পরিচয় না জানিয়ে তিনি 
পারলেন না। পারলেন না তাঁর মৌনবুকে আটকে রাখতে, এ শিশুর কাঁছে__নিজ স্বামীকে স্বামী 
বলে জানাবার ছুরস্ত আগ্রহকে। তাই যশোধরার অশ্রসিক্ত ক্ষীণ কঠে অন্থরণন উঠল, "রাহুল, 
এ পুরুষসিংহ-_এ ভিক্ষুই তোমার পিতা ।' এক নিমেষে কি যেন কি হয়ে গেল! যশোধরা 
বলেছেন, তাই শুদ্ধোদনও আর শাস্তির খড়গ তুলে ধরতে পাঁরলেন না। এধারে রাহুলের স্থলক্ষণযুক্ 
মনটি বৈরাগ্যের ভাঁবে তরপুরু হয়ে গেল। তার শিশুমন কৃতনিশ্চয় হ'ল-_গৃহ ছেড়ে পিতার মতই 
ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সন্ন্যাসী হবে মে। বুদ্ধওনায় দিলেন তাতে । নিকটেই দণ্ডায়মান সারিপুত্রকে 
বললেন--রাঁছলকে সঙ্ঘতুক্ত করতে । বিহ্বল মুঞ্চতায় সারিপুত্র রাহুলের ডানহাত ও শিশ্শ্রেষ্ঠ 
মোদ্গলাঁয়ন তার ঝ! হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন, দিলেন ত্যাগের সজ্জা, দেখালেন ত্যাগের শয্য।। 
বুদ্ধের নির্দেশে এ একান্ত-সমপিত-প্রীণ বালক তখন আবৃত্তি করতে লাগল- বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, 
ধর্মং শরণৎ গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। অদ্ভুত পিতার অদ্ভুত পুত্র আজ নির্বাণ-সাধনায় 
সপ্ধীধিত। ছুই আত্মা আজ জ্যোতি-সমুদ্রের মহাপ্লাবনে একাকার হ'য়ে গেল মিশে । এখানে তখন 
মাতা নেই, পিতা। নেই, বন্ধু নেই, ইচ্ছা নেই, আঁকাঁর নেই ; এক তন্মঘত্তায় সবকিছু ভরপুর । 


চল পথিক, আমরাও আমাদের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এই মন-রাঁছুলকে উদ্বোধিত ক'রে বৃহত্তর 
আনন্দের চির শাশ্বত অগ্রগতির দিকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পা বাড়াই । নিগুঢ প্রেমের এ অখণ্ড 
সত্তার মাঝে নিজেকে দিই বিলিয়ে । চল অমৃত-সমুদ্রের মৃত্যুহীন মহাঁসম্ভাবনাব মাঝে ঝাপিয়ে 
পড়ি। চল, চল আর দেরি নয়। শিবাস্তে অন্ত পন্ছান2। 


ভরম-সংশোধন 


গত মাসের (আষাঢ় সংখ্যার ) উদ্বোধনে ৩২৩ পৃষ্ঠায় “পরশুরাম £ রাজশেখর বন” প্রবদ্ধের 


(১) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় পঙ.ক্তি--“চলস্তিকা'র স্থলে পড়িবেন “চলচ্চিন্তা, । 
(২) দ্বিতীয় স্তজেও পঞ্চম পঙক্তি--চমককুমারী'র স্থলে পড়িবেন চমৎকুমারী? | [উঃ সঃ] 


সজল মেঘোত্নবে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সন্ধার যু'ী-পৌরভমাখা ম্মরণ-মধুর রাঁতি) 


কে জপিছে বসে মন্ত্র নীরবে পরাণের মালা গাথি? 


দ্িবলের খেল] হ'য়ে গেছে সমাপন। 

নিমেষে নিমেষে চমকে দ[মিনী, 

কোথায় জীবন-সাথী ? 

পঙ্কিল পিচ্ছিল-_ 

পথ ঘাট আর গ্রষ্ঠিত বাতায়ন । 

ঘুমে-ঢাঁক! মঞ্জিল, 

তারি মাঝে ধরা বর্ধাধারাম কাঁর করে আরাধন! 


বহু জনমের আবছায়! স্মৃতি তরু মর্শরে দোলে, 
আকাশ-কুন্থম স্বপ্রমদির গীতি-গু্ন তোলে 
নিশ্ততি নিশীয় নি্ষল আশা লয়ে। 

ছায়াতরী চলে স্থপুরের পানে তটিনীর কলোলে, 
আকাশের বুকে 

মেঘের মিছিল চলেছে ঝগ্ণা বয়ে। 

একা বসে আছি ছুখে, 

বিরহ-বিধুর কান্তারে শুশি কে কি কথ। ঘ।য় কঃয়ে। 


সীমাহীন জলধারা, 

মেঘে মেঘে বুঝি ঢেকে গেছে সব 

নীল আকাশের তারা। 

এই পারে মঠ, ওপারে দেউল জাগে; 

সবুক্গ আশার স্বপন বিছ্বাঁয়ে নিশীথিনী চাদহাঁরা 
চমকে বিজলী নভে; 

বর্ষণ-ক্ষণে অদূরে দাদুবী ডকে। 

সঙ্জল মেঘোতৎসবে 

বাজে মেঠো বাশী অচেন। স্থরেতে 

দুরের প্রাস্ত ভাগে । 


এ রাতে আমি যে ক্ষীণ শিখা সম 

জলি ক্ষণিকের ঘরে, 

আখি-কিনারায় স্খলিত অশ্রু ব্যথা জাগে অন্তরে | 
যায় দিনগুলি ভেডে-পড়া অবসাদে । 

এ দেহ আমার ফেলে যেতে হবে সংসার-বালুচরে 
জীর্ণ বসন সম, 

মেই কথা ভাবি নিদ্রা-নীরব রাতে 

পুরিল না সাধ মম; 

কামনার নীড়ে প্রাণের বিহগ 

কেন অবিরত কাদে! 


প্রেম, ভক্তি ও শরণাগতি * 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার? 

হয়ে পূর্ণকাম বলব হরি-নাম, 

নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রধাঁর ॥ 
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, 
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন, 
সংসার বন্ধন হইবে যোচন, 

জ্ঞানাঞ্চনে যাবে লোচন-আধার ॥ 
কবে পরশমণি করি' পরশন, 
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন, 
হর্মিষ বিশ্ব করিব দরখন, 

লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার ॥” 


প্রেম হল এই, যা এই গানে গুনলে। ঠিক 
এই ভাবটি। এ প্রেম-_ভগবানের শ্রীচরণে 
প্রেম। প্রেমই শেষ কথা । শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, 
ভাব! ভাব পাকলে মহাঁভাব, প্রেম । একবার 
ভগবানের শ্রীচরণে হাজির হ'য়ে সব শেষ। 

প্রেম, প্রেমিক ৪ প্রেমাম্পদ ; প্রেমিক 
প্রেমাম্পদকে প্রেম দিয়ে বাধে । প্রেম যেন 
বজ্র । গোপীরা এই প্রেমরজ্জু দিয়ে প্রেমাম্পদকে 
বেঁধেছিল। এটি হওয়। ভগবানের কৃপা। 


একটা বিশ্বাস নিয়ে এগোতে হয়। ইশ্বর 
আছেন--এই বিশ্বাদ নিয়ে উপাঁপনা করতে হয়। 
সাধুমূখে শুনে নিয়ে চলতে হয়। কেউ কেউ 
বলে, এসব অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস কেন 
করতে যাবে? বেশ তো নিজেদের জীবনটাই 
দেখ। মা চিনিয়ে দিলেন, "ই তোর বাবা।, 
আমরাও জানলুম আমাদের বাবা কে। জটিলের 
মা জটিলকে বলেছেন, “তোর মধুস্থদন দাদা 
জঙ্গলে থাকে। ভয় পেলে তাঁকে ডাকবি।, 


মা বলেছেন, বালক বিশ্বাস করলে । আর এই 
সরলতা ও বিশ্বাস ছিল বলেই দাদ! হয়ে 
শ্রীমধুন্ছদন জঙ্গলের পথে বালক জটিলের 
সহায় হলেন। 

আরো দেখ। পাঁচক রান্না করলে, খেলুম 
এই বিশ্বাস নিযে যে, সে খাবারে বিষ মিশিয়ে 
দেয়নি। নাপিত এল, নির্ভয়ে গল। বাড়িয়ে 
দিলুম এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সে গলা কাটবে 
না। এরকম নিত্য নিয়ত কত ঘটনা! 

বিশ্বাসচাই। বিশ্বান যত অন্ধ হবে 
আলো তত বেশী পাবে, পথ তত স্পষ্ট 
হবে। ধর্মরাজোর এই প্রথম সোপাঁন। এই 
বিশ্বাস থেকেই জ্ঞান ভক্তি। যুগে যুগে 
অবতার পুরুধগণ আসেন এই বিশ্বাসকে 
পাকা করবার জন্তে । 


বৈধীতক্তি আনে রাগভক্তি। শ্রীভগবাঁনের 
গুণ শ্রবণ, তার নাম ও গুণকীর্তন এবং তাকে 
স্মরণ_ এই করতে করতে তার প্রতি একটা 
ভালবাসা জন্মাবে। ভালবনার আশ্বাদন পাবে। 
এই আস্বাদনে একটু নেশা অঙ্থভব করবে__ 
ত্রার জন্ত যেন প্রীতি-ভালবাসার একটা টান, 
তখনই হ'ল রাগাত্মিকা ভক্তি। 


নেশাটুকু দরকার । ঠাকুর এটাকে বলতেন 
গোলাপী নেশা”। অশ্থিনীবাবুকে বলেছিলেন, 
সিংসারে থাকৃবে একটু গোলাপী নেশা 
কারে । একজনকে দিলেও সবাইকার জন্ত 
এ উপদেশ । “কথামৃতে'র সব উপদেশগুলিই 
তাই। বিষয়ের নেশা এমনি লাধারণ নেশা। 
প্রেম হ'লে সব ভূল হয়ে যাবে। তখন সংসারের 


রচিত ১০-৯-৫৭ তাযিথে প্রদ্ ধর্মপ্রণঙ্গ হইতে শ্রীণণীন্ত্র নাথ শীল কতৃক অন্ুলিখিশু। 


চি 


৩৪৬ 


নেশা আলুনী বোধ হবে। তীর প্রতি অনুরাগ 
এলে, রাগাত্মিক৷ ভক্তি এলে নেশাক্ ভব্রপুর ; 
সব একাকার। এটি দেখতে পাঁওয়! যায় রাস- 
মগ্ডলে, সেখানে “বেদাস্ত-নিদ্ধান্তো নৃত্যতি' | 
একি একবারে হয়-__ধাপে ধাপে এগোতে 
হবে। লক্ষ্য ঠিক রেখে এগোতে হয়। মীরার 
সব গানে একই কথা--'ছুসরা না কোই ।* ভজন 
পুজন যা কিছু, সব সেই তার প্রমাস্পদ গিরি- 
ধারী--গানে, প্রাণে ও ধ্যানে । 
তাই বলি তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা কর। 
ভাবো, ছুদরা না কোই” । চঞ্চল মনকে ঠিক 
রাখার জন্য সময় সময় সাধু-সঙ্গ করতে হয়। 
ঠাকুর বলতেন, মন-ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয় সাধু- 
সঙ্গ করে। মনের শ্লোঁফাস্ট বিবেক মিলিয়ে 
দেবে। এমনি করে ভালবাসা যেমন জমাট 
বাঁধবে, কর্ম এক-একটি ক'রে ত্যাগ হ'য়ে যাবে। 
ফল-ভারে গাছ নীচু হয়ে যায়। সাধন 
ভঙ্গন করলে মান্গষও নত হ'য়ে যায়। ঠিক 
ভক্তি-ভাব এলে উপদেশও ঠিক ঠিক ধারণা 
হয়। এ যেন ফটোর কাঁচ। নির্দিষ্ট কালি 
(911+£ 19889 ) না মাখানো থাকলে ছবি 
ধরে না । ভক্তি-মসলা মনে মাথানে৷ না থাকলে 
যা শুনবে তা ধারণা হবে না। 
ভালবাগ! ও অনুরাগ যখন আসবে, তখন 
সাধনভজন সোজ! হ'য়ে যাবে। বিধি-নিষেধের 
বেড়া আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে। মাঠে যখন 
ধান থাকে, তখন ওপারে যেতে হয় আল দিয়ে 
ঘুরে ঘুরে । সেই ধান কাটা হ'লে সোজা যাঁওয়া 
ধায়। রাগাত্মিকা ভক্তি এলে বৈধী ভক্তি 
" চলে যায়, দরকার হয় না! বলে। তখন ভগবান 
ভক্তকে আকর্ষণ করেন। বৈধী ভক্তি দিয়ে 
ছুঁচের কাদা ধুয়ে ধাওয়ায় ভগবান চুম্বক হ'য়ে 
আকর্ষণ ক'রে টেনে মেন। ভক্ত যেন ছু'চ। 
ভক্ত ভগবানকে লাভ ক'রে আত্মজানী হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_খম মংখ্যা 


এ বিশুদ্ধ সত্বের অবস্থা! । এ সময় সত্তগুণ প্রকাঁশিত 
হয়েরজ ও তম গুণকে আবরণ ক'রে রাখে। 
স্বাত্বাহুভূতি: পরম প্রশান্তিঃ__এ অবস্থায় শুধু 
শান্তি বা প্রশান্তি, মন একেবারে পরমা 
প্রশাস্তিতে ভরে যায়। সবই মনে, মন মুক্ত করে, 
আবার মনই বন্ধ করে। মনটাকে সোনা ক'রে 
নাও। প্রেম লাভ কর- প্রেমিক হও । ভেতরেই 
যমুনা দেখতে পাঁবে। তীর কুলে কুলে কৃষ্ণলীলা 
লীলায়িত দেখবে। 


আবার বলি--বিশ্বাস ক'রে এগোঁও। বিশ্বাসই 
সব, বিশ্বাসই আসল জিনিস। ঠাকুর কত 
বলেছেন এ-সন্বক্ষে! তার কী বিশ্বান ছিল 
শোন। দক্ষিণেশ্ববে ছোট খাটটিতে একদিন 
বসে আছেন; বসে বসে এই গানটি 
গাইছেন : 


আমি দুর্গা দুর্গা বলে ম! যদি মরি। 
আখেনে এ দীনে, না তারো কেমনে, 
জানা যাবে গো শঙ্করী ॥ 


এই বিশ্বাম নিয়ে ভেতরে যখন তাতে ডুবে 
যাবে, তখন দেখবে এক অবিরাম আনন্দ-রসের 
ক্ষরণ হচ্ছে, আর তোমার মন তির সঙ্গে 
তা সর্দা পান করছে। 


তাই বলি, জেনে নিয্মে বসে পড়। মাছ 
ধরতে যদি চাও, ঘে মাছ ধরতে জানে তার 
কাছে ঘাঁও। কেমন ক'রে চার ফেলতে হয়, 
কখন কি করতে হয়, তা জেনে তবে বসতে 
হয়। সাধন-ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। গুরুই পথ 
দেখিয়ে দেন। গুকু-বাক্যে বিশ্বান রেখে 
এগোতে হয়। ঠাকুর বলতেন, হৃদয় ডস্ক! মার! 
স্থান। হৃদয়ে প্রেমময়কে বসাও। হ্বদয়ে ভাকে 
স্মরণ কর। তাঁর দিকে মনকে নিয়ে যাঁও। তার 
চিন্তায় মগ্ন হও। তাঁর বিষয় চিন্তাই সঙাতীয় 


শ্রাবণ, ১৬৬৭ 
চিন্তা আর বাকী সব বিজাতীয় চিস্তা। যন 
উভয়বাহী। ' সঙ্জাতীয় চিন্তা ও বিজাতীয় 
চিন্তা নদীর জোয়ার-ভাটার মত ছুই প্রবাহ । 
একটি প্রবাহ তুললে অপরটি যাঁয় থেমে। 
সঙ্গাতীয় চিন্তা করতে এমন অবস্থা আসে, 
যখন আর বিজাতীয় চিস্তা মনে স্থান পায় না। 
চিন্তা তখন একমুখী-জোয়ারের পর প্লাবন 
আসে | এই সময় নদীকে আর একে বেঁকে 
চলতে হয় না। শ্োত সোজা হয়ে যায়। শুদ্ধ? 
ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি এলে প্রেমের প্রাবন বয়; 
যেমন গোপীদের হয়েছিল। আবার উজ্জিতা 
ভক্তি এলে সাধক সব প্রেমমঘ দেখে । বন 
দেখে মনে হয় বৃন্দাবন, জঅমুদ্র দেখে মনে হয় 
যমুনী। আর বুন্দাবনের কুঞ্জে কু্ধে_ যমুনার 
কূলে কূলে কুষ্ণলীল1। তখন শুধু ভালবাসার 
জন্যই ভালবাসা__প্রেমাস্পদের শ্রীচরণে সব 
ভালধালা উজাড় ক'রে দেওয়া । 

আবার প্রহ্লাদকে দেখ, কী তার ভক্তি! 
শ্রীতগবান নৃসিংহরূপে যখন বালক প্রহলাদকে 
বাৎমল্যভাঁবে বর দিতে চাঁহিলেন, তখন প্রহ্লাদ 
বলিলেন, হে নাথ! কি আর চাইব? সব থে 
ভরিয়ে রেখেছ তৃমি। অবিবেকী মান্য বিষয়ের 
প্রতি যে প্রীতি ও তালবাঁপা দেয়-সেই গ্রীতি, 
সেই ভালবাসা যেন তোমার প্রতি আমার হয় 
এই টানটুকু যেন চির অটুট থাকে নেওয়া নয়, 
শুধু দেওয়া-_এই হ'ল প্রেম, অহৈতুকী প্রেম। 

আমি তোমার, তুমি আমার”_এই 
অবস্থায় হয় আত্মসমর্পণ। তখনই তিনি কৃপা 
করেন। এক পা এগোলে তিনি একশ" পা! 
এগিয়ে আসেন। 


শ্রীরুষ্ণ ও অজুনি--একজন গুরু, একজন শিল্ঠ | 
গুরু শিশ্তের সদা মঙ্গলাকাজ্জী । শ্রীকৃষ্ণ অজুনিকে 
যৌগ সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশ দিলেন প্রথমে । 
তারপর যোগ) ও প্রিম্ন শিষ্কে তার মঙ্গলের 
জন্য গুহা বিষয় অযাচিত ভাবে বলছেন £ 


প্রেম, ভক্তি ও শরণাঁগতি 


৩৪ & 


হে অজ্ঞ ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য-_সব কিছু 
ত্যাগ কর, আর আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। 
ঠাকুরের কথায়, 'ব-কলমা দাও? । শ্রী 
আরো বলছেন £ এই সকল ত্যাগ করার জন্ম দুঃখ 
পেয়ো না; আমার শরণাগতকে আমি সব পাপ 
থেকে মুক্ত করব । যা কিছু মযলা, সব ধুয়ে 
মুছে সাক করে নেবো। ঠিক যেন শিশু ও 
মা। মা ছাড়া শিশু কিছু জানে না, নির্ভরশীল; 
তাই লব সাঁফ ক'রে শিশুকে মা কোলে তুলে 
নেন। মায়ার ঠুলি চোখে পরাতেও তিনি, 
খুলতেও তিনি । তাই রাঁমপ্রপাদ মাকে বলছেন £ 


খুলে দে মা চোখের ঠুলি 
হেরি গে! তোর অভয়-পদ |, 


তিনি খুলে না দিলে, তিনি কৃপা নী করলে কিছু 
হবে না। পূর্ণ নির্ভরতা করলে তিনি কপ 
করবেনই। একথা তিনি বার বার বলেছেন । 
গীতামূখে তিনি প্রতিজ্ঞা পর্বস্ত ক'রে গেছেন, 
'মামেবৈষ্যপি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি 
মে”। শরণাগতির কথা যুগে যুগে তিনি বলেছেন, 
ছু-হাজার বছর আগে প্রত যীশু লে গেছেন, 
'আমার কাছে এস, ভারাক্রান্ত যারা; আমি 
তোমাদের বিশ্রাম দেবে।” | ঠাকুরের কথাও তাই। 
তিনি বলতেন--ঝড়ের এটো পাতার মতো 
থাকবে। যখন থেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন 
সেখানে থাকবে । বেড়াল ছানার মতো থাকবে। 
কী সুন্দর দৃষ্টান্তগুলি! আত্ম-সমর্পণের কি 
উপমা! 


তাই বলি, নিজের সত্তাকে আর আলাদ। ক'রে 
রেখো! না । ঠাকুরের কথায়, “কাচা আমি'কে শেষ 
কর! আন্মোজারনামা দাও তাকে । আত্ম- 
নিবেদন কর। তাঁর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে 
প্রেমিক হও, প্রেমীভক্তি দিয়ে প্রেমময়কে 
লাভ কর ॥ 


রামায়ণ-প্রসঙ্গ 


[ব্নগমন ও ভরতমিলন ] 
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


বান্মীকি রাষের বনগমনের ছুইটি চিত্র 
অস্কিত করিয়াছেন। একটি চিত্রে রাম লক্ষ্ণসহ 
বিশ্বামিত্রের অন্ুগমন করিয়া বনে যাইতেছেন__ 
এক বিশেষ উদ্দেশ্তে | তাহার উদ্বেগশূন্য কিশোর- 
হৃদয়ে অদম্য কৌতুহল, অসীম উৎসাহ_-আনন্দ। 
বিশ্বামিত্রের কাধোদ্ধীর সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা 
নাই। তিনি অমিতপবাক্রমশালী, রাক্ষল-নিধন 
তাহার নিকট কঠিন নহে। দ্বিতীয় চিত্রে বন- 
গমনের পটভূমিক1 অন্যরূপ। পিতৃমত্য রক্ষার্থে 
দীর্ঘকালের জন্তা বাম বনে যাইতেছেন। সঙ্গে 
চলিয়াছেন লক্ষণ ব্যতীত বঘুফুলবধূ সীতা, 
_-আবাল্য যিনি রাঁজৈশ্বর্ষে প্রতিপালিতা। 
শোকপস্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা ও জননীর করুণ আর্তনাদে 
সমগ্র অধোধ্যাবাপীর আকুল ক্রন্দনে রাঁমচন্জরের 
কোমল চিত্ত ব্যথিত। 

প্রজাবর্গের অনেকেই রাঁষচন্জরের রথের দ্রুত 
অনুধাবন করিয়াছিলেন । তাহাদের ব্যাকুলতা 
দশ্নে অবশেষে রাম রথ হইতে অব্তরণ 
করিয়া পদত্রজে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর 
সকলেই তমপা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে 
ব্নবাসের প্রথম রজনী সেই নির্জন নদীতীরে 
যাপিত হইল। অধরাত্রে ক্লান্ত প্রজাবর্গ যখন 
গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন সেই অবকাশে রাঁম 
লক্ষ্মণ ও সীতা মহ রথে আরোহণ করিয়া তমসা! 
উত্তীর্ণ হইলেন । রাব্রিকালেই বহুপথ অতিক্রান্ত 
হুইল। রামের বনগমন-বাঁওা অল্প সময়ের মধ্যে 
ক্রুত ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, কারণ পরদিবস 
কোশখলপ্রদেশ অতিক্রম-কালে দশরথ ও 
কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বু কঠোর সমালোচনা ও 


মন্তব্য তাহারা! শ্রবণ করিলেন। পথিমধ্যে 
প্রথমে তাহার! শ্রুমতী ও পরে বেদশ্রুতি নামক 


রম্যাবর্তশালিনী মহাঁনদী উত্তীর্ণ হুইলেন। 
অগন্ত্য-সেবিত দক্ষিণ দিক তীহাদের যাজার 
লক্ষ্যস্থল__ 
ততো ব্দশ্রুতিংনাম শিবাবর্তাং মহানদীম্‌। 
উত্তীধাভিমুখ:ঃ প্রায়াদগন্ত্য ধুষিতম্‌ দিশম্‌ 
£অগক্যাধযুষিতম্ কথাটি প্রমাণ করে অগস্থা 
পূর্বেই দক্ষিণ দেশে বসবান করেন। তিনিই 
তথায় আর্ধ সভ্যতার প্রথম প্রচারক | ক্রমে 
তাহারা গোমতী ও সপিকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। 
শীতাবসানে নদীশুলি অগভীর, সুতরাং রথে 
করিয়াই পার হইয়া সায়ান্ে তাহার! 
বিশাল শৃরঙ্গবেরপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। 
সম্মুথে তরঙ্গসন্কুল ভাগীরথী | নদীতীবে ইন্গুদী- 
বৃক্ষতৃলে রাত্রির বাসস্থান নিদিষ্ট হইল। রামের 
আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া নিষাদরাঁজ 
গুহ রাজোচিত উপহার লইয়া রাঁমচন্দ্রকে 
অভ্যর্থনা করিলেন। গুহের সহিত পূর্ব 
হইতেই রামচন্দ্রের সখ্যতা। তিনি মধুর 
সম্ভাষণে গুহকে তুষ্ট করিলেন, কিন্তু গুহ-প্রদত্ 
কোন মৎকাঁর গ্রহণ করিলেন নী, কারণ 
তিনি বনবাসী। পরদিন সারথি স্মন্ত্র ও 
গুহকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র লক্ষণ ও সীত। 
নৌকায় আরোহণ করিলেন । অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্থমন্্ 
ও গুহ চিত্রাপিতের ন্যায় নদীতীরে ফঁড়াইয়া 
রহিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিয়া 
তাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এ রাত্রে 
এক বট-বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রামচন্জ্ 
লক্ষণ ও সীতার সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে 
দশরথ ও কৈকেয়ীর উদ্দেশে অভিমান প্রকাশ- 
পূর্বক বু বিলাপ করিলেন। সাধারণ মানবের 
স্থায় রামের এ সকল বিলাপোক্তি গ্ররকতই 
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বিশ্বয়কর । একমাত্র তিনিই এ পর্যস্ত দশরথ 
অথবা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে কোন অপ্রিয় মন্তব্য 
প্রকাঁশ করেন মাই। তাঁহার মহৎ ধৈর্যশীল 
চরিত্রে এই সকল উক্তি অসঙ্গত বলিয়াই মনে 
হয় । স্ৃতরাং রামায়ণের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত 
কিনা বিচার্ধ। অথবা সেই গভীর রাজে অরণ্য- 
মধ্যে তৃণশষ্যাঁয় শয়ন করিয়া! ক্ষণকাঁলের জন্য 
কি তিনি আত্মবিশ্বাত হইয়াছিলেন ? বিশেষতঃ 
বাজনন্দিনী রাঁজবধূ সীতার এ ভাবে রাত্রি 
যাপন_নিশ্চিত তাহার নিকট বিশেষ ক্লেশকর 
হইয়াছিল। গুহ ও স্মন্ত্রের নিকট বিদায় 
লইয়া ভাগীরধীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া 
অরণ্যাভিমুখে যাত্রাকাঁলে বাঁম বলিয়াছিলেন £ 


অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা! ত্বামস্তগচ্ছতু । 
পৃষ্ঠতোশ্হং গমিষ্যামি ত্বাঞ্চ মীতাঞ্চ পালয়ন্‌ ॥ 
অগ্য ছুংখস্ত বৈদেহী বনবাসস্ত বেতশ্ততি। 
সিংহব্যাদ্ববরাহাণাং নিনাদং প্রসহিয্যাতি ॥ 


হে সৌমিত্রে, তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, 
সীতা তোমার অন্ুগমন করুন। আমি তোমাকে 
ও সীতাকে রক্ষা করিয়ী সর্বপশ্চাৎ গমন করিব । 
বনবাঁসের দুঃখ বৈদেহী অদ্যই উপলব্ধি করিবেন; 
সিংহ ব্যান্র ও বরাহের ভীষণ ধ্বনিও তাহাকে 
মহা করিতে হইবে। 


প্রকৃতপক্ষে এদিন হইতেই তাহাদের বন- 
বামদের আরম্তভ। আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্ধয় 
স্মরণে সাময়িকভাবে অভিভূত হওয়া বিচিত্র 
নহে। কারণ, লক্ষণের সান্থনাবাক্যে নিজেকে 
সংবরণ করিয়া রামচন্দ্র বলেন, শোকহেতু তিনি 
ধৈর্চ্যুত হুইয়াছিলেন। অন্যান্ত অবতাঁরের 
জীবনেও এরূপ সামদ়িক শোকবিহ্বলতা 
ৃষ্ট হয়। 

১তুর্থ দিবসে তাহারা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম- 
স্থল প্রয়াগে উপনীত হইলেন । স্থানটি বিশাল, 


রামায়ণ-প্রপঙ্গ 
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নির্জন, রমণীয় ও তপন্থিগণ-সেবিত। অদূরে 
ভরদাজের আশ্রম। ভরদ্বাজ রামের বনাগমন- 
বার্তা পূর্বেই জানিয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা, 
রাম তাহাদের সহিত এঁ তপোবনে বাল করেন। 
রামের অভিপ্রায়, অযোধ্যা হইতে বহুদুরে অব- 
স্বান করিবেন। ভরদ্বাজ তখন দশক্রোশ দুরে 
অবস্থিত চিত্রকূট পর্বতের সন্ধান দিলেন। 
ভরদ্বাজ-আশ্রমে খধিগণের সহিত এ রাত্রি 
যাপন করিয়া পরদিন ভেলাঁয় যমুনা নদী 
উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় তীহারা অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। অযোধ্যা হইতে নিক্ষান্ত হইবার 
পর যষ্ট দিবসে তীহার! মন্দাকিনী-তীরে বিচিত্র 
পাদপ-শোভিত রম্যকাঁননবিশিষ্ট চিত্রকূট পর্বতে 
উপনীত হইলেন । 

তখন শীতাঁবসানে বসন্ত-সমাগমে চিত্রকূট 
পর্বতের শোভ অতি রমণীয়। পুম্পিত বৃক্ষসমূ 
বিহঙ্গম-শব্দ-মুখরিত, লতাবিতান-সমাচ্ছাদিত 
শিলাঁতল, নিভৃত গিরিকন্দর, নিঝরিণীর 
কলধবনি, ইতস্ততঃ বিচরণশীল মুগকুল, হংস- 
সারস-সেবিত মন্দাকিনী-__সমস্তই মনোমুগ্ধকর । 
যন্দাকিনীতীরে ছুইটি পর্ণকুটির নিমিত হইল। 
রাজ্য পরিত্যাগের জন্য বিনুমাত্র ক্ষোভ না 
বাখিয়ী, সেই রমলীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
হইয়া! লক্ষণ "ও সীতার সহিত রাম মহানন্দে 
সেখাঁনে বাম করিতে লাগিলেন । 

ক নং নং 

অযোধ্যাকাণ্ডের শেষ চিত্র রামের সহিত 
ভরতের ষিলন। উদারচরিত্র ভরত রামের 
চির অন্থগত। তাহার প্রীতি-সাধন আকাঙ্কায় 
কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর আচরণ তাহার মর্নবিদ্ধ 
করিয়াছিল। অধোধ্যায় আমিয়া জননীর মুখে 
দশরথের মৃত্যু ও রামের ব্ন্গমন বার্তা শ্রবণ 
করিয়া ছু'খে শোকে অভিভূত হইয়া! তিনি 
জননীকে বন্থবিধ তির্কার করিয়া অভিশাপ 
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প্রদান করিয়াছিলেন। সংকল্প স্থির করিতেও 
তাহার বিলম্ব হয় নাই। নৃপতির মৃতদেহের 
সংকার ও শ্রান্ধানগষ্ঠান সম্পন্ন হইলে সভাসমক্ষে 
মস্ত্রিগণ কতৃক বাজ্যভার গ্রহণে অন্রুদ্ধ হইয়! 
ভরত দৃপ্তকঠে বলিলেন, 'যন্মে মাত্রা কৃতং 
পাপৎ নাহং তদভিবোঁচয়ে'--আমার জননীর 
পাপকাধ আমার অভিমত নহে। জো্টপুত্র 
রামচন্দ্রই বাঁজ্যের প্ররতত অধিকারী । অন্তায়- 
পূর্বক তাঁহাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া 
আমিকি রাজ্যাপহারক হইব? তাহার সংকল্প- 
রাঁজ্যাভিষেকের সমগ্র আয়োজন সঙ্গে লইয়া, 
তিনি বনে গমন করিয়া সেখানেই রামচন্দ্রকে 
বাঁজপদ্দে অভিষিক্ত করিবেন এবং রামচন্দ্রকে 
অযোধ্যাঁয় প্রেরণ করিয়া তান ম্বয়ং বনবাঁলী 
হইবেন। 

অমাতাবর্গ ও মৈন্যবাহিনী সহ ভরতের 
গমনৌপযোগী পথ প্রস্তত করিবার জন্য 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রে প্রেরিত হইলেন £ 
যাহারা ভূমির বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন 
সেই ভূমিপ্রদেশজ্ঞগণ, সুত্রকর্মবিশারদ অর্থাৎ 
মার্গরক্ষণাদি কর্মে রত পৌরগণ, স্থুরঙ্গাদি-খননে 
নিপুণ ব্যক্তিগণ, পথিমধ্যে নদনদী উত্তীর্ণ হইবার 
আবশ্তক হইলে যাঁহারা তৎক্ষণাৎ নৌকাদি 
নির্মাণ করিতে পাঁরে সেই যন্ত্কগণ, শিল্পিগণ, 
মার্গবিৎ পুরুষগণ, ঘে নকল ব্যক্তি পথ সমতল 
করিতে সমর্থ তাহারা, সভাগৃহ নির্যাণ-কারকগণ 
এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্ষে পারদর্শী 
ব্ক্তিগণ। পথ প্রস্ততের আয়োজন দেখিয়। 
অনুমান করিতে পারা যায়, তদানীস্তন ব্যবস্থা 
কতদুর উন্নত ছিল। 


শীঘ্বই অযোধ্যা হইতে জাহ্বীতীর পর্যস্ত 
প্রস্তুত বিস্তৃত পথ ধ্বজাপতাকা ও কলসছ্বারা 
সুশোভিত হইলে ভরত ও শক্রপ্, মাতৃগণ, 
অমাত্যগণ ও সৈহ্তমমন্তিব্যাহারে রামের অন্থু- 


উদ্বোধন 
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সন্ধানে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র যে পথে 
উপনীত হইয়াছিলেন, ভরত ঠিক সেই 
পথেই ভাগীরখীতীরে উপস্থিত হইয়া গুহেএ 
সাহাযষ্যে নদী উত্তীর্ণ হন; পরে প্রয়াগে 
ভরঘাজের নিকট পথের সন্ধান লাভ করিয়া 
চিত্রকূটে উপনীত হইলেন । 


দুর হইতে সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণে বাম 
উদ্দিগ্র হইয়! লক্ষণকে উহার কাঁরণ অনুসন্ধান 
কবিতে বলিলে লক্ষণ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়! 
পর্তীকা প্রভৃতি দর্শনে বুঝিলেন, উহ! ভরতে 
পৈন্যবাহিনী | ভরতেব জন্য রামচন্দ্র রাজ্য হইতে 
ব্ঞ্চিত হইয়াছেন, সেজন্য পূর্ব হইতেই লক্ষণে 
চিত্ত ভরতের প্রতি বিমুখ ছিল, স্থৃতরাং ক্রু 
হইয়া তিনি বামেব প্রশ্নের উত্তুরে বলিলেন £ 
সপত্বে! রাজ্য কামোহঘবং ব্যক্তং বাঁজ্যেইভিষেচিতে। 
আবাং হস্তমিহাভ্যেতি ভরত: কৈকেয়ীস্থতঃ ॥ 


নিশ্চয়ই আমাদের শক্র রাজ্যাভিলাষী 
কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়! রাজা 
নিষষণ্টক করিবার নিমিত্ত আমাদের হত 
করিতে আিয়াছে । 

ভাগীরথীতীরে স্থৃমজ্জিত সৈন্যপহ ভরতকে 
দেখিয়া ন্ষদরাজ গুহ অন্ুরূপভাবেই ভরতে? 
প্রতি সন্দি্ঠান হুইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতি 
ন্সেহাধিক্যবশতঃ যি ভরদ্বাজও সৈনাপহ 
ভরতের আগমন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। 
রামচন্দ্র কিন্ত ক্ষণেকের জন্যও ভরতের প্রতি 
স্রেহশূন্য অথবা সন্দিপ্চচিত্ত হন নাই। 


লক্ষণের ক্রোঁধপুর্ণ উক্তির উত্তরে তিনি 
বিচলিত না হুইয়। প্রশাস্ত স্বরে বজিলেন £ 


যদি রাজ্যস্ত হেতোত্বমিম। বাচঃ প্রভাষনে। 
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট1 রাজ্যমন্ৈ প্রদীয়তাম্‌॥ 
উচ্যমানো! হি ভরতো! ময় লক্ষণ তত্বতঃ। 
রাজ্যমন্ৈ প্রধচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] 


_ঘদি তৃষ্ষি বাজ্যের নিমিত্ত এই সকল বাক্য 
প্রয়োগ করিয়া থাক, তবে ভরতকে দেখিবা- 
মাস আমি বলিব, লক্্ণকে রাজ্য প্রদান কর। 
আর লক্ষণ! আমি জানি, “যে আজ্ঞা” বপিয়া 
ভরত তৎক্ষণাৎ আমার আদেশ পালন করিবে। 
রামের উত্তরে লঙ্জিত লক্ষণ নিজের ভুল 
বুঝিতে পারিলেন । 


শীপ্রই ভরত পর্ণশালায় সমাঁপীন, অগ্নির 
সায় দীপ্রিমান্‌, রুষ্ণাজিন ও জটাবন্কলধারী সেই 
রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন-__ 


“তন্ত কষণজিনধরং জটিলং চীরবাঁদসম্‌। 
স্র্শ রধমসীসীনর্মমিভং পীবাকৌজ্জলম্‌ ৭: 


রাম ও ভরতের মিলন ও সংলাপ অপূর্ব । 
ভবত্কে সাদরে গ্রহণ করিয়া রাম প্রথমেই 
তাহার কুশল-প্রশ্ন করিয়া রাঁজ্যশাসন সন্বদ্ধে 
উপদেশ দিলেন। তখন কৃতাঞ্চলিপুটে ভরত 
রামচন্ত্রকে নিবেদন করিলেন, 


প্রোষিতে মদ্ধি যন্াত্রা পাপ মৎকারণাৎ কতম্‌। 
দয়া ন তদিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্‌ মম ॥ 
-আমার প্রবাসে থাকাকালে আমারই নিমিত্ব 
আমার ক্ষুত্রহদয়! জননীকৃত যে পাপান্থঠাঁন, 
ভাহা আমার অভিপ্রেত নহে । আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। 


শ্রীরামচন্দ্রকে রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভরত 
স্বযং বনবাসে অভিলাধী | সত্যত্রষ্ট হইয়া রাঁজা- 
ভার গ্রহণে রামচন্দ্র একান্ত অসম্মঘত। সতা- 
নঙল্প রামচন্দ্র যেমন অনায়াসে রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার পুনগ্রণে অপারগ, ভরতও 
তেমনই এই ভাবে লব্ধ বাঁজ্যভাঁর পরিত্যাগ 
করিয়া বনবালে দৃঢপংকল্প। উভদ্ষ চরিত্রই 
মহ ও বিন্মপ্নকর পৃথিবী ইতিহাঁসে 
অতুলনীয় । রাজ্য ও এরশ্বর্ধলীভের জন্য পৃথিবীর 
সব ঘন্ম ও সংঘর্ষের শেষ নাই। নিষ্ঠুর হত্যা 


রাষায়ণ-প্রসজ 


৩৫১ 


ও প্রতারণাঁর কলঙ্কে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই 
না কলগ্কিত! এই ভারতবর্ষেই কৌরব-বংশ 

ংস হওয়ার মূলে ছিল বাঁজ্যলোলুপতা!। রাজ্য 
লাভের জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভ্রাভগণকে 
নিহত করিবার দৃষ্টাত্তেরও অভাব নাই | যেখানে 
রাজ্য বাঁ সম্পদ লাভই জীবনের চরম প্রাপ্তি, 
সেখানে নীতিবোধ ও মানবতার স্থান নাই 
হৃদ়বৃত্তি উপেক্ষিত। কৈকেয়ীও তে| সেই 
বাজ্য-লোভেই দশরথের নিকট এমন বর প্রার্থন! 
করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি চির-নিন্দিতা। 
কিন্তু এই ভারতবর্ষই আবার শিক্ষা দিয়াছে 
রাজোশ্বর্মকে তুচ্ছ করিতে । পরম সত্যকে স্থান 
দিয়েছে সকলের উধ্বেগে। ভরতের বারংবার 
অনুরোধে রামচন্দ্র বলিলেন £ 

বাজবূর্তং কিল লৌকঃ কৃৎমঃ সমম্বর্ততে ৷ 
যদ্বৃন্তাঃ সম্তি বাঁজানম্তদ্বৃত্ত। সন্তি মানবাঁঃ ॥ 


_ সমগ্র প্রজাবর্গ রাজার চরিত্রের অনুবর্তন 
করে, প্রজাগণ রাজার আচরণই অন্ুদরণ 
করিয়া থাকে । স্বতরাং রাজ্যগ্রহণ করিয়া 
তিনি ক্রিরূপে সত্যভ্রষ্ট হইবেন? সত্য এবং 
সর্ভূতে অন্থুকম্পাই বাঁজধর্ম। রাজ্য সত্যের 
উপরেই, প্রতিষ্ঠিত। 'ত্যমূলাণি সর্বাণি, 
সত্যান্নাপ্ত্যপরং তপঠ-_সমন্তই সত্যযূলক; পত্য 
ভিন্ন অপর তপস্যা নাই। সত্যই প্রত্যক্ষ ধর্ম। 
সত্যধর্মই শ্রেষ্ঠ ও পালনীয় । রামাঁবতারে সত্য- 
ধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রতিটা । 


রাজ্াগ্রহণে কোনপ্রকারে রামকে সম্মত 
করিতে না পারিয়া ভরত অবশেষে রামের 
মমক্ষে গ্রত্যুপবেশন করিলেন। প্রত্যুপবেশনের 
অর্থ_-কাহাকেও কোন কাধে বাধ্য করিবার 
জন্য ভাহীর গৃহদ্বার-সমীপে কাধদিদ্ধি না হওয়।! 
পর্যস্ত অনাহীরে শয়ন করিয়া থাকা। অন্তায় 
অবিচাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনশন-ব্রতের 


৩৫২ 


সহিত আমরা পরিচিত। কেহ কেহ এ লংকল্প 
করিয়া শেষ পর্যস্ত মৃত্যুও বরণ করিয়াছেন । 
দেশের চরম সন্কটকালে যাহা মহৎ উপায় 
বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছিল, তাহার অপপ্রয়োগ 
পরবর্তীকালে বহুবার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে । 
উদ্দেপ্ত অডিসন্ধিমূলক প্রতিপন্ন হইলে মহৎ 
উপায়ও হীনতা প্রাপ্ত হয়। 

রামচন্দ্র ভরতের প্রত্যুপবেশন অশ্রমোঁদন 
করিলেন না, কারণ ক্ষত্রিয়ের উহাতে অধিকার 
নাই। তাহাকে কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে না 
পারিয় রামচন্দ্র অবশেষে বলিলেন, নি চ ত্বাম- 
ভিভাষেয়ং যদ্ধোঁধ্য।ং ন গচ্ছপি_আমি দিব্য 
করিতেছি, তৃমি যদি অধোধ্যায় ফিরিয়া ন] 
যাঁণ, তোযাঁব সহিত বাঁক্যালাপ করিব নাঁ। 
তখন ভরত অশ্রু সংবরণ করিয়া করযোড়ে 
বলিলেন : 
অলং শগ্তেন যাস্তাঁমি যদ্যেবং পরিতপ্যসে। 
অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুষাং তব প্রভো ॥ 
_দিবা দিবার প্রয়োজন নাই । যদি আপনি 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


এইরূপ পরিতাপ অনুভব করেন, তবে আমি 
চলিয়! যাইব । হে প্রভো, জীবন দান করিয়াও 
আমি আপনার প্রিয় কার্য সাধন করিতে প্রস্তৃত্ 

ভরতের নিকট রামচন্্র প্রতিশ্তি দিলেন, 
চতুর্দশ বৎসরান্তে অযোঁধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। 


ভরত যখন সৈশ্যসামস্তসহ প্রস্থানোছ্যত, 
তখন শরতঙ্গ নীমক খধির শিষাগণ রাঁমচঙ্জ্ের 
জন্য উপহারন্বরূপ কুশপাছ্কীছয় লইয়া আগমন 
করিলেন। বশিঠের নির্দেশে ভরত সেই পাঁছুকা- 
দ্বয় রামচন্জ্রকে পরিধাঁন করাইয়া নিজ মন্তবে 
ধারণ করিয়া ভাবীক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন 
করিপেন। রাষবিরহিত অধোধ্যায় বাস তাভ|৭ 
পক্ষে অসম্ভব। অযোধ্যা প্রবেশের পথে নন্দি- 
গ্রামে রাজধানী স্থাপনপূবক সিংহালনে রামের 
পাদুকাদ্ধয় অভিষিক্ত করিয়া ভরত নিজেই 
তাহার উপর রাঁজচ্ছত্র ধারণ করিলেন। এই 
ভাবেই সেই মহাত্স। ভরত রামেব প্রত্যাগমন 
পধন্ত রাঁজা শাঁপন করিয়াছিলেন । 


বিজন-সাথী 


“অনিরুদ্ধ” 


সকল আলে। নিভিয়া ফ্রি যাঁয় 
প্রদীপ তার জলিয়া উঠে ধীরে, 
সকল ছবি বিলোঁপ যবে পায় 
মূর্তি তার ভাগে নয়ন-নীরে । 


সকল ডাঁক যখন আসে থাষি 
মনের রহে নীরব অবসর, 

আড়াল হতে তখনি সে তো নামি 
দাড়ায় হাসি হদয়-গুহাচর। 


মকল চাঁওয়1 ভূলিতে যদি পারি 
চকিতে পাই তাহারে অধাচিত, 
বিভব যার দৈন্থ-গ্লানিহারী 
অন্তহীন মকল সীমাতীত। 


সকল ভয় নিমেষে যায় টুটি 
ঝলকে তার অভয় কূপ যবে, 

পরম প্রেম কমল হ'য়ে ফুটি 
ঘুচায়ে দেয় বীধন যত ভবে। 


মুছিয়া যায় যতেক ব্যথা মোহ 
নিবিড় প্রাণ মিলনে রয় মাতি, 
নাহছিরে প্রিয় এমন আর কেহ 
জীবনে চির জাগে বিজ্ন-সাঁথী। 


রবীক্র-মন ও মানব-ধম” 


অধ্যাপক শ্রীদ্ধিজেন্দ্র লাল নাথ 


॥ এক ॥ 

রবীন্দ্র-মনের এক বিশেষ প্রকাঁশ ঘটেছে 
মানুষের ধর” উপলদ্ধিতে | মাঁনবজীবন-জিজ্ঞাপায় 
রবীন্দ্রমনের ব্যাপ্তি কত উদার, তারও 
বিশিষ্ট পরিচয় তার এই মানব-ধর্মবোধ । কবির 
বোঁপিব (17019010100) সঙ্গে মনীধীব বোঁধের 
(10৮16০6) এক অপরূপ সমস্বয় রবীন্দ্রনাথের 
এই ধর্মাচভৃতি। এই প্রসারিত ধর্মচেতন। 
রবীন্দ-মনকে উধ্বমুখী করেছিল তার সীমাবদ্ধ 
জীবন-বৃত্ত হ'তে ব্যাপক বিশ্ববোধের ক্ষেত্রে। 
সেই সীমাতিক্রান্ত মনের স্বাক্ষর তার সাহিত্য, 
দর্শন ও কর্মপ্রচেষ্টা । 

সমাঞজজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ 
ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের 
উপালনা-মন্দির থেকে সেই বিশিষ্ট ধর্সীদর্শের 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি বহুসংখ্যক 
ভাষণে । আর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে 
পাশ্চাত্য সৃভ্যতা ও সংস্কৃতিব অন্যতম কেন্দ্র 
অঞ্ফোর্ডে ব্যাখায। করলেন তিনি 'মান্যের ধর্ম? 
বা 1911010070৮ সে ১৯৩০ খৃঃং কথা। 
কনি ও মনীষী রবীক্্নাথের পরিণত চিন্তা ও 
জীবনবোধের ফদল অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার 
কলেজে প্রদত্ত এই “হিবার্ট বক্তৃতাঁমালা”। অহং- 
বাদী উগ্র স্বাতন্ত্যপরায়ণ পাশ্চাত্য দেশবাঁসীর 
কানে এবং মনে তিনি উদার মাঁনবতাবোধের 
মন্ত্র দিলেন এই বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে । মহা 
উৎপাঁহে অভ্যধিত হ'ল দে মানবমাহাত্মা- 
বোধের উদার অন্থৃভূতি-নির্ভর বাণী জড়- 
সভ্যতাধর্মা পাশ্চাত্য দেশে । হিবার্ট বন্তৃতামাল! 
শেষ হ'ল) কিন্তু ববীন্দ্রমনে এই ধর্মবোধ যে 
গভীর স্থুরের অস্থরণন তুলেছিল, তা যেন সৃযোগ 

তি 


খুজতে লাগল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
হবার জন্ত | স্থযোগ9 জুটে গেল মাত্র 
তিন ব্সর পরে, যখন ১৯৩৩ খুঃ জাঙ্গআরি 
মামে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় 
কতৃক আমন্ত্রিত হলেন 'কমলা বক্তৃতামালা' 
দেবার জন্তে। এই বক্তৃতায় তিন পর্যায়ে 
তিনি স্বদেশবাপীকেও শোনালেন 'াহ্ষের 
ধর্ম” সম্বন্ধে তার উদার উপলব্ধির কথা। 
হিবাট লেকচারস্‌ ও কমলা লেকচারস্‌ পরস্পরের 
পরিপূরক; এই উভয় বক্তৃতায় অঙ্গস্থাত হ'য়ে 
আছে 'মান্ষের ধর্ম, বিষয়ে কবি ও মনীষী 
রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধ। 

মানবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ধর্ম সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা 
আগে প্রয়োজন । ০112100 ০£ 1120৮ গ্রস্থে 
রবীন্দ্রনাথ ধর্মের” অর্থ সম্পকে” তাঁর মতামত 
ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে 
বিশেষ মতবাদ বা ক্রিয়াকাঁও; এ ছাড়া ইহলোক, 
পরলোক, আত্মা, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বহু 
বিষয় জড়িত থাকায় ধর্ম-বএটি যুগে যুগে সকল 
দেশের মানুষের কাছে একটি জটিল ব্যাপার 
বলে মনে হয়েছে । ধর্ম কি কোন বিশেষ 
সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের ধর্মশান্্ মাত্র? 
তাই যদি হ'ত, তাহলে ধর্মের কোন সর্বজনীন 
আব্দেন থাকত না। আসলে ধর্মের অর্থ 
বিচিত্র। ধর্মশান্্রের প্রকৃত অর্থ হ'ল ০০৫০ 
০1 [দাও 01. 0031000৮_যে সমস্ত নিয়ম ও 
স্দাচীর মানব সমাজকে ধারণ করে আছে 
তাই হ'ল ধর্ম। এছাড়া ধর্মের একটা সাধারণ 
অর্থ আছে, যে অর্থে বুঝায় বস্ত্র গুণ_-যেখন 
জল বা অগ্নির ধর্ম শীতলতা বা উষ্ণতা । এ ছাড়া 


৩৫৪ 


“বিশেষ' ধর্ম ও আঁছে__যেমন রাজার ধর্ম, প্রঙ্গার 
ধর্ম, সর্পের ধর্ম, ব্যাপ্্ের ধর্ম। কিন্তু নিবিশেষ 
নৈ্যক্তিক মান্থষের কোন সাধারণ ধর্ম আছে 
কিনা, ০11210০0110) গ্রন্থে তাই হ'ল কবি- 
মনীষী ববীন্দ্রনীথের জিজ্ঞাসার বিষয়। 

ব্যক্কি- সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ব্যষ্টি- 
মানবের ধর্মের স্বব্ূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে নিজের 
মননজাতি অভিজ্ঞতা ও ম্বত:ক্ফৃর্ত উপলব্ধির 
পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ “211£107 ০£1127), 
ও 'মাষের ধর্ম” নামক গ্রন্থ্ধয়ে। এই উভয় 
গ্রন্থের বক্তব্য প্রায় এক ব'লে মানবধর্ধ বিশ্লেষণে 
আমাদের আলোচনার ভিত্তি হ'ল 'মান্ুষের ধর্ম? 
নায়ক গ্রস্থথানি। 

“মাজষের ধর্ম” গ্রন্থের ভূমিকায় মানব-মনের 
ছুটি স্থস্পষ্ট প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ 
এক প্রবৃত্তির প্রভাবে মাহষ শুধু নিজের সংকীর্ণ 
বিষয়বুদ্ধি, নিজের স্বার্থবোধ নিয়েই বাঁচতে চায়। 
মানুষের এই প্রবৃত্তিকে বলা চলে জীবভাঁব। 
কিন্ত এই মাঁচ্্ষের জীবনেই আর একটা দিক 
আছে-_-ষ। এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। 
সেখানে জীবন-যাত্রার আদর্শে যাঁকে বলি ক্ষতি, 
তাই লাভ; যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা।। 
সেখানে বর্তমান কালের জন্টে বস্ত সংগ্রহ করাঁর 
চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ 
করার মূলা বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত 
প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের 
প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন 
ত্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ে। জীবন, সেই 
জীবনে মীুষ বাঁচতে চায় ।" 

বর্তমান জীবনের সঙ্কীর্ণ প্রয়ৌজনবোধকে 
অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের বিশ্বমানবের আদর্শ 
লাভের অভিমুখিতাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ 
বিশ্বভাব। জীবভাবকে অতিক্রমণের ম্ধ্য 
দিয়েই মানব-অস্তরে বিশ্বভাবের সুচনা । এই 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_"ম সংখ্যা 


বিশ্বভাবের সাধনাই মনুস্াত্বের সাধনা । এ তপশ্থা 
কঠোরের তপস্যা । এই তপস্তাঁর সিদ্ধিতে যে দুর্লভ 
ধর্মলাভ হয়, তাঁকে বলা চলে 'মানবধূর্মঃ | 

মানুষের অস্তরে এই জীব্ভাঁব ও বিশ্বভাঁব 
দুই-ই প্রচ্ছন্মভাঁবে বিছ্যমান। তপস্তার দ্বারা 
জীব্ভাঁবকে অবদমিত ক'রে জীবন ও মনে 
বিশ্বভাঁবকে বিমূর্ত ক'রে তোলাতেই মাহ্থম্ত্বের 
প্রকৃত পরিচয়। এই দাধন[ই সাধারণ যাুষকে 
ক্রমশঃ এনে দেয় সর্বজনীন সর্বকাঁলীন মানবের 
সালিধ্যে। -তারই আকর্ষণে মাষের চিন্তায়, 
ভাঁবে, কর্মে, সর্বজনীনতার আবির্ভাব । মহাত্মাব। 
সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মাঁজষের মনো, 
তীর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই 
মাযের উপলব্ধিতেই মান্য আপন জীবসীমা 
অতিন্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।' 

কিন্ত রবীন্দ্রনীথের মতে এই উত্তরণ-প্রক্রিয়! 
সহজসাধ্য নয়, এই প্রক্রিয়া অন্ুশীলন-সাপেক্ষ। 
বর্তমান আস্তর্জাতিকতার যুগেও এই বিশ্বমানবের 
উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, তাই “মান্য আজ মান্নন 
হয়নি । তা হলেও আশার কথা এই যে, এই 
অসম্পূর্ণ মাচ্ষও বিশ্বভাবের ও বিশ্বমনের আকণণ 
নিতা নিয়ত অন্ভব করছে । এই জন্যই 
'আজ্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় এ প্রয়ামে মালি 
কোথাঁও সীমাকে স্বীকার করছে না। দেই 
পূর্ণ মানবকেই মানুষ নানা নামে পৃজা করেছে, 
তাঁকেই বলেছে- এষ দেবো বিশ্বকর্ী মহায্বা। 


সকল মানবের এক্যের মধ্যে নিজের বিছিন্নতাঁকে 
পেরিয়ে ভীকে পাবে আশ! করে তার উদ্দেশ 
প্রার্থনা জানিয়েছে £ 


স দেব স নো বুদ্ধা শুভয়া সংযুনভ, 1 


“সেই মানব সেই দেবতা,"'"যিনি এক'__তাঁর 
পরিচয়কে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ -মানবধর্ম-আলোচিনায়। এখন 
রবীন্দ্মনের এই উদার উপলব্ধির বিশ্লেষণ 
পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক। 


আবণ, ১৩৬৭ 1 


॥ দুই ॥ 

অভিব্যক্তি-ধারায় চতুষ্পদ প্রাণী যতদিন দ্বিপদ 
মানুষে পরিণত হয়নি, ততদিন তার প্রয়োজন- 
বোধ ছিল দেহের সীমাদ্ঘ আবদ্ধ। মনের বিকাশ 
তখনও হয়নি, জৈবিক প্রয়োজনের বাইপে তার 
গতিবিধি ছিল ন1। মনের বিকাশ হ'ল তখন, 
খন চতুষ্পদ প্রাণী দ্বিপদ মানুষে পরিণত হ'ল। 
তার প্রয়োজনের মীমাঁও তথন প্রসারিত হ'ল। 
শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সে তৃপ্ত থাকতে 
পারল না, মনের তৃষ্চির জন্য সে চাইল আরও 
কিছু। পশ্তর মধ্যে দেখা যেত সাধারণতঃ 
থা সংগ্রহের জন্ত প্রবল প্রতিযোগিতা, আর 
মনের অধিকারী মানুষের মধ্যে দেখা গেল 
একের সঙ্গে অপরের সহযোৌগিত! ।--“মনে মনে 
সে আপনার মিল পায্স এবং মিল চাঁয়, মিল 
ন। পেলে সে অকৃতার্থ।, 

ব্যক্তিমম এভানে বিশ্বমনের সঙ্গে মিলিত 
হবার গন্যে ক্রমশঃ ব্যাকুল হ'ল। সে বুঝতে প্রারল 
জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে 
যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। খোগের এই 
পূর্ণতা নিয়েই মাভষের সভাযত। 1 মকলের সঙ্গে 
এই যোগযুক্ত মনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
'পর্জনীন মন" ।--এই সর্জনীন মনকে উত্তরো- 
তব বিশুদ্ধ ক'রে উপলদ্ধি করাতেই মানুষের 
অভিব্যক্তির উৎকর্ষ । এই অভিব্যক্তির ফলেই 
মানষ নিজের পরিবেশের সংকীর্ণ সীমান! 
অস্বীকাঁর করেছে, আর নিযুক্ত করেছে নিজেকে 
'বৃহৎ মান্থুযের সাধনায় | এই বৃহৎ মানুষ অস্তবের 
মানুষ । বাইরে আছে নাঁনা দেশের নীনী সমা- 
জের নান! জাত, অন্তরে আছে এক মাঁনব।” 

বববীন্্রনাথ মনে করেন, এই নিবিশেষ মানবের 
এক্য-উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত 
মত্য-উপলব্ি। এই সত্যকে বল! চলে মান্ব- 
সত্য । মানবসত্যের শ্রেষ্ট তাৎপর্য হ'ল-_দংকীর্ণ 
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বাক্তিসতা, প্রত্যক্ষ বর্তমান ও দেশসীমাকে 
অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের স্বদেশের মাঁনবমনের 
সঙ্গে সহজ আনন্দের যোগ স্থাপন। মাগ্ষ 
“যে পরিমাণে--.এর বিপরীত দিকে, বাহিকতার 
দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, 
মানবপত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট। সভ্য- 
তার অভিমান সত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর 1” 
আত্মগত আত্মসম্পূর্ণ জীবন-প্রচেষ্টায় মারুঁষ 
পশুধর্মী; আর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির 
প্রৎস্থক্যের মধ্য দিয়ে তাঁর মানব ধর্মের উন্মেষ। 
এই পশুধর্মের আত্মমগ্রতার সঙ্গে যানবধর্মের 
উন্ক্ত প্রসারের তেদরেখ| চিহ্নিত করেছেন 
'মননধর্মী কবি ও কবিধর্মী মনীষী” ববীন্তর- 
নাথ কতকগুলি চমৎকার উদাহরণের সাহায্ো, 
প্রাণীজগংকে তুলনা করেছেন একটি চল- 
মান রেলগাড়ীর কামবার ছুই শ্রেণীর যাত্রীর 
সঙ্গে। এক কামরার যাত্রী জন্ত, আর এক 
কামরার যাত্রী মানুয।--এ গাড়ী সংকীর্ণ 
লক্ষাপথে বাধা রাস্তায় চলে। জন্তর মাথাটা 
গাভীর নিয়তলের সমরেখায়। গাড়ীর শীমানার 
মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে 
নীচের দিকে ঝুঁকে । এটুকুর মধ্যে বাধা 
বিপতি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মাহ্থষের 
মতো! সে মাথা তুলে উঠে দীড়াতে পারে না। 
উপরের জানালা পযস্ত পৌছয় না তার দৃষ্টি 
তার মনের গতি নেই প্রাণধাঁরণের বাইরে ।, 
কিন্তু একই গাড়ীর আর এক কামরায় 
মানুষ-যাত্্রীর অবস্থা আলাদী। সে কামরায় 
'মাহষ খাড়া হয়ে উঠে দীড়িয়েছে। সামনে, 
পেয়েছে জানালা । জানতে পেরেছে গাড়ীর 
মধ্যেই সব কিছু বদ্ধনয়। তার বাইরে দিগন্তের 
পর দিগস্ত। জীবনের আশ্ত লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ 


১ প্রভাতকুম!র মুখোপাধ্যায়-্বীন্রীবনী, ৬ খণ্ড 
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হয়েও যা বাকী আছে, তার আতান পাওয়া 
যায়, সীমা দেখ যায় না।, 

এই ছুমিরীক্ষ্য সীমাহীন বাইরের দিকেই 
মানুষের আকর্ষণ সহজাতি। “দুরের পিয়াসী” 
স্বভাবচঞ্চজ মানষ অন্ুতব ক'রলঃ “তাঁকে 
ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই, যেখানে তার 
প্রয়োজন নেই, যাঁর পরিচয় তাঁর কাছে আজও 
অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতি নির্দিষ্ট সাম্রাজয- 
প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সে জয় করতে বেরল 
আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রীর পথে তাঁর সহজ 
প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার 
আরাম নেই, তার বিশাম নেই; শত শত 
যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত 
করছে, উদ্মুক্ত করছে।' 

দেহের দিক থেকেও চতুষ্পণী পশুর সঙ্গে 
দ্বিপদী মানুষের পার্থক্য বিস্তর। চার পারের 
উপর ভর করে চলার সময় দেহের ভারসাম্য 
রক্ষা করা যত সহজ, শুধুমাত্র ছুই পায়ের উপর 
ভর করে চলা তত সহজ নয়। 'ধাকা খেয়ে 
মানুষের অঙ্গহানি বা গাঁভীর্ষানির যে 
আশঙ্কা, জন্তদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, 
ডাক্তারের কাছে শোন! যায় মাঈষ উত্তত ভঙ্গী 
নিয়েছে বলে তার, আদিম অবতত দেহের 
অনেক যন্ত্রকে রোগছুখ ভোগ করতে হয়। 
তবু মানুষ স্পর্দ৷ ক'রে উঠে দাড়াল।, 

ছুই পায়ের উপর ভর ক'রে ফাড়াবার ফলে 
মানুষের চলার প্রয়াস কষ্টসাধ্য হয়েছে বটে, 
কিন্ত তার ব্দলে মে যা পেল, তা মানুষকে 
দন ক'রল মন্গস্তাত্ের গৌরব। “নিচের দিকে 
ঝুঁকে পড়ে জন্ত দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তকে। 
তার দেখার সঙ্গে তাঁর ভ্রাণ দেয় যোগ।". 
দেখা ও ভ্রাণ নিয়ে জজ্তরা বস্তর যে পরিচয় 
পায়, সে পরিচয় বিশেষভাবে আশ গ্রয়োজনের ॥, 
কিন্ত “উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল 


উদ্বোধন 
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বস্তকে নয়, দেখলো! দৃ্যাকে, অর্থাৎ বিচিত্র বন্তণ 
এঁকাকে | একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি 1 

এই মুক্তদৃষ্টি মানহ্ৃধকে আকর্ষণ করেছে 
অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে । এই মুক্তদৃষ্টির 
সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হ'ল মানুষের কঙ্সনাদৃহি। 
এই দৃষ্টির সাহায্যে “সে লাগল অভাবিতের 
পরীক্ষায়, অচিস্ত্যপূর্বের রচনীয়'.. | মীষের 
খু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাঁড়িয়ে 
যেতেই তার মন এমন একট! বিরাট রাজ্যের 
পরিচয় পেলে যা অনব্রন্দের নয়, যাঁকে বল! 
যায় বিজ্ঞানব্রন্মের -আনন্দব্রন্ষের বাঁজ্য 1 

এই জ্ঞানের জগতে বিচরণ ক'রে মান 
আনন্দ পেল। ক্রমাচ্ুশীলনের ফলে উপলদ্ধি 
করল দে এই বিরাট বস্তবিশ্ব একটা ছুজ্ঞেগ 
বহস্তের জালে ঘেরা। এই বহস্য আবিষ্কার 
করল সে নিজের অন্তরের ভিতবও | শুরু হল 
তখন মানবমনের রহস্য-উদ্ঘাটনের পাল|। 
সে গ্রয়াম মানষের এখনও সমাঞ্চ হয়নি । যতই 
সে এই রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে ঘায়, 
ততই সে নতুনতর জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে। 
এ কারণেই মানুষের পূর্ণ রূপ এখনও মাহ্ষেব 
কাছে অশ্ুদ্ঘাটিত। 

মননশীল কবি রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ পুর্ণ 
পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। ব্যক্ত 
করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের 
দিকে । পূর্ণ পুরুষ আগন্তক। তার রথ ধাবমান, 
কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌছন-নি 1, 

অনিশ্চিত অভাবনীয়ের দিকে মান্গষের শে 
এই যাত্রাপখ, সে পথ বিদ্বলংকুল, পদে পদে 
তার বাঁধা। তথাপি পূর্ণের অভিলাষী মানুষ 
কোন বাধা মানেনি, ছুঃসহ ছুখকে সে স্বীকার 
করেছে লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে। বাস্তবিকই 
পূর্ণের প্রকৃত প্রকাশ দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর 
গৌরবে” । স্বেচ্ছায় এই ছুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] 
ক'রে নেবার অভীগ্দার মধ্যে মান্য পরিচয় 
দিয়েছে যে মহৎ প্রবৃত্তির, তাকে বলা চলে 
'মানবধর্ম ৷ নিজের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন- 
পরিবেশের ক্ষেত্রে বৃহৎ ভাব ও কর্মের ক্ষেত্রে 
মাঙ্গষের মন যদি মুক্তি-প্রার্থী হ'ত তাহলে 
'পরমাণুতত্বের চেয়ে পাঁক-প্রণালী মানুষের 
কাছে অধিক আদর পেত।” সীমাকে মাঙ্ুষ 
স্বীকার করে, স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, 
কিন্ত চরম বলে মানে না। যদি মানত তাহলে 
মামুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই 
ঘাঁটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ ক'রত।” মানুষের 
মনে এই অনস্ত অতৃপ্ত জিজ্ঞাস আছে বলেই তথ্য 
হ'তে সত্যের আদর তার নিকট বেশী। “তথ্য 
মানুষের সম্বল, কিন্ত সত্য তার এশ্বর্ধ। এশ্বর্ধের 
চরম লক্ষ্য অভাঁব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি 
করানো ।” পৃথিবীতে মহামানব তারা, ধারা 
উপলদ্ধি করেছেন সত্যের এশ্বর্য, তাই অল্লস্থখের 
মোহ তীদের মনকে প্রলুন্দ করতে পারেনি । 
ভীঁরা চেয়েছিলেন ভূমার স্থখ, প্রকাশ 
করেছিলেন বুহতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
'আকাজ্ষা। বৃহতের এই এশ্বর্-উপলব্ধির মধ্যে 
প্রকাশ পেয়েছে মানুষের ধর্ম। 


মানুষের অস্তনিহিত পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির 
দ্বদ্ৰে হয় মামবধর্ষের বিকাশ। মানুষের ভিতর 
যে আদিম পশুপ্রবৃত্তি আছে, সে প্রবৃত্তি মানুষকে 
গ্ররোচিত করে ভোগের পথে; আবার তার 
অস্তরে যে আদর্শবাদী মহৎ প্রবৃত্তি আছে, সে 
প্রবৃত্তি আকর্ষণ করছে মানুষকে ছুঃখ-বরণের 
পথে, ত্যাগের পথে, কঠোর তপস্তার পথে। 
মানুষ যে পরিমীণে সহজ ভোঁগপ্রবৃত্তির বশীভূত, 
দে পরিমাণে মমুষ্যধর্মবিচ্যুত) আর যে পরি- 
মাণে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত, নে পরিমাণে মানব- 
ধর্মবোধে উন্নীত । 


ববীন্দ্-মন ও মাঁনব-ধর্ম 


৩৫৭ 


আমাদের প্রাচীন শাস্বকারের! বলেছেন, 
'ধর্মস্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াম৮_অর্থাৎ বহস্য- 
ময়তার গ্রচ্ছায়ে নিহিত আছে ধর্মের সুস্ম ও 
জটিল তত্ব । চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ভব 
করেছেন, মানবধর্ষের তত্বও অত্যন্ত জটিল। 
তার ভিত্তি শুধু মান্গষের ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়, মাঁজযের মননের উপরও স্থাপিত। এই 
মহৎ ধর্মোপলন্ধির জন্যে প্রয়োজন অস্তরে ধ্যান 
ও বাইরে কর্ম। অন্তরের ধ্যান দিয়ে মানুষ 
পায় শ্রেয়কে, বাইরের কর্মের সাহায্যে মানুষ 
লাভ করে প্রেয়কে। এই শ্রেয় ও প্রেয়-র ঘন 
মাষেরই ছন্ব, এবং এই দ্বন্বের মধ্য দিয়ে মাঁনব- 
ধর্ম ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে ওঠে। 

এই শ্রেয় ও প্রেয় বস্ত লাভের মধ্যে 
ব্যবধান দুস্তর। প্রেয় বস্ত এহিক, শ্রেয় 
আত্মিক। প্রেয়্ বস্তর সান্সিধো এসে মান্গষ 
অশ্ুভব কবে সে কিছু পেয়েছে__যেমন জাঁগতিক 
ধন, মান, এশর্য, যশঃ। কিন্তু শ্রেয় বস্্র 
সান্গিদ্যে এলে মানব অনুভব করে সে কিছু 
হয়েছে । সেজন্য শ্রেয় ও প্রেয়র ছন্দ “হুওয়] 
ও পাওয়ার ঘন্্'। জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান 
পেলে মানুষ হয় নির্মোহ, জাগতিক ধনৈশ্বর্ধকে 
সে অত্যন্ত সহজেই উপেক্ষা,করুতে পারে__ষেমন 
পেরেছিলেন মহামানব বুদ্ধদেব। মনব-ধর্মের 
প্রকৃত উদ্বোধন এই শ্রেয়োবোধের জাগরণে। 

এই শ্রেয়োবোধেরও স্তরবিভাগ আছে। 
ব্যক্তির মুক্তিকামনার মধ্যে যে শ্রেয়োবোধের 
প্রকাশ সে শ্রেয়োবোধ খণ্ডিত, আর সমষ্টির 
মুক্তি-কামনায় যে শ্রেয়োবোধের বিকাশ 
মানবধর্ম সেখানে সহম্রদল পদ্মের মতো। বিকশিত । 
এই  সর্বমাঁনবের মুক্তি-কাঁমনার মধ্য দিয়ে 
মানব্ধর্মেব পরিচয় হয় সার্থক । মাঁঙষের ধর্ম 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধার উপলব্ধি তার 
জাগ্রত মনকে মিলিত করেছে বুদ্ধ, চৈতন্য, 
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প্রীরাধকৃষ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাযানবদের 
বিশ্বচৈতন্তযুক্ত মনের সঙ্গে । 


মানুষের ব্যক্তিসত্তার ছুই রূপ £ এক র্ধপ 
অইং, আর এক রূপ আত্মা । অহং-এর প্রভাবে 
মাঞ্গিষের মনের হয় সন্কোচ, আর আত্মার 
বিকাশে মনে আসে উদার বিস্তৃতি । ব্যক্তিগত 
“আমি, লোভী, আর নৈর্ধ্যক্তিক “আত্মা সকলের 
সঙ্গে যোগবুক্ত। এই আত্মিক লীধনাতেই 
মান্ছষের মনে জলে ওঠে আলো,_-তখন ছোট 
হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার ৷ জ্ঞানে প্রেমে 
ভাবে- বিশ্বের মধ্যে ব্যাণ্চি দ্বারাই সার্থক হয় 
মেই আত্মা 
এই দুই ভাবের প্রচণ্ড বেগ লক্ষ্য করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ বর্তমান মানষের মধ্যে £ “একদিকে 
বাক্তিগত “আমি'র টানে ধনসম্পদ ও প্রতৃত্বের 
আয়োজন পুগ্রিত হ'য়ে উঠেছে, আঁর একদিকে 
অতিমানবের প্রেরণা পরস্পরের সঙ্গে তাঁর 
কর্মের যোগ, আনন্দের যোগ, পরস্পরের 
উদ্দেশ্টে ত্যাগ ।? 
এই ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও ক্ষমার ছন্দে 
মানব্ধর্ম আজ আন্দোলিত। একদিকে অহ্ৃং- 
এর প্রসারে আত্মার অবক্ষষ, আর একদিকে 
আত্মীর যহিমায় *অহংবোধের পরজয়। 
মানুষের অন্তরে একদিকে পরম-মাঁনন, আর 
একদিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীব-মানব, এই উভয়ের 
সামঞশ্ত-চেষ্টাই মানবমনের নানা অবস্থা 
অনুসারে নান আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্রপে 
অভিব্যক্ত ।” 
" কিন্তু এই সামগ্রশ্ত-সাঁধনায় মানবধর্মের 
বিকাশ সম্ভব নয় রবীন্দ্রনীথের মতে মানবধর্মের 
প্রকৃত বিকাশ হবে আত্মার উন্মেষে। মননধর্মী 
কবি বলেন £ 
অহুং লীমার মধ্যে যে হুখ-ছুঃখ, আত্মার লীমায় তা রূপান্তর 
ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্ত জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


জন্তে, লোকহিতের জন্যে--বৃহৎ ভূিকায় যে নিজেকে 
দেখেছে, ব্যক্তিগত হৃথ দুঃখের অর্থ তার কাছে উল্টে হয়ে 
গেছে। দে মানুষ সহজেই সৃখকে ত্যাগ করতে পারে 
এবং ছু£খের ম্বীকার ক'রে ছু:ঃখকে অতিক্রম করে। 

আত্মার সংস্পর্শে আগত এই রূপান্তরিত 
মানুষের সকল প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে পর্বযুগে 
'মান্বলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে 
সেই সত্য, যা তার পুঞ্চিত ভ্রব্যভারের চেয়ে 
বড়ো, তার সমস্ত প্রথামত-বিশ্বাসের চেচ্জে 
বড়ো, যাঁর মৃত্যু নেই, যাঁর ক্ষয় নেই । সেই 
সত্য উপলব্ধিতেই মাঁনবধর্মের প্ররুত পরিচয়! 

॥ তিন ॥ 

মানবধর্ম ও মাঁনবসত্যের মহত্তম স্বন্ধপ 
উপলব্ির জন্ত রবীন্দ্রমন একদিকে যেমন 
অবগাহন করেছে হিন্দুর সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ 
ও উপনিষদের জগতে এবং মহামীনবদের জীবন 
ও বাণীর মধ্যে, তেমনি সহজ্জপস্থী বাঁউলদের 
স্বতঃ উৎ্নারিত মর্মসঙ্গীতের মধ্যেও সে ভাবগ্র।হী 
মন শুনতে পেয়েছিল মানবধর্মের সত্বাণী। 
উপনিষদের থষির মতো ব্রাত্য বাউলও দেবতাকে 
অন্বেষণ করে নিজের মধ্যে, আর তাকে বলে 
“মনের মানুষ” । দেবতার এই আতন্তর উপলদ্ধি 
দ্বার! বাঁউল আত্মীমতা স্থাপন করেছেন উপনিষদেব 
খষিদের সর্পে। বাউলদের মতো “বৃহদারণ্যক?ও 
বাহিকতাঁকে হীন বলে নিন্দা করেছেন । ভিশি 
বলেন, “ষে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক্‌ ক'রে 
বাইরে স্থাপন করি, তাঁকে ম্বীকীর করার 
ঘারাই নিডেকে নিঞ্জের সত্য থেকে দুরে 
সরিয়ে দিই ।* 

দেবতাকে স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি-প্রয়াসেব 
মধ্যে 'অহং+ই প্রাধান্য পায় বলে প্রথমে ভ্রাস্তি 
জন্মে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাঁউলের 
'মোইহং, তত্বে 'অহং-এর স্থান গৌণ। নিজের 
মন বা আত্মার মধ্যে নিখিলের যোগ বা 
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বিশ্বীন্ৃভূতিই বাউলের আস্তর সাধনার প্রধান 
কথা। এই সাধনা কঠিন এবং দুঃসাধাব্রতী 
মান্থযেরই উপযুক্ত । বৃহতের উপলব্ধি “বিশুদ্ধ 
জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে 
দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পুজোপচারে 
শান্্রপাঠে বাহক বিধিনিষেধ-পাঁলনে উপাসন! 
করা সহজ; কিন্তু আপনার চিন্তায় কর্মে পরম 
মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে 
কঠিন সাধনা মাজষের রিপু যখন প্রবল 
হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ পরমাত্সা থেকে নিজেকে 
বিযুক্ত ক'রে অহং-বোধের প্রভাবে অহংকৃতত 
হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ হয় মানবধর্ম হ'তে 
ভরষ্ট। সেজন্য তত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ 

যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই 
আমার বলে সকলের মধ্যে জান! যে পরিমাণে আমাদের 
গ্ীবনে আমাদের সমাজে অনুভূত হচ্ছে, মেই পরিমাণেই 
আমর! সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। 

অভিব্যক্কি-পীবাঁয় মানুষের মন অস্ত সুখী 
হয়েছে, অনুভব করেছে স্বীয় মনের ভিতর বিশ্ব- 
চৈতন্তকে । জিলে উঠল যখন ধীশক্তি, তখন 
চৈতন্তের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা 
ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে।” মধ্যযুগের 
সাধক রজ্জবের বাণীর ভিতর তত্বান্বেষী রবীন্দ্র- 
নাথ শুনতে পেলেন মানবধর্মের সত্য বাণী, “সব 
পাঁচ মিলৈ সো পাঁচ হৈ, না মিলৈ সে! ঝুট” 
অর্থাৎ শব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, 
যা মিলল না তা মিথ্যে। 


স্বীয় অন্তরে এই বিশ্বচৈতন্তের জাগরণের 
কলেই শ্রাঁক্ষণ রামানন্দ একদিন আলিঙ্গন করতে 
পেরেছিলেন নাভা চণ্ডাঁলকে, জোলা কবীরকে, 
রবিদাদ চামারকে। ত্রাঙ্মষণেরা সংস্কীরবশে 
সেদিন তার এই সামাজিক কীজকে ধিকৃক্কৃত 
করেছিল, কিন্ক তিনি ছিলেন অবিচল। অন্ুরূপ 
উপলন্ধির ফলে যীশুপুষ্টও বলেছিলেন, “আমি 


রবীন্দ্র-ষন ও মানব-ধর্ম 
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আর আমার পরমপিত। একই” । কেন না তীর 
যে প্রীতি, ষে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি 
সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই 
আপন অহং-সীমা ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে 
নিজেকে অতেদ দেখেছিলেন । বুদ্ধদেব খাকে 
বলেছেন ব্রদ্মবিহার, তারও অর্থ হ'ল-_অপরিমীণ 
ভালোবাসায় প্রকাশ করে৷ আপনার অস্তরে 
ব্্ষকে । অস্তরালোকে এই বিশ্বচৈতন্যের অমুভবই 
মানুষকে জাগ্রত করেছে মাঁনব্ধর্ম বোধে । 

প্রাণীজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু অযেয় 
প্রাণশন্তিতে নয়,_তাঁকে ঘিরে মানবমহিমীর 
যে অগ্রান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে জ্যোতিই 
দিয়েছে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব । এই মহিমাই 
তাকে সবল করেছে “সোহহুম্‌ তত্ব প্রচারে-- 
মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে যে তত্বে। 
এই “সৌহ্হম্ঠ অবশ্য ব্যক্তিগত মুক্তিই ঘোষণ! 
করেনি__সমগ্টিগত মানুষের সপ্মিলিত অভি- 
ব্যক্তির মন্ত্র ঘোষিত হয়েছে এই তত্বের অধ্ো। 
মানবপর্ম উপলন্ধিতে যাঁদের জীবন সার্থক হয়েছে, 
তারা শুধু নিজের মুক্তিচিন্তা নিয়েই তৃপ্ত থাকেন- 
নি! তাঁদের জীবনের রথ অগ্রসর হয়েছে 
বিশ্বজনের কল্যাণকামনাঁয় বিচিত্র কর্মের পথে । 
মেজগ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতের 'সোহহ্ম্? 
তত্ধ উপলবি ধ্যানস্তরূ নয়, কর্মনিঞ্র ।__-“কেন না 
ধারা মহাত্মা, তাঁরা বিশ্বকর্মা? 1 

মানবধমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন 
আশাবাদী, অহং-সীমায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষের 
মধ্যে মাঝে মাঝে মহামানবের আবির্ভাব দেখে 
তিনি মনে করেন, ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জীব- 
মানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন কবে 
আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। 
বস্ততঃ সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন 
সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব পৃথিবীর 
চরম লত্য সেই মহামানবে। আমরা যাঁরা ক্ষুত্র 
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মানুষ, লীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমরা বর্তমান 
মাস্থষের অহংবোধ ও মাঁনবধম চ্যুতি দেখে ক্ষুব্ধ 
হাই, ছুঃখবোঁধ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সীমীহীন 
অভীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের 
দিকে অমিতবী্ধ মানষের অক্ান্ত জয়ঘাঁন্রা দেখে 
সানবধমেরি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হয়েছেন আশান্বিত। 


কার এই আশাবাদ শুধু কবির ভাবাবেগের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়, এই আশাবাদের ভিত্তিভূমি সমাজ- 
তাত্বিকের বস্তদৃষ্টি ও তত্বান্বেধীর ভাবদৃষ্টি। 
স্বীয় অনহ্ৃকরণীয় ভঙ্গীতে তিমি বলেছেন £ 
জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাপ- 


ক্ষণার, তারপর জত্বতে, তারপর মানুষে। বাহির থেকে 
ন্তরের দিকে একে একে মুক্তির শ্বার থুলে ধেতে লাগল । 


২. এক জা ০2 ৬ 5 
1 ৬ম বাঁ--এধ ধং 


মানুষে এদে ধখন ঠেকল, তখনই হনিকা। উঠতেই জীবকে 
দেখলুম তর ভূমার | দেখলুম রহগময় যোগের ত্বকে, পরম 
ব্রকাকে। মানুষ বলতে পারলে, ধারা সত্যকে জানেন ভারা 
দদধমেবাবিশস্থি'--সকজের মধোই প্রবেশ করেন, আলো 
কেরই মতো মানুষের চৈতন্থ মহাবিকীরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে 
কর্মে ভাবে । সেই প্রনারণের দিকে দেখি তার মহৎকে তাঁর 
মহামান্বকে**দুথ আগে তে! আহক, মৃত্যু হক্গ তে! হোক, 
ক্ষতি ঘটে তে ঘটুক_ মানু আপন মহিমা থেকে বঞ্ষিত ন! 
হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারক 


এসোহহমত 1* 


“মানুষের ধর্ম উপল্দ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের এই 
উক্তি মননশীল কবিকে উত্তীর্ণ করেছে সর্বমুগেব 
মানবহিতব্রতীদের সমপর্ধীয়ে । 


* এই প্রবদ্ধে সকল উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রনাথের "মানুষের 
ধর্ম' থেকে । 


অন্ত সাধন। 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


মরণের তীরে বসে অমৃত সাধনা ক'রে যাই ঃ 
একদিন এ জীবন অমৃত পরশ পেয়ে জেগে 
উঠবে ; সেদিন কবে আসবে কিছু তো! জানা নাই; 
সাধনা সফল হবে একদিন তার ছোঁয়া লেগে, 

এ প্রত্যয় মনে মনে আজো জাগে; বেদনা-বন্ধুর, 
পথে চলি হাসিমুখে; মাঝে মাঝে কত না নিরাশ 
পথ ঢেকে দিয়ে যায়; তবু চলি সে পথে সুদুর 
অমৃত-মন্ত্রটি সাথে; সে পথের সকল কুয়াস। 

দূরে সরে যায় সব; আলোকের স্গিপ্ধ জ্যোতিধার! 


নেমে আসে সারা অঙ্গে; 


মন ভরে ওঠে সুনিবিড় 


কী আশ্বাসে! আকাশের অগণিত চন্দ্র সুর্য তারা 
চলে মোর সাথী হ'য়ে; দিকে দিকে বাজে সুগস্ভীর 
কী উদাত্ত শঙ্খধ্বনি ! মনে হয় তীর্ঘযাত্রী আমি_- 
চলেছি সে তীর্থপথে, যেখানে সে শাশ্বত সুন্দর 
রয়েছে অমৃত-ভাণ্ড সাথে নিয়ে সদা দিনযামী 

জাগ্রত ; আসবে কবে সে ভক্ত পিপাস্থ-_নিতে বর। 


জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা 


শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী 


মাঁনবপমাজে জীবন, জীবিকা ও শিক্ষার মধ্যে ষেগ অতি ঘনিষ্ঠ | ব্যক্তিবিশেষের বেলায় এমন 
হ'তে পারে যে তিনি জীবিকার্জনের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু জীবনটি উচ্চতম আদর্শে খুব 
নুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন । অল্পে সন্তুষ্ট থাকাঁর এক আঁদর্শ আমদের দেশে প্রাচীন কাঁল থেকে 
চলে আশছে। অর্থাৎ নিজের অন্নবদ্ধের সংস্কানের ভন্য বেশী চেষ্টা না ক'রে ভগবানের উপর 
নির্ভরতা রেখে জীবনযাত্র। নির্বাহ কব1--এখানে প্রশংসিত | এই ভাব কায»মমোবাক্যে খিনি বজ।য় 
পাঁখতে পাবেন, তার কথ। আলাদা, তিনি সমার্জে থাঁকলেও সমাজের বহু উপের্বে। এবপ ব্যক্তি 
দখলাখে একজন মেলে কি না সন্দেহ । জনসাধারণ এই আদর্শের দ্বারা পবিচলিত হ'য়ে সর্ব চেষ্টা 
পরিত্যাগ করলে কোন সমাজ যে টিকতে পারে না, তা বলাই বাহুলা। অন্নকাঁলের মধ্যেই 
দেই সমাজের নিবীণ অবশ্ন্তাবী | 

জীবনধরণের জন্য পরি শ্রম অভ্যাবগ্থক 

জনসাধারণের বেলাঁঘ আমর! এটাই দেখতে পাই থে মাঁথাব ঘা পায়ে ফেলে পরিশ্রম না করলে 
ছন্ন জুটে না। স্বদুর অতীতে হয়তে! এমন যুগ ছিল, যখন প্রকৃতির অবারিত দানরূপে খাগ্দ্ব্য 
গ্রচুব পাঁ৪য! যেত। কিন্ধু তখনও ফলমূল কিংবা খাছ্শস্ত কুড়িয়ে আনতে হণ্ত, জলের মাছ 
কিংবা বনের পশ্রপক্ষী শিকার করে আ'নতে ভ'ত, একেবাবে বিনাশ্রমে কিছুই মুখে এসে হাজির 
হ'ত না। আর মানের দেহ্যন্ত্রে গঠন এমনই ঘে বিন। পরিশ্রমে খিদে ও তেমন পায় না, হজমও 
ভাল হয়না । যা হোক, সেই স্বর্মযুগের প্রকৃতিদত্ত প্রাচ্র্দের কথা ভেবে লাভ নেই। বর্তমান 
মুগে__এট| কঠোৰ হলেও শিরেট সতা যে, আমাদিগকে জীবিকা অর্জন" করতে হয়। অল্পস'খ্যক 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি অবশ্য এমন আঁছেন, ধারা বসে বসে পূর্পপুরুষের সধিতি বিত্ত কিংবা নিজেদের 
কপ গর সবিন্ত শুধু ভাঙিয়ে খাচ্ছেন, কোন পরিশ্রমের বালাই নেই৷ কিন্ক এদেব উপর এখন 
জনপাধারণের বিন নজর । রাজা জমিদাঁর শ্রেণী প্রায় বিলুপু,-আর নিষাবনায় নিছক্‌ স্থদের টাকায় 
কিংবা শেয়ারের মুনাফায় জীবিকানিবাহের দিনও বিগতগ্রাষ। 

জীবিকা ও জীবন-_যেন ভিত্তি ও ইমারত 

জীবিকা না হ'লে জীবন টিকে না । আর মানবসমাজ যে অবস্থায় পৌছেছে তাতে কায়িক্ক 
পরিশ্রম না ক'রে জীবিকার সংস্থান হয় না। জীবিকা! শুধু যে দেহরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন তা নয়। 
জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থান ব্যতীত উচ্চতর জীবনবিকাঁশের ৪ দারুণ ব্যাঁঘাঁত ঘটে । “অভাবে স্বভাব 
নষ্ট” খালি পেটে ধর্ণ হয় না ইত্যাদি প্রবাদবাকোর যূল এখানে। জীবন ও জীবিকার 
সম্পর্ককে-_ ইমারত ও ভিত্তির সম্পর্কের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। তিত্তি ছাড়া ইমারত 
দাড়াতে পারে না) আব উপরে যদ্দি ইমারত না গড়ে ওঠে, তবে ভিত্ির কোনই সার্থকত। নেই। 
ইতর প্রাণীর পক্ষে বেচে থাকাটাই জীবন; কিন্তু মানবের পক্ষে তা নয়। প্রকৃত মানবজীবন বলতে 

রর 


৩৬২ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ--থম সংখ্য। 


বুঝায় উচ্চতর জীবন-দৈহিক জীবনকে অতিক্রম ক'রে মননের ও আত্মবিকাশের অবিরত 
চেষ্টাই জীবন। 


ধর্মও অর্থ_মানবেতিহাদের প্রধান ছ"টি নিয়ামক | ধর্সের প্রভীব সাময়িকভাবে 
অধিক বলশালী ; কিন্তু অর্থের প্রভাব ব্যাপক ও চিরস্তন | 


আর এক দিক থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধনবিজ্ঞান শীস্কের একজন অেষ্ঠ বিজ্ঞানী হচ্ছেন 
আলফ্রেড মার্শাল। তীর দু-একটি সিদ্ধাস্ত এখাঁনে উদ্ধত করছি। তিনি বলছেন যে, শুধু এক 
ধর্মের প্রভাব বাদ দিলে কোন ব্যক্তি কি উপাঁয়ে জীবিকার্জন করে এবং কি পরিমাণ রৌজগার কবে, 
তা দ্বারাই তার চরিত্র প্রধানতঃ গঠিত হয়। 

মানবেতিহাসে চিরকাল ছু'টি শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার ক'রে আসছে--একটি খর্ধা, 
অপরটি অর্থ ( ₹পাঁথিব অভাব-মোচনের সর্ববিধ প্রয়াস )। ধর্মের প্রভাব খুবই ব্লশালী, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । এক-একবার কোন সমাজে, দেশে কিংবা মহাদেশে এমন এক-এক ধর্মান্দোলন অথবা 
ধর্মের উন্মাদনা ঘটে গিয়েছে যে তখনকার মতো মনে হয়েছে বুঝি তাঁর বন্যার মুখে সব কিছু ভেদে 
যাবে। কিন্তু ইতিহাসে বারংবার দেখা গিয়েছে, অতি বড় আধ্যাত্মিক শক্তির কিংবা অতি উৎ্কট 
ধর্মোন্সীদনার ( চ829810180) ) বেগও কালক্রমে মন্দীভূত কিংবা তিরোহিত হয়ে যায়। 

রোজগারের প্রণালী ও পরিমাপ, জীবনের উপর উভয়ের প্রস্তাব 


পক্ষান্তরে, মানুষের আথিক কার্যকলাপের প্রভাব চির-বি্যমীন। ওতে জোয়ারতাঁটা থাকলে 
গতির কোন বিরাঁম নেই। এই হিসাবে ধর্মের চেয়েও আথিক প্রচেষ্টার প্রভাব অনেক বেশী 
ব্যাপক এবং গভীর । যে কাজের দ্বারা কোন ব্যক্তি তার জীবিকার্জন করে, সেই কাজের চিন্তা 
দিবপের বেশীর ভাগ পমম তার মনবুদ্ধিকে ব্যাপৃত রাখে, আর সেই সময়টাতেই মনবুদ্ধি থাকে সর 
চেয়ে বেশী সজাগ এবং সক্রিয়। এ সময়ে সে যে যে বিষয় চিস্তা করে, যেভাবে হাত পা ও মন্তিষকে 
খাটায়, যেভাবে সহকমীর্দের এবং উধ্ব্তন ও অধস্তন ব্যক্তিদের_-অথবা মকেল ও খরিদ্দীরদের- 
সহিত ব্যবহার করে, তা দ্বারাই বহুলাংশে তার স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ কি উপায়ে, কি 
কাজের দ্বারা, কি রকম পরিবেশে ও সংসর্গে কোন ব্যক্তি জীবিকার্জন করে-_জীবনের উপর তাঁর 
প্রভাব অনেকখানি । আবার আমের প্রভাবও যথেষ্ট ॥ মীসিক আম যদি ২৫০ টাক] হয়, তবে হয় 
তো কোন রকমে সংসার চলে যাঁয়। কিন্ত যদি তাঁর চেয়ে কম হয়, তবে খুব সম্ভবতঃ অন্রবঞ্ের 
অভাব ঘটে, অস্থখবিস্থখে চিকিৎস1 অসাধ্য হয়, ছেলেমেয়েদের সীধাঁরণ লেখাপড়াও শেখানো চলে 
না ইত্যাদি। সমস্ত জীবনটাই তখন অত্যন্ত নীচু পধায়ে নেমে যায়। স্থতরাঁং জীবন, জীবিকা ও 
আয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 

যে শিক্ষায় জীবিকার্জনের সামর্থ্য না জন্মায়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। 

আলফ্রেড মার্শাল তাঁই বলেছেন যে, পাথিব অভাবমোচনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াসকে অবহেলা কারে 
মানবদমাজ ও মানবজীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই যুক্তি যদি আমরা মেনে 
নিই--আর না মানবার কোন হেতু দেখা যায় না--তবে অনিবার্ধরূপে সিদ্ধান্ত এই দীড়ায় যে, 
শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্ধীর জীবিকাসংস্থানের উপায় হয়, এবং সে সং 
উচ্চতর জীবনবিকাশের আগ্রহ জন্মে । 


শ্রাবণ, ১৩৬৭] জীবন, জীবিক! ও শিক্ষা ৩৬৩ 
জীবিকার্জন ও শিক্ষা প্রাণিজগতের দৃষ্টান্ত 


জীবজগতের প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, অত্যন্ত নিয়বর্গের প্রাণীর মধ্যে জীবিকার্জনের জন্য 
শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। একমাত্র সহজাত সংস্কারের সাহায্যেই তারা াহার্য সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হয় ও জমর্থ হয়; পিতামাতার নিকট হ'তে কোন শিক্ষালাঁভের অথবা সাহায্যের দরকার 
হয় না। আর পিতামাতাঁও এ বিষয়ে সন্তানের প্রতি কোন দায়িত্ব শ্বীকার করে না। মক্ষিকা ডিম 
পেড়েই খালাঁদ; ডিম আপনা হ'তে ফুটে, তা থেকে বাচ্চা বেরোয়, এবং বাচ্চা তার নিজের পথ 
নিজেই দেখে। ক্রমশঃ যত উচ্চবর্গের প্রাণীর দিকে যাওয়া যাঁয়, ততই লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য 
পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ: অধিকমাত্রায় চোথে পড়ে। পক্ষী-মাতা৷ এবং ধাড়ী-বেরাল 
নিজ নিজ শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ তো কবেই, উপরন্ধ কেমন ক'রে শিকার ধরতে হয় ও আহার্ধ 
সংগ্রহ করতে হয়-_তাঁও পরিপাটিরূপে শেখায় । 


মানবদমাজের বৃত্বিশিক্ষাই চিরকাল ছিল সাধারণ্যে প্রচলিত শিক্ষ| ? 
লেখাপডাঁর চর্চ। খুব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। 

মানব-পর্যায়ে এলে দেখতে পাই যে মানবশিশুর দীর্ঘকাল লালন-পালনের আবশ্যক হয় 
এবং তাঁর পর জীবিকার্জন শেখাবার জন্যও অনেক যন্ত্র ও সময় ব্যয়িত হয়। ক্ুষকের ছেলে, 
তাতির ছেলে, জেলেব ছেলে-_পবাইকে বৃত্তিশিক্ষার জন্যে শিক্ষানবীশী করতে হয়। 
যেবৃত্তি যত কঠিন, তার শিক্ষানবীশীর কাল তত দীর্ঘ। প্রা্ীন যুগে প্রায় সকল সভ্য- 
সমাঁজেই বৃত্তি ছিল বংশগত, এবং বৃত্তির সংখ্যা ছিল অল্প। কৃষকের ছেলে স্বভাবতই চাঁষবানে 
লেগে যেত, তাতির ছেলে তাত বোঁনায়_ইত্যাদি। ভারতবর্ষের হিন্দুপমাজে এই বৃতিভেদ 
কালক্রমে জাতিভেদের আকাঁর ধারণ কবে_ ছোঁয়াছোয়ির ব্যাপার পযন্ত হয়ে দীড়ায়। অন্যান্য 
দেশে ও সমাঞ্জে এরূপ জাঁতিভেদের উদ্ভব না হলেও বুত্তিভেদ সর্বত্রই ছিল, এবং বৃত্তি মোঁটের উপর 
ছিল বংশগত । “শিক্ষা” বলতে বৃত্তিশিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষানবীশীই (10000010910) ) বোঝাত। 
লেখাঁপড়াব চর্চার দিকে লোকের ঝৌক ছিল না। অতি অল্পলংখ্যক লোকই লেখাপড়া শিখত, এবং 
তারও এক অতি ক্ষুদ্র অংশ সারাজীবন লেখাপড়া নিয়ে কাঁল কাটাত।* 


ইংলগ্ডে শিক্প-বিপ্লব ও জীবনযাত্রার গ্রভীর পরিব'ন 
ব্যাপকভাবে ইওরৌপে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে শেল্প-বিপ্লবের (1075885] [১০০1600,) 
ফলে। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দরুণ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাঁদে ইংলগ্ডেই সর্বপ্রথম 
এই বিপ্লব শুরু হয়। এতকাল যে সমস্ত শিল্পকাজ গৃহস্থেবা নিজেদের ঘরে বসে, কিংবা ক্ষুত্র ক্ষত্র 


* প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য _তিন বর্ণের ছেলেদের জন্তই 'উপনয়নে'র বা গুরুগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা 
্বৃতিশান্্রাদিতে পাওয়া যায়। বাস্তব হ্গেত্রে সাধারণতঃ শুধু ব্রাহ্মণের ছেলেরাই ব্রচ্গচর্য ব্রত নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় 
গুরুগৃহে কাটাত। সবাই যে যেত, তা বলা যায় না; কতক ত্রাক্গণকুমীর যে যেত না, তাঁর প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই হুষ্পষ্ট। 
গুরুগৃছে ব্রক্ষচারীরা। কেবল যে বেদপাঠেই নিসগ্ন থাকত, এমন নয় :দিবাভাগের অধিকাংশ লময় ভাদিগকে কৃধি, গোপালন, 
কা্ঠাহরণ প্রভৃতি কাজে এবং আশ্রমপ রি৬ধার নিধুক্ত থাকতে হ'ত। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দায়িত্ব থেকে বিস্তাভ্যাস 
মোটেই বিষুক্ত ছিল না। প্রায় সবাই বেদবিগ্ভার নিজ নিজ শীথ! আয়ত ক'রে গাহ্‌ন্থ্য আশ্রমের, অর্থাৎ মংসার-্ম পালনের 
যোগাতা ও আকাজ্জা নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরত। আর এক ভাবে বলতে গলে সমাজে ব্রাহ্মণদের যে কত'বা ও বৃত্তি ছিল।_ 
উঙ্মচর্যাশ্রম ছিল তারই শিষ্কানবীশী । 


৬৬৪ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ__-৭ম সংখ্যা 


ংস্থার সাহায্যে ক'রে আসছিল, সেগুলো এখন বাঁম্পচালিত বৃহৎ কারখানায় স্থানান্তরিত হ'ল 
হাতে-চালানো চরকা ও তাঁতের জায়গায় এল ঘন্ত্রচালিত চরকা ও তাত। কাচা রাস্তার বদলে 
হলে! ম্যাকাঁডাম প্রথালীর (ম্যাকাডাম সাহেবের উদ্ভাবিত ) পাকা সড়ক,_তৈরী হ'ল রেলপণ 
এবং চালু হ'ল রেলগাভী। পণাদ্রব্যের চলাফেরা! এবং মালপত্র আনা-নেওয়।ব বাবস্থার ঘ'টল আমূল 
পরিবর্তন! ধনোৎপাদন-প্রণালীই গেল সম্পূর্ণ ব্লে। তাঁর ফলে সমাঁজের স্তরবিস্যাদ ও বৃত্বি- 
বিশ্তাদ আগে যেমন ছিল, তেমন আর রইল না। রোজগাঁরেব জন্তে দলে দলে লোক কয়লাধ 
খনিতে এবং কলকারথানার দিকে ধাবিত হ'ল; ত্বীলোক ও শিশুরাঁও সেখানে মঙ্গুরীতে লেগে 
গেল। ফল যে সবদিক দিয়ে হিতকন হয়েছিল, তা কখনই নয়। নৃত্তন ধনোত্পাঁদন কেন্দ্র গুলিতে 
থাকার ও স্বাস্থারক্ষার ব্যবস্থা এবং নৈতিক আবহাওয়া মোটেই ভাল ছিল নাঁ। কিন্ত কলকাব- 
থানাব প্রতিযোগিতায় পুরাতন বৃত্তিসমূহের অনেকগুলিই দ্বংসৌনাখ হওয়াতে কারখানায় ভতি 
হওয়া ব্যতীত লোকের গত্যান্তর ছিল নী। স্থতরাঁং নান! অস্থবিধা ও দুর্াবহরি মত্বেও মেয়েপুকপ, 
শিশুবুদ্ধ সকলেই কারখানার কাঁজে লেগে গিয়েছিল। প্রায় অর্ধখতাব্দী গত হদাঁর পর শ্রহজী বীদেন 
হিজকলে সর্বপ্রথম ফ্যার্টরী-আইন পবরতিত হয়। জনমত, স্ুকাঁবী চেষ্টা এবং শ্রমজীবীদেস 
সজ্ঘবদ্ধতা-_এই তিনের মিলনে শরমজীবীদের অবস্থ। ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেছে । আর এখন তে, 
বাষ্টে ও সমাজে নন! বৃহধ্ ব্যাপারে অরমিকদেনই প্রাধান্য । 

শিল্পায়নের ফলে ইংলগডে শিগানবীণী' পুপ্ত হয়নি, শুধু নূতন বপ দিফ্েছে-- 
শিক্ষা বহে এখনও শিক্ষানবীশীরই প্রাধাগ্ত । 

ইংলগ্ডের আথিক €০০৩1810 ) ইতিহাসের কষেকটি বিষয় খুবই অন্গধাবনঘোগা, তা! থেকে 
আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে | আমর। ইদানীং শিল্পারনের (0) 00৯00াস৮ম অর্থাত 
কলকারখানাঁর সাঁহাধ্যে ধনোৎপাঁদনের) জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। কোঁথার তার পাধানিগ্ঘ, কোঁখার 
এ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভ্রটি, তাঁর অনেক ইর্দিত এই ইতিহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। 
প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শিক্ষানবাশী-ব্যবস্থা ইংলগ্ডে কখনও লুপু হযনি, শুধু তার রকম ৪ 
প্রণাঁলীটাই কতক খদলেছে । আগে বু ছিল মোটের উপর বংশগত, এবং জন্মস্থান ছেড়ে বেশ 
দূরে বড় কেউ যেত না। শিক্ষানবীশী শুরু হ'ত পিতার নিকট, কোন প্রতিবেশীর নিকট অথণা 
কোন শিল্প-পর্চায়েতের (৫11 ) অধীনে । এখন আর বৃত্তি ততটা বংশগত নয়, দূরনিকটের 
পার্থক্য অনেকটা ঘুচে গিয়েছে এবং শিক্ষানবীশা করতে হয় প্রধানতঃ কারখানায় । মোটাদুটি 
ব্যবস্থা এই যে--কৈশোর অতিক্রীস্ত না হতেই প্রায় সবাইকে নিজ নিজ বৃত্তি বেছে নিয়ে-_ 
ককষিক্ষেত্রে হক, কলকারখানায় হ'ক, কোন পেশাঁতে হ'ক, ব্যবমা-বাঁণিজ্যে হক- যেখানেই 
হাতে-কলমে কাঁজ শেখবার সুবিধা আছে, এমন জায়গায় শিক্ষানবীশীতে ভতি হওয়া চাই। 

আগেকার দিনে শিক্ষানবীশী শুরু হত অল্প বয়সে, এখন শুরু হয় কতকটা দেরীতে । দু'কাঁরণে 
শিক্ষানবীণী শুরু হবাঁর বয়স ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে । প্রথমতঃ ধনোৎপাঁদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে 
যতই কাজে লাগানো হচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকরা সাধারণ লেখাপড়া না জানলে তাদের 
পক্ষে কাঁজ শেখা কঠিন হয় এবং তারা খুব উচুদরের কারিগর হতে পারে না। সুতরাং 
কর্মকুশলতাব জন্যে খানিকটা লেখাপড়া জান! নিতান্ত দরকার। একটা ন্যুনকল্প লেখাপড়া 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা ৩৬৫ 


আগে শেষ কারে তার পর শিক্ষীনবীশীতে গেলে ফল হয় ভাল। দ্বিতীয়তঃ কৃষিশিল্পবাণিজ্যের 
উন্নতির ফলে দেশ যত সমৃদ্ধ হয়, সমাজের পক্ষে অল্পনয়ন্ক বালকবালিকাঁদের কাঁজে খাটাবাঁর 
গ্রয্নোজন ততই কমে যার। তখন সমন্ত বালকবালিকাদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করা-- 
এবং অবশেষে অবৈভনিকভবে লেখ(পড়া, শেখা বাধ্যতামূলক করা সণ্তনপব হয়। পাশ্চাত) 
দ্রেশসমূহে এই ছুই কারণেই বা্যভামূলকভানে সীর্দারণ লেখাপড়া শিক্ষা প্রবতিত হযেছে, এবং 
এই শিক্ষীর মান ও ছ্িতিকাঁল ক্রমশঃ বাঁড়ছে। তারই গতিকে শিক্ষানবীশীতে ভতি হ্বাঁর 
বম ক্রমশঃ উপরে উঠেছে এবং উঠছে। 

কলকাবখান। ও শিল্পন্ধপিজ্যের প্রনার, ধনসম্প্দর বুদ্ধি, বাণ্যতামূলক শিমাঁপ গুবতন, উক্ত 
শিক্ষার স্থিতিকাল 9 মাণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী শুরু হওয়ার বরস--এই সণগুলিব মধ্যে একটা 
পারম্পরিক সম্পর্ক রয়েছে । মূলতঃ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জনসাাবণের পক্ষে জীবিকাজনের 
উদ্দেস্টে বৃত্তিশিক্ষাই আদল শিক্ষা বলে পরিগণিত । গৃহস্থ-থনের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পক্ষে 
কোন একটা পিশেষ বৃত্তি অবলধধন ক'রে জীবিক।আর্নে প্রবৃন্ত হওয়াটাই লক্ষ্য; লেখাপডা শেখা 
এবং শিক্ষানবিশ কর] হাল তারই উপায়। ইংলগ্ডের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এই মূলনীতির 
উপরেই গ্রতিষ্ঠিত। ্ 

আমাদের বভমান শিক্ষাব্যবগ্থান প্রধান ক্রটি £ (১) জীবিকাএ্নেব সহিহ বিচ্ছেদ (২) খিক্দীনবীখার উচ্ছেদ 

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবতিত হয়, তা প্রধানভঃ পোবাকী এবং 
গ্ুথিগত। আীবিকা-নংস্থানের ব্যাপ।রে শুধু কেণানীগিপ্ি, ওকালতী, মান্ভাবি, ডাক্তারি প্রভৃতি 
কয়েকটি মার ভদ্বোচিত” কাঁজের নদ এব সম্পর্ক। দেশের বুহর আখিক জীবনের সঙ্গে, 
ধনোপাধনমূলক নানাবিধ বুকিতে প্রহেশশাভের সঙ্গে এব কোন সম্পর্ক নেই বলগেই চলে। বরং 
শিক্ষালাভান্তে কৃধিশিল্প প্রভৃতি হাতেন কাঁজে কেউ যাতে না যায়, স্কুল কলেছেস শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রেরণা এবং ঝোঁক সেই দিকেই | কবক, কামার, কুমোর, ছুতোর, দজী_এদেব ছেলেরাও 
পুলের চৌকা5 একবার মড়ালে আর হাতের ক।জে ঘেতে ঢায় না, বাবু) হাতে চাষ। আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থার এই থে মারাম্বক ক্রটি_তা দেশের মনীষী, দরদী ও চিন্ত[শীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। 
এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বমদের একটি উক্তি উদ্ধত করলেই যথেষ্ট হবে: সকল" 
দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সরবাঙ্গীণ জীবনধাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র 
কেবানীগিরি, ওকাঁলতী, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুনসেকি প্রভৃতি ভদ্রসমীজে প্রচলিত কযমেকটি 
ব্যবদায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুশিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ঘেগ। যেখানে চীঘ হইতেছে, কলুব ঘাঁনি 
ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্ত কোন শিক্ষিত 
দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নৃতন বিশ্ববিগ্য/লয় গুলি দেশের 
মাটির উপর নাই, তাহ! পরগাঁছাঁর মত, পরদেশীয় বনম্পতির শাখান্ধ ঝুলিতেছে। জীবিকার 
সহিত শিক্ষার বিচ্ছেদই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সব চেয়ে বড় ক্রটি। গতীর পরিতাপের বিষিয় 
এই যে, স্বরাজ-লাভের পর এই ক্ুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বেসামালভাবে বেড়েই চলেছে । (ক্রমশঃ ) 


স্বামীজীর স্মতি 
[ পূর্বাহরৃত্তি ] 
ভক্ত মন্গথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


ডাক্তার নন্দী 


ত্বামীজী একদিন আমাকে বলিলেন, “তুই 
এলাহাবাদে থাঁকিস, ডাক্তার নম্দীকে জানিস ?” 
আমি বলিলাম, হ্যাঁ । স্বামীজী বলিতে লাগি- 
লেন, “আমি যখন ঝুঁদিতে ছিলাম, কখন 
কখন ডাক্তার নন্দীন্প বাড়ীতে ভিক্ষা করে 
আমতাঁম। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল।” 
ডাঃ নন্দী শ্রীরামরুষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন। 
বালাকালে তিনি ঠাকুরের নিকট যাঁইতেন। 
তাহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তীহারই 
নিকট শুনিম়াছিলাম_ঠীকুরের প্রধান শিষ্য 
গ্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাঁস গঙ্গার অপর পারে 
-যেস্থানে সাধুদন্্য।সীরা থাকেন-_সেইস্থানে 
ছিলেন । সেই সময়ট] ছিল দাঁকণ গ্রীম্মকাঁল। 
ছুপুরবেলা৷ খালি-পায্সে আধখানা ভোটকম্থল 
কোমরে জড়ানো আর আপখানা গায়ে দিয়া 
ডাঃ নন্দীর বাড়ী পচ ছয় মাইল পথ হাটিয়া 
যাইতেন এবং ভিক্ষা গ্রহণের পর হাটিয়া 
ফিরিতেন। এইরূপ তিতিক্ষা। উত্তর পশ্চিমের 
দাধুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বামীজীর 
কঠোরতা তাহাদেরও ছাঁড়াইয়! গিয়াছিল। 


স্বামীজীর মাতৃদেবীকে দর্শন 


প্রায়ই কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে 
যাইতাম। যুবা ও প্রো বু ব্যক্তি স্বামীজীর 
দর্শন পাইবার আশায় মঠে যাইতেন। কিন্ত 
সদা লর্বদা তাহার “দর্শন হইত না। অধিকাংশ 
সময় শ্বামীজী নিজ কক্ষে থাকিতেন; সে সময় 
তাহার নিকট যাঁইবার অন্কমতি ছিল না। 
তিনি নিজেই ধখন বাহিরে আপিতেন, সব- 


মাধারণ তখনই তাহার কাছে আদিতে 
পারিত। স্বামীজীর গুরুত্রাতা রাও যখন তখন 
তাহার কাছে যাইতেন না। সাধারণতঃ 
স্বামীজী ঘরের বাহিরে থাকিলে তাহাঁদের 
সহিত স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচন|, 
হাস্ত-পরিহাস--সবই হইত! 


একদিন সকালে স্বামীজীর মাতাঠাকুরামী 
মঠে আসিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার ৪ 
মনে ভীহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধার উত্দ্বেক 
হইল। তাহার শরীরের গঠন ছিল বলি, 
চক্ষু ছুইটি বৃহৎ এবং আঁয়ত- চলিত তাষ। 
যাহাঁকে বলে 'পটল-চেরা চোখ”। তাহা 
মধ্যে,সবল দৃঢ় চিত্ত ও তেজন্িতার ভাঁৰ 
যেন ঠিকরাইয়। বাহির হইত। দেখিয়া 
মনে হইল, এমন মাতারই স্বামীজীর মতে। 
পুত্র হওয়া সম্ভব। মঠের দ্বিতলে উঠিয়। 
তিনি উচ্চক্ে ডাক দিলেন-_-“বিলু উ-উ। 
স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হই! 
আগিলেন। অব্পক্ষণেই দেখি, স্বীমীজী মায়ের 
সহিত পিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আদিতেছেন। 
বাহিবের বাগানে উভয়ে বেড়াইতে লাগিলেন, 
এবং মাতা ও পুত্রে নিম্ব্বরে কথাবার্তা 
হইতে লাগিল । 


স্বামীজী বাগবাজাবে বলরামবাবুর বাঁড়ী 
মাঁঝে মাঝে যাইতেন। সেখানে গেলে মায়ের 
কাছে গিয়া তীছাকে দর্শন করিয়া আদিতেন। 
যখন মঠে থাকিতেন, তখনও মাঝে মাঝে 
কলিকাতায় গিয়া মাকে দেখ। দিয়া আঁদিতেন। 
কদাচিৎ অনেকদিন না দেখিলে তীহার ম! 


শ্রী, ১৩৬৭] 


নিজে মঠে আসিয়! ভাহাকে দেখিয়া! যাইতেম। 
তবে মঠে তিনি খুব কম আপিতেন। সেদিন 
সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে মঠে দেখিতে পাইলাম । 
আরও দেখিলাম মাতার কাঁছে সেই জগদ্বিখ্যাত 
স্বামীজী যেন একটি ছোট শিশু। 


জাপানের রাজদৃত 


জাপানের কনসাল একদিন প্রায় বেল! চাঁর 
ঘটিকার সময় মঠে আসিয়া স্বামীজীর দর্শন- 
প্রার্থী হইলেন। মঠের উঠানের পাশের 
বারান্দায় যে বেঞ্চিগুলি পাতা থাকিত, তিনি 
এবং তাহার দৌোভাধী সেখানেই বসিলেন। 
স্বামীজীকে খবর দেওয়া হইল। একূপ করা 
সাধারণ নিয়ম না হইলেও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
আদিলে তাহাকে খবর দেওয়া হইত । কিন্ত 
সকল সময়ে হ্বামীজী তৎক্ষণাৎ বাহিরে আপি- 
তেন না। দেখ। করা বানা করা সম্পূর্ণ 
তাহার তাঁৎকালিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। 
কখনও তিনি অল্পক্ষণেই নামিয়া আসিতেন 
আবাঁর কখন বা দেখাই হইত না। সেদিন 
তাহাকে খবর দেওয়া হইলে আমরা ভাবিলীম, 
তিনি এখনি আসিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। 
বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল এবং জাপানের 
বাজদূত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে স্বামীজী আদিলেন এবং শিষ্টাচার 
সম্ভাষণ শেষ হইলে দোভাষী মারফৎ রাজদুত 
বলিলেন, আমাদের মিকাডো৷ আপনাকে অন্থরোধ 
জানিয়েছেন, আপনি জাপানে চলুন। ইহা যত 
শীঘ্র হয় ভতই মঙ্গল। হিন্দুধর্ম সেখানে প্রচার 
করবেন এবং তাতে জাপানের মঙ্গল হবে। 
আপনি সম্মত হলেই সেখানে রাঁজোচিত সম্বর্ঘনার 
জন্য মিকাঁডো ব্যবস্থা করবেন । 


স্বামীজী উত্তর দিলেন, শরীর আমীর অসুস্থ। 
এখন জাপান যাওয়! সম্ভব হবে না 1? রাজদূত 


স্বামীজীর শ্বৃতি 


৩৬৭ 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি স্থৃস্থ হ'লে যাঁবেন, 
এই কথা কি মিকাডোকে জানাতে পাঁরি ? 
তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, “এ শরীর জাপানে 
যাবার মতো! আবাব হবে, তা আমার মনে 
হয় না।, 


স্বামীজী ডায়াবিটিস্‌ রোগে ভূগিতেছিলেন 
এবং ভীহার দেহ কৃশ হইয়াছিল, মুখের চেহারাঁও 
থারাপ হইয়া গিয়াছিল। রাজদুত তখন 
ফিরিয়া গেলেন এবং স্বমীজী পুনরায় নিজ 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন । সাধারণতঃ এই সময় 
তিনি একটু বেডাইতে বাহির হইতেন। কিন্ত 
সেদিন আর গেলেন না। 


রাখাল মহারাজ 


ইহার পর অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতা 
হইতে এলাহাবাদ ফিরিয়া আপিলাম। ব্রহ্মবাদিন্‌ 
ক্লাবে তখন আমি থাকিতাম। পুজনীয় বিজ্ঞান 
মহারাজ আমাদের ক্লাবে আসিয়া থাকিতেন। 
ব্রদ্মবাদিন্ঠ পত্রিকা তখন মঠ হইতে বাহির 
হইত। এ নামটি আমাদের মনে ধরিয়াছিল 
এবং তদমুসারে ক্লাবের নামকরণ হইয়াছিল। 
ছুটী পাইলেই কলিকাতা ও বেলুড় যাইতাম। 
কিন্ত সব সময় ম্বামীজীর দেখা পাইতাম না। 
একবার এইরূপ বেলুড় গিয়। শুনিলাম, তিনি 
অন্তত্র গিয়ছেন। পৃঃ রাখাল মহারাজ মঠে 
ছিলেন। ইতিপূর্বে তাহার কাছে বহুবার 
গির়াছি। তাহাকে দেখিতাম, কথ! খুব কম 
বলিতেন এবং অনেক সময় ভাবস্থ হইয়া 
থাকিতেন। শুনিয়াছিলাম তাহার আধ্যাত্মিক 
অবস্থা খুব উচ্চ। ঠাকুর স্বঘং তাহাকে মানস- 
পুত্র বলিয়াছেন; কিন্তু একথার গভীরতা 
বুঝিবাঁর লাধ্য আমার ছিলনা । তিনি অন্তর্ধামী, 
একথা শুনিতভাম এবং বিশ্বাসও করিতাম। 
এই সময় আমার মনে কয়েকটি সংশয় ছিল। 


৩৬৮ 


আমি না বলিলেও তিনি তাহা বুঝিয়া আমার 
নংশয় মিবৃত্তি করিয়া দরিবেন-এই আশা! 
লইয়া আমি তাহার নিকটে চুপচাপ বসিয়া 
রহিলাম। তিনিও কোন কথা না বলিয়া 
আপনার ভাবে বসিয়া রহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, 
নথ! এপ একটু বেড়িয়ে আপি।, তখন 
সন্ধ্যা হয় হয়। মঠ হইতে গেট পর্যন্ত বাস্তা। 
গঙ্গাতীরে তখনও কোন মন্দিরাদি হয় নাই। 
অধিকাংশ স্থান ফীকা। দক্ষিণে জাহাজ ঘাঁটের 
দিকের গেট পযন্ত আমরা বারকয়েক হাটিযা 
গেলাম আবার ফিবিলাম। এই সময়টুকুর 
মধ্যে কথাপ্রমঙ্গে তিনি আমার সব প্রশ্নেরই 
স্থমীমাংনা করিয়া দিপেন । 

তাহার পর মঠের সামনে ঘাটের উপর একটি 
রানার উপর নিজে বলিলেন এবং আমাকেও 
পাশে বসিতে ইসারা করিলেন। আমি একটি 
মিড়ি নীচে তাহার পায়ের কাছে বপিলাম। 
স্বামীজী' বলিলে যেমন স্বামী নিবেকনন্দ বুঝায়, 
সেইরূপ 'মহাঁরাজ' বলিলে রাখাল মহাঁপাজ বা 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দকেই বুঝাইত। মহারাজের প্রতি 
আমার তথন অতিশয় শ্রদ্ধা হয়ছে । আমিও 
ভাবলাম ইহার নিক্ট দীক্ষা পাইলেই আমার 
জীবন সার্থক হইবে। আমি তাহাকে কাতর 
ভাবে বলিলাম, ঠাকুরের পুজা জপ ধ্যান করি, 
কিন্ত মনে হয় দীক্ষা হইলে ভাল হয়। আপনি 
আমায় দীক্ষা দিন।” 

রাখাল মহারাজ অল্নক্ষণ অন্তমুখী হইয্া 


ব্লিয়া রহিলেন। তাঁহার পর গম্ভীর স্বরে 
কহিলেন, “তোর গুরু আমি নই। তোঁর 
শক ম্বামীজী।' 


একথা শুনিয়া আমি হতাশ হইলাম। 
মনে হইল তাহ! হইলে দীক্ষা আর হইল না। 
বামন হইয়া টাদ ধরাঁও যেমন, স্বামীজীর শিশ্ঠ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_-ণয সংখ্যা 


হওয়াও আমীর পক্ষে তেমন। মন্ত্রশি্ত 
তাহার খুব কম ছিল। আমার আর 
কি স্থরুতি, যে তিনি মন্্দীক্ষা দিবেন। 
মনটা খুবই দমিয়া গেল এবং অল্পদিনে 
এলাহাবাঁদ ফিরিলাম। 


স্বামীজীর মহাবীর-ভাব 


ইহাক্স গর যে সময় বেলুড় মঠে গেলাম, 
দেখিলাম স্বামীজী মঠেই আছেন। 
স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হইয়াছে_মনে হইল। 
আর এক দিন সকাঁলে আসিয়া দেখি, স্বামীলী 
মঠের পুবাতন ঠাকুব ঘরের সাধনে পায়চানী 
কবিতেছেন। বারে বারে এই গ্রে/কটি অস্ুট 
স্বরে বলিয়। উঠিতেছেন £ 


তাহাৰ 


গর্জন্তং বামবামেতি, জবন্তং বামরামেতি | 
গর্জান্তং বামর!মেতি, ব্রবন্ং রামামেতি ॥ 
শ্রীাম-জানকীব দেউডি পাহারা দিভেছেন 
স্বামীজী,_ম্বযংই যেন তিনি মহানীর হইয়া 
গিয়াছেন। মঙ্াবীরের হুগ্কারে একমাত্র বাম 
রাম প্বনি শুনা ঘাইত। ভাভাঁর প্রতিবাক্যেই 
'রাম রাম” এই কথ|টিই প্রতিপ্নিত হইত । 
মহবীরজীকে শ্বাবীজী  মহাঁখক্তিযাল 
বলিতেন। স্বামীজীকে সেদিন দেখিয়া মনে 
হইল তিনি মহাবীরের মতই বিনাট শক্তিশালী । 
তাহাব প্রতি হাবভাব ও পদক্ষেপে মেই 
শক্তিরই প্রকাশ হইতেছিল। মুখ তীহার ভাবে 
থম থম করিতেছে, হাতি ছুইটি বুকের কাছে, 
শিকাগোতে লেকচার দেওযাঁর যে ছবি দেখা 
যাঁষং__সেইরপ। ঈষৎ মাতোয়ারা হইলে প| 
যেরূপ পড়ে_সেইকবূপ । অথচ গতি ক্ষিগ্র এবং 
তির্ক। কখনও হাঁত-ছুইটি পাঁশে দোলাইয়া 
চলিতেছেন, কিন্ত সেই একই ভাবে ক্রমান্বয়ে 
পরিক্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বাহিরের 
দরজার কাঁছে আসিয়া থামিলেন। তাহার পর 
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বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া ছুই বাহু 
উধে্ব” উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহা পরাক্রমে বলিয়া 
উঠিলেন, “আমি হুর্ধ চন্দ্রের গতি রোধ 
করতে পারি ।” 


অপূর্ব সেই দৃশ্ত ! একদা লক্ষণের শক্তিশেলের 
সময় মহাবীর স্ুর্ধকে কুক্ষিগত করিয়াছিলেন । 
শ্রীরামকুষ্ণের কার্ধের জন্য খ্বামী বিবেকানন্দ ও 
পুনর্বার তাহা করিতে প্রস্তত। হেন অসাধ্য 
কর্ম নাই, যাহ! তিনি করিতে পারেন না। স্থ্ষ 
বা চন্দ্রের গতি রোধ করিবেন, ইহা আর 
আশ্চর্য কি? 


একটি যুবককে স্বর্ণঘড়ি দান 


সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দশ বারে! জন যুবক 
আপিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে 
উপরের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
স্বামীজী ঘর হইতে বাহিরে আসিলে 
তাহারা তীহাঁকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। 
স্বামীজীও সহজভাবে সকলের সহিত কথা 
বলিতেছিলেন। কখন কাহারও কাধে হাঁত 
দিয়া, কখন কাহারও পিঠে চাপড মারিয়া 
এমনভাবে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে কথাবার্তা 
কহিতেছিলেন, যেন তিনি তাহাদেরই একজন । 
তাহার গলায় ছিল একটি সোনার ঘড়ির চেন। 
সেকালে মোনার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন ব্যবহার 
করার প্রথা ছিল, কিন্তু স্বামীজীকে কখনও এই 
ঘড়ি ও চেন ব্যবহার করিতে দেখি নাই। 
তাহার স্বন্দর রঙে এই সোনার চেনটি দিবা 
মানাইয়াছিল। একটি মুৰক: এ চেনে হাত 
দিয়া! বলিল, 'এ চেনটি তো ভারী সুন্দর! 
স্বামীজী তাহার দিকে একবার চাহিয়া! দেখি- 
লেন; পরক্ষণে ঘড়ি ও চেনটি খুলিয়া ফেলিয়া 
বলিলেন, “নে, এটা তোকে দিলুম। তোর খুব 
পছন্দ হয়েছে__তা৷ তুইই এটা রাখ ।, ছেলেটি 


স্বাধাজীর স্বাতি 
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বিস্ময়ে হতবাঁক। ঘড়ি ও ঘড়ির চেন লইয়! 
সেকি করিবে বাকি বলিবে, ভাবিয়া পাইল 
না। পরক্ষণে ম্বামীজী তাহাঁকে বলিলেন, “এটা 
তোকে দিলুম 7 কিন্তু দেখিপ-_বিক্রী করিস নে 
যেন। নিক্ষের কাছেই রাখিস |” 

শুনিয়াছি বিলাতে থাকাকালে কোন 
বিশিষ্ট মহিলা শ্বামীজীকে ঘড়িটি উপহার 
দিগ্বাছিলেন। এমন মহাঁমূল্য বস্তি স্বচ্ছন্দ 
এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন 
কেন, তাহা আমর! ভাবিয়া পাইলাম ন1। 
তবে তাহার ত্যাগ দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাঁদ 
ভঞন হইল, সন্দেহ নাই। একবার তিনি 
বলিয়াছিলেন, 'প্রাপ্ত বস্র ত্যাগই ত্যাগ । যাঁর 
সব আছে-_অথচ উদদীন, তারই ঠিক ত্যাগ । 
যে নিজেই ভিখিরী__ভার আবার ত্যাগ ? 

কিন্তু আমরা তাগ বলিতে যে ধারণ 
করি, স্বামীজী তাহার বহু উধের্” ছিলেন। 
তাহার মনটি ছিল অতি সুক্ষ ভাবগ্রাহী যন্ত্রের 
মতো; তাহার কোন বস্ত্র প্রতি অপরের মনের 
ছাঁয়াপাত হইলেও তাহা তিনি কাছে রাখা 
কষ্টকর মনে করিতেন। যুবকটির মনে যে 
লুক্কায়িত ভাবটি ছিল, তাহা লোভ হইতে 
পাঁরে "অথবা সন্যাসীর নিকট স্বর্ণ আছে বলিয়] 
বিরূপতাও হইতে পাঁরে। তাহার ভাব বুঝিয়1 
স্বামীজী সহজেই তাহাকে ঘড়িটি দান করিয়া] 
নিশ্চিন্ত হইলেন। কে জানে ম্বামীজীর এই 
স্বর্ণ পড়ি দেওয়ীর সহিত মনোজগতে সেই 
যুবককে আর কি সম্পদ দিয়াছিলেন? 


অধ্যাপকদিগের মধ্যে 


শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বামীজীকে 
দেখিতে ও তীহার কথ৷ শুনিতে ইচ্ছা হইত। 
এজন্ত বড়দিনের ছুটিতে দুর হইতেও তাহারা 
আমিতেন। আগ্রা হইতে কয়েকজন বাঙালী 
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ইহাদের মধ্যে ছুই 
ছিলেন। মঠের উঠানে 
বেঞ্ির উপর তাহারা 
বসিলেন এবং অদূরে একটি চেয়ারে 
ত্বামীজী ছিলেন। অধ্যাপকবুন্দ নাঁনা প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং স্বামীজীও 
হাসিতে হাসিতে যথাযথ উত্তর দিতেছিলেন। 
দার্শনিক স্থক্মম তত্ব হইতে রাজনীতি সমাঁজনীতি 
অর্থনীতি-কিছুই বাঁদ গেল না। অবশেষে 
আগন্তকগণ উঠিলেন। তীহ্'দের মুখ দেখিয়া 
মনে হইল তাহাদের চিত্তে প্রসাদ অ।দিয়াছে। 


ভদ্রলোক আসিয়াছেন। 
একজন অধ্যাপক 
কয়েকটি সাধারণ 


এই সমন একটি জিনিষ লক্ষা করিলাম। 
একই সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
হহতে যে প্রশ্ন বর্মণ করিতে ছিলেন, স্বামীজী সে 
সকলের এমন একটা মীমাংস। করিয়া দিলেন,মাহার 
স্তর ধরিয়। সব কিছু সামগ্রস্য খুঁজিয়! পাঁওযা 
যায়। এই বিশেষ দৃ্টিভঙ্পীব জন্ত সকলেই 
স্বামীজীর কথায় পরিতৃপ্ত হইলেন। তাহার 
ব্কিত্বের প্রভা নিশ্চিতই ছিল, বিস্ত তাহার 
কথাগুলি এমন যুক্তির উপর প্রতিষ্িত যে, 
তাহা সিদ্ধান্তরূপে মাণিয। লইতে বুগ্দিমন্‌ 
ব্ক্তির অস্থবিধা হইত ন1। 

সার অমূলা 

একব।র স্বামীী আমাকে জিজ্ঞাল! করিলেন, 
'এলাহাবাদে সাধু অমূল্য থাকে--তাকে চিনিস্‌ ৮ 
আমি বলিলাম, 11 “তাঁর সঙ্গে তোর আলাপ 
হয়েছে? পে কেমন আছে? তার কথ! 
আমায় বল্‌। সংক্ষেপে তালর সব কথা 
জানাইলাম। অমূল্য সাঁধু এক কালে প্লেগ ও 
কলের! রোগীর খুব সেবা করিয়াছিলেন । তখন 
তিনি গেরুয়া! পরিতেন ন1।। লোকের শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন। পবে তিনি একদল গঞ্জিকা- 
সেবীর “গুরুক্ধী হইয়া পড়িলেন, তখন 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্-_-৭ম সংখ্যা 
গেকুয়া পরিলেন। ক্রমে ত্রমে তিনি অধ:- 
পতনের শেষ সীমানায় গিয়! উপস্থিত হইলেন । 
অঘোর-সম্প্রদায়ীদের মতো কতকট। তীহার 
আচরণ ছিল। বন্্ ত্যাগ করিয়া তিনি 
নাগাঁদিগের মতো থাকিতে আরম্ভ করিলেন। 
নিজেকে সোহহং-সন্প্রদায়ের বলিতেন। 

একবার প্রয়াগের কুস্তমেলীয় সীধু 
অমৃল্যকেও দেখিলাম। কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়! 
তাহার ভক্তদিগের অদ্তুত আচরণ দেখিয়! 
স্তপ্তিত হুইরা রহিলাম। এক সময় তাহার 
সেবাভাঁবে অন্তপ্রাণিত হইয়া তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, পরে তাহার চুডান্ত 
পতন্‌ দেখি! তাহার সহিত সকল্‌ সম্পকক 
পরিত]।গ কবিয়াছিলাম। 

স্বামীজী এসকল কথ! শুনি অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন, কিছুক্ষণ গুমূ হইয়া বমিয়া 
রহিলেন। পরে আপন মনে বনিঘ্া উঠ্িলেন, 
25] এ £ ৫7008 8901” 
(আহা, একটি মহান আত্ম1)। 

এমন অধ:পতনের পরও স্বামীজী সাঁধু অমৃল্যের 
নিশীক হৃদয় ও সেবাগত প্রাণটাই দেখিলেন। 
তাহার দৌষের কথা একবারও মনে করিলেন 
না। আমাকে বলিলেন, তার এ জন্সট। নষ্ট 
হ'ল। যাঁক্‌, পরজন্মে মুক্ত হম যাবে ।” প্রসঙ্গ ক্রমে 
স্বামীজী বলিলেন ঃ অমূল্য তাহার সহিত একই 
কলেছে পড়িত। সে ছাত্র জীবনে ভাল 
ছেলে ছিল-মেধানী ও বুদ্ধিমান্‌। 
তখনই তাঁহার হৃদয় উদার ও জ্ঞান 
মার্গের প্রতি প্রবল ঝৌক ছিল। সে গুরু- 
করণে বিশ্বাপী ছিল না। তাহার সাধনার 
জীবনে পুস্তক ও নিজের সংস্কারই প্রধান 
অবলম্বন হইয়াছিল। 

কলেজ-জীবনে অমূল্য নরেন্দ্রনাথের দ্বারা 
বিশেষ প্রভাবিত হুইয়াছিলেন, মনে হয়। শেষ 


1 পচা, ৯০০]? 
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দিকে অঘোর ও নাগ! সম্প্রদায়ের দ্বারীও কিছুটা 
গ্রভাবাদ্িত হওয়া সম্ভব। তবে তাহার ভক্ত 
ও শ্তাবকবৃন্দ বিশেষ মাঞ্জিতরুচি ছিল না। 
এজন্য বেদাস্তের “সোহহত, ভাবের মহিত 
নিমন্তরের সাধনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ হওয়া 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

যাহা হউক, স্বামীজীকে তাহার জন্য বখের 
বিচলিত হইতে দেখিয়া আমি চুপ করিয়। বশিয়। 
ধহিলাম। স্বামীজী বলিলেন, ন্সথ! তুই 
এলাহাবাঁদে গিয়ে একবার অমুল্যর সঙ্গে দেখা 
করিস। আর তাকে বলি, তোঁকে আমিই 
পাঠিয়েছি। তাকে জিগোন করবি, 
কি চাই। পে যা বলবে, ত| তুই তাকে 
এনে দিম।' 

এলাহাবাদে ফিবিয়াই 'গুরুজী”র কাছে অনেক 
কাল পরে গেলাম। গিয়াই বলিলাম, 'মশাই ! 
আপনার কাঁছে এসেছি স্থামীজী পাঠিনেছেন 
বলে; তা না হ'লে আদতাম না। আপনর 
কি কি চাই আমাকে বলুন; তা আমি এনে 
দেব। শ্বামীজী আমাকে এই রকম আদেশ 
করেছেন ।? 

অমূল্য আমার কথায় শ্লেষের দিকে দৃৰ্পাত 
না করিয়া উৎফুর স্বরে বলিলেন, 'আ্যা, স্বামীঙ্গী 
তোকে পাঠিয়েছে? শ্বামীজী! তা মেকি 
বললে আমার কথা? আমি যথাঘথ সবিষ্তারে 
জানাইলে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন এবং 
তীহার ছুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হইল । 
কিছুট1 ভাবাবেগ সংবরণ করিয়৷ বলিলেন, তুই 
আমাকে চাঁর পাঁচ সের গাওয়া ঘী এনে দিস, 
আঁব কিছু ফল এনে দিস” কয়েক দিনেই 
এক ভাড় গব্যঘ্বত সংগ্রহ করিলাম । পশ্চিমে 
গাওয়া খী দুপ্পাপ্য বসত, ভদ়দ। ঘী প্রচুর 


তার 


্বামীস্্ীর স্থৃতি 
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পাওয়া যাক়। কোন ক্রমে গব্যদ্বত কয়েক দের 
এবং কিছু ফল লইয়া! তাহাকে দিয়া 
আঙগিলাম। গিনিষগুলি পামান্যই ৷ কিন্ত অমূল্য 
মাধু দেগুলি পাইয়। বিশেষ প্রামল হইলেন । 
ইহাই আমার তীহার কাছে শেষবার যাওয়া 
কিছুদিন ভাহাব কোন খেজ রাখি নীই। 
পরে শুনিলাম, তাহার দেহত্যাগ হইযাছে। 

সাধু অমূল্য স্থামীজীর কথাগুলি শুশিষ়া 
অনৃশ্ঠত।বে তাহার পা অশুভ? করিয়াছিলেন । 
কৈশোবে যে বেদাশ্বদর্শন তাহার লক্ষ্যবস্ত 
ছিল, তাহার আতা স্বামীঙ্জীর কুপাবলে তীহার 
লাভ হইয়া থাকিবে। বন্ধুভাবে স্মরণ করিলেও 
স্বামীজী তাহাকে গুরুকুপা করিয়াছিলেন যনে 
হয়। শেষের দিকে অমূলা প্রায়োপবেশনের সংকল্প 
লইয়া জাহুদীতটে মাতা ভাঁগীরথীর কোলে 
তাহার পপপুণ্যের সংস্কার ফেলিয়া দিয়া 
সাধনার জগতে প্রবেশ করিলেন। কে জীনে, 
পুনরাঁৰ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রদ্ধষলাভের জন্য 
আবার কৌধায় তপস্ত। করিতেছেন ! 

স্বামীজী বলিয়ীছিলেন, 'পাধু 
গুরু করেনি, তাই একম হ'ল। পীধ- 
কের পতনের উপক্রম হালে তাঁর গুকুই 
তাকে 001)71800600 (বেসামাল ) হ'তে দেন 
না। গ্ররুই তাকে রক্ষা করেন টু 

আমি ভিজ্ঞানা করিলাম, মশায়, আমার 
ঘদি পতন হয়, তাঁহলে কি আপনি আমাকে 
রক্ষা করবেন ? 


অমুল্য 


স্বামীজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, নিশ্চয় 
কারব। তোর সাধ্য কি তোর পতন হম! 
আর যদি তুই নরকেও যাস তোর টিক্কি 
ধরে তোকে তুলে আনব। (ক্রমশঃ) 


“মানব-জমিন, 


ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ 


সবই কি ছাঁয়াবাজী ? 


কয়েকদিন আগে ট্রেনে ক'রে চলেছি । 
দুপাশে কত ক্ষেত, কত নদী, কত বন, কত 
জঙ্গল ছুটে চলেছে । মনে হচ্ছে আমার মনেও 
এ রকম ভাবেই কত দৃশ্য, কত ঘটনা উঠছে, 
থাকছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সবই 
ছায়াবাজী। ভাবছি জীবনও কি এই রকম? 
-_ক্ষণন্থায়ী, অর্থহীন, স্থাফরিত্ব নেই, উদ্দেশ্য 
নেই? তাই যদি হবে, তবে জীবনটাকে এত 
গুরুতর ব্যাপার মনে করি কেন? জীবনের 
ভার দুর্বহ মনে ইজ কেন? কোথায় আটকাচ্ছে? 
কোথায় ভুল হচ্ছে? 

পতিত মানব-জমিন 


এমন সময় রামপ্রসাদের গাঁনটি মনে উঠল £ 
মনরে, তুমি কৃষি কাজ জান না। 
এমন মানবজমিন রইল পতিত-_ 
আবাদ করলে ফ'লত সোনা । 
ঠিক সেই সময়ে একট! জঙ্গল চোখে পড়েছে। 
আগাছায় লতায়-পাতায় সব মিশে একটি ঘন 
বন তৈরি হয়েছে । জমি যে আছে, তা দেখাই 
যাচ্ছে না । স্বতঃন্ব্ত আলোক, সর্বশ বাতাস, 
এ-দব প্রবেশের পথ পযন্ত কুদ্ধ। তখন মনে 
উঠল, ঠিক তাই তো। কামনা বানা আসক্তিতে 
আমার মন যে একেবারে পরিপূর্ণ; এতে জ্ঞানের 
প্রকাঁশ, ভূমার উপলব্ধি যে একেবারেই অনস্তব। 


আবাদ আর্ত 
কিন্তু ক্ষেত্রের আবাদ করতে হবে। তার 
আগে আগাছা কাটতে হবে। ক্ষেত্রজ্ঞ এলেন। 
,এসে প্রথমেই বড় বড় গাছের বড় বড় ভালপাল। 
' কাটলেন, তাতে জড়ানো! লতাপাতাগুলি কাট- 


লেন। তাতে খানিকট! জমিতে সর্ধালোক ও 
বায়ুর প্রবেশ সম্ভব হ'ল। কিন্তু যেখানে যেখানে 
গাছের গুঁড়ি ছিল, সেগুলি সেখানে রয়েই গেল। 
সেখানট! সাফ হ'ল না। শ্রীগুর এমে কিছু 
কিছু কামনা-বাসনাঁর বিনীশ করেন বটে, শিক্বের 
তখন মনে হম, সে ঝড় সাধু হয়েছে, আসক্তি 
জয় করেছে। এ কথ] সে হয়ত মুখে বলে না। 
কিন্ত তার মনে জাগে যে অপর মকলে আসক্তির 
দাস, আমি অনাপক্ত। আসক্তির প্রকোপ 
একটু কমেছে, শ্রীভগবানের আভাস কিছু কিছু 
পাওয়া যাচ্ছে, কিন্ত অহঙ্কারের মূলগুলি এখনও 
যায়নি। এই অহঙ্কারের মূলগুলি উৎপাটিত 
না হওয়া পর্যন্ত আবাদ সম্ভব নয়। 
অহঙ্কারের মূল 

মূলগুলি কাটবার কথা বলিনি। ওগুলি 
উৎপাটিত করার কথা বলছি। এইজন্য বলছি 
ষে মূলই তো! সর্বনাশ করে । মূলের ছুটি কাজ ; 
এক-অন্য স্থান থেকে রস আকর্ষণ ক'রে গাছ- 
টিকে বাচিয়ে রাখা, দ্বিতীয়ত:-.গ।ছটিকে 
জমিতে দৃটসংলগ্ন ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। 
কিন্তু এই ছুটি কাজই অলক্ষ্যে মাটির তলাতে 
হয়, চোখেই পড়ে না ষে কখন কি হচ্ছে। 
শ্ীপ্তরুর কাছে আসবার আগে আমরাও বুঝতে 
পারি না, আমাদের মনে কিভাবে অহঙ্কার বুক্- 
ভাবে সন্তীবিত হচ্ছে, কি ক'রে অহঙ্কার সুদ 
হচ্ছে। হায়। এতদিন তো ভেবেছিলাম, 
ভন্ররতা, শিষ্টাচার-_যেগুলিকে সংসারে ভালো! 
বলে, সেই রকম কাজকর্ম, আচার-বাবহার, 
কথাবার্তাই যথেষ্ট । শ্রীগুর এসে বুঝিয়ে 
দেন, এর ভেতরে ফাকি কোঁথায়। ভব্র 
ব্যবহার করি, অন্তে আমার সঙ্গে ভত্র আচরণ 


শরীর, ১৩৬৭] 

করবে ঝলে, অপরের কাছে বিনয় দেখাই, 
অপরের কাছে মান পাব ঝলে_-শিষ্াচার করি, 
নমাজের শাসনে, রাষ্ট্রেরে শাপনে_ এগুলি যে 
সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। শ্রীভগবানের পথে এগুলির 
যে কোনও মূলা নাই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'তে 
হবে। তবে সেই নিরপেক্ষ সত্তার সন্ধানে বেরুতে 
এ পথের এই একমাত্র পাথেয়। 


জমির সমত। থাকে ন! 


মূল উৎ্পাটিত করাতে জমি বিপর্যস্ত হ'ল। 
জমির সমতা রইল না; বিষম হ'ল। আবাদের 
সময় এ “বিষম” সমুপস্থিত হবেই। এই “বিষম” না 
এলে ক্ষেত্র বুঝতেই পারে না যে ক্ষে্রজ্জের 
আবির্ভাব হয়েছে । অজু'ন জানতেন_-তিনি 
গত্রিয়, ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনই তার কর্তব্য । কিন্তু 
যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখলেন বিষম ব্যাপার। 
আত্মীয়বধ, স্বজনবধ, গুরুজনবধ--এ সব না ক'রে 
শাত্রধর্ম পালন কর! যায় না। তখন তিনি 
শ্গেত্রজ্জের কাছে ক্ষেত্রের ধর্ম বুঝতে চাইলেন । 
এবং তার পরেই ক্ষেত্রজ্ের আবির্ভীব বুঝতে 
পাবলেন। ঘিনি শুধু সথা বা স্বজনমাত্র ছিলেন, 
তিনি যেকি হলেন সে কথা দূরে থেকে স্মরণ 
কবেও সঞ্জয়ের পুনঃ পুনঃ বোমহ্রণ হ'তে 
লাগল। তাই বলছিলাম, ক্ষেত্র বিষম ন! হ'লে 
ক্ষেত্রজ্জ আমেন না, তার মহিমা বোঝা যায় না, 
আবাদ হয় না। 


সর্বত্র হলচালনা 


ক্ষেব্রস্্ ক্ষেত্রের কোন অংশই বাদ দেন না। 
যেখাঁনে মূল গভীবুভাবে প্রোথিত আছে সেখানেও 
ইলচাঁলনা করেন। ক্ষেত্রের বুক বিদীর্ণ হয়। 
তখন মে অস্থভব করে, বাদনা-কামনা কি নিবিড় 
ভাবেই ভাকে ছেয়ে রেখেছিল। যাদের আঁদর 
ক'রে মে একদিন বুকে তুলেছিল, এখন তাদের 
সপাতে হচ্ছে__-এতে ব্যথা আছে বই কি! 


 আনধজহিনা 


শত 


ত্যাগে কষ্ট আছে বই কি! কিন্ত ক্ষেত্র 
শুধু হল চালনা করছেন না, তিনি থে ভার 
শ্রীচর্ণের স্পর্শ দিচ্ছেন ক্ষেত্রের সর্বত্র । আহা, 
সেম্পর্শ যে ক্ষেত্র পেয়েছে সে তো ব্লবেই, 
প্রতুজী, চরণকী পাশ বুল|9। অঙ্গন অঙ্গ 
লাগাও।' 
আগাছার বূপাস্তর 

তখন বিষম থেকে সমে এসেছি । জমিট! 
আর বন্ধুর নেই, সমতল হয়েছে । কিন্তু তবুকি 
ক্ষেত্রের খেদ যাচ্ছে? ভাবছে, “প্রত, কই তুমি 
আমার কামনা-বাসনাগুলিকে দূর করলে না 
তো, সেগুলিকে চাপা দিলে মাত্র। আমার 
বাসনা সব রয়েই গেল যে। একি হ'ল ঠাকুর! 
ক্ষেত্রজ্ঞ হাঁসেন বলেন, 'থাম্‌, থাঁমূ, তুই ক্ষেব্রজ্ঞ-- 
না, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ? তুই ক্ষেত্রের কি বুঝিস্‌ 
বলতো? গ্যাখ না যা করেছি, তাঁর ফল কি 
হয়! তোঁর জমিট। যে পালটে দিয়েছি । আগে 
জমিতে কেবল কাঁটা-জঙ্গল ছিল, মনেতে ছিল 
কেবল কামনা-বলনা। এখন যে তাতে আলো” 
কের, বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিল । আর এ যে ঘাস- 
গুলি ফেলে দিইনি, তাঁর কারণ ওগুলিতেই 
জমির উর্বরা শক্তি বাড়বে। যে কামক্রোধ- 
গুলি জাগে তোকে কত কষ্ট দিয়েছে, এখন 
সে গুপিই কত উপকারে আমনবে। মনটা যে 
পালটে দিয়েছি । এখন ঠাকুরকেই কামনা করবি। 
তাকে না পাবার জন্য ক্রোধ হবে। তিনি যে 
লোভের জ্িনিন, এটা ঠিক বুঝবি। তুই যে 
সামান্য নয়, তিনি যে তোর আপনার-_-এই 
মদ বা গর্ব আসবে। “সে ব্ূপ একবার হেরে কলুষ 
হরে, কিবা করুণাঁভরা আখিরে--এতে তো 
মোহ হবেই । অপর ভক্তদের কেমন স্থন্দর হচ্ছে, 
ভোর কিছু হচ্ছে না,_এ মাৎপর্য হবে বই কি! 
তুই কি ক্ষেত্রজঞ? তুই কেমন ক'রে বুঝবি যে, 
কবে ক্ষেত্র নরম হয়েছে, কবে তাতে বীজ 


৩৭৪ 


প্রোথিত করেছি । কবে তোকে ব্যাকুলতা। দিয়ে 
ক্ষেত্রে অশ্র-জল ফেলিয়েছি, কবে পচা কাঁমনা- 
বাসনাকে সারে রূপান্তরিত করেছি--এসব তুই 
বুঝবি কেমন ক'রে? তুই শুধু এইটে জেনে 
রাখ, এইটে বোঝ, যে তোর ক্ষেত্রের জন্য 
একজন ক্ষেত্রজ্ঞ তুই পেষেছিস্‌। তোর আর 
ভাঁবনাচিস্তা নেই ।? 


অস্কুরোদ্গম 


তবু কি ক্ষেত্র আশ্বস্ত হয়? তবুকিসেএ 
আশ্বাম মানে? ষখন অস্কুর হয়েছে, তখনও 
ভাবছে, “একি হ'ল? এই কি ভগবান-লাভ? 
যে কামনাবাসনার নাশ করা হ'ল, সেগুলি 
কত প্রকাণ্ড ছিল। আর এতো! একরত্তি। 
বাতাসে কাপে, রোদ্দ,রে শুকৌয়, দেখতেও তো] 
ঠিক ঘাসেরই মতন। ঠাকুরকে পেলুম না, 
এক একবার মনে হয় মান! এ চাওয়া কি 
চাওয়া হচ্ছে?” ক্ষেত্রজ্ঞ হাসেন, বলেন, "তুই কি 
কখনও ধান দেখেছিস যে ধান জানবি? আমি 
ধান জানি, এককে বহু করাই যে আমার কাজ। 
আমার অন্য কাঁজ নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল 
ফলানো, এই আমার খেল1।, 

সফলতা 

কি আশ্চর্য! কিছু বাদে ক্ষেত্র অহভব 
করে-_তাই তো ক্ষেত্রজ্ঞ ঠিকই বলেছেন। 
ঈশ্বর-বাদনা তো! অন্য কামনার মতো নর। 
এই ক্ষীণ বাপনার কী বিপুল শক্তি! সে 
অনুভব করে জন চতুর স্মেরু' শিখর 
স্থৃতায় বাধিতে পারে; মাকড়ের জালে মাতঙ্গ 
বাধিলে এসব মিলয়ে তারে ॥ যতই সে এই 
চিন্তা করে, ততই সে সমুন্ত হয়, অনন্তের 
দিকে অগ্রসর হয়। শ্যামলতা আর থাকে 
না। সে যে শুধু হূর্ধীলোকে প্রদীপ্ধ হয় এমন 
নয়, মেই আভা তাঁর সারা গায়ে ফুটে ওঠে। 
শিশিরের পেলবভাতে আর লৌকুমার্যে সে 
মণ্ডিত হয়। বাতাঁদ এমে তার কানে কানে 
কি মেছুর বাঁশীর সুর বাজিয়ে তাঁকে দোল দিয়ে 
যায়। নে থেকে থেকে কেপে ওঠে) কখন 
বা অশ্রদিত্ত, কখন বা হাশ্যদীপ্ধ। ভার 
শীর্ধদেশে সে ক্ষেত্রজ্ঞের ম্বর্ণপ্রভ আশীর্বাদ বহন 
করছে। সে জানে, তাঁতে ক'রে যে জগতের 


উদ্বোধন 


(৬২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ক্ষুধা যিটবে এই শুধু নয়, তাতে তার নিজের 
অমৃত্বত্বও নিহিত আছে। ০ মরেও মরবে 
না। পে মরতে পারে না। সেই অমৃতের 
স্থবান আকাশে বাতাদে ছড়িয়ে পড়েছে । 


পতিত যে পতিতই রঈল 


ট্রেন ছুটে চলেছে । তখন মনে উঠছে, 
হায়। ঠাকুর, এ সবই কি কথার কথা? 
ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্--এসব কি পুঁথির পাঁতাতেই 
নিবদ্ধ থাকবে? তুমি কি শুধু গুটিকয়েক ক্ষেত্রে 
মোনার ফমল ফলাবার জন্থই আল? বন বাদাড, 
পতিত জমি_ এইতো বেশী দেখতে পাচ্ছি। 
কটি ক্ষেত্রে ধান ফলছে ? তখন মনের মপো 
ঠাকুরই উত্তর দিচ্ছেন, 'তুই কি জানিস্‌ না থে 
আঘি শুধু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, শ্ষেত্রস্বামীও | জমি পতিত 
হ,ক আর যাই হ'ক, ও আমারই জমি। ওর এক 
ইঞ্চিও অপরে নিতে পারে না। সামন্ত জমিদাঁব 
কত কাঁওড করে, কত ফৌজদারী ক'রে নিজে 
অধিবার বজায় রাখে, আর আমি বুঝি ছেডে 
দেব? পতিত রেখেছি--সে আমার ইচ্ছা। 
আমার কাঁছে পতিতই বা কি, আর শন্তপৃর্ণই ব। 
কি-ছুইইই আমার জমি। আজ যে ক্ষেত্র 
শশ্যপূর্ণ, কাল সে পতিত; আবার আজ দে 
ক্ষেত্র পতিত, কাল সে শস্যসস্তীরে সমুদ্ধ। 
কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, কে বুঝবে বল্‌ তে|?' 


৫ 


তু জগন্নাথ 

এ কী ঠাকুর! একী হ'ল? পতিত 
থাকবার গ্লানি আমার মন থেকে চলে খাচ্ছে 
যে, আমি কি একেবারেই জড়? তোমাকে 
চাই না। তবু ব্যাকুলতা নেই ! না, না, তুমি 
যে ব্যথাহারী, তাই ব্যথা দূর হয়েছে। সত্যি 
তো, আমি কেন ব্যাকুল হবো? তুমি তো 
স্বীকার করেছ, প্রভু, যে আমি তোমার, 
আমি যাই হইনা! কেন, আমি যে তোমার 
তুমি জগন্নাথ, আমি তো! জগংছাড়া নই,- তুমি 
আমারও মাথ, আমার গ্বামী, আমার প্রত্র, 
আমার দয়িত, আমার প্রিয়, আমার ঠীঁকুর। 
তুমিই তো বলেছ যে তোমারই সব, আমিও 
তোমার, তাহলে মানবজমিন পতিত থাকুক 
আর মোনাই ফলুক, তাতে আমার কিছুই আমে 
ঘাঁয় না। তোমারই জমি, তোমারই ফমল! 


বৈরাগ্যশতকম্‌ 


অনুবাদ £ স্বামী ধীরেশানন্দ 
বিষয় পরিত্যাগ বিড়ম্বন৷ 
তৃষ্ণানদী উত্তীর্ণ হইয়া ফোৌঁগিগণ ব্রহ্ধানন্দ অন্গভব করিমা থাকেন, ইহ পূর্বে কথিত 
হইয়াছে, কিন্তু বিষয় পরিত্যাগ করা কিংবা ভৃষ্ণারহিত হওয়া অপস্ভব। বিষয়-ত্যাগ বড়ই দুর, 
কারণ মোহ-প্রভাবে সে চেষ্টা প্রাঁদই ব্যর্থতায় পর্যবদিত হয। বিরল কোন ভাগ)বান পুরুষই 
উহ] পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন_ ইহাই বর্তমান দশটি শ্রোকে বনিভ হইতেছে। 
ন সংসারোৎপন্নং চরিতমন্থুপশ্যামি কুশলং 
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিয়শতঃ। 
মহপ্ডিঃ পুণ্যৌতৈশ্চিরপরিগ্ৃহীতাম্চ বিষয়াঃ 
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্‌ ॥১১। 
অনাদি সংসার-পরম্পরায় ( জন্ম পরম্পরায়) সকাম পুণ্যকর্মসমৃহে আমি কোঁন কল্যাণ 
দেখিতে পাই না| পুণ্যকর্মীদির ফল ( সম্পদাদি ) বিচার দৃষ্টিতে (অনিত্য ও দুংখদ বলিয়া) 
আমার চিত্তে ভঘই উৎপন্ন কবিতেছে | মহা পুণ্য ছারা সঞ্চিত দীর্ঘকালব্যাপী বিষয়ভোগ 
বিয়াপভদের অশেষ ছুঃখদন করিবার জন্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। ১১ 
অবশ্যং যাতীরশ্চিরত রমৃষিত্বাপি বিষয়া 
য কো ভেদস্তযজতি ন জনে। যৎ স্বরমমূন্‌। 
্তঃ স্বাতন্ত্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ 
₹ ত্াক্তা হোতে শ্ম্ম্ুখমনস্তং বিদধতি ॥১২॥ 
বিষয় দা পরিতযাবা | পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্বক বিষয় ত্যাগ করিলে উহা তাহার পরম 
আনন্দের হেতু হইয়া থাকে_তাই বলিতেছেন £ দীর্ঘকাস্থায়ী ভোগও একদিন অবশ্ত শেষ 
হয়! যায়। বিষয় নিজেই নিংশেধিত ইক বা পুরুষ তাহাকে ত্যাগ করুক, উভয় ক্ষেত্রেই 
বিয়ের সহিত বিচ্ছেদ__এই ছুই প্রকার বিচ্ছেদের গুভেদ কি? তবে বিষয়াসক্ত মানব স্বত:প্রবৃত্ত 
হইয়া তাহ] ত্যাগ বরে না কেন? বিষয় শ্বয়ং পুরুষকে ত্যাগ করিলে ( অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে) 
উহা এ ব্যক্তির অসীম মানসিক পরিতাপের হেতু হইয়া থাকে; কিন্ত পুকুম স্বয়ং তুচ্ছত্ববুদ্ধি 
সহাঁয়ে উহ! ত্যাগ করিলে এ ত্যাগ তৃষ্কোপশমরূপ অসীম সুখের কারণ হইয়া থাকে 1১২ 
্রঙ্গজ্ঞানবিবেকনির্মলধিয়ঃ কুর্বন্ত্যহো। ছুষধরম্‌ 
যনুপ্চভ্ুখপভোগভাঞ্জাপি ধনান্যেকাস্ততো নিঃস্পুহাঃ। 
সম্প্রাপ্তান্ন পুর। ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্ত ঢৃঢপ্রত্যয়ান্‌ 
বাঞ্থণমাত্রপরিগ্রহানপি পরং ভ্যক্ত,ং ন শক্তা বয়ম্‌॥১৩॥ 
বিষয়-ত্যাগে সমর্থ নিঃস্পহ বিবেকিপুরুষগণকে অভিনন্দন করত মনোরথমাত্রলবধ ধনাদিতে 
সৃহাযুক্ত ব্যক্তিকে ভর্তৃহরি নিন্দ1! করিতেছেন: বর্ধজ্ঞান-বিচার সহায়ে শির্মলচিত্তে মহা পুরুষগণ সম্পূর্ণ 


৩৭ উদ্বোধন : এয বর্ন সংখ্যা 


্পহাশূন্য হইয়া দারাপুত্রধনাদি প্রাপ্ততোগ্যবস্তও ত্যাগ করিয্লা থাকেন) অহো! ইহারা কি দুষ্কর 
ব্রতই না সাধন করিয়া থাকেন! আমরা কিন্ত--যে বস্ত অতীতে লব্ধ হয় নাই, বর্তমানেও যাহা 
হস্তগত নহে এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইলেও যাহার উপর দৃঢ়বিশ্বান স্থাপন করিতে পাবা যায় না, 
এমন কল্পিত বিষয়সমূহে অর্থাৎ বিষয়ের আশীও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নই।১৩ 

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতি: পরং ধ্যায়তাম্‌ 

আনন্দাশ্রকণান্‌ পিবস্তি শকুনা নিংশস্কমন্থেশয়াঃ। 

অস্মীকং তু মনৌরথোপরচিতপ্রাসাদবাঁপীতট- 

ক্রীড়াকাঁননকে লিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥১৪॥ 


নির্জনসেবী আত্মাচিস্তনপরায়ণ পুরুষগণই ধন্য, সুখচিস্তন-তৎ্পর ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ তাই 
কবি বলিতেছেন £ নির্জন গিরিকন্দর-নিবাঁসী জ্যোতিংশ্বক্ষপ পরত্র্ষের ধ্যানকারী পুণ্যাত্মা মহা 
গণের নেত্রবিগলিত আনন্দাশ্র তাঁহাদের অস্কোপবিষ্ট বিহ্গকুল নির্ভয়ে পাঁন করিয়া থাকে । অহে। 
তাহারা ধন্য! আমাদের জীবন মনৌরথরচিত ভবন ও জলাঁশয়তটের ক্রীড়াকাঁননে বিহারকৌতুকা 
সক্ত হইয়াই ব্যতীত হইয়া গগল, ( অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনাতেই অতিবাহিত হইয়া! যাইতেছে )1১৪ 
ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং শয্যা চ ভূঃ পরিজনো৷ নিজদেহমা ্রম্‌। 
বন্ত্রং বিশীর্ণ-শতখণ্ডময়ী চ কন্থা হা হা তথাপি বিষয়! ন পরিত্যজস্তি ॥১৫॥ 
বিষয়-বাদন! পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। বিধয়াভিভূত অথচ অনুতপ্ত পুরুষের ভাব লইয়া 
লেখক বলিতেছেন : আমি মধুরাদিরপবিহীন ভিক্ষান্ে প্রাণ ধারণ করিতেছি, আহার একবার মাত্র। 
ভূমিতলই আমার শয্যা অর্থাৎ শয্যাচ্ছাদন কিছুই নাই ও একমাত্র স্বদেহই আমা কুটুঙ্ব অর্থ 
সেবক-স্বজনাদি আমার কেহই নাই; শতবিচ্ছিন্ন বন্ত্রতব-রচিত কস্থাই আমার পরিধেয় বসন 
অর্থাৎ বাহা ভোগসাধন সববস্থই আমি শ্ষেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি । কিন্ত হায়! কি আশ্চর্য, 
এরূপ অবস্থাতেও বিষয়বানন! আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না।১৫ 
স্তনৌ মাংসগ্রন্থীকনকলশা বিত্যুপমিতৌ মুখ শ্লেক্সাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতগ্‌। 
অবন্ম,তরক্রিন্নং করিবরশিরংস্পধি জঘনং মুহুনিন্দ)ং রূপং কবিজনবিশেষৈগুবূকৃতম্‌ ॥১৬। 
কবিগণ অতি রমণীয় বলিয়া বর্ণনা! করিলেও বিচারদৃষ্টিতে কামিনীর রূপ ভোগ্যবিষয়, সুখ 
ও দুঃখের কারণ তাহ ত্যাগের জন্য এই শ্লোকে তাহার দোব প্রদশিত হইয়াছে ।১৬ 
একো রাগিষু রাঁজতে প্রিয়তম! দেহার্ধধারী হরে! 
নীরাগেঘু জনে বিমুক্তললনাসঙ্গে। ন যম্মাৎ পরঃ। 
দুর্যারস্মরবাণপন্নগবিধব্যাবিদ্ধমুগ্ধো জনঃ 
শেষঃ কামবিডম্বিতান্ন বিষয়ান্‌ ভোক্ত,ং ন মোক্ত,ং ক্ষম£ ॥১৭॥ 
একযাত্র মহাদেবই ঘথার্থ অশ্রাশী ও বিরক্ত ;__অস্রাগিপুরুষগণের মধ্যে আপন প্রিয়তম! 
পাবতীর অধাজ বামাজে ধারণকারী মহাদেব অতুলনীয়রূপে বিরাজমান, অর্থাৎ ক্ষণমাত্রবিচ্ছেদেও 
অসহিষুঃ হইয়া বামা্সে প্রিয়তমীকে ধারণ করাতে দদাশিব গ্রেমিকেষ্ট? পুন; বীতরাগ পুরুষ 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] বৈরাগ্যশতকম্‌ ৩৭৭ 


গণের মধ্যেও মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নাই, কারণ ললনার প্রতি তাহার কোন আগক্তি 
নাই। এই দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত অপর মকলেই ছুর্নিবার মদনবাণরূপ সর্পের বিষে বিদ্ধ 
হইয়। যুঢ় হইয়া আছে, তাহারা কামপ্রেরণায় সংগৃভীত (স্ত্রী-অন্ন- পানাদি ) বিষয় ঠিক ঠিক ভোগ 
করিতেও পারে নী, ত্যাগ করিতেও পাঁরে না। ১৭ 

অজানন্‌ দাহাত্যং পততু শলভস্তী ব্রদহনে 

স মীনোহপ্যজ্ঞানাদ্‌ বডিশযুতদশ্নীতু পিশিতম্‌ 

বিজানস্তোহপোতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্‌ 

ন মুধগামঃ কীমানহহ গহনো মোৌহমহিমা ॥১৮। 

মোঁহেব ছুনিবারত্ব বর্ধিত হইছেছে £ রূপমুদ্ধ পতঙ্গ অগ্নির দহন-সাযর্থ্য (ও দহন-যন্ত্রণা ) 

না জানিয়া জাজলামান অগ্রিতে প্রবেশ করে ও বিনষ্ট হঘ, মতন্তাও আসন্ন বিনাশ বিষয়ে 
অজ্ঞ হলিয়াই বন্ডশি-গ্রথিত মাংসথগড গিলিয়্া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হায় কি আশ্চর্য, 
আমরা বিচারে সমর্থ হইঘাও অশেষ অনর্থ-সঙ্টল ভোগ্য বিযিষসমূহ পবিত্যাগ করিতে পারি না। 
অহোঁ! মোহের মহিমা কি ছুবিজ্ঞেয় ।১৮ 

তৃষা! শুষাত্যাস্তে পিবতি সলিলং শীতমধুবম্‌ 

ক্ুধার্তঃ শাল্যন্নং কবলয়তি মাংসাদিকলিতম্‌ 

প্রদীপ্তে কামাগ্পৌ সুদুটতরমালিঙ্গতি বপূম্‌ 

গ্রতীকাবং ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্বস্ততি জনঃ ॥১৯॥ 

অজ্ঞান-প্রভাবেই ভোগবিষয়ে পুকম সুখবুদ্ধি কিরা থাকে ।_ তৃষ্ণায় শুষ্ষকঠ হইয়া মানুষ 

শীতল সুমিষ্ট জল পান কবিয়! থাঁকে, ক্ষুধার্ত হইলে দধি-দুত-মাঁংসাদিসহ স্ুম্থাদু অন্ন ভোজন করে, 
ইত্যাদি। বিচাঁবদুট্টিতে ইপ্তলি তন্তৎ রোগের প্রতিমেধধক উষধমাত্র, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ লোকে 
উগ্তলি স্থখ_এইরূপ বিপন্ীত জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ১৯॥ , 


তুঙ্গং বেশ্ম স্তাঃ সতামভিনতাঃ সংখ্যাতিগঃ সম্পদঃ 

কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চ নবমিত্যজ্কানমূটো জনঃ 

মত্বা! বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকাঁরাগৃতে 

সংদৃশ্য ক্ষণভন্্রং তদখিলং ধন্স্ত্ সনন্তস্ততি ॥ ২০ ॥ 

ংসারবিষয়াসক্তিবশতঃ অজ্ঞানী বন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ সর্বনঙ্গ পরিত্যাগ করত 

কুতকৃত্য হইয়া থাকেন ।_ পমুন্নত গৃহ, বিদ্ধচ্জনপ্রশংগিত বিছ্যাবিনয়াদি গ্রণবিশিষ্ট পুত্রগণ, অপরিমিত 
ধনরাশি, কল্যাণী পত্তী ও নব যৌবন লাভ করত মোহমুগ্ধ মানব এ গুলি চিরস্থাযী মনে করিয়া 
সংসাররূপ কারাগৃহে প্রবেশ করে এবং আসক্ত হয়। কিন্তু ভাগ্যবান পুরুষই সম্যক বিচার 
সহাঁষে সর্ববিষয়ভোঁগ ক্ষণস্থায়ী জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়। থাকেন ॥ ২০॥ 


শ্রীশৈলম্-যাত্রা 


স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


বছুদিন হইতে বিখ্যাত শিবক্ষেত্র 'ভ্রীশৈলম্‌” 
দর্শনের প্রবল আকাজ্জা। দেবাদিদেব মহাদেবের 
অশেষ কৃপায় সম্প্রতি উহ] পূর্ণ হইয়াছে । 

এ বৎসর শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকাঁনন্দ জয়স্তী- 
উৎসবে স্থানীয় ভক্ত ও বন্ধুদের সাগ্রহ আহ্বানে 
হায়দ্রাবাদ যাইবার স্থযোগ হইয়াঁছিল। সেকেন্দরা- 
বাদের উপকণ্ঠে বেগমপেট এরোড্রোমের পার্খে 
জীবামরুষমঠ সুন্দর ও নির্জন পরিবেশে অব- 
স্থিত। মহাত্বী বামচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের 
শিল্ত হ্বানী যোগেশ্বরানন্দ কতৃক উক্ত মঠ 
প্রীয় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত। বর্তমানে 
স্থানীয় কয়েকজন ভক্ত উহার পরিচালনা 
করিতেছেন। এই দূর দেশেও শরশ্রঠাকুর ও 
স্বামীজীর প্রতি অশেষশ্রদ্ধীসম্পন্ন বছুপংখ্যক 
ভক্ত ও বন্ধু দর্শনে আনন্দে মন ভরিয়া 
গিয়াছিল। এই আনন্দ পরিপূর্ণতা লীভ করে-__ 
যেদিন সেকেন্্রাবাদে মৃহবুব কলেজ হলে 
স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু বলিবার আহ্বান আসে, 
কারণ এ হলের প্রাটফরমে দঁডাইয়াই আমেরিকা 
যাত্রার প্রাক্কালে ১৮৯৩ খুঃ ১২ই ফেব্রআরি 
প্রায় একসহস্ত্র শোতাঁর সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ 
ত্বাহার প্রথম সাধারণ অভিভাষণ প্রদান 
করেন । বল! বাহুল্য, এ হল আমাদের নিকট 
একটি তীর্ঘস্থাম। 

হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রীবাদ শহর দুইটি 
পাশাপাশি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান 
মাত্র চার মাইল। সেকেন্দ্রাবাদ শহরে বিখ্যাত 
পুরাতন কালীমন্দির দর্শনে খুব আনন্দ হুইল। 
উভয় শহরের এবং উহাদের নিকটবর্তা 
ন্ান্ত ভ্রষ্টব্য স্থানসমূহ, যথা-_সালর-জঙ্গ 


মিউজিয়াম, গোলকুণ্া ফোর্ট, ওসমাঁন সাগর 
প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্বক সেকেন্দ্রীবাদ হইতে 
রাত দশটায় বাঙ্গালোর-গামী ট্রেনে উঠিয়া ১৫১ 
মাইল দূরে কাঙ্চলি শহরে অবতরণ করি 
ভোর পাচটায়। কান্থল অন্ধপ্রদেশের একটি 
দিলা-শহর | অন্ধপ্রদেশ মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ 
হইবার পর কান্রলেই প্রথম অঙ্জপ্রদেশের 
রাজধানী স্থাপিত হয়। বেশ বড় শহর। 
মাদ্রাজ হইতে ইহার দূরত্ব ৪০৭ মাইল। বোস্বাই 
লাইনের গুপ্টাকল জংশনে ট্রেন বদল করিয়। 
মিটার গেজ ট্রেনে কান্থল যাইতে হয়। 

কাল হইতে রোজ ছুইখানি বাস শ্রীশৈলম্‌ 
যায়__প্রথমথানি ছাঁডে ভোর সাড়ে পীাচটায় 
এবং দ্বিতীয়খান দুপুর সাড়ে বারোটায়। 
কাল হইতে শ্রীশৈলমূ ১১০ মাইল। পথে 
বাসের ছুইটি প্রধান বিরতিস্থান) প্রথমটি 
৪৫ মাইল দুরে আত্মকুরে, পথ সমতল; 
দ্বিতীয়টি দৌরনালে, আত্মকুর হইতে ইহার 
দুরত্ব ৪০ মাইল-_কিছু কিছু চড়াই উতরাই 
আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ স্বন্দর--ছুই পাশে শাল 
ও বাঁশের ঘন জঙ্গল। কোথাও ক্চিৎ 
আবাদী ক্ষেত্র দেখা যায়। দৌরনাল হইতে 
প্রকৃত পাহাড়ী রাস্তা শুরু হইল_-এখান হইতে 
শ্রশৈলমের দূরত্ব ৩৫ মাইল। গ্াকাবাকা 
পাহাড়ী পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। 
পথের ছুধারে নানাপ্রকার বৃক্ষলত! পুষ্প 
পৰিপূর্ণ জঙ্গল। দৃশ্য অতি মনোহারী। 
সর্বোচ্চ স্থান যাহা অতিক্রম করিতে হয়, সমুদ্র 
হইতে তাহার উচ্চতা ২৮৩৫ ফুট । উহার 
পরই আবার উত্রাই শুরু । পীচ-ছয্র মাইল 


শ্রাবণ, ১৩৬৯ ] 


দুর হইতেই শ্রীশৈলম্‌ পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকা 
ও মন্দির এবং তাহার পাশেই কৃষ্ণানদী দৃষ্ট 
হয়। কৃষ্তান্দীকে এখানে পাতাল-গঙ্গা বলা 
হয়। মন্দির হইতে ইহার দুরত্ব প্রীয় 
দুই মাইল। জল স্পর্শ করিতে হইলে অনেক 
নীচে নামিতে হয়। অনেক যাত্রী এই পবিভ্র 
নদীতে অবগাহন জান করিয়া থাকেন। মন্দিরের 
খুব কাছেই বাস-স্ট্যাঁ্। কান্রল হইতে 
শ্রিশৈলম্‌ পৌছাইতে প্রায় ছয় ঘণ্ট1 লাগে, এবং 
বাসের ভাড়া টাকা ৬৩৭। এছাড়া অক্ধ- 
প্রদেশের অন্যতম জিলা-শহর গুণ্ট,র, মহকুমা- 
শহর নন্দীয়াল এবং রেলওয়ে জংশন গ্রপ্টাকল 
হইতেও শ্রীশৈলম্‌ পর্যস্ত সোজা বাঁস চলে। 
শ্রীশৈলম্‌ দেবস্থানম্য কতৃক্কি বাসগুলি পরি- 
চালিত । এ গুলি মন্দিরেবই সম্পত্তি। উহা! 
হইতে মন্দিরের বেশ আয় হয়। রাস্তা বরাবরই 
পিচের; গত দুই বৎসর হইতে শ্রীশৈলম্‌ পর্যন্ত 
বাঁ যাতায়াত করিতেছে। প্রায় ছুই বৎসর 


পূর্বে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন এ তীথ 


দর্শন করিতে আসেন, তখন বাস্তাগুলি নিমিত 
হয়। বলা বাহুল্য, দূর হুইতে হাঁজার হাজার 
দর্শনেচ্ছু ভক্ত নরনারীর মন্দির-দর্শনের খুবই 
স্থবিধা হইয়াছে । কিছুকাল পূর্বেও আত্মকুর 
হইতে বাসে নাগলুটি পর্যন্ত আসিয়া সেখান 
হইতে পদত্রজে ২৫ মাইল অতিক্রমপূর্বক 
শ্রশৈলমে পৌছিতে হইত। পাকদণ্ী পথে 
দুরত্ব কম ছিল। ধাহারা পদত্রজে যাইতেন, 
তাহারা শ্রীশৈলমের পাচ মাইল পূর্বে "শেখর' 
নামক মন্দিরের চুড়ায় আরোহণ পূর্বক সেখান 
হইতে প্রথমে মন্দির দর্শন করিতেন। শেখরের 
উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফুট) উঠিবার পিঁড়ি 
আছে। এখনও গরীব যাত্রীর নাগলুটি হইতে 
পদত্রজেই গমন করিয়া থাকেন। দেবাদিদেব 
মহাদেবের স্মরণ মনন করিতে করিতে মনোরম 


প্রশৈলম্‌ াত্রা 


৬৭৪ 


লতাপুষ্প-শে(ভিত পাহাড়ী পথ ধীরে ধীরে অতি- 
ক্রম পূর্বক অবশেষে গন্তব্যস্থল- শ্রীভগবানের 
পদতলে উপস্থিত হইতে পারিলে ঘাত্রীর মন 
বিমল আনন্দে ও স্বন্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইত। 
আজকাল সর্বত্র যানবাহনের স্ুব্যবন্থার সঙ্গে 
সঙ্গে দুর্গম তীর্থগুলি অনেকেই হয়ত দর্শন করিতে 
পারিতেছেন, কিন্তু এ স্থানগুলির গান্তীর্ধ 
যেন কমিয়া যাইতেছে। 

সহজলভ্য বস্তর প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ 
সাধারণতঃ কমই হইয়া থাঁকে। যাহা হুর্লভ 
ও  কষ্টসাধ্া-_-তাহা পাইলে মন আনন্দে 
পরিপূর্ণ হয়। শ্রীভগবান ভক্তা্গ্রহার্থই যেন 
স্বীয় আবালস্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন 
বিপৎসঞ্কুল ও অত্যন্ত দুর্গম পাহাঁড পর্বত গুহ! 
ও জঙ্গলের মধ্যে । ব্দরীনাঁথ, কেদারনাথ, 
কৈলাস, অমরনাথ প্রভৃতি উহার সাক্ষ্য দেয়। 
স্বভাবতই এসব তীর্ঘদর্শনে পৃৰে অনেক সময় 
লাগিত এবং তীর্ঘযাত্রীরা এ সময শ্রীভগবানের 
স্মরণ-মননে অতিবাহিত করিত। 

যাহা হউক, এখন আমর! পূর্বকথার অনুদরণ 
করি। পুর্বব্যবস্থা্যায়ী কান্গলের পরিবহণ- 
পরিচালক শ্রীশৈলম্-গামী একখানি বাদে আমা- 
দের "জন্য আপন পূর্বেই সংরক্ষণ করিয়া 
রাপিয়াছিলেন। ভোর ৬্টায় তাহার বাঁপা 
হইতেই আমর| বাসে উঠিলাম। এতদিনের 
স্বপ্ন শীদ্ধই সফল হইবে ভাবিয়া অপার আনন্দ 
অন্গভব করিতে লাঁগিলাম।  ভ্রুতগামী 
(০%).9৪9 ) বাসটি পথে মাত্র ৩৪ জায়গায় 
থামিয়া দীর্ঘ ১১০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক 
ছুপুর সাঁড়ে বারোটায় আমাদের মন্দিরের প্রায় 
সামনে আনিয়া উপস্থিত করিল। এখানে 
প্রথমে ধুলাপাঁয়ে ঠাকুর-দর্শনের বিধি আছে। 
মন্দিরের প্রবেশদ্ধারে আমাদের বিছানাপত্র 
রাখিয়া তাড়াতাড়ি গোপুরমূ অতিক্রমপূর্বক 


৬৮০ 


গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে উপস্থিত হইলাম। 
সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্যস্ত কোনরূপ দর্শনী ন! 
দিয়া মকলেই দর্শন করিতে পারেন। অন্য সময় 
যাইতে হইলে যাত্রীপিছু ১২ টাকা প্রবেশ ফি 
দিতে হয়। মন্দিরের কর্মচারীকে ১৯ টাঁকা 
দিয়া আমরা গর্ভমন্দিরে একেবারে দেবতাঁব 
সামনে আদিয়া পড়িলাম। ভিড় কম থাকায় 
খুব ভালভাবেই দর্শনাদি হইল। দর্শনী দিয়া 
ধাহারা প্রবেশ করেন, তাহারা শ্বীপুরুষ বাঁলক- 
বাঁলিক। নিখিশেষে সকলেই ভগবানকে মস্তকের 
দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পাবেন । 
মন্দিরের কর্মচারীকে পুবেই খবর দেওয়া 
হইয়াছিল। তিনি বাথরুমসহ দুইকামরার একটি 
কুটারে (০০%৮০৪০ ) আমাদের থাঁকিবার ব্যবস্থা! 
করিয়া দিলেন। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রা- 
বাসের একটি প্রাক্তন ছাত্রও আমার সঙ্গে 
হায়দ্রাবাদ হইতে আপিয়াছিল। এই কুটার- 
গুলির ২৪ ঘণ্টার ভাড়া ১০২। ইলেক্টিক 
লাইট আছে, কিন্তু জলের ব্যবস্থা তখনও হয় 
নাই। কুটারের রক্ষক রাম্তার ধারে অবস্থিত 
জলের কল হইতে জল আনিয়]দেয়। আপবাবের 
মধ্যে দুই খানি লোহার খাট, টেবিল, চেয়াঁর, 
জলের কুঁজা, ঘড়া ও বাঁথটৰ আছে। এইব্ধপ 
মাত্র ৫টি কুটার আছে । আমার পাশের কুটাৰে 
শৃজেরী-মঠের শ্রুশঙ্করাঁচাধ সদলবলে অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনদিন পূর্বে তিনি শ্রশৈলম্‌ 
দরশনে আসিয়াছিলেন_-সঙ্গে প্রায় 
জন লোক, ২টি মটরগাঁড়ী, ১টি লরী ও ২টি 
ছোট বাদ, সবই ওঁর নিজের। অন্ধ গভর্ণমেন্ট 
হইতে ৫৬ জন পুলিশ কনেস্টবল তীহার 
শরীর-রক্ষক হিলাবে আসিয়াছিল। উনি এদিনই 
বিকালে রওনা হইবেন, কাজেই স্নানের পরই 
আমি তাহার সহিত দেখ! করিয়া! ২০২৫ মিনিট 
ছিন্দীতে কিছু আলাপ করিলাঁম। রামকৃষ্ণ 
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উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ_-৭ম সংখ্য 


মঠের কোঁন কোন সাপুকে তিনি চেনেন, 
কয়েকটি আশ্রমেও গিয়াছেন; উদারভাবসম্পন্ন 
দেখিয়া আনন্দ হইল। আমাদের কিছু বিছু 
পুস্তকাদিও পড়িয়াছেন, অনেক ভাষা জানেন, 
সংস্কৃতি বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি আছে। তাহার মাতৃভাষা 
তেলুগু । শ্রীরামকুষ্ণ সম্বন্ধে বলিলেন, 'উনি তো৷ 
স্মাধিমান্‌ পুরুষ ছিলেন।, আরও বলিলেন, 
'আজকাল সাধুবা কিছু সেবাঁকাঁজ না কলে 
দেশের লোক তাহাদের পছন্দ করে না, কিন্তু 
আমাদের কৌন কাজ করার উপায় নাই, তলে 
রামরুষ্চ মিশনের সাধুবা দেশের সেবা কবিয়া 
আমাদের মুখ রক্ষা করিতেছেন ইত্যাদি । 
তেলুগ্ড ভাষায় প্রারামরুষ-উপদেশ? পুত্তক 
তাহাকে উপহার দিলাম, এবং তিনিও খুব 
আনন্দের সঙ্গে উহা গ্রহণ করিলেন। সাঁডে 
তিনটার লময় তিনি সদলবলে রওনা হইয়া 
চলিয়া গেলেন। 

ইতিমধ্যে মন্দিখের ভোঁজনালয় (০%00140 ) 
হইতে বড টিফিন কেরিয়ারে আমাদের খাবার 
আপিয়া গিয়াছে। আহারের পর একট 
বিশ্রামান্তে শ্রুশৈলম্‌ স্থানটি দেখিবার জন্য বাহির 
হইলাম। সমগ্র উপত্যকাই প্রায় মন্দিখের 
সম্পত্তি। বান্তার ছুপারেই বিরাট বিরাট 
ধর্মশাল। নিমিত হইতেছে । এসব কাঁজের জন্য 
গ্রায় পাঁচশত শ্রমিক পরিবার এখানে অস্থাধি- 
ভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। তাহাদের জীবনযাত্রা 
খুবই অনাড়ম্বর। “তিরুপতি দেবস্থানম্‌*ও এখানে 
এক লক্ষ টাকা বাষে একটি ধর্মশালা নির্ম।ণ 
করিতেছেন। এখানে ডাকঘর, হাসপাতাল, 
থানা এবং একটি টুরিষ্ট-হোম আছে। দেখি- 
লাম, কয়েকজন ইও€রোপীয় ভদ্রলোকও এই 
স্থানটি দেখিবার জন্য আনিয়াছেন। অন্ধ 
সরকারের বিশেষ আগ্রহ যে, তৃতীয় 
পাচশালা পরিকল্পনার সময় ২৫৩০ কোটি টাকা 
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ব্যয়ে এখানে একটি জলাধার (107) নির্মাণ 
করা হয়। বল! বাহুল্য, এ কাঁজ আরস্ত হইলে 
এখানকার সৌন্দর্য অনেকাংশেই ব্যাহত হইবে। 
বয়েকটি দোকান ও ২৩টি হোটেল আছে। 
ঘে হারে নির্মাণকীর্ব চলিতেছে ও জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাঁইতেছে তাহাতে মনে হয় অচিবেই ইহ] 
একটি ছোটখাটো শহরে পরিণত হইবে। 

স্থানটি দুর্গম ও বিপৎ্সস্কুল ছিল বলিয়া পূর্বে 
বছরে মাত্র কয়েকদিন করিয়া দুইবার পুরোচিতরা 
আনিয়া ভগবানের পৃজাদি করিতেন--শিবরাত্রির 
মময় কয়েকদিন এবং তেলুগু নববর্ষের ( মার্ট- 
এপ্রিল) সময় কয়েকদিন । কিন্তু বাস-চলাচলের 
পব হইতে এখন রোজই নিয়মিত পৃজাদি হইয়া 
থাকে । গত শিবরাত্রির সময কয়েকদিন ধরিঘা 
প্রায় এক লক্ষ যাত্রী আসিয়াছিল। মন্দিরের 
চততপ্পার্খে উন্মুক্ত প্রাস্তরেই তাহারা বন্ধনাদি 
কাধ ও রাত্রে শয়ন করিয়ছিল। শীতকালে 
বাঘের উপদ্রবখুব বেশী। গত শীতের সময়ও 
৫০০টি গবাদি পশু বাঘে লইয়া! গিয়াছে । 
সাপও যথেষ্ট--কথন কখন রাতে বিছানায় পযস্ত 
আসে, কিন্ত বোধ হয় শিবের স্থান বলিয়া 
এ পধন্ত কাহাকেও দংশন করে নাই । 

মন্দিরের প্রবেশপথ বড়ই অপবিদ্কার। 
এ ব্যিয়ে মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর দৃষ্টি 
আকধণ করিল।ম। মন্দিবের মধ্যে কিন্তু বেশ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের চারিপাশে স্থউচ্চ 
পাথরের দেওয়াল। দেখিলেই মন্দিরটি খুব 
প্রাচীন বলিয়া! মনে হয় । মন্দিরের উঠান পাথর 
দিয়া ধাধানো। 

ভারতবর্ষে বিখ্যাত দ্বাদখটি শিবক্ষেত্র 
আছে। এসব স্থানের অধিাত্রী দেবতাদের 
দ্বাদশ জোতিলিঙ ব্লা হয়। শ্রীশৈলমে অধিষ্ঠিত 
দেবতা শ্রীমল্লিকাজজ্ন এই দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের 
মধ্যে দ্বিতীয়। জ্যোতিলিঙ্গ গুলির নাম ঃ 
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(১ শ্রীদোমনাথ (সৌবাষ্ট্রের প্রভানপট্রনে ), 
(২) শ্রীমল্লিকাছু ন (অন্ধদেশের শ্রীশৈলম, পর্বতে), 
(৩) শ্রীমহাক্কাল ( উদাপ্িনীতে 


(9) শ্রীণ্তকারেশ্বর (নর্ঘদাতীবে ; ইহার অপর 
নাম অমরেশ্বর বা অমলেশ্বণ ), 


(৫) শ্রীকেদারনাথ ( হিমালয়ে ), 


(১) শ্রীতীমশংকর (ছুইটি স্থানকে উহ্াৰ 
অধিষান ক্ষেত্র বলিয়! দানী করা হয় 
গ্রথমটি বোম্বাই-পুনা লাইনের নিকাল 
স্টেশনেব অন্তর্গত, দ্বিতীকটি আসামে 
গৌহাটিব নিকট ব্রঙ্গপুন পাহাডে ), 


(৭) আবিশ্বনাথ (বারাণসী ), 


(৮) শীরান্থবেশ্বর (ন।সিক হইতে ১৮ মাইল, 
গোদাববীর উৎপত্তি স্থানের নিকট ), 


(৯) শ্রাবৈষ্যনাথ ( ইহ্নার অপিষ্ঠান-ক্ষেত্রও ছইটি 
বল] হম, একটি দেওঘঝে এবং অপরটি 
হায়দ্রাবাদের নিকট পালশাতৌ), 


(১০) শ্রীনাগেশ্বর (উহাবও দুইটি স্থান নির্দেশ 
কর! হয়--প্রথমটি সৌরাষ্রেব দ্বারকার 
সন্নিকটে, দ্বিতীয়টি হায়দ্রাবাদের নিকট 
আউধগ্রামে ), 


(১১) শ্ীরামেশ্বর (মান্রা্গ প্রদেশের রামনাদ 
ছেলর, সমুদ্রের ধারে ১ এবং 


(১২) শ্রুঘুষমেশ্বব  (এলোরা গুহা নিকট, 
অওরঙ্গাবাঁদ জিলায় )। 


শশৈলমের অপিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমলিকাজ্নের 
নাম সম্বন্ধে দু-রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
কেহ কেহ বলেন যে, অজু'ন এখানে মলিক1 ফুল 
ঘ্ধার। মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন 
কথিত আছে পঞ্চপাঞ্তব এই অমন্দির-দশনে 
আপিয়াছিলেন এবং মূল মন্দিরের পার্থে যে 
ছোট ছোট পাঁচটি মন্দির আছে তাহা তাহাদের 
ছারাই স্থাপিত। 


দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, কৃষ্কানদীতীরস্থ 
চন্দ্রগুপ্তপুরমের রাজার কন্ত! চন্দ্রাবতী সংসারে 


৩৮২ 


বীতরাগ হইয়া শ্রীশৈলমে আসিয়া বাঁদ করিতে 
থাকেন। তীহার একটি স্ুুলক্ষণা গাভী কেন 
দুধ দেয় না, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে 
একদিন দেখিলেন যে গাঁভীটী গভীর 
জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এক শিবলিঙ্ের উপর 
সমস্ত দুধ ঢালিয়া দেয়। মহাদেব রাজকুমারীকে 
স্বপ্নেও জানাইলেন যে তিনি ওখানে অবস্থান 
করিতভেছেন। তদবধি রাজকুমারী চক্জাব্তী 
প্রতিদিন মল্লিক ফুল ছারা এ শিবলিঙ্গের পৃজ! 
আরম্ভ করেন এবং মহাদেব তখন হইতে 
মন্লিকাজুন নামে প্রপিদ্ধ হন। মন্দিরের অভ্যন্তরে 
এক প্রস্তরফলকে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি ষে শ্রীশৈলম্‌ অতি প্রাচীন 
তীর্থক্ষেত্র। মহাভারতে ইহার উল্লেখ নিমরূপ £ 
শ্রীপর্বতে মহাদেবো। দেব্যা সহ মহাছ্যতিঃ | 
স্বসৎ পরমগ্রীতো ত্রহ্ধা! চ ত্রিদশৈঃ সহ ॥ 
তত্র দেবহুদে স্বাত্ব শুচিঃ প্রযতমাঁনসঃ | 
অশ্বমেধমবাপ্লোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ 
__বনপর্ব, ৮৩ (১৯-২০) 
অর্থাৎ শ্রুপর্বতে (শ্রীশৈলে ) পরম জ্যোতিগ্মান্‌ 
মহাদেব মহানন্দে দেবী পাঁবতীর সহিত বিরাজ- 
মান। ৃষ্টিকর্তা ব্রদ্মাও সেখানে অন্থান্ 
দেবতাদের সহিত ঝাস করেন) এখানে স্বীয় 
হে পবিভ্রমনে ও সংযতচিত্তে সান করিলে 
অশ্বমেধষজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সমগ্র পরিবার 
মুক্তিলাভ করে। 
এখন অবস্থ হুদ দেখা যাঁ় না-_হমত উহা! 
পাতাল-গঙ্গাকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়া- 
ছিল। শ্রীশৈলমের অন্য নাম খষভগিরি। 
কোন কোন পুরাণেও শ্িশৈলমের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। স্নানের সংকর-মন্ত্রেও প্রীশৈলম্‌- 
নামের উল্লেখ পাওয়! যাঁয়। 
কথিত আছে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগাজু'ন 
এখানে কোন এক গুহায় অনেক বৎসর তপন্তা 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_+ষ সংখা! 


করিয়াছিলেন। নাগাঁজুন খুঃ প্রথম শতাবীতে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধধর্মের মহাযান-শাখার 
ইনি প্রবর্তক। নাঁগাজুনের পর চাঁর পাঁচ শত 
বৎসর এই স্থান বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল। 
থুঃ সপ্তম শতাববীতে বৌদ্ধধর্য মান হইবার 
পর ইহা পুনরায় হিন্দুদের অধিকারে আসে। 
ইহার পর বীরশৈব বা লিঙ্গায়েতদের ইহা 
একটি প্রধান ঘাটি হয়। পাঁতালগঙ্গীর তীরে 
অনেক শিবলিঙ্গ তখন পাওয়া যাইত এবং বীর- 
শৈবেরা এ সব লিঙ্গ প্রত্যেকের নিকট রাখিতেন। 
এখনও মহীশূর অঞ্চল হইতে বনু বীরশৈব এ 
স্থান দর্শন করিতে আসেন। 

প্রশিদ্ধ চৈনিক পর্টক ফা-হিয়েন ও হুয়েন 
সাং তাহাদের ভ্রমণ-বিবরণীতে শ্রীশৈলমের 
কথা এবং ইহার সহিত নাগাজুনের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। এ মন্দিরে যে 
স্ত্ীপুরুষনিবিশেষে যে কোন হিন্দু দেবতাকে 
স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন, ইহা বৌদ্ধ 
প্রভাবের ফল--এইরূপ বলা হয়। 

এই মন্দিরের প্রাকারের মধ্যেই পশ্চিম দিকে 
দেবীর ছোট মন্দির বিবাজিত। দেবীর নাম 
ভ্রমবাত্বা বা মাধবী। বিখ্যাত অষ্টাদশ শক্তি 
পীঠের ইহা অন্যতম। কথিত আছে মহারাষ্ট্র 
বীর শিবাজী এখানে দেবীর আরাধনা করিয়া 
ছিলেন এবং দেবী প্রসন্ন হইয়া শিবাঞজীকে 
একটি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। এরূপ 
একটি তৈলচিত্র দেবীর মন্দিরে রহিয়াছে । শিবাজী 
আত্মগোপন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে 
অবস্থান করেন এবং তখন মন্দিরের উত্তর দিকে 
একটি বিরাট গোপুরম্‌ ব1 দরজা নির্মীণ করেন। 
এ ছাড়া মন্দিরের পূর্বে ও দক্ষিণে প্রবেশদ্বার 
আছে। পূর্বদিকের গোপুরষের সম্প্রতি সংস্কার 
করা হইয়াছে । ইহাই প্রধান প্রবেশহ্ধার এবং 
এই দ্বার দি্লাই সাধারণতঃ যাত্রীরা যাতায়াত 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] 


করেন। দেবীর আসল মৃত্তি কদাচিৎ দেখ! 
যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহা! হূর্গা অথবা 
কানীমৃত্তি। পূর্বে এখানে পশুবলি হইত। দেবীর 
সম্বন্ধে ঘে শ্লোকাষ্টক আছে, অনেকের মতে উহ] 
আঁদিশঙ্করাচার্ধরচিত | উহার শেষ শ্লোকটি 
এখানে উদ্ধৃত করিতেছি £ 
গায়ত্রী গরুড়ধবজাং গগনগাং গান্ধর্গানপ্রিয়ামূ, 
গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিস্থতাং 
গন্ধাক্ষতালস্ক'তাঁম্‌। 
গঙ্গাগৌতমগর্গসংস্থুতপদাং 
ভাং গৌতমীং গোমতীম্‌, 
শ্রণৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ 
_ অর্থাৎ, শ্রাশৈলবাসিনী মঙ্গলপ্রদা মাত! 
ভগবতীকে আমি স্মরণ করি। তিনি গায়ত্রী, 
গরুড়ধবজা, আকাশগাঁমিনী এবং তিনি গন্ধর্বদের 
গীত ভালবাসেন । তিনি অতি গস্ীরা, 
গজগামিনী, হিমালয়কন্তা এবং গন্ধ ও অন্ষতের 
দ্বারা স্থশোঁভিতা। তিনি গঙ্গা, গৌতম ও 
গর্গের দ্বারা সম্পৃজিতা এবং তাহাকে গৌতমী 
ও গোমতী বল! হয়। এই শ্লোকে গ” অক্ষরের 
ব্যবহার লক্ষণীয়। 
কথিত আছে যে সীতাদেবীর সহিত 
শ্ীরামচন্জও এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। 
সীতাদেবী শিবের একটি সহলিঙ্গ ভ্রমবাশ্বা- 
দেবীর মন্দিরের 'প্রবেশপথের বাঁমদিকে স্থাপন 
করেন। শ্রীরামচন্দ্রও শিবলিঙ্গ এখানে স্থাপন 
করেন; উহা অগ্যাপি বর্তমান | পূর্বদিকের 
প্রধান প্রবেশদ্বারের একটু উত্তরে আর একটি 
ছোট শিবমন্দির আছে। শিবলিঙ্গ প্রায় 
দেড়ফুট উচু-_এটিকে বৃদ্ধ মললিকাজু'ন বলা হয়। 
এটি অধিকাংশ সময়ই জলপিক্ত থাকে। 
মন্দিরের কাঁধ পরিচালনার জন্য অন্ধ 
সরকার একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত 
করিয়াছেন। ইনি যাত্রীদের হুখন্থবিধার 


পলম্যাত 


৩৮৩ 


প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ইহার 
সহায়তায় আমি সন্ধ্যা ৭টা হইতে প্রায় ৯টা 
পর্যন্ত শ্রীমল্লিকাজু্নের পূজাঁদি করিবার হুযোগ 
পাইয়াছিলাম। প্রধান পুরোহিত আমাকে 
তাহার আঁপনে বসাইয়া মন্তোচ্চারণ পূর্বক 
ভগবানের পুজাঁদি অতি স্বন্দর ভাবে করাইলেন। 
শ্রীমলিকাজুন লিঙ্গটি পাথরের, এবং গৌরীপট 
হইতে ৪ ইঞ্চি আন্দাজ উচু। পুজার পর 
অনেকক্ষণ মন্দিরের মধ্যে একা থাকিয়া 
শ্রীভগবানের স্মরণ মনন করিতে পারায় নিজেকে 
খুবই ভাগ্যবান মনে হইল। 

রাত ম্টায় যখন মন্দিরের বাহিরে আসিলাম, 
তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়। আশ্চ্যান্থিত হইয়া 
গেলাম । দেখিলাম. শ্রীমলিকাঁজুনের ধাতুনিমিত 
উতমব-মৃত্তিটি পালকিতে বসানো হইয়াছে এবং 
কয়েকশত ভক্ত নরনারী--অধিকাঁংশই বীরশৈব 
--দেবতাঁর নানীরূপ স্বস্তি করিতেছেন । 
তাহাদেরই চাঁর-পাঁচজন পালকি বহন করিবেন। 
মশাঁলের আলোকে চারিদিক আলোকিত, বিবিধ 
স্থমধুর বাছ্যে দিগন্ত পরিপূর্ণ। পুরোহিত আসিয়া 
আরতি করিলেন এবং তারপর অনেকেই সেই 
পাঁলকির নীচে দিয়া অপর দিকে যাইতে 
লাঁগিতলন। এর পরই প্রদক্ষিণ শুরু হইবে। 
হঠাৎ দেখিলাম পালকি যেখান দিয়া যাইবে 
তাহার সামনেই ৩০৪০ জন নরনারী পাশাপাশি 
লগ্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। উদ্দেশ্য, 
শ্রীভগবান তাহাদের শরীরের উপর দিয়া 
যাইবেন। তাহাদের অতিক্রম করিয়া পালকি 
একটু থামিলে আবার আরতি হইল এবং 
সামনে আবার এরূপ অনেকেই লম্বা হইয়া 
শুইয়া পড়িলেন- এইভাবে অনেক মহিলা ও 
পুরুষ ভক্ত একাধিকবার এঁবূপে শয়ুন করিলেন 
এবং শ্রীমল্লিকাজুনের পাঁলকি তাহাদের উপর 
দিয়া চলিতে লাগিল। 


৩৮৪ 


আম্ি৪ একবার ইহাঁদের সঙ্গে পুরা প্রদক্ষিণ 
করিলাম, ইহাতে প্রায় ৪০৪৫ মিনিট লাগিল। 
এইভাঁবে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতার 
শয়ন দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে দেবী ভ্রমরাগ্বার 
মন্দিরে যাইয়া তাহার পুজাদি করাইলাম; 
পুরোহিত ছাডা দেবীকে কেহ স্পর্শ করিতে 
পারে না। প্রণামাস্তে আনন্দপূর্ণ মনে প্রা 
রাত ১০টাঁয় কুটীরে ফিরিলাম । তখন মন্দিরের 
প্রধান কর্মচারী আমাদের খোঁজখবর লইতে 
আগিলেন এবং মন্দিরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলিলেন। পরদিন সকাল ৬্টার বাসে 
আমাদের ফিরিবার কথা। ভোর &৫॥ টায় 
মন্দির খোলা হয়। কর্মচারীটি বলিলেন, 
“আপনার জন্য আমি কাল ৫ট।য় মন্দির খোলার 
ব্যবস্থা করেছি, & সময় আপনি শ্রীমিকাজ্বন 
স্বামীর বিশেষ অভিষেক (ক্ান ) বরাঁবেন, 
পুরোহিতকেও বলে রেখেছি । ভোরে 
গরমজলে আাঁন কারে খাবেন, আমি গরম- 
জলের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ঝুটীরের রক্ষক 
পরদিন ভোর ৩॥ টায় আপিয়। গরমজল 
করিয়া দিল এবং আনাস্তে পৌনে পাঁচটায় 
শন্দিরে গেলাম। কয়েকজন পুরোহিত ও 
ব্রান্ষণ সমস্বরে অতি স্থমধুর সঙ্গীত ও*ক্সোক 
দ্বারা শ্রীভগবান্কে জাগ্রত করিলেন। ইহা 
অনেকটা তিরুপতির “ম্থপ্রভাতমোর ন্তায়। 
তিরুপতিতে ভোর পাচটায় বহু ব্রাহ্মণ সমবেত 
হইয়া নানারূপ প্রার্থনা ও স্তবাদির দ্বারা 
ভগবানের নিদ্রাতঙ্গ করান। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৭ম নংখ্যা 


ইহার পরই গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্বক 
শ্রীম্লিকীজমের সাঁমনেই পুরোহিতের আসনে 
উপবিষ্ট হইলাম । পুরোহিত পূর্বেই অভিষেকের 
বিভিন্ন দ্রব্যাদি আয়োজন করিয রাঁখিয়াছিলেন 
এবং নাঁনারূপ স্থন্দর সুন্দর বৈদিক মন্ত্র পাঠ 
করাইয়া আমাকে দিয়া শ্রীভগবানের অভিষেক 
ও পৃ্জাদি করাইলেন। জল, দুধ, দই প্রভৃতির 
ছারা অভিষেক করিলাম এবং কচি কচি সুন্দর 
বিশ্বপত্র দ্বার শ্রীভগবানের পুজা করিতে পারাঁদ 
পবিত্র উযাকালে মন অপাধিব আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল, এবং শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপাঁব 
কথা স্মরণ করিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ 
দিতে লাগিলাম। প্রায় ৪৫ মিনিট লাগিল। 

বাম ছাড়িবার সময় অনেকক্ষণ হইয়া 
গিয়াছে এবং যাত্রীপূর্ণ বাস আমাদেরই জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে । মন্দিরের প্রধান কর্মচাঁবী 
তাড়াতাড়ি গরম দুধের ব্যবস্থা করিলেন এবং 
বাসেছ্ধ সব।পেক্ষা আবাঁমপ্রদ আসনে আমাদের 
বসাইয়া দিলেন; বাসের যাতাঘ়াত ভাঁডা, 
ঝুটাবের ভাড়া বা আহারাদির জন্য কিছু 
গ্রহণ করিলেন না। তাহাকে ধন্যবাদ প্রদ[ন 
পূর্বক শ্রীমল্লিকাজু নেব শ্রীমন্দির উদ্দেস্তে পুনরাৰ 


প্রণাম করিয়া তাহার অপার কপার কগ| ল্মনণ 
করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপন্ম হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলাম | যতক্ষণ দেখা যায়, মন্দিবেব 
গোপুরমূ দর্শন করিতে করিতে বাব বাব 
এই কথাই মনে হইতে লাগিল, আবাঁর কি 
শ্রীমল্লিকাজন আমাকে শ্রীশৈলমে তীহাব 
শ্রীপাদপন্মে লইয়া আশিবেন ? 


দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ 
লৌবাষ্ট্রে সৌমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকাজুনিম্‌। 
উল্জয়িন্তাং মহাকালমোস্করমমলেশ্বরমূ্‌ ॥ 
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্তাং ভীমশস্করমূ। 
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাঁবনে ॥ 
বারাণন্তাং তু বিশ্বেশং ত্রযন্বকং গৌতমীতটে । 
হিমালয়ে তু কেদারং স্ুত্বপেশং শিবালয়ে ॥ 


বাদল সাঝে 


জ্রীরমেন্্রনাথ ঘোঁষাল 


০ 
আজকে এল বাদল দোলা 
আরাত্রিকের বাতি, 
আধার ঘরে উঠল জলে 
পঞ্চপ্রদীপ-ভাতি। 


মেঘের কোলে ডাক এসেছে 
বার্তা বুকে নিয়ে; 

পরাণ আমার উঠছে কেঁপে 
মেঘের পানে চেয়ে। 


মনে পড়ে জন্মতিথি 

কখন সন্ধ্যা বেলা; 
মনে পড়ে অচিন আখি 

দেখে মেঘের খেলা। 


মনে পড়ে কোন গৃহটি 
যেন চিনি চিনি, 
মনের কোণে বাঁশী বাজে 
সুরের রিনিঝিনি। 


(২) 
অতল জলে পুরী যখন 
মগন ছিল ঘুমে, 
দিনের দেখা নাই আকাশে 


ছিল আধার চমে; 


হঠাৎ বেজে উঠল বাশী 
সারা আধার জুড়ে, 


হঠাৎ ফুটে উঠল আলো 


বাশীর সুরে স্থবে। 


মেই স্থুবেতে পাগল হ'ল 
আজকে আমার মন। 

নাদেখা সেই বশী-বাঁদক 
কাদায় অন্ুক্ষণ। 


নিশীথ গগন গানে ভর! 

বলে রে আয়, আয়। 
আমার সাথে গাইবি যদি 

আম রে, চলে আয়। 


সমালোচনা 


বেদান্তদর্শন (দ্বিতীয় ভাঁগ )_ অনুবাদক 
ও ব্যাখ্যা-কাঁরক স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। পৃষ্ঠ! ২১৩ 
হইতে ৪৮৪3 মূল্য চার টাক1। 

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কতক এই বেদান্তদর্শনের 
প্রথম ভাগে চতুঃস্ত্রীর ব্যাখ্যা অনেক পূর্বেই 
প্রকাশিত হইয়ীছে। দ্বিতীয় ভাগে 
'ঈক্ষভ্যধিকরণ হইতে অস্তর্ধাম্যধিকরণ? পযন্ত 
্রক্ষস্ত্রের স্বত্রগুলির পদচ্ছেদ, অর্থ, শাঙ্কর- 
ভাষ্ের বঙ্গনুবাদ ও ভাবের তাৎপধবোপক 
একটি টাকা বঙ্গভীষায় প্রদত্ত হইয়াছে । সুত্র 
ও ভাম্যের বঙ্গানুবাদ মৃলীচুষায়ী যথাযথভাবে 
সম্পাদিত হওয়ায় বঙ্গভামাঁভাষী পাঠকগণের 
বেদান্তদর্শন অধ্যয়নের যথেষ্ট সাহাষ্য হইবে বলিয়া 
মনে হয়। উত্তরমীমাংসা বা বেদাস্তদশনের 
বিচার-পদ্ধতি পূর্বমীমাংস।-সাপেক্ষ বলিয়া পূর্ব- 
মীমীংসার পদার্থ-জ্ঞান না থাকিলে বেদাস্তদর্শন 
যথার্থ হৃদয়গম হয় না। লেখক তাহার 
স্বঝচিত “ভাবার্থদীপিকা” নামক টাকাতে পূর্ব- 
মীমাংসার প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রদর্শন * ছারা 
প্রত্যেক অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও পিদ্ধান্তের মুল 
বক্তব্যগুলি সন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া 
দিয়াছেন। এতদ্যতীত এই গ্রন্থে বৈয়াদিক 
স্তায়মালার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । বৈয়াপিক 
ন্াঁয়মালার ব্যাখ্যা বহু পূর্বেই রামচন্দ্র শাস্থ্ী 
কতৃর্ক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
গ্রন্থে উহার অনুবাদ না দিলেও চলিত। বরং 
অধিকরণের বিষয়ীভূত শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য 
একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ও 'ঈিক্ষতেনৃশব্ম 
ইত্যাদি স্থত্রে অন্মানেব আকারগুলি একটু 
প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। _-৫মধাচৈতন্য 
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1)য 


বিজ্ঞানের যুগে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে 
যাঁহাদের মনে অধ্যাত্স বিষয়ে এক প্রকার সংশম 
আপিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে গ্রন্থখানি লিখিত। 
শংকর বেদাস্ত চিন্তার সহায়ক গ্রস্থথাঁনি পাট 
মাজযের মনে জীব জগৎ ব্রদ্ধ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট 
ধারণ। হইবে। প্রথম শ্তরে লেখক বিষঘ-বিসধ] 
পার্থক্য বিচার কবিস্বাছেন। জীব বিমমী, 
ভোক্তা , এবং জগধ বিষয়, ভৌগা ! দ্বিতীয় ক্তরে 
স্বরূপত্ঃ মকল্ই মে এক,ইহাই তাহা প্রতিপদ; 
জীব ও জগৎ ব্রক্গ-ব্যতিরিক্ত কিছু নদ। 
তবে এই তত্ব সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলঙ্দি 
করা ঘাঁয় না, তর্কের দ্বারা ইহা জানা যায় ন!; 
€বিজ্ঞাতাঁকে কিভাবে জানিবে ?'- এইখানেই 
বেদ বা শতি প্রমাণেৰ গ্রয়োজন। 


অতঃপর লেখক কর্ম ও উপাঙ্না কিভাবে 
জ্ঞানলাভের সহায়ক, তাহা আলোচনা 
করিয়াছেন। মোট ১৮টি অধ্যায়ে লেখক বিসিয় 
গুলি বিভক্ত করিয়াছেন। অধ্যায়ের মধ্যে অন্ত- 
চ্ছেদে বক্তব্য বিষয় প্রশ্নাকারে বা িদ্ধান্তাক*বে 
সন্গিবেশিত হইয়াছে । পরিভাঁষাশৃন্ত এবং 


ৃষ্টান্তবহুল পুম্তকখানি আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত তত্বান্বেধীদের উপযোগী হইযাছে। 
পৃথক পরিশিষ্ট অথবা পুস্তকের কলেবরে 


সিদ্ধান্তের সমর্থক শ্রুতি (উপনিষদ) ব। আচাধের 
উক্তি থাকিলে গ্রন্থথানির মর্যাদা বাঁড়িত। 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] 


ভক্তি-বিুপ্রিয়ম্‌ ই ভর শ্রীধতীন্্রবিমল 
চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটক (বাংলা অক্ষরে ) 
৩, ফেডারেশন গ্রীটস্থ প্রাচাবাণী-মন্দির হইতে 
প্রকাশিত । মূল্য ছুই টাঁকা। পৃষ্ঠা মোট ৮২ ঃ 
ভূমিকা ও বিষয়বস্তর সার সঙ্কলন ৩২ পৃঃ; মূল 
নাটক ৩৬ পৃঃ, শ্লোকস্থুচী ও কয়েকটি সংস্কৃত ও 
বাংলা নলীত ১৪ পৃঃ । 


শ্রীমন্মহা প্রন্ুর লীল সঙ্গিনী জননী বিষ্ঃপ্রিয়ার 
অমিয় জীবন-চর্িত এযাব্কীল সাধারণে গ্রাঁয় 
অজ্ঞাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 


ডক্টর. ষভীন্্রবিমল ভীহাঁর সেই অপূর্ব 
হরিত্রমহিমা একধপ স্ুুললিতভাঁবে সর্বুদ্যক্ষে 


উদ্থাটিত করিয়া সকলেরই অশেষ কৃতজ্ঞতা 
ভাঁজন ভইলেন। তীহার গব্ষণ। গ্রস্থাবলী 
দেশে বিদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। 
খাঁননোধ বিঘয় ষেখএখন তাহার মৌলিক রচন'৪ 
দমভাবে সম[দূত হইতেছে । এই দিক হইতে 
উহার বিরচিত স'স্কৃত দূততকাব্যের ইতিহা, 
শা্তী ও ভাম্বতী, নটক ঘটকর্পর ও পদান্ক- 
দূতের টীকা, সঙ্গীত ও কবিতাঁবলী, শক্তিসাধন 
কাঁণ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


ডক্টব চৌধুরী রচিত “ভক্তি বিঝু্রিয়ম্ণ নামক 
নাটকটির ভাবা ও ভাঁবগোরন অঙুপম 1 যাহা 
সংগত ষাঁহিত্য কঠিন ব্লিঘ। অকারণ ভীত হুন, 
তাহারা খদি এইরূপ একটি গহজ সরল সংস্কৃত 
নাটক পাঠ করেন, তাস্তা হইলে তাহাদের মেই 
ভীতি নিশ্চয়ই দৃর্ধ হইবে। ভাবার মাধূর্ধ ও 
বঙ্কার পরম বমণীয়। নাটকটির ভাষার গা্তীর্ধ, 
ভক্তিভাবের নিগুঢ়তা, বিষিযবস্থর চম্ৎকারিত্ 
এবং আঙ্গিকের নৈপুণ্য সম্মিলিতভ!বে ইহাকে 
একটি উচ্ষশ্রেণীর নাটকে পরিণত করিমাছে। 
শীটকটির আর একটি বিশেষ সম্পদ-_বিভিন্ 
ছন্দে বিরচিত বহুদংখ্যক কবিতা ও গান। 


সমালোচন! 


৬৮৭ 


প্রহমন দৃশ্ঠটিও উপভোগা। এই নাটকটি অল 
ইণ্ডিস্া রেডিও, হইতে সর্বপ্রথম আধুনিক নংস্কৃত 
নাটকরূপে প্রচারিত হইবার সম্মান লাভ 
করিষাছে এবং এতদ্বাতীত ভারতের বহু স্থানে 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্থাব তত্বাবধানে অভিনীত হইয়া 
যশং অর্জন করিয়াছে । 


আমাদের স্থির বিশ্বাপ যে, এই মনোরম 
নাটকটিব মাঁধামে একাধারে সংস্কৃত সহিত্য ও 
ভক্তিধর্ষের প্রচার ও প্রসার হইবে। 


মহাপ্রভূহরিদাসম্‌্ঃ নূতন সংস্কৃত নাটক 
(দেবনাগরী অক্ষবে) ডগীর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
বিরচিত। ৩, ফেডারেশন ্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী 
মন্দির হইতে প্রকাশিত । মূল্য ৩২ টাকা; 
পৃট| ৮৮-4১৬। 


বাংলা অঙ্গরে স্বিস্তৃত ভূমিকানহ একটি, এবং 
দেবনাগবী অক্ষবে আর একটি--এই নাটকটির 
ছুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । দেব- 
নাগরী সংকলণটি পুবে্পংস্কৃত মাপিক পত্রিকা 
মপতবাঁয প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্বাঙ্কধ এই 
নাটকে ভরিদাপের জীবনের সকল প্রসিদ্ধ ঘটনাই 
অতি স্থন্দরভীবে বিবৃত ভইয়াছে। বিশেষ 
করিষা ' হাগ্রহথর সঙ্গে হরিদাপের মিলন ও 
বিরহের শেষ কষেকটি দৃশ্য সকলেরই চক্ষৃতে অশ্রু 
সঞ্চার কৰিবে। 


নাটকের সহজ, সবল, স্বচ্ছন্দ ও মধুর ভাষা 
তাহার শ্রেষ্ঠ গৌঁরব। বিভিন্ন ছন্দে বিরচিত 
বহু-ংখ্যক কবিতা ও দঙ্গীতের অপূর্ণ বস্কারে 
ও তানে সমগ্র নাটকটি পরিপূর্ণ । 


নালন্দা গব্ষেণা বিহারের ব্বেণা অধ্যক্ষ 
ডক্টর মাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি 
গ্রন্থের উৎকর্ষ বিশেষভীবে বিশ্লেষণ করিয়াছে । 


_-পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচক্দ্র শীল্জী, পঞ্চতীর্থ 


৭. 


গ্িরিশচজ্স £ আকিবণচন্্র দত্ত ; কলিকাতী। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা (মার্চ ১৯৫৪)। 


প্রকীশকাল ১৯৬০। পৃঃ ১৪০; মুল্য-_৩০০ 
টাকা । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাঁশিত 
“গিরিশ-বক্তৃতী বলী? ৷ 


শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শৈশব থেকে গিরিশচন্্রকে 
দেখেছেন এবং তার পান্সিধ্যে আসবার 
স্থযোৌগ পেয়ে পরিণত বয়মে এই ভক্ত-ভৈরবের 
আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অগ্থভব করেছেন। 
সেই সঙ্গে বাংলার নাট্যজগত্র প্রতি তার 
আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে । অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 
বাংলা রঙ্গমঞ্চ উনিশ শতকে যে অধ্যাত্ম-প্রেরণা 
সঞ্চার করেছিল, তাঁর প্রপান কারণ গিরিশচন্দ্র 
এবং গিরিশ-গুরু শ্রীরামকষ্চ। এই বইখানি 
পড়তে পড়তে সেই অতীত কাহিনীর স্মৃতি 
আবার মাঁনস-পটে উজ্জল হয়ে ওঠে। 


্রস্থকার মানুষ গিরিশচন্দ্র, নট গিরিশচন্দ্র, 
নাট্যকার গিবিশচন্দ্র, ভক্ত গিবিশচন্দ্র-_এই কয়টি 
ভাগে গিিশচন্দ্রকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। 
গিরিশচন্দ্রের নাটকের গুণাবলী সম্বন্ধে লেখক 
যতটা অবহিত, ত্রুটি সম্বন্ধে ততটা নন। কারণ 
গিরিশচন্দ্র ভক্তি ও ব্যক্তি-মহিমাঁয় তিনি মুগ্ধ । 
ভাছাড়। গিরিশচন্দ্র সে-যুগের শ্রেঠ নট-_রঙ্গমঞ্চে 
তো বটেই, সেই সঙ্গে জীবন-রঙ্গমঞ্চের গিরিশ- 
চন্দ্রের জীবনকাহিনীও এক অপূর্ব নাট্যন্থটি। 
কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র 
* এতটা! অবিমিশ্র সাধুবাদের অধিকারী নন। 
তার নাটকের মধ্যে লোঁকশিক্ষার উপকরণ 
. ধতট! মেলে, সাহিত্যিক উৎকর্ষ ততট! মেলে 
, আা। সমনাময়িক যুগে তাঁর নাটক যে পরিমাণে 
_ পাঠকচিত্রকে অভিভূত ক'রত, আধুনিককালে 
| তার তুলনায় অতি সামান্যই করে। বিশেষতঃ 
পৌরাণিক নাঁটকগুলির বেলায় একথা বলা চলে । 


(৯২৩ ধর্ব-- এম সংখ্যা 
গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনেয় গুণে সমৃদ্ধ। তাই 
প্রফুল্ল, নাটকের গতিবেগ আজ অবধি খুব কম 
নাটকেই দেখতে পাওয়া যায়। এবিস্বষঙ্ল 
নাটকের ভক্তিরম গভীরতার বিচাঁরে অতুলনীয়। 
ভক্তি-সঙ্গীতেও গিরিশচন্দ্রের দান স্মরণীয় । 
মানুষ গিরিশচন্দ্র ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র--অধ্যায় 
ছুটিতে লেখক গিরিশ-মানসের জটিল গ্রস্থিগুলি 
উন্মোচিত কস এই আশ্চর্য মানুষটিকে শ্রোতা ও 
পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। নট- 
জীবনের অসম্মানকে সানন্দে বরণ ক'রে নিম্নে 
গিরিশচন্দ্র কেমন ক'রে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে শ্রীরাম 
কৃষের দিব্যব্যক্তিত্স্পর্শে ধন্য ক'রে তুলেছিলেন, 
অটল বিশ্বাসের বলে জীবনের নব অন্ধকারকে 
জয় ক'রে ভক্ত-হৃদয়ের পুণ্য আলোকে ভগবানের 
মহিমা উদ্তাদিত ক'রে তৃলেছিলেন__সে কাহিনী 
যুগে যুগে ব্যথিত পীড়িত মানবাত্মার সাত্বন! হ'য়ে 
থাকবে। গ্রন্থটির যোগ্য সমীদর প্রীর্থনী করি। 


মামণি $ শ্রীহ্বকমল দাশগ্রপ্ত । প্রকাশক 
স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ৷ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা, 
আমিনাবাদ, লখনউ। দাম_-১২৫) পৃঃ ৪৮। 


সহজ মরল ছড়ার মধ্য দিয়া জীবনী রচনা? 
প্রচেষ্টায় শ্রীস্থকমল দাশগুঞ্চের আন্তরিক প্রচেষ্টার 
আর একটি সুন্দর নিদর্শন এই “মা-ম্ণি” বইটি। 
ছোটদের উপযুক্ত ক'রে এই কবি আনো কয়েকটি 
জীবনী এইভাঁবে লিখেছেন। কিন্তু মায়ের 
জীবনের মৃত বিষয়বস্ত পেয়ে তাঁর রচনাভঙ্গী 
সুন্দরত্তর হয়েছে। মায়ের জীবনের সেই সব 
ঘটনাগুজিব উপবই লেখক জোর দিয়েছেন, যে 
সব ঘটনায় মায়ের মাতৃ-হদয়টি সবচেয়ে বেশ 
প্রকাশিত। ভাই "মামনি" নামটি সার্থক। 
ছাঁপাঁ বাঁধাই, প্রচ্ছদপট ভালই । শিশুদের 
মধ্যে এই বইটির প্রচাঁর আঁশা করি । 
- গ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


শ্রীরবামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 
সিজাপুর £. কেন্দ্রটি ১৯২৮ খুষ্টাব্দে 


প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যাত্ম শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা 
বিস্তার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সমাজ-মেব। 
কাধ করিয়া আসিতেছে । ১৯৫৭-৫৮ খুঃ কার্ধ- 
বিবরণীতে কেন্দ্রটির সবপঙ্গীণ উন্নতি স্থুম্পষ্ট। 

প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ক্লাস ও প্রতি 
মাপে দুইটি অতিরিক্ত ক্লাদ এবং ব্যক্তিগত 
সাক্ষীত্কারের মাধ্যমে ধর্মসন্বন্ধীয় শিক্ষা দান 
করা হয়। 

সরকারী সাহাধ্য-প্রাঞ্ধ “বিবেকানন্দ ত!মিল 
বিদ্যালয়” বালকদের জন্য, এবং'সারদাদেবী তামিল 
বিদ্যালগ্” বালিকাঁদের জন্য__তাঁমিল ভাষা শিক্ষা 
বিস্তার করিতেছে । প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি- 
দের জন্ত একটি নৈশ বিদ্যালয় মিশন-সংশ্লষ্ট 
আছে। বার্টলি রোডের উপর বালক বিগ্ঠা- 
ভবন (9০১8? [7০)8৩) সুষ্ঠ পরিচালনায় উন্নতি 
লাভ করিতেছে । ৩০টি ছাত্রকে সম্পূর্ণভাবে 
সাহায্য করা হয়। তাহারা বিদ্যার্থ-আশ্রমে 
থাকিয়া বিভিন্ন ইংরেজী স্কুলে অথবা শিল্প- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। দর্জি বিভাগে 
ছেলেরা নিজেদের জামা তৈয়ারী করে। 

মিশনের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার শহরের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত । গ্রস্থাগারে বিভিন্ন 
ভাঁধায় প্রায় ৪,২৮০পুস্তক আছে। পাঠাগারে বহু 
প্রয়োজনীয় পত্র ও পত্রিকা আনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্ীদারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্ররুষেের 
জন্মতিথি অনুষ্ঠান পূজা ও উৎসবের মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হয়। 

গত উৎসবে ৬ই জুন রামকুষ্ণ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক পৃজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী 
মহারাজ আহুষানিক ভাবে বালক বিদার্ধা-ভবনে 


(8০8, ০7৪) একটি ছাত্রাবাসের দ্বার 
উন্মোচন করেন। 
রাচি: 


১৯৫৯ খু 


প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটির 
সংক্ষিপ্ত কার্ধবিবরণী আমরা 
পাইয়াছি। দাতব্য চিকিৎসা-বিভাগে জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে প্রায় দশ হাজার রোগীকে 
হোমিওপ্যাথিক ও বাঁওকেমিক গুষধ দেওয়! হয়; 
বিশেষ ক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক ওঁধধ ও পথ্য দিবার 
ব্যবস্থাও ছিল। নিকটস্থ ১৪টি আদিবাসী 
গ্রামে গুঁড়া দুধ বিতরিত হয়, ৬৪ জন দরিদ্রকে 
কম্বল, জামাকাপড় দেওয়। হয়। 

নবনিমিত গ্রস্থাগারে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, 
অর্থনীতি, বাঁজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি ব্ষিয়ক 
প্রায় ১৪০০ মুল্যবান্‌ পুস্তক ছিল। স্থসজ্জিত 
পাঠগৃছে ১৫ খানি সংবাদপত্র, ও ৬০ খানি 
বিভিন্ন প্রকারের পত্রিকা (ইংরেজী, হিন্দী, 
বাংল! ) বাঁথা হয়। দৈনিক পাঠকের গড় সংখ্যা 
ছিল ২৫। মাঝে মাঝে পাঠগৃহে বিশিষ্ট বক্তার! 
বক্তৃতা দেন, কথন বা শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র 
দেখানো হয়। মাঝে মাঝে ভক্তিমূলক গানের 
আসরের ব্যবস্থাও করা হুইয়াছে। 


১৯৩০ খুঃ 


আশ্রমে দৈনিক পৃঞ্জা আরাত্রিক ভজন, 
এবং প্রতি একাদশীতে রামন।ম-কীর্তন হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খুষ্টের জন্মদিন যথাযথভাবে 
পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্শ্রীমা ও স্বামীজীর 
জন্মতিখি উপলক্ষে বিশেষ পু উত্সব অনুঠিত 
হয়। এ বৎসর ১৩টি জনসভা, আশ্রমে ১৭০টি 
ও বাহিরে ৩৩টি শাসন্ত্রালোচনা সতা অনুষ্ঠিত হয়। 

আশ্রমে মন্দির-নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছে ॥ 
তজ্জন্য সম্পাদক ১৫,০** টাকার আবেদন 
জানাইগাছেন। 


৬৯৪ 


কানপুর £ আশ্রমটি খুষ্টাব্ধে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ একটি বৃহৎ কর্মকেন্দ্রে 
পরিণত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতা, গব্ষেণা, 
শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসার ব্যাবস্থা এই 
আশ্রমের প্রধান কর্মপন্থা । ১৯৫৯ থুৃঃ কার্ধ- 
বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। 

দৈনন্দিন পূজ।, উপাসনা, ধ্যান-ধারণা এই 
আশ্রমস্থ মন্দিরে সম্পন্ন হয়, এবং প্রতি বুবিবার 
সন্ধ্যায় আশ্রম-গৃহে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
গত বদর শ্রীরামকষ, শ্রীশ্রমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি পুজ! হয় এবং এ 
উপলক্ষে ভজন সঙ্গীত, জীবনী আঁলে।চনা, 
সাধারণ সভা ও দরিদ্রনারায়ণসেবা হইয়।- 
ছিল। এতডি্ন ভগবান বুদ্ধ, শ্রশহ্বরাচা, 
শ্রীরুষ্ণ ও যীশুখুষ্টের জন্মদিবদ পালন করা 
হয়। দীপালী ও ৬কালীপৃজা মহাসমারোহে 
সুুসম্পন্ন হয়। 

আশ্রম-সংলগ্ন নিজম্ব গৃহে অবস্থিত উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্ভালয় আদর্শ শিক্ষাকেন্্রূপে কাঁধ 
করিতে থাকে । সাধারণ বিছ্যাদান ভিন্ন 
শারীরিক ও নৈতিক চরিত্রগঠন এই বিদ্যালয়ের 
অন্থতম উদ্দেশ্য । ছাত্রগণের দিনলিপি-লিখন- 
পদ্ধতির প্রবর্তন ও তহীদের গভতিবিধির উপর 
লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে স্থগরিচ।লিত করা এই 
বিগ্যাকেন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য । গত বংসরের 
শেষে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৮৩ জন। উচ্চ 
বিভাগের বাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের 
হার ৮৩%। 

এই কেন্দ্রের চিকিৎসা-বিভাগে এলোপ্য।থিক 
ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাখায় ১,১৮,১৫১ 
জন রোগী বিনাব্যয়ে চিকিত্সপীলাভ করে। 
১২৭৭ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। ভারত 
সরকার কতৃকি শ্বীকুত দান ১৯,০০২ টাঁকা 
ব্যয়ে একটী ছোট এক্স-রে যস্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা 


১৯২০ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বরধ-__দর্ম সংখ্যা 


হইতেছে । আঁশ্রম-সংলগ্ন শারীরিক উন্নয়ন 
প্রতিষ্ঠান ও হরিজন-আখ.ডাঁর কার্য স্থনিয়মে 
পরিচালিত হয়। 
উৎসব-সংবাদ 

বালিয়াটী (ঢাকা): গত ২০শে হইতে 
২২শে জ্যেষ্ঠ বালিয়াটা শ্রীরামককণ মঠে শ্রীবামকুষ- 
দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বাধিক উৎসব 
অভষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অপপাহ্রে প্ীমদ ভাগ- 
বত পাঠ ও ভজন, দ্বিতীয় দিন সকালে শ্রীরামকষ- 
কথামৃত পাঁঠ ও অপরাঞে নগরকীর্তন হয়। 
শেষ দিন রবিবার প্রভাতে উবা-কীর্তনের পণ 
হইতে পৃজ।, চত্তীপাঠ ও গীতাপাঠ হয়। 
মধ্যাঙ্ছে (প্রা ৪,০০০) দবরিদ্রনাবারণ সেখাঁর পরব 
অপরাহে সভায় বাঁলিকা-বিছ্যালয়ের পারিতো]যিক 
বিতরিত হইলে সভাপতি স্থানীয় উচ্চ বিছ্য(লর়েব 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্রনাথ সরকার মহাঁশধ 
শ্রীরামরুষ্চদেব্ব জীবনী ও উপদেশ আ।লোচন। 
করেন॥ ২৪শে জো স্থানীয় ক্তগণ 'কয়েদী' 
নাটক অভিনয় করেন। 

মালদহ 2 প্্।মকষ্চদেবের শুভ আবিভাব 
উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমেব বাধিক উত্পব 
নয় দিবস ধরিয়া পম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । প্রথম 
দিন ২১শে জোট সন্ধ্যা প্রেমীবতার শ্রীগৌরা- 
দেবের দীব্নী ছায়া-চিত্র ও সঙ্গীত সহযোগে 
আলোচিত হয়। দ্িতীম্ দিনে "সারদা গীতি- 
কথা”, ৩য় ও ধর্থ দিনে ছায়াচিত্রে সঙ্গীত 
সহযোগে রাম-সীতার অপূর্ব জীবন-কথা ও 
শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বঘ্ধে 
মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। ৫ম দিনে স্থানীয় 
যাত্রাদল নিমাই-সন্যাস অভিনয় করে। 


২৬শে জোট্ঠ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ “বর্তমান 
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা 
প্রদান করেন। বাঁত্রি ৬। দটিকায় প্রীনন্দলাল দে 
ভক্তিরত্ব মহাশয়ের রামনাম কীর্তন ৪ দিনই 


শ্রাবণ, ১৩৬৭] 
হইয়াছিল। ২৭, ২৮, ও ২৯শে জ্োষ্ঠ সন্ধ্যায় 
ক্বামী ধ্যানাত্মানন্দ “মা সারদাঁদেবী ও আদর্শ 
নারীচরিত্র', “স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ' 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব অবদান? বিষয়ে প্রাপ্তল 
ভাঁষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৯শে উজাঠ অতি 
প্রভাবে মঙ্গলারতির পর তঙ্জন, বিশেষ পুজা, 
চণ্তীপাঠ, হোম সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় 
প্রদাদ-বিতরণ শুরু হয়, এবং সন্ধা পর্যন্ত প্রাক 
তিন সহত্র নরনারী বসির প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

সভায় প্রত্যহ চাঁব পাচ হাজার শ্রোতার 
মমাবেশ হইত । স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শিক্ষা, 
সমাজ ও রাষ্্ীয় জীবনকে শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
গদশিত উদার, সহিয্, সহজ, সরল ধর্মমতের 
£ঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলেন। 

যুব-শিবির 

জনশিক্ষা মন্দির ( বেলুড) গত ১লা 
বৈথাখ হইতে পক্ষকালব্যাঁগী জনশিক্ষা মন্দিরেন 
উদ্যোগে প্রায় ৫৬জন ছাত্র, শিক্ষক ও সমীজসেবী 
লগা সারদ!পীগের মাঠে যুব-শিখির পরিচালিত 
হয়। বিভিন্ন দিনে প্রায় ১৬জন বক্তা সমাশিক্ষা, 
্বাস্থা, সাহিতা, ধর্ম প্রভৃতি বিষিয়ে আলোচনা 
করেন। মমাজসেবীদেব শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্টেই 
এই মুব-শিপিরে শঙ্খলী, সময় (সবিতা, সদা, 
প্রার্থনা, কুচকাওয়াজ, বা।়াঁম, প্রাথমিক পেবা, 
হাতের কাজ প্রভৃতি ছিল দৈনন্দিন কর্মস্থচীর 
অন্থর্গত। শিবিরেব যুবকেরা স্থানীয় পল্লীর 
ডেন সাফ করে ও পুকুরের পানা তোলে। 

এই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় সারদাপীঠের বিবেকানন্দ- 
উত্নব) যাত্রা, কথকতা, কাঁলীকীর্তন, চলচ্চিত্র 
প্রদর্শন, সঙ্গীতানুষ্টীন, আলোচনা প্রভৃতি 
পক্ষকালব্যাপী কর্মসচীর অঙ্গ ছিল। 

শিল্পমন্দিরের উদ্যোগে একটি ছোট শিল্প 
প্রদর্শনী, এবং ছোটছেলের হাঁতের কাজ, ছবি ও 
প্রাটীর-পত্রিকা দেখানো হয়। 


শররামরুফ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৯১ 


আমেরিকায় বেদান্ত 


নিউ ইয়র্ক: রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। 
প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় নিম্লিখিত বিষয়গুলি 
অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়ঃ [প্রধান বক্তা 
স্বামী নিখিলানন্দ, সহায়ক স্বামী বুধানন্দ ] 


জান্তআরি £ ব্রঙ্ষ-আত্ম-ও ; জীবনকে 
আপ্যাম্সিকভাবে স্্জনশীল করা; উচ্চতর মন 
ও তাহার ক্রমবিকাশ; মানুষের বুঝাপড়া ও 
এক্য সঙ্থন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রার্থনা কেন 
ও কিভাবে? 

ফেব্রুমারি £ গৃহীর জন্য ধ্ীয় নিয়ম- 
শঙ্খলা অন্তরের যে ছুইটি ধ্বনি আমাদের কছে 
আসে; অবকাশের আধ্াত্সিক ব্যবহার, 
ভগবং-প্রেমিক শ্রীরামরুষঃ 

মাচ £ আত্মা-কেন্দ্িক জীবন, মরমী 
হিন্দু সাক শ্রীচৈতন্য; বাক্তিগত আন্ম-বিকাশের 
রহস্য ; আন্মশ্ুদ্দি। 

এপ্রিল £ পবিত্রতার শক্তি) পুরুষের 
আধ্যাত্মিক জীবনে নারীর অন্প্রেরণা , ক্রুশ-এর 
অর্থ, পুনরুখানের রহস্তঠ; ভগবৎ-প্রেমোন্ত্ব 
রাণী মীর।। 

ফেঃ ব্যক্তিত্বের একীকরণ। হিন্দু ধর্মের 
উদ্ধারকর্তা শস্কবাচাধ; আধুনিক যুগে বুদ্ধ- 
বাণীর মর্জ্থ; সাধুসঙ্গের অবর্ণনীয় উপকাবিত; 
আত্ম-জিজ্ঞসাঁর দিব্য ভাব। 

এতভিন্ন প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮|টাঁয় 
বাজযোগ ব্যাখ্যা ও ধ্যান, এবং প্রতি শুক্রবার 
বাত্রি ০টার শ্রামস্ভগবদ্গীতা| ব্যাথ্যা হয়। 


ধাহারা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সন্ধদ্ধে জানিতে 
চান অথবা আধ্যাত্মিক সাহায্যলাতে ইচ্ছুক 
তাহারা পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া স্বামী 
নিখিলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন । 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

খড়গপুর : গত ২৪শে হইতে ২৯শে জুন 
বুধবার পর্বস্ত স্থানীয় ছুর্গামন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরাম 
কৃষ্ণ জন্মোৎসব অন্রষ্ঠিত হয়। অষ্ট প্রহর নাম- 
সংকীর্তন, লীলাকীর্তন, কথকতা, বিশেষ পূজা, 
চত্তী ও গীতাপাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, পর্মসভা 
প্রভৃতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ২৫০০ 
নরনারী বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন । ধর্মসভায় 
পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী যুক্তানন্দ, 
টাঁকী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ভাষণ 
দেন। উৎসবের শেষ তিন দিন সান্ধ্াসমাবেশে 
কলিকাতাঁর বেতারকথক পণ্ডিত শ্রীন্রেন্্রনাথ 
চক্রবর্তা সঙ্গীতসহ শ্রত্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য ও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সারদালীল! (ষোড়শী পূজা) কথকতা করেন। 


জাতীয় শৃঙ্খল! শিক্ষা 


গত বৎসর (১৯৫৯-৬০ ) সারা ভারতের 
৬২২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তিন লক্ষেরও অধিক 
বালকবালিকা জাতীয় শৃঙ্খলাশিক্ষা-পরিকল্পনার 
আয়তাধীনে শৃঙ্খলার শিক্ষা লাঁভ করিয়াছে । 
এই সংখ্যা পূর্ব বৎসরের দ্বিগুণ। এজন্য মাথা- 
পিছু বাঁধিক খরচ পড়িয়াছে পাচ টাকারও কম; 
ভবিষ্যতে খরচ আরও কম পড়িবে । যখাঁপময়ে 
উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক গড়িয়া তুলিতে পারিলে 
১৯৬১ খুঃ জান্থআরি মামে ৮ লক্ষ বালকবালিক! 
এই শিক্ষ।র আওতায় আসিতে পারিত। 


শু, 


আগামী খাছ্াসন্কট 


১৯৫৯ খুঃ ভিমেম্বর মাসে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক 
ও কৃষি-বিশেষজ্ঞ ( ডক্টর জে. এন. মৃখাঁজি? ডঃ এ. 
টি. সেন, ডঃ বশী দেন, বি. পি. গুহ এবং ডঃ 
নীলরতন ধর ) তীহাদের গব্ষণোলন্ধ বিবরণী 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার মীপে দিয়াছেন £ 
- জনপংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য 
বাংল দেশের খাগ্ঘপরিস্থিতি এখন সম্কটজনক। 
এইভাবে চলিতে থাকিলে ১৯৬৬ খুঃ খাগ্াভাবের 


পরিমাণ হইবে বাধিক ২৫ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ 
সরবরাহ বা বৈদেশিক আমদানি ছারা এই 
ঘাটতি পূরণ হইতে পারে না। তাহাদের মতে 
তৃতীয় পরিকল্পনাঁকালে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া 
ঘাটতি যিটাইতে হইবে। এজন প্রয়োজন £ 
(১) জলনিকাশ ও বন্যানিয়ন্্ণ (২) কৃষিক্গেতে 
জলসেচ (২) রাপায়নিক সার । 


কলিকাতা মহানগরী 

পৃথিবীর একা দশতম নগরী বৃহত্তর কলিকাত। 
ভারতের বৃহত্বম নগরী, ১৯৫১ খুঃ গণনাঁয় ইহার 
আয়তন ৩২'৩২ বগর্যাইল, লোকসংখ্যা ২৫:৪৯ 
লক্ষ। বসতির ঘনতা প্রতি ব্গমাইলে ৮৮,৯৫৩ 
বা প্রতি একরে ১৩৯ জন। উদ্বান্তআগমনের 
পর এই সংখ্যা আরও বাড়িফাছে। 

কলিকাতা পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও 
ব্যবসায়-কেন্দ্র। বৃহত্তর কলিকাঁতার দৈর্ঘ্য গঙ্গার 
উভয়'পার্খে ৪৫ মাইল। এই দীর্ঘতম শিল্পাঞ্চলে 
পাট, কাপড়, কাগজ ও তামাকের বু কারখানা 
আছে; সহম্র সহস্র নরনারী এ সকল স্ানে কা 
করে। 


১৯৫৭-৫৮ খুঃ ফ্যাক্টরি আইন অঙ্গসাবে 
কলিকাতাস্থ রেজেস্্রীকৃত শিল্পসংস্থার সংগা! 
১,৩৫০ ; একক অঞ্চলে ইহাই ভারতের সর্বোচ্চ 
সংখ্যা । বোশ্বাইএ ব্যাঙ্কের সংখ্য। বেশী বিছ্ব 
কলিকাতায় টাকা লেনদেন বেশী । 


বাসস্থান ; শতকরা ৭৫ জন স্বতন্ত্র ঘরে বা 
পুরা একটি বাড়ীতে থাকিতে পাঁন, বাকী 
লোককে বহু ব্যক্তির সঙ্গে একদ্ থাকিতে হম। 


পেশ! : ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় ৪,% 
পণ] উৎপাদন ১৬% 
জন-প্রয়োজনীয় কাল্পকর্ম ১৪% 
গৃহ কর্ম ১২% 
সরকারী ও বেসরকারী চাকরি ১২% 
নিম খণ কর্ম ২% 
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শ্রবণমঙ্গল 


যকীহনং যৎস্মারণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছবণ। যদই পন. | 

লোক্স্য সচ্যে। বিধুনোতি কল্মাধং তন্ৈ সুভদ্রশ্বসে নমো নমঃ ॥ 
বিচক্ষণ যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গ: বাদস্তে ভয়ঙোইস্তরা যন? । 

বিন্বন্তি হি ব্রঙ্গগতিং গত্ক্রমান্তশ্মৈ স্বভদ্রশ্রবসে নামা নম ॥ 
তপন্থিনো দানপর! যশন্ষিনো মনন্ষিনো মন্ত্রবিদঃ স্রনঙ্গলাঃ । 

ক্ষেমং ন বিন্দন্ধি বিনা যদ্পণং তন্মৈ স্ুভদ্রএবসে নমো নমঃ ॥ 


( শ্রীমভাগবত, ২1৪।১৫--১৭ ] 


জগতে যত কিছু শ্রোতবা বিসয আঁছে তন্সাপো ভগবংকথ।ই সর্বশরেচ, অ।স্মতদ্ব-বিময়ে দুষ্টিহীন 
বাক্তি শত সহস্র বিষষ শ্রবণ করিঘা বৃথা আমুক্সয় করে, এবং অভধিতে খুভ্ভাব কবলিত হয়। 
তাই মৃত্যুর প্রতীগাঁরত শাপপগ্রন্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রষ্টক বলিতেছেন; * 


গহাঁর নাম-কীর্তনে, ধাহব স্মবণ দর্শন পূজ] বন্দন। ও লীলা শ্রবণে মুহতমধ্যে সকল পাপ বিদরিত 
হয়, শাঁহার যশো গাঁথা শ্রবণ কবিলে পরম মঙ্গল লাভ হয, উভাকে বাপ বার প্রণাম করি। 


ধাহান্ধ চরণসেবা করিয়া অন্থমু্খী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এঠিক ও পানুত্রিক উভঘ্ গরকার 
ভোগাভিলাধ, স্কুল হুক্মা আসক্তি হইতে নুক্ত হইয়! অব্রেণে ব্রঙ্গভাব লাভ কবিঘা থাকেন, সেই 
পুণ্যশ্নোককে নমস্কার কন্তি। 


কি তপহ্বী, কি দাতা, কি ষশম্বী,কি মনস্বী, কি মুজ্ৰ, কি সদাচানী_কেহই ধাহাতে 
কর্ম সমর্পণ ন| করিয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না, সেই পৃতিকীতিকে বহুবার নমস্বার করি। 


শ্ীভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন, তীহার স্মরণ বন্ধন সেবন, তাহার চরণে আত্মনিবেদন 
প্রশ্থতি ভক্তিমাধন-দ্বারেই মানুষ ভগবদভোবে বিভোর হইয়া দেহায্ুতাৰ হইতে মুক্ত হই 
মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। 


কথা প্রসঙ্গে 


ভারতীয় একের ভিত্তিভুমি 


যখন মাতষ চহ্্লোৌকের সহিত আত্মীয়ত 
স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করিতে চলিয়াছে, 
তখনও আমরা প্রতিবেশীকে ভালন।গিতে 
পারিলাম না, পরন্ত অহরহ তাহার সহিত 
কলহে প্রবৃত্ত । একদিকে আন্তর্জাতিকতার 
বড় ঝড় বুলি বলিতে ও শুশিতে আমরা 
অভ্যস্ত হইয্না পড়িয়াছি, অন্যদিকে স্বদেশীয় 
স্বজাতীয়ের সহিত নিষ্টর বাবহার কৰি; 
বিজাতি, বিপমী--এমনকি বিদেশী মনে করিয়। 
তাহাকে খ্বণা করি। বিশ্বত্রাতত্বরূপ মভাশ্‌ 
ভাঁবের 'দিব্যালোকে? সহোঁদর ভ্াতাকে-ণিজ 
দেশবাসীকে-_পতিদন্্ী শত্রু মনে করিয়া 
উৎখাত করিতে আপ্রাণ চেষ্ট! কবি। সর্বশেষ, 
বিজ্ঞানলবধ গতির ফলে স্তান-কাল সঙ্কচিত 
হওয়া এবং আণবিক অস্থ আবিষ্ষীর-ফলে 
বিপন্ন মানব স্থাধী শাস্তির জন্য ঘখন একটি বিশ্ব- 
রাট্রপংস্থীর প্রয়োজনীয়তা অ্গভব করিতেছে 
তখন ধর্ম, ভাঁষা ও ভূষাঁর সামান্য পাথক্য 
লইয়া, অসহিষুঃ হইয়া আমর! আদিম যুগের 
পদ্ধতি সহায়ে শিজেদের দেশ জাতি ও 
সমাজের শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিতে উদ্যত | 
ভারতে আজ ইহ] এক অতাবশীঘ্ শোচনীম 
বিস্ময়, ভয়াবহ অভিশাপ ! 

সতা, অহিংসা, শাস্তিপূর্ব সহাবস্থান, 
সকলের সমান অধিকার-_ প্রভৃতি কথাগুলি 
আজ যেন আমাদের বিদ্বাপ করিতেছে । প্রকৃত 
তাৎপর্য না বুঝিয়া, ব্যাপক জীবনে এ মহাঁন্‌ 
ভাবগুলির যোগ্যতা অর্জন না করিয়া আমর! 
এ কথাগুলির অপব্যবহার করিয়াছি । জাতীয় 
জীবনে এগুলি যত না আচরণ করি- 


য়াছি, ততোধিক প্রচার করিয়াছি । লগুনের 
একটি দৈনিক পত্রিকা ভারতের ভাঁধাভিত্তিক 
প্রাদেশিকতা, কলহ ও মারামারি ক।টাকাঁটিকে 
কটাক্ষ করিয়া কিছুদিন পূর্বে লিখিয়/ছিল ঃ 
“শান্তিপুণ সহাবস্থান? প্রভৃতি কথাগুলি ভাবের 
রপ্তানির মাল (০1007001 টি 000) 1 

সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে সকল ছুঃমংবান 
বলভাবে প্রচারিত হইয়াছে, আমরা তাহা 
পুনরাবৃত্তি কৰিব না; সেগুলি অতিরপ্িত মনে 
কপিয়া উপেক্ষাও করিব না, সিব ঠিক হইয়া 
গিঘছে' বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্তও হইব না। 
যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শতাংশে 
এক।ংশও যদি সত্য হয়, তাহার জন্য আহমব: 
দুঃখিত, লঙ্িত, মর্ধাহত। এব্প ঘটনা 
একটি স্বাধীন দেশে ঘটিতে পারে তাহা 
কল্পনাতীত। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্ণবিছেধে' 
কথা আমবা শুনিয়াছি, জার্খীনির ইহ? 
নিতড়নেব কাহিনী আমবাঁ পড়িয়াছি, ব্রিটি" 
শামনের শেষ দৃশ্বো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমন। 
দেখিয়ীছি,_এগুলির কোন্টির সহিত আজিবান 
এই নিঙ্,রতার তুলনা করিব? 

স্বাধীন গণতভান্িক দেশে লাঁগরিকগণের মধা- 
পেক্ষা গবের ও গৌরবের সম্পদ সমানাধিক!ব 
তাহারা যখন দেখে একটি শ্রেণীর মা্ষের ন্যা 
করিবার অবাধ অধিকার আছে, এবং অপর শ্রেণীৰ 
মানুষের আত্মরক্ষা করিবার উপায় নাই, 
নিরাপত্তার কোন আশ] বা আশ্বাস নাই, তখন 
স্বভবিতই দেশের নেতাদের সম্বন্ধে ও সংবিধান 
সম্বন্ধে তাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। 


এ সংশয় দূর করিতে হইলে সবল ও 
বিশ্বস্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। আজ ভারতে কি 


ভা, ১৬৬৭ ] 
এমন নেতার অভাব হইয়াছে, যিনি সমগ্র 
ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া! ভাবিতে পারেন, 
সকল ভারতবাসীকে তীহার ভাই বলিয়া 
মনে কবিতে পারেন? ভাঁঘা, জাতি, প্রদেশ, 
€ সাম্প্রদায়িকতা আজ ভারতবাঁপীর দৃষ্টি আঁচ্ছগ্ন 
করিয়া ফেলিতেছে । অধিকাংশ নেতার দৃষ্টি 
নমাচ্ছন্ন হইয়া! আছে নিজ নিজ দলীয় স্বার্থের 
ব্ীন চশমায় । 


ক সং ষ্ 


রোগের বাহা লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে । রোগ- 
বিজ্ঞানবিদ্গণ জানেন বাহ লক্ষণ প্রকাশিত 
হইবার বহু পূর্ব হইতে শরীরে বিষক্রিয়া শুক 
রোগকে অস্বীকাব না করিয়া, চাপা না 
দিয়! সবপ্রথম যথাষথতাবে রোগ নির্ণঘ করিষা 
উহ দুর করিবাঁব মকল চেষ্টা কর] উচিত। বর্ত- 
মনে ভারতেব সম।জ-শরীরে থে ব্যাপক বিভেদ- 
চখক হিৎসামূলক মনোবৃত্তি ও আচবণ দৈথা 
দ্মাছে, অচিরে তাহার প্রতীকাব ন। হইলে 
ভাবতের এক্য খযূলে বিনষ্ট হইবে। 


হ্খ। 


ভারতে বিভিন্ন ভাযাভামী, বিভিন্ন আঁচাব- 
পালনকারী মানুষ চিবদিনই আছে দেশের 
প্রাকৃতিক গঠনের বৈচিত্র্য, জলবাষুখ বিভিন্নতা, 


মামষের আকার-প্রকারের পার্থকা সত্বেও 
ভাপতীয় কষ্টির ও চিন্তার একটি নিজন্ব 


বৈশিষ্ট্য আছে। 


ভারতীয় এক্যের এই সাধারণ ভিন্রিভূমি 
হাজনীতিকদের চোখে ধরা পড়ে না। সেই 
একতা খাঁওয়াঁপরা বা কথা-বলার একতা 
নয়। মে একতা অন্তরের আবেদনে ধর্মে, 
ঘাহা ভাষার উধ্বেচ পরিচ্ছদের অস্তরাঁলে-_ 
এক অতীন্দ্িয় ভাব-সাধনার মধ্যে নিহিত। ধর্মই 
ভাবতীয় এঁক্যের দৃঢ় ভিত্তি! ধর্মই ভারতীয় 
মনের মিলন-সুত্র ! 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৯৫ 


কামব্ূপ হইতে কাশ্মীর, কাশ্ীর হইতে 
হইতে কন্তাকুমারিকা আমরা ঘে পরিক্রমা করি, 
তাহা মন্দির-প্রদক্ষিণ। ইহাকে আমরা দেশ- 
ভ্রমণ বলি না, নলি তীর্থপঘটন । আমা মনে করি 
আদ্জননী সতীর দেহ ভারতের প্রান্তে পান্ডে 
ছড়াইয়া রহিয়াছে । পৌরাণিক এই কাহিনী 
সারাটি দেশকে পবিত্র করিয়া এক অথগুতার 
আভাস দিতেছে! পৃঙ্গাকাঁলে প্রতি দিন যে 
আমরা গঙ্গা মুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু 
ও কাবেরীর সান্নিধ্য প্রার্থনা করি, তাঁহাও 
কি এই অথপ্ত স্বদেশ-চেতনার সাধনা নয়? 

এই ধর্মভিত্তিক স্বদেশ-চেতনা সহত্র বখ্সরের 
পরাধীনতার মধ্যেও) যোজনান্থবী ভাষার 
নিভিন্রতা সব্বেও মনের মর্মমূলে ভাবতীয় সাধনা 
ও কুষ্টির একতা ও অখণ্ততা রক্ষা করিয়াছে । 
তাঁই তো! দেখিতে পাই, কোন রাঁজশক্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিতে ভারতে যে সময় লাগিয়াছে, তদপেক্ষা 
অতি অল্প সময়ে ধর্মের প্রভাব সাবা ভাবতে 
সঞ্চাধিত হইয়াছে | কেহ কখনও প্রশ্ন করে নাই £ 
বুদ্ধ বা শঙ্কর কোন প্রান্তের লোক) চৈতন্তা, 
কবীর বা মীবাবাঈএর ভাষা কি? এই সর্ধ- 
ভারতীয় ভাবের সাধনা ফ্ুধারার মতো৷ উন- 
বিংশ শতাব্দী পর্যপ্ত অব্যাহত ছিল। সেই 
ভাবের এতিহা বহন করিঘাই স্বামী বিবেকানন্দ 
সুপ্ত মহাঁজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “ওঠ, জাগে! জগৎ তোমার প্রতীক্ষা- 
রত” । জগৎকে ভারতের মহাঁন্‌ আধ্যাত্মিক 
ভাবরাঁশি যখন দিবার সময় আমিয়াছে, তখন 
পাশ্চাত্য শিক্ষীলন্ধ কতকগুলি ভবের অজীর্ণতা- 
সড়ুত রাজনীতিক বিপর্যয়ে আমরা আত্মকলহে 
নিজেদের সধনাশের স্থচনা করিতেছি । আমর] 
ভুলিয়া গিয়াছি স্বামীজীর সেই মহাবাণী, “সদর্পে 
বল আমি ভারতবাসী! ভারতবাসী আমার 
তাই ।, ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের 


৬৪৯৬ 


এই ছুর্দশ! | ভারতীয় এক্যের মূল যে ধর্ম তাঁহাকে 
উপেক্ষা করিয়া, বৈদেশিক রাজনীতির অক্ষম 
অনুকরণ করিয়া! বিভেদগুলির উপর আমর] 
জৌর দিয়াঁছি । মনে করিয়াছি, এহিক ব্যাপারে 
পাশ্চাত্যের মতো স্্শিক্ষিত ও স্শঙ্খল না হুইয়াই 
আমর] ই €রোপের মতে। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে 
সক্ষম হইব, আবার আমেরিকার মতো যুক্ত- 
রাষ্ট্রও চাঁলাইতে পারিব। আমরা আজ 
ইতো নষ্ট শুতো ভষ্টঃ | জাতীয় এতিহয ধর্মকে 
হারাইতেছি, বিজাতীয় বাজনীতিক আঁদর্শও 
ধরিতে পারিতেছি না। 

নিজেদের শিক্ষা দীক্ষা হুলিযা, পাশ্চাত্য 
ভাবের প্রাধান্য স্বীকান করিয়া আমরা এ দেশের 
দলভিত্তিক রাজনীতি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু 
তাহাদের দেশপ্রেমের বা স্বজাতিপ্রেমের অণুমীত্র 
আমবা শিখিতে পান্রি নাই। 

সত্যকে চাপা না দিযা যদি অন্টসন্ধান 
করা যাঁষং_ ভারতের আজ এখনে, কাল ওখানে 
ভাষা লইমা কেন মারখুখী আন্দেলন হইতেছে, 
তবে দুইটি উত্তর পাওয়া যায়, (১) অজ্ঞতা 
(২) ক্ষমতালোলুপতা ধা শ্বর্প€্তা। 

স্বাধীনতার দীর্ঘ ছাদশ বধ পনেও দেশব্যাপী 
বিরাট অজ্ঞতার জন্য সরকাপের দায়িত্ব অন- 
শ্বীকার্ধ। ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্য প্রধানত: দাঁযী 
দলভিত্তিক বাঁজনীতি । দ্বিতীয়টিব আঁলো- 
চনা আমরা করিব না, প্রথমটির আলোচনাই 
করিতেছি; কারণ স্বামীজী বলিতেন, "শিক্ষার 
ঘাচুমন্্রেই সর্ববিধ সমস্তাঁর সমাধান হয়, শিক্ষাই 
সর্বরোগের মহৌধধ | যদি সৎ শিক্ষার প্রবল 
শ্োত দেশে প্রবাহিত করিতে পারা যাঁয়, তবে 
অবাঞ্ছিত বছ বাধ! একদিনেই দূরীভূত হইবে। 
শিক্ষার অভাবেই মাহষ মান্ধকে জানিতে পারে 
না; একটু বিভিন্নতা দেখিলেই ভাই ভাইকে 
স্বণা করে। প্রকৃত শিক্ষা যানষকে মাঁচুঘ বলিয়া 
মনে করিতে শিখাইবে, ভালবামিতে শিখাইবে। 


আমরা উপনিষদে পড়ি £ সবই ব্র্ষ, আমরা 
শ্ব্ূপতঃ ত্রন্মই ।যদি নিজের মধ্যে ও সকলের মধ্যে 


উদ্বোধন 


[৬২তম ব্ধ--৮ম সংখা 


এই ব্রক্ষমভাব অনুভব করিতে পারি, তবে আমদ' 
নিজেকে যেমন ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি তেমনই 
সকলকে ভালবাপিব ও শ্রদ্ধা করিব একই ব্র্ম 
ব্হুভাবে বছবপে বিকশিত হইয়াছেন “বৈচিত্র 
একত্ দর্শন? করিতে বলিয়া স্বামীজী বেদাপ্ডের মহা 
শিক্ষার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বেদাস্তের 
এই শিক্ষাকে পুঁখির মধ্যে বন্দী করিয়া, বিভেদ 
দর্শন কবিয়াই ভাবতের এই ছুরদ্শা। তাই 
স্বামীজী চাহিঘাছিলেন-_- প্রতিটি গৃঙ্বের ছা? 
হইতে তারম্বরে বেদান্থেব মহালভাগুলি ঘোঁনৎ, 
করিতে হইবে। তবেই দূরীভূত হইবে এই 


অজ্ঞতীয়লক নঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা! , তবেই 
মান্য প্রতিটিত হইবে প্রকৃত মঘাত্ে। 
আজকাল কোথাও ব্যাপকভাবে দাঁ্, 


হাঙ্গামা হইলে গ্রকূত ব্যাপার চাপা দিয়। বল! 
হয, দুবুন্ডেরা ইহাঁ করিয়াছে, লমাজনিরোদীর। 
মাথা, ভূলিয়চে । এ কথাঁর কি অথ? লশান্- 
বিবোধীলাই কি সমাঁজের নিয়ামক? ভুরুভ্েণ] 
কি সংখ্যায় এত বেণী ? জনসাধারণের অধিকাংশই 
যদি ছুবুত্ত হইয়া থাকে, তবে তো আম?! 
একটি দুবুত্তের জাতিতে পরিণত হইয়াঁচি। 
দেশের জাতীর শিক্ষী দীক্ষা বজন কদিয়। 
পরধর্স গ্রহণ করাব এই ফল! আর যদি মাহ 
একাংশ ছুবৃত্ত হউর়া থাকে, তবে ধাতাগা 
এখনও সদ্বুত্ত আছেন, তাহাদের সবপ্রথাতে 
কর্তবা--পথভ্রষ্ঠ ভ্রাতাগণকে স্থপথে ফিবামা 
আনা, রাজনীতিক অধিকারবোধ দারা নু 
ধর্মকে বাদ দিযা নয়। উদ্ীর ধর্মভিত্তিক 
শিক্ষা্ধারাই আধুনিক ভারতবাঁসীর সদ্বৃ্ত 
জাগাইতে হইবে, তাঁহাকে তাভার স্বধর্ধে স্- 
নীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দলীথ 
রাজনীতির শিক্ষা আজ একদল মানুষকে কাপুরুব 
করিতেছে, আর একদলকে পরগীড়ক ও পশ্ধমী 
করিতেছে । উদার ভাবের ধর্মশিক্ষাই উভয়কে 
মন্তম্যতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে; তখন এক- 
জন অন্যায় করিবে না, অন্যজন অন্যায় সহা ৭] 
করিয়া সঙ্গে নঙ্গে তাহার প্রতীকাঁর করিবে। 


আমাদের মাতৃভূমির প্রাণশক্তি 


স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রত্যেক জাতির একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং তদল্যায়ী তাহাকে বিশ্বরঙগমঞ্চে 
একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এক একটি জাতি যেন স্বরগ্রামের এক একটি ধ্বনি 
তুলিয়া জগতে এক মনোরম সঙ্গীত স্থষ্টি করে। এ নিজন্ব ধ্বনির মধ্যেই ব্যক্ত হয় প্রত্যেক 
জাতির প্রাণ। ইহাই এ জাতির জীবনের মেরুদণ্ড, বজদুত বনিয়াদ। 

আমাদের এই পুণাভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারতবাঁসীর 
জীবনসঙ্গীতে ধর্মই মূল স্র। অপর জাঁতিবা রাজনীতির কথ! বলুক, বাণিজ্যের প্রভাবে সমৃদ্ধি- 
লাভের মহিমা প্রচার করিয়া! বৈশ্যবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করুক, অথবা রাষ্ট্রের বাহ্য স্বাধীনতার 
গৌরব কীর্তন করুক, ভারতের জনগণ কিন্তু এইসব বুঝিতে পাবে না, বুঝিতে চাহেও না। 

ভারতে সমাজ-সংস্কীর করিতে হইলে প্রথমেই দেখাতে হইবে, প্রস্তাবিত নৃতন সামাজিক 
প্রথা আধ্যাত্সিক ক্ষেত্রে কতটা উৎকর্ষ আনিতে পারে। আব্বার রাজনীতি প্রচার করিতে 
হইলে গোঁড়াতেই বুঝাইযা দিতে হুইবে, রাজনীতি ভারতবাঁপীব একাস্থ কাঁম্য আত্মিক শক্তির 
বিকাশে কতট। সাহাঁষ্য করিতে পারে। 

প্রত্যেক বাক্তিকে যেমন জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়, প্রতোক জাতিকেও 
তাহাই করিতে হয। শত শত যুগ পূর্বে ভারত এইরূপ একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইয়াছে, এবং 
উহ।ই সে আকড়াইয়া থাকিবে । যাহাই্‌ বল না কেন, এই লঙ্গ্য নির্বাচনে ভারত ভুল কিছু 
কবে নাই । জড়ের চিন্তা অপেক্ষা চেতনের ভাঁবনা, মাছমের চিন্তা অপেক্ষা ভগবানের অন্নধ্যান 
-এমন কিছু হেয় আদর্শ নয়। 

পবিণাম শুভই হউক বা অশ্রভই হউক, আমাদের জীবনীশক্তি নিহিত আমাদের ধর্মে। 
উহা আর বদলানো যায় না। উহাকে বিনাশ করিয়া উহার পরিবতে অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ 
করা সস্তব নয়। বধিধুট কোন বড গাছ এক জমি হইতে তুলিয়া স্থানান্তরিত করিলে উহাকে 
মহজে বাচানো ষায় না। 

এই (ধর্মের ) আদর্শ আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিরা গিদাছে। ইহা শিরায় শিরায় প্রতি 
শোণিত-বিন্দুতে স্পন্দিত হইতেছে। বস্তঃ এই আদর্শ আমাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়! 
আমাদের মূল জীবনীশক্তিতে পরিণত হইয়াছে । এইজন্য ধর্মের আদর্শ আমৰ] কিছুতেই বর্জান 
করিতে পারি না, ইহ! করিতে গেলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হইবে। 

নানতম বাধার পথ দিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাঁজ। ধর্সেব পথই ভারতে স্বল্পতম বাধার 
পথ। উহাই ভারতবাসীর জীবনের পথ, অগ্রগতিব পথ, কল্যাণের পথ। 

যুগ যুগ ধরিয়া জাতীয় জীবন যে লক্ষ্যের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ 
করিলে জাতির ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। তাই, যদি তোমরা ধর্ষের পরিবর্তে রাজনীতি, সমাজ্নীতি 
বা অন্ত কোন কিছুকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র করিয়া বস, তাহা হইলে তোমাদের পৃথিবী 
হইতে লোপ পাঁইতে হইবে। ধর্মের পথ বর্জন করিলে তোমাদের মৃত্যু অপরিহার্ধ। -*'ধর্ম, 
কেবল ধর্মই ভারতের প্রাণ, উহা! যদি চলিয়া যায়, তাহ! হইলে রাজনৈতিক প্রগতি বাঁ সমাজ- 
সংস্কার সব্বেও--এমনকি প্রত্যেক ভাঁরতবাণীর কাছে কুবেরের ধশ্বধ ঢালিয়া দিলেও ভারতের 
মৃত্যু অবশ্থস্ভাবী। রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, এ কথা আমি বলি না) 
শুধু তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে-_-এ দেশে এ সব লক্ষ্য গৌণ, ধর্মই মুখ্য। [ সংকলিত ] 


চলার পথে 
যাত্রী" 

কালের স্ব প্রতিদিনের মতো আজও সেখানে উঠেছে। বিস্তারিত প্রান্তুরের ধুধূ-করা বুকে 
আলোর দান অন্যদিনের মতো আজও সব কিছুকেই চোখের হুমুখে তুলেছে জাগিয়ে । সুয-ন্নাত 
এই মহাক্ষেত্র অন্যদিন থাকে নির্জন । রুচিৎ কোন চাষী হয়তে! চাঁষের আয়োঁজনে লাঙ্গল আর বলদ 
নিয়ে এ দিগন্তবিপারী প্রান্তের সথবিস্তৃত বুকে তাদের ছোট ছায়ার আলপনা এঁকে একে এগিয়ে 
যায়। কিন্ত আজ এ সবের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়েছে । এই ব্যতিক্রম-প্রপঙ্গেই এই গোৌরচক্র্রিকা | 

মরস্বতী আর দৃষদ্ধতী-_ছুটি নদী। কালের ঝোতে তারা এখন অন্য দিগন্তে চলে গেছে। 
প্রাচীন এই ছুই নদীর মঙ্গে ভারতের বভ ইতিহাস জড়িয়ে আছে । হয়তো ভবিষ্যতেও জড়িয়ে থাকবে । 
শুধু এ নদীদ্য় নয়, তাদের জলপাবা-ঘেরা এই স্থু প্রাচীন “মমন্ত-পঞ্চক প্রান্তর ভারতের মহাঁকাব্া, 
পুরাণ, ইতিহাস, ইতিকথার স্তগভীর শিকড়ে জড়িযে গিয়েছে,__জড়িয়ে গিয়েছে এ সঙ্গে ভারতের 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শ্রেষ্টগরন্থ গীতাটিও। কথাটাঁকে তাহলে আর একটু বিশদ ক'রে বলি। 

আজ যে জলে মেঘের রূপালি ছবি ভেসে চলে, একদিন সেই হ্রদের জলই ছিল শোঁণিতময়। 
পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ত্রিয় ক'রে সেই রক্কে এই প্রাস্তরেই শোণিতময় পঞ্চহদ তৈরি 
করেছিলেন । একজনের পক্ষে এতগ্তলি লোককে মারা এবং পঞ্চশোণিতত্রদ স্্টি করা অসম্ভব 
বলে মনে হ'তে পাবে_-মনে হ'তে পারে এই আগ্যানের পেছনে হয়তো কোন “রূপক লুকিয়ে 
আঁছে। কিন্তু সে পব চিন্তা আজকের নয়। আজ মহাভারতের আদিপর্বে বণিত এই প্রসঙ্গ 
নিয়ে আমাদের আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে গেলে দেখব-_ ক্ষত্রিয় ধ্বংসের 
পাপরাশি থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশে পরশুরাম মেই রুধিরেই পিতৃতর্পণ করছেন। তর্পণে মন্থ্ট 
হয়ে খেচীক' প্রভৃতি পিতগণ পরশুরামকে তীর প্রার্থনামত বর দিলেন £ পাপরাশি থেকে পরশুরামের 
হবে মুক্তি; আর এই স্থান মহাতীর্থ 'লে পরিগণিত হবে। 

মহাভারতের বনপর্বের পাতা খুলে দেখি, সেখানেও রয়েছে এই মহাক্ষেত্রের কথা। মহমি 
পুলন্ত্য ভীম্মকে বলছেন, এই মহাতীর্ঘ দর্শনমাত্র সর্বপ্রকার প্রাণীই পাঁপ-মুক্ত হয়; যার! এই মহাতীথে 
বাদ করতে পারে না, কিন্তু সদা বাস করার ইচ্ছ। পোষণ করে, তাদেরও পাঁপ থাকে না; এক্ষেত্রে 
ধূলিও ছুষ্ঠৃতকর্মাকে পরম পদ্‌ প্রদান করতে পারে। 

মহাভারতের শলাপর্বেও এক্ষেত্রের আখ্যান পাওয়া যায়। সেখানে আছে : রাজশ্রেষ্ঠ কুরুরাজ 
ত্বয়. এই জমি কর্ণ করছেন- দেবরাজ ইন্দ্রের নানা উপহাল উপেক্ষা করেও। কুরুরাজ 
জানেন, কেন তিনি এই জমি কর্ষণ করছেন; তিনি জানেন, ভবিষ্যতে এখানেই ফলবে গীতারপ শ্রেষ্ট 
ফমল, আর ঘটবে ভীষণ এক যুদ্ধ। তার উদ্যম দেখে দেবরাজ শেষ পর্ন্ত সন্তপষ্ট হয়েই বর দিলেন, 
যারা আলম্শূন্ত হয়ে অনাহারে এই স্থানে প্রাণত্যাগ করবে এবং যার! যুদ্ধে বাণপথবতা হায়ে 
নিহত হবে, তাঁরা নিশ্চয়ই দ্বর্গে যাবে এবং আর কোন স্থান এর চেয়ে পবিত্র হবে না। 

মুসংহিতাঁতেও রয়েছে এই প্রান্তরের কথা । মন্ছু একেই ব্রন্ধাবর্ত” ব'লে নির্দেশ করেছেন। 
দেবতাদের যজ্ঞভূমি এই ব্রদ্ধাবর্ত বা কুরুক্ষেত্র । শতপথ-ত্রাদ্ধণে আছে-_কুকুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনং ।' 


ভান্র, ১৩৬৭ ] চলার পথে ৩৯৯ 


জাবাঁল উপনিষদেও এর কথা রয়েছে। আর স্বয়ং প্রীকুষ্ণ যে ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, গীতা 
শোনালেন দে ভূমি যে পবিভ্রতম হবে, পুণ্যপ্রদ হবে__এতে আঁর সন্দেহ কি? পরবর্তী কাঁলেও 
তারতের বন্থযুদ্ধ এই প্রান্তরের উপর সংঘটিত হয়েই ভারতের ভাগা নিয়স্থিত করেছে । সেই 
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথাই বলছি । কুরুক্ষেত্রেযুদ্ধারস্তের পূর্বে-আজও দেখানে স্্ধ উঠেছে 

আজ কিন্ত এই বিস্তৃত প্রান্তর জনহীন নয়। আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য এখানে আঙ্গ ভাগ্যের 
দোলায় দুলছে । রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক নিষে যার সংখ্য। হবে প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ! এই 
দুর্জয় সমর বন্ধ করবার জন্য বিছুর ছুযোধনের কাছে শেষ পযন্ত পাঁচটি গ্রাম চেষেছিলেন। তাও 
তিনি দেননি। উত্তরে দুধোধন বলেছিলেন, “তিলাধধং যব্ষডভাঁগং সুচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী। বিন! যুদ্ধং 
ন দাতব্যং সত্যং সত্যং ব্দাম্যহম্।' (বিনাধুদ্ধে আমি তিল, একটি যবের ছয় ভাগের একভাগ, 
কিংবা স্থচের আগাঁয় যতটা মাটি ধবে, ততটা জমিও দেব না, সত্যি সত্যি ক'রে বলছি )। এই 
প্রতিজ্ঞা পরিণত হয়েছিল এক মহাক্রন্দনের বিধ্বংসী ভয়াবহতায়। মনে হয় সে ক্রন্দন 
আজও থায়েনি। আজও সেখানে রৌদন-বিগলিত ব্যথ। ঝরে পন্ডছে॥ যুদ্ধশেষে এ বিরাট সৈন্া- 
সংখ্যার মধ্যে কৌরবপক্ষে তিনজন এবং পাঁগবপক্ষে দশজন-_এই তেরজন মাত্র জীবিত ছিলেন। 
দ্নংসলীলার শতকরা হিমাব করলে বর্তমান পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাণুদ্ধও এর তুলনায় নগণ্য 
বলেই মনে হবে! 

এই মহা দবংসযজ্ঞের পূর্বান্কে অদ্রনের কপিপনজ রথ এসে দীডাল দু সৈম্যদলের মাঝে । অঞ্জু 
দেখে নিতে চান, কাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন । শ্রীকুষ্ণ? আছেন সেই রথে_ রী হিসাবে 
নয, মারথি হিমাবে। আত্মীয় স্বজনদের দেখে অজর্নের হঠাৎ মোহ উপস্থিত হ'ল। রক্তে যাঁর 
রোদ্,রের গান সেই মহাপন্পর আজ আর যুদ্ধ ক্বেন না, বলে বসলেন। এই হচ্ছেন সেই অঙ্ঞুন 
শিনি নিজের শৌধ-বীধ প্রভাবে স্বয়ং উমাপতি শন্করকেও করেছিলেন বিদুগ্ধ, এই সেই অজু 
খিনি আত্মশক্তি-বলে স্বর্গালযে গমন ক'রে দেবতাগণের ৪ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন এবং রণ-পাণ্ডিত্য 
রেখিষে দিব্যাস্ম লাভ করেছিলেন , এই দেই অনু মিনি অজ্ঞ(তবাদেব সমঘ উত্তরেব গোধন-হর্ণের 
কালে একাই ভীগ্ম, দ্রে।৭, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে তাদেব হতবল কবেছিলেন ; 'এই সেই অজ'ন ধাঁ 
( পার্থ, বৌন্তেম) নামেই তাঁর মাঁষের মাম হয়ে উঠত উচ্জল। কিন্ধ মোহের জালে এই বূকম 
মহাপ্রীণেরও মনে কি করে ঘে জট বেধে ঘাঁয়, তা কে জানে? আজ তিনি যুদ্ধ করতে চাঁন ন!। 

কিন্ত মোহগ্রন্ত হ'লে কি হবে? চেতনার মহ্‌! উৎস শ্রীকষ্ণরূপ আনন্দ-ন্তা যেআজ অজু'নের 
পাশে । গীতার জাগরণী বাণী শুনিয়ে অজুনকে করলেন তিনি উদ্ধদ্ধ। অপনীত-মোহ অন্রুনও তখন 
জানালেন, “করিতে বচনং তব (তোমার কথামতই কাজ করব)। শ্রীকৃষ্ণের বুকীন্তির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ কীতিএই গীতা । এ গীতা তার হৃদয়--গীত| মে হৃদয়ং পাথ'। সেই পূর্ণাবতারের_- 
গীতাকীবের আবিত্ভাব-দিন জন্মাষ্টমীর কথা ন্মরণ করেই আঁজ এত কথা বললাম। 

চল পথিক, জন্মাষ্টমীর এই পুণ্যদিনে আমর! শ্রীরুষ্ণকে স্মরণ ক"রে মনের যাছুকরী মোহ মায়! দুর 
কবি। চল চল, আঁজ তীকে আহ্বান জানাই আমাদের প্রীণবেদিকায়। তিনি এলে 
আমাদের মন-পক্কে ফুটে উঠবে পন্জজ। আর তার সৌরভে আমাদেরও পৃত মনে প্রতিজ্ঞা 
জাগবে__“কবিস্তে বচনং তব । চল চল, আর দেবি নয়। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ ৷ 


কষ্ণষ্টমী 


শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল 


তারকা-স্তিমিত জাঁধার রাত্রি 

প্লাবন বহিয়া যায়, 
ধরণীর বুকে নাহি কলরোল 

বিশ্ব লুপ্তপ্রায়। 
আকাশ ভেদিয়া আধার ফুঁড়িয়া 

উঠিল আলোর রেখা, 
মুগ্ধ নয়নে হেরিন্ত গগনে 

“মাভৈঃ' বার্তা লেখা । 
নাহি কোন ভুল, এসেছ যে তুমি 

প্রেমময় পাঁবাবার ! 
তোমার পরশ করিল সরস 

প্রস্তর-কাঁরাগাব! 
নিখিল বিশ্বে করিলে প্রচার__ 

ধর্মের হবে জয়, 
নৃতন পৃথিবী করিলে সন 

নাশি পাপ তাপ ভয়। 


কুরু কংসের ধ্বংসের গাথ। 
নহে সব পরিচয়, 
তব বিভৃত্তির কত গুণগান 
তাও নাহি মনে লয়। 
মোর কাছে তুমি রাখাল বালক 
মোহনমু্ললীধাদী, 
বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন তুমি 
যমুনা-পুলিনচারী। 
ধর্ম তোমার সথমহান্‌ প্র 
তারও ঝড় তব বীশী, 
নিখিলের হিয়া ভুলাষেছ তুমি 
প্রিয়তম-বূপে আদি। 
আজও বাজে তব আহ্বান-হুর 
আজও ওঠে সে তাঁন, 
লুরূ পরান শুনিতে চাহে ভা, 
দা মোবে সেই কান। 


শ্রীশ্রীরাধাস্তরতিং 


ডক্টর 'শ্রীষতীন্দ্রবিমল চৌধুরীণ-বির চিতা 
বঙ্গানুবাদ £ ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


নতোহম্মি রাধে দৃরিতবাঁধে নিখিলনিকেতানন্দে । 
মহাভাবখনি মঞ্চুলহাপিনি সেবিতহ্ন্মকরন্দে ॥১ 
বৃন্দাবনগত-নন্দ হৃতাদূত-লম্ভিতমাদ নতাবে। 
বরনৃপতঙ্থজে কতধৃতমনূজে দুর্তিদুক্ধৃতদাবে ॥২ 
নিজিতাজিতে নিখিলপৃজিতে চুণিতমন্থদর্পে । 
প্রেমবংশবদ-যমুনাচি তপদ-ঘাতিতদানবসর্পে ॥৩ 
অয়ি বরমানিনি কষ্ণশিখামণি-ভাহ্গরচরণছন্দে । 
তব পদকমলে নতভক্তদলে স্থাঁপয় বিশ্ববিবন্দ্যে ॥৪ 


নমো নামা রাধা অপগতবাঁদধা নিখিলানন্দকারিণী 
মহাভাবখনি মোহনহাপিনি মনোমধুগ্রদায়িনী 1১ 
বৃন্দাবনধনী কৃষ্ণবিমোহিনী হলাদিনী শক্তিম্বরূপিণী। 
নৃপতিনন্দিনী মানবপাবনী পাঁপভাপনিবারিণী ॥১ 
মাধবজয্িনী ভূবনাঁদরিণী কন্দপদর্পনা শিনী | 
প্রেমবিলাসিনী যমুনাতারিণী দানবসর্পঘাতিনী )৩ 
কঠোরমানিনী কৃষ্ণশিরোমণি-প্রোজ্জলপদণারিণী। 
শরণদায়িনী পৃজকপালিনী বিশ্ব-্তবনোলালিনী॥৪ 








জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা 


[ পৃৰাঙ্গবুন্তি ] 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধূনী 


শিক্ষার চিরম্ন আদর্শ ও মুগোৌপঘে।গী জাদর্শ ,_ দর লক্ষ্য ও নিকট জঙ্গা 


স্বামী বিবেকানন্দ একটি মাত্র স'শিপ বাঁক্যে আমাদের ঝালে গিয়েছেন £ শিক্ষা মূল উদ্দেশ্য 
হয়া উচিত 'মান্ুধ তৈবি করা । মিন্বধ্যত্ব' অতি ব্যাপক জিনিপ। আমাদের ভারতীয় দৃষ্টি 
শঙ্গীতে সবচেয়ে টু দবের মন্তম্যত্‌ শুধু রঙ্গঙ্ঞ, স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্ধায়ান | অত উচু জায়গাষ 
০ নিবদ্ধ না ক'রে সাধারণভাবে একথা বলতে পাব! দায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে জীবন- 
স' গ্রামের উপযোগী করা এ প্রকৃত মনতয্াত্ব-লাভের দিকে এগিয়ে দেয়া । জীবনস" গ্রামে পরাহুখতা 
কিংবা পবাজর় মন্মাত্বহীনভারউ পরিচায়ক | যে সমস্ত চাবিতিক দৌধক্রটির জন্য আঁজ আমরা 
জীবন্সংগ্রামে পরাহাথ কিংবা পযুদন্ত,শিক্ষার নিকট-উদ্দেশ্া হবে সবাগ্রে সেগুলি দূরীভূত করা। 
আলম্ব, জড়াতা, শ্রমবিমুখতা, আরামপ্রিঘতা, নিষমপিরোধিতা, বাগাঁডদ্ব”__এ সবই হচ্ছে বর্তমানে 
আমাদের বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের প্রধীন চ।রিজিক জটি। শিক্ষাপ্রণালীর আশু লঙ্গা 
₹ওয়া উচিত এগুলির দূরীকরণ, এবং আন্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভপশীলতার অন্টশীলন | এ জন্য 
পুথিগত ও পোশাঁকী শিশ্গীর পবিবর্তে আষাদের দেশে বাঁধাভীমুলকভাবে বৃন্ভিপ জন্য শিশীনবীশীর 
(810175011798]1]) নিড০015) পুন্ঃপ্রবৃতম নিতাস্ত প্রয়োজন । 'পুনঃপ্রবর্তনঃ কথাটা ইচ্ছাপূর্বক 
নাহার কর হ'ল, যেহেত এই শিক্ষানবীশীঈ ছিল এ দেশের সনাতন ছুথা। বিদেশী পণ্যের 
প্রতিযোগিতায় এবং কালের ও কচিব পরিবর্তনে দেশের অনেক শিল্প ও তাৰ আন্মঙ্দিক বৃত্তি 
ইংরেজ আমলে ধ্বংসগ্র।পু হয়েছে | বৃ্তিণাশেৰ ফলে পুবাতন রৃতির জন্য শিক্ষান্বীশী আপন 
হতেই বিলুপ্ত । 

বমানে সর্বাধিক প্রয়োজন__বাধ/তামূগকভাবে নপ্তির জন্য শিক্ষানবীশী, 

এখন নতন নৃতন বুদ্তিন্ন জন্য নৃনভাঁনে শিক্ষানপীশী চালু করতে না পালে বাঁচবার উপায় 
নেই | প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষীর ব্যবস্থাকে এই শিক্ষানবীশীর সঙ্গে এক সুত্রে গ্রথিত না 
ববলে আমাদের ছুর্দশ] খুচবে না । বর্মন অবস্থায় স্কুলে উরতি হলেই ছেলেমেয়েদের কাজের 
স্বাভ!বিক প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস চলে যায়; কোন কাজেই তাদের মন বসে না। কী কাঁজ 
করাতে চাও? কী হ'তে চাও? কোন্‌ কাজ তোঁমার সবচেয়ে ভাল লাগে ?--একপ প্রশ্থের 
সোজা ও স্পষ্ট জবাঁব খুব কম ছেলেমেয়েদের নিকটেই পাওয়া যায়। এর প্রধান বারণ এই ফে, 
বাটীতে কিংবা স্কলে কোন হাতের কাজ নিয়মিতভাবে না করাতে কাজের আনন্দ এরা জীবনে 
উপভোগ করে না; এবং কাজ ক'রে নিজে খেতে হবে এবং অপরকে খাওয়াতে হবে, এই 
দায়িত্ববৌধ তাদের মনে জাগবাঁর ও বাসা বীধবাঁর হুযোৌগ পায় না। 

ইংলগু, জার্মানি ও স্কেপ্ডেনেভীয় দেশগুলিতে প্রধানত: বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী ব্যবস্থা প্রচলিত । 
সামান্য কিছু জেখাপড়া শিখেই ছেলেমেয়ের! নিজ নিজ বৃত্তি বাছাই ক'তে “শিক্ষানবীশ হয়ে সেই 

২ 


৪০২ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


বৃত্তিতে ঢুকে পড়ে, পিতামাতার বু্তিভোগী হয়ে স্কুল কলেজে গিয়ে ভিড় জমায় না। ফ্রান্সের 
বাবস্থা কিছুকাঁল পূর্বেও ছিল অনেকট। আমাদের মতো । ওখানে পুথিগত বিদ্যার কদর বেশী। 
এর ফলাফল সম্পর্কে আচাঁধ প্রফুল্লচন্দ্র তার “আত্মজীবনী'তে ফরাসী সমাজতাবিক লা বোর (1 
09) ) মত উদ্ধৃত করেছেন। পড়লে মনে হয় ঠিক যেন আমাদের অবস্থারই বর্ণনা। এই বহমূল্য 
শিক্ষাপ্রদ অভিমতটি এখানে উদ্ধত করছি : 


ফ্রাঙ্গের দৃষ্টান্ত ; পুঁখিপড়া বিদ্যার অপকৃষ্টতা ও অপবারিভ। 

প্ফরাশী] শিল্পীব্যবস্থার সর্বপ্রধান দৌষ এই যে, মনস্তত্বের একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর 
উহা প্রতিষ্ঠিত। ধারণাটি হচ্ছে এই যে, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করলেই বুদ্ধির বিকাশ 
ঘটে। এই ধারণার বশে পাঠ্যতালিকা যতদুর সম্ভব দীর্ঘ ও ভারাক্রান্থ করা হয়েছে। পাঠশাঁল। 
থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্ধালয়ের শেষ দরজা পেরোনো! পর্যন্ত একটি যুবক শুধু গাদা গাদা! বই মুখস্ব 
ক'রে যায়) তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধি কিংবা উদ্ভীবনী শক্তি খাটাবার কোনই প্রয়োজন হয় ন। 
এবং কোন স্থযোগও ঘটে না। তার পক্ষে শিক্ষা মানে শুধু মুখস্থ করা এবং মাষ্টারমশীয়দের 
নিদেশ পালন করা । এই যে শিক্ষা, এটা যদি অকেজো-মাত্র হত, তবে ছাত্রদের প্রতি অন্কম্পা 
প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকতে পারতাম । * ** কিন্তু বস্ততঃ এটা হচ্ছে সমূহ ছুর্গতির কারণ | 
যারা এই শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়ে যাঁয়, তাঁদের মনের এক দারণ পরিবর্তন ঘটে। যে সামান্ত 
অবস্থার মধো হয়তো তাঁরা জন্মেছিল, তাঁর প্রতি তাদের এক গভীর বি্তিষ্ণার ভাঁব উপস্থিত হয়, 
--খ অবস্থায় তারা আর কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না, মজুরের ছেলে আর মজুব হ'তে চায় 
না, কৃষকের ছেলে আর কৃষক হ'তে চায় না) আর যার! ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, 
তাঁরা তো সরকারী চাকরি বাতীত আর কোন কিছুর কথ! ভাবতেই পারে না। ফ্রান্সের স্কুল- 
গুলি মানুষকে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে না। ওখান থেকে যাঁরা বেরোয়, তারা সকলেই 
চায় সরকারী চাকরি,_অর্থাৎ যেখানে নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে, শুধু অপরের নির্দেশমত চ'লে, নিজের 
দায়িত্বজ্ঞান ও উদ্ভাঝনীশক্তি একটু ও না খাটিয়ে দিব্যি আপামে দিন কাটানো ও রোজগার বৰা 
যায়। ফল দীড়িয়েছে এই যে, যাঁরা সমীজের সব নীচের ধাপের লোক তাদের মনে দাকণ 
অসন্তোষ, তাঁরা বিপরবের জন্য সদাই প্রস্তত। আর সমীজের উপরের স্তরে তৈরী হয়েছে এক 
হাল্কা মনোবৃত্তির ভদ্রজেণী'-_ যারা শ্রদ্ধাহীন ও নিষ্াশূন্য ; গগবর্ণমে্ট'ই তাদের নিকট একমাত্র 
কর্মদাতা, সিদ্ধিদাতা “বিধাতা” অথচ গবর্ণমেণ্টকেই তারা সময়ে অসময়ে সমালোচনা করতে কন্তর 
করে না এবং যা কিছু অভাব-অনটন, তার জন্কো গবর্ণমেন্টকেই তারা সম্পূর্ণ দায়ী বলে বরাবর এভি- 
যুক্ত করে । পাঠ্যতালিকার সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট দলে দলে ডিগ্লোমাধারী তৈরি করছে বটে; কিন্তু 
চাকরিতে স্থান পাচ্ছে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। বাকি দবাই শুধু বেকারের দল পুষ্ট করছে ।” 

রঙ চি চে 

অর্ধশতাবদী পূর্বে ফ্রান্সের সম্পর্কে এই যে সকল মস্তব্য করা হয়েছিল, আমাদের বর্তমান অবস্থার 
সম্পর্কে তা সবহু প্রযোজ্য । নান! দৌফক্রটিতে পূর্ণ এবং বাস্তব প্রয়োজনের সহিত সম্পূর্ণ সমবন্- 
রহিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে অর্থ, সামর্থ্য এবং সময়ের কত যে অপচয় হচ্ছে, তাঁ ঝলে শেষ করা যায় 


ভাব্ু, ১৩৬৭ ] জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা ৪০৩ 


না। জীবন ও জীবিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা “মাম্বষ-তৈবি'র 
বিশেষ কিছুই সাহায্য হচ্ছে না । শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হৃদয়ের শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা 
পরিবার, সয়া ও দেশের প্রতি প্রকৃত দায়িত্ববোধ ও গভীর ভালবাঁনা জন্মে না_তাকে কিছুতেই 
হৃদয়ের শিক্ষা] বলা যাঁস্স না, এবং তা দ্বারা কখনও প্রকৃত মান্টঘ তৈরী হ'তে পারে না। 
আমেরিকা, আয়র্লগ ও ইস্রাইলের দৃষ্টান্ত 

জীবিকার্জনের এবং সুষ্ট তাবে দৈনন্দিন জীবন যাঁপনের শিক্ষাই বর্তমানে আমাঁদের সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী শিক্ষা । এই দিদ্ধান্তেব পরিপোষক প্রমাণ আধুনিক ইতিহাসে ছু-তিন(টি 
সমাজের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পেতে পাঁরি। আমেরিকায় যখন নিগ্লোদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, 
তখন বিশেষভাবে এই সমস্যা দেখা দেয় যে_কি ক'রে তাদের চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী করা যায়। 
'হাম্পটন কোর্ট” নাঁমক স্থানে পুণ্যাতু। জেনারেল আঁবষ্বং তাঁদের জনা যে বিশেষ শিক্ষা প্রণালীর 
উদ্ভাবন করেন, তার নাম দেওযা হয়েছিল “জীবিকানির্বাহের শিক্ষা” (12100761000 156)। 
আমষ্টং প্রথমেই উপলব্ধি করেন ঘে “ভদ্রসমাজ্জে প্রচলিত শৌধীন কিংবা পুথিগত বিদ্যা 
দাবা নিগ্রোদের উদ্ধার্সাঁধন হবে না। কেমন কা'বে স্থশুঙ্খলভাবে দৈনিক জীবন যাঁপন্‌ 
করতে হয়, জীবিকার্জন করতে হয়, বাঁধাবিদ্ব ও আপদ্বিপদের সম্মুখীন হ'তে ভয়, নিজের 
গাঁতিকে ভালবাসতে হয়, আত্মমর্ধাদা অক্ষপ্ন রাখতে হম-তেমন শিক্ষাই হবে দীর্ঘকালের 
দাঁপত্ব-জর্জরিত নিগ্রেজাতির প্রকৃত শিক্ষা । সহস্র সহস্ব নিগ্রে। যুবক আষ্টংএর নিগ্ালয়েই মাতম 
হয়েছিল এবং তাদেবই মধ্যে একজন, (ম্বনামপন্য বুকার টি ওয়াশিংটন ) পরে "টাস্কেগী? 
স্থাপন করেছিলেন । দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যাঁঘ আগলে, স্যার হোরেস্‌ প্রাঙ্েট ও জঙ্গ রাসেল 
প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের গঠনমূলক কাজে। জীবিকাঞ্জনের চেষ্টার এবং তাবই ভিতব দিয়ে মন্য্যত্ব- 
বিকাশের উপরেই তারা বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত আজকের দিনের 
ইস্রাইল। ওখানেও জীবিকার্জনের বানস্থাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে । বালক-বুদ্ধ, স্ত্ী- 
পুণ্য মকলেই জীবিকার্জনের জন্য হাতে কাজ করছে। স্ব্ল-কলেজ প্রভৃতি হচ্ছে জীবিকার্জনের 
€ জীবনগঠনের সহাঁয়ক। নিছক বিদ্বাচর্চা ও জ্ঞানলাভের দিক্‌ থেকেও এই শিক্ষার মূল্য অনেক 
বেশী। আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে যাঁরা পাঁস ক'রে বেরৌয়, তাদের মধ্যে কজন জীবনব্যাপী 
লেখাপড়ার চর্চা বজায় রাখে? বরঞ্চ অধিকাংশ ছাত্রের মনেই লেখ|পডা সম্পর্কে এমন একট! 
ভীতি, বিভৃষ্ণা এবং অবজ্ঞার ভাঁব জন্মে যে, পরীক্ষা পাপের পর বড় জোর উপন্যাস এবং সংবাদপত্র 
ব্যতীত আর কিছু কেউ পড়ে ন। বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখাঁপডা একটু ধীর গতিতে শিখলে 
ববঞ্চ পাঠের অভ্যাস সারা জীবন বজায় থাকার সম্ভাবনা, আর এরূপ বজায় থাকাতেই লেখাপড়। 


শেখার আমল সার্থকতা । 
নানাবিধ কায়েমি স্বার্থ 


আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী শ্রেণীবিশেষের জন্বা পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল। “ভদ্র 
শ্রেণীর ছেলেরা, যারা সরকারী চাকরিতে এবং ওকালতি, ডাক্তারী প্রতি কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট 
বৃক্তিতে যাঁবে, ভাদেব জন্যই এই শিক্ষাঁ। তাও আবার ইংরেজী ভাষ! ফতদিন শীৃসনকার্ধ পবি- 
চালনে ব্যবহৃত হ'তে থাঁকবে--ততদ্দিনই এর বিশেষ কদর । 'ভদ্র'শ্রেণীতে প্রবেশলাভের উদ্দেশ্টে 


৪০৪ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্শ-৮ম মংখাা 


ম্হতোগ্ অনুকরণে অন্যেরাও এই শিক্ষার প্রতি ঝুঁকেছে। এখন অবস্থা ঈরীড়িয়েছে এই যে, 
প্রচলিত ধরনে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা ছাপ-মারা ব্যক্তিদের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই প্রয়োজন না 
থাকলে ৪_-এমন কি, 'অধিক সন্প্যাসীতে গাঁজন নষ্ট' জেনেও সরকারী চাকরির সংখ্যা দিন দিন 
বাড়াতে হচ্ছে; নইলে অবস্থা আয়তের বাইরে চলে ঘাঁয়। একজন চাকরি পেলে আর অন্ততঃ 
৫০ জন আশা আশায় থাকে । কিন্ত তবুও কিছুতেই কুল পাওয়া যাচ্ছে না। পাপ করাবাদ 
কারথানাঁর সংখ্যা, পাসের সংখ্যা এবং তর ফলে তথাকথিত 'শিক্ষিতে'র সংখ্যা, 'শিশ্সিত 
অকর্মণ্য” ও "শিক্ষিত বেকারের” সংখ্যা দ্রত্বগত্ধিতে বেড়েই চলেছে । নানা ধরনের কায়েমি স্বাগ 
এই ব্যাপারে জডিত আছে? তার বিশ্লেষণ এখানে নিশ্য়োৌজন। 

এই দুঃসহ অবস্থান একমাত্র প্রতিকার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবঙন এবং বাধ্যতামূলক ভাঁনে 
অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষানবীশীর প্রবর্তন। ঘোর তমোপগ্তণে নিমঙ্দিত জাতিগে 
কর্মঠ ও দািত্বডানসম্পম করবার এই এখন প্ররুষ্ট পন্থা বলে মনে হয। কত বয়সে বৃত্তিঘূলক 
শিক্ষানবীশী শুরু হবে, তা দেশের সাঁদাঁজিক ও আহথিক অবস্থা, বুন্ভিশিক্ষার জযেগ-সুবিপা, 
জাতীয় চরিত্র, প্রভৃতি অনেক জিনিদেব উপর নিব করে। বিশেষতঃ আমাদে, 
দেশের জলবাধু ও অধিবাদীদেন স্বভীবনিহিত আলগ্/পরাঘণতাব কথা মনে রাখলে স্বীক।" 
করতেই হবে যে--বুত্তিশিক্ষ। এদেশে অব্লনয়সেই আবন্ত হওয়। উচিত। স্ীঘ্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে 
দেখা গিয়ছে যে হাইক্কল দূরের কথা, পাঠশাল! ডিডোলেউ কোন ছেলে সাঁধাব্ণতঃ আর হাতের 
কাজ কলতে চায় ন!) ঘরের ভিতরে (হযতো ইলেকটিক পাখার নীচে ) দিনের মধ্যে ৫1৬ ঘ, 
কাটানে।তে একবার অভ্যান্ত হ'লে পর আর কেউ বোদরুষিতে বাইবের কাজে যেতে চাইবে না? 
এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয; সুতরাং এমন ব্যবস্থা কবতে হবে যাতে বৃত্তিশিক্ষা। যথাপছ; 
অল্পনয়সেই আরন্ত হয়, খাতে ছেলেমেয়েরা শ্রমশীলতাযু ও কষ্টসহিষ্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আর 
লেখাপড়ার চচাকে বুক্তিশিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করত্ছে হবে, যাতে কর্মকুশলতা বৃদ্ধি শায় এবং 
যার। য়েধাবী তার] ত্রমশং উপরের দিকে যাবার সুযোগ পায়। এরপ ব্যসস্থ। কর! মোটেই অপ 
বা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপাঁরও ময।* 

- পোশাকী শিক্ষা জাতিকে দৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে 

জাতিকে পরিশ্রমী, কর্মকূশল ও দানিত্বজ্ঞীন-সম্পন না করতে পারলে আমাদের পঙ্গে টিবে 
থাকাই অপস্তভব। এক হিপাবে বলতে গেলে_যে ইংরেজী শিক্ষা ন্বাগ্রে ও মোতদাহে গ্রহণের ঘলে 
বাঙালী হিন্দুরা বিগত্ত একশত বংমর কাল কয়েকটা নিদিষ্ট শষেত্রে কিছুট| সাফল্য ও বাহাঁছু? 
দেখাতে পেরেছে, সেই শিক্ষার প্রপারই আজ আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তথা ও 
যুক্তির সাহাখ্যে এই সিদ্ধান্ত সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। খারা আমাদের তুলনায় অশিক্ষিত 
কিংবা অল্পশিক্ষিত তাদের নিকট-_বিহাঁরী, ওডিয়া, পাঞ্জাবী, চীন প্রভৃতি এবং বাঁডালী মুনলমান 
সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী ও কারিগরদের নিকট- আমরা জীবনসংগ্রামে প্রতিপদেই পরাজিত হচ্ছি! 
লেখাপড়ার ফল যদি এই হয়, তবে এমন লেখাপড়া বন্ধ করাই উচিত। 


* কিন্তু অপাধা অথবা দুঃসাধ্য না হলেও খনূর ভবিস্ততে যে শিক্ষাব্যবস্থার এবপ সংস্কার দাধিত হবে, এক্স আশা 
আপাততঃ হুরাশা মাত্র, শুধু সরকারের উপর সমন্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ফর] দেশের ও সমাঞ্বে 
প্রকৃত হিতকামী তাদেরও এই জীবন-মরণ সমস্তা। দম্পর্কে ভাবতে হবে, প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। 


ভীন্্র, ১৩৬৭] জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা ৪.৫ 


আঙ্গকাল রব উঠেছে, পাঠ্য পু্তকের মধ্যে 80070] 13189? ও এমা] 1189 ঢুকাও, স্কুলে 
দু-একটা শৌখীন হাতের কাঁজ শেখাবার ব্যবস্থা রাখ, একটা। ক'রে [7195 (০30:৪ খোল, তাহলেই 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি দুর হয়ে যাবে, স্কুল-কলেজ থেকে 'কাঁজের মানুষ বেরুবে ! এগুলি ভাল 
জিশিম হ'তে পারে) কিন্ত এ সমন্তই হ'ল শৌখীন ব্যাপার। এগুলো ঠিকমত করলে একটু হাঁত- 
পা চালনা হ'তে পারে এবং শখ মিটতে পাবে; কিন্তু বৃত্তিনিরবাচনের ব্যাপার মুলতৃবীই থেকে যায়। 
পর্মীন্থরে কেউ শিক্ষানবীশ হয়েছে বললে বুঝতে হবে থে তার বুত্তি নিবাচন হয়েই গিয়েছে। 
শিক্ষানবীশী মোটেই শৌধীন ব্যাপার নয়। শিক্ষানবীশকে দীয়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হয়, 
একট নিদিষ্ট পরিমাণ কাজ প্রত্যহ ক'রে দিতে হয়। জীব্নপংগ্রামে কি কারে সাফল্য লাভ করা 
যায়, তার শিক্ষা ওখানেই হাতে কলমে আবন্ত হ'য়ে খায়। 


বৃতিশিক্ষীর প্রবর্তন যদি করা হয়, তবে তা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নতুবা শুধু ব্যবস্থায় কোঁনই 
ফল হবেনা। নিয়ম করা উচিত হবে যে মেধাবী ছেলেমেয়ে ব্যতীত কেউ উচ্চতর শিক্ষালাভের 
জন্য স্কুল-কলেজে ভর্তি হ'তে পারবে না। স্ুল-কলেজের পরীক্ষা গুলিকে সত্যিকাবের বিদ্ভাপরীক্ষাঁয় 
পরিণত করতে হবে) নতুবা! বর্তমানের গড্ডাপিকা শত কিছুতেই থামানো যাবে না। একে তো 
পাসের ও ডিগ্রির মোহ সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে , তাঁর উপর অনেক কিছু কায়েম 
সাথ এই ভূয়া শিক্া-পদ্ধতির সঙ্গে এমনভাঁবে জড়িত যে, দু সল্প নিয়ে কঠোরভাবে এগুলির বিরুদ্ধে 
না দাড়ালে ঈশ্সিত পরিবর্তন অসম্ভব । 


কালের প্রভাবে ও শিক্ষাব্যবস্থার দৌধ-ব্রটিতে আমাদের জীবনের ভিহিই আজ টলায়মান। 
তাই জীবিকা ও শিক্ষার পারম্পরিক কথা একটুখাশি আলোচনা করা হ'ল। বলা বালা এই স্বল্প- 
পরিসরের মধ্যে এই বিরাট, বিষয়ের বিশদ আলোচন| অসম্তন। গোড়াতেই বলা হঝ্েছে যে 
জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থান ব্যতিরেকে মানব-সমাজের পক্ষে উন্নত জীবন সম্ভব নয়। উচ্চতর 
জীবনের সঙ্গে জীবিকার্জনের এবং দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকগ্রের কোন বিরোধ আছে-এ কথা 
মনে করা ভুল। ভারভবামীরূপে যে মহৎ চিন্তাধারা এবং যে মহান্‌ সত্যসমূহ'আমব| উত্তরাধিকার- 
সুত্রে লাভ করেছি, তার মর্মকথা এই যে ধদি জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে এবং জীবনকে সর্ধদা সেই 
লক্ষের অভিমুখীন রাখা ঘায়, তবে তুচ্ছতম দৈনিক কাঁজকর্ণও বিরাটের পূজাতে পরিণত হয়, এবং 
হৃদয়ে পরা শাস্তি ও আনন্দ উত্পাদন করে। 


শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 


কয়েকট। পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত 

হ'ল? যে বিছ্ার উন্মেষে ইতরসাঁধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, 

যাতে মানুষের চরিত্রবল, পবার্থপরতা।, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সেকি আবার 
শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর দাড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা ।” 

[স্বামি-শিশ্ত সংবাদ পুর্বকাণ্ড, ১৭৮ পৃঃ] 


বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চভাৰ 
স্বামী জীবানন্দ 


কাউকে গভীরভাবে ভালবাসলে তার সঙ্গে 
আমাদের কোন না কোন একট। সন্বন্ধ স্থাপিত 
হয়। সমস্ত ভালবাসার আধার পরম আনন্দ- 
স্ব্ূপ ভগবানের প্রতি ভালবাসা গভীরতর 
হ'লে তার সঙ্গেও সম্পর্ক স্বাপন ক'রে বিভিন্ত 
ভাবে আনন্দ আম্বীদন করবার বাসনা জাগে। 
যিশি নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-ুক্ত-স্বভাব তাতে একটা 
ভাব আরোপ কারে সাধক তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে 
পেতে চেষ্টা করেন। 

জগতে সকল ধমেহ ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের 
পশ্বন্ধ স্থাপনের কথা পাওয়! যায়। ভারতে 
এই ভাবের সাধন! বিশেষ প্রচলিত ; এই সাধনার 
সাধ্য বস্ত সগ্চণত্রদ্ম বা ঈশ্বর। এশ্বরিক ভাব 
মানুষ নিজের মানবীয় ভাবেই বুঝতে ও প্রকাশ 
করতে পারে; ভক্তগণ তাই ভগবানের উপাঁদনা- 
বিষয়ে লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার করেন। 

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই 
পঞ্চভাবের মাধ্যমে রসন্থরূপ ভগবানকে আম্বা- 
দনের কথা বৈষ্ণব ভক্তিশান্তরে আছে। 
শ্রীরুষ্ণলীল৷ অন্ুধ্যান করলে পঞ্চভাঁবের তাৎপর্য 
হৃদয়জম হয়। সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে 


সব ভাব নিয়ে সম্বন্ধ স্থাপিত, শাস্তাদি ভাবগুলি, 


তারই স্থক্ম ও শুদ্ধ বূপ। ভারতে টৈদিক 
যুগে শান্তভাবের, রামায়ণের যুগে শাস্ত দাস্য ও 
সখ্যভাবের এবং পরবর্তী যুগে সধ্য বাৎ্লল্য 
ও মধুরভাবের চরম বিকাশ হয়েছিল। 

শান্তাদি পাঁচটি ভাবের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং প্রত্যেকটি ঘারাই চরম উপলব্ধি ও ভগবৎ- 
প্রাণ্থি সম্ভব । কিন্তু গুণবিচারে মধুর ভাবকেই 
শ্রেষ্ঠ বল! হয়েছে। দাস্যে শাস্তভাব বিছ্ুমান, 


৫ 


সথ্যে শান্ত দাস্য, বাঁৎসল্যে শান্ত দাশ্য ও 
সখ্য এবং মধুরভাবে শাস্ত দাশ্য সখ্য ও 
বাৎ্দল্য চারটি ভাবই বিছ্যমান। স্থতরাং 
পরেরটি পূর্বেরটি থেকে উৎকুষ্টএইজন্য মধুর- 
ভাব সর্বশেষ্ট। 


শীম্ত-ভাব 

যথন ভক্তের হৃদয়ে প্রেমাগ্রি প্রজলিত হয়নি, 
কেবল বাহ ভক্তি অপেক্ষা কিছু উন্নত ধরনের 
ভাবে উদয় হয়েছে, তখন সেই ভক্তির নাম 
শাস্ত-ভক্তি। তগবানের এরশ্বধ ও মাধুযেব 
অপূর্ব মহিমাদর্শনে তাঁর চিন শান্ত হয়ে যায়, 
তখন তার মনে কোনরূপ তেদভাব বা স্থধ- 
দুঃখে 'বিচলিত তাব থাকে না। ভগবানকে 
একটিবার দর্শন করতে পারলেই যেন ভক্ত 
কৃতার্থ হয়। মনে হয় ভগবান অপৃব মহিমাদ্বিত। 
শান্ত-ভক্তের মন বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হয়ে 
শাস্ত ও সমাহিত ভাব ধারণ করে। বাসনাজয় 
ও তগবানে অনুরক্তি শান্ত-ভতক্তির লক্ষণ। এই 
ছুটি গুণ অর্জনেত্ব জন্য শান্ত ভক্তের নিরন্তর 
প্রচেষ্টা থাকায় তার মন থেকে ছেষ হিংগ! 
মাধ প্রভৃতি চলে যায় এবং তার চিত্ত 
নিত্তরঙগ হদের জলের মতো! স্বচ্ছ ও নির্মল হয়। 


কৃষণনিষ্া তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে 
এই ছুইগুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে, 
আকাশের শবগুণ যেমন ভূতগণে। 
শাস্তের স্বভাব কৃষ্ণ সমতা-গন্ধহীন 


পরব্রদ্ধ পরমাত্বা জ্ঞান প্রবীণ |] ঠচঃ চঃ 
শান্ত-ভক্তি ছুই শ্রেণীর £ পরোক্ষ ও 
সাক্ষা। ভগবত্দ্শনের পূরবাবস্থা পরোক্ষ) 


ভান্র, ১৩৬৭ ] 


ভগবানকে দর্শন করার পরের অবস্থা সাক্ষাৎ ঝা 
অপরোক্ষ। পরোক্ষ শাস্ত-ভক্তির আবির্ভাবে 
ভক্তের চিত্তে সদাই ব্যাকুলত। ভগবানকে দর্শন 
করার জন্ত। 
সাধক-কবি রজনীকান্ত সেনের একটি গানে 
পরোক্ষ শাস্ত-ভক্তির ভাবটি পরিস্বুট £ 
আছ অনল-অনিলে, চিরনতোনীলে, 
ভূধরে সলিলে গহনে, 
আছ বিটগীলতায়, জলদের গায়, 
শশীতারকায় তপনে। 
আমি নয়নে বদন বাধিয়া, 
বসে আধাঁরে মরিগো কাঁদিয়া) 
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু 
দাওগে! দেখায়ে বুঝায়ে 
শাস্ত-ভক্ত ধীর স্থির, সথছুঃখে অবিচলিত। 
স্থ ছুঃখ সবই তার কাছে ভগবানের দাঁনম্বরূপ, 
তার দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ সকল জীবই ভগবানের 
*ষ্-এই চিত্ত নিরস্তর থাকায় তিনি সকলের 
প্রতি কপাপরবশ হন। সর্বভূতে সমভ1ব- শাস্ত- 
ভক্তের প্রধান লক্ষণ; তিনি স্বজীবে তার ইষ্টকে 
“শন করেন। 
মুনি-ধযিগণই শাস্ছতত্বের দৃষ্টান্ত । সন্ক, 
মশনান, সনাতন, সনৎকুমার এই অক্ষষিগণ শান্ত- 
হক্তি অহ্ায়ে ভগবানকে লাভ করেছিলেন 
দেবি নারদ, শুকদেব, বিদুর প্রভৃতি শান্ত 
তত্তের শ্রেষ্ট উদাহরণ। 
দাশ্য-ভাব 
তক্তরাঁজ বায় রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ব 
আলোচন'কাঁলে প্রেমাবতার শ্রচৈতন্ত শাস্ত- 
বমকে রাঁগাত্মিকা ভক্তির প্রথমাবস্থা বলেছেন । 
দাঁস বাঁ ভতাভাবে আপনাকে চিন্তা ক'রে 
ভগবাঁনের ঘে উপাসনা করা হয়, তাঁকে বলে দান্ত- 
ভক্তি। ভগবান সেব্য, ভক্ত সেবক । দাশ্য-ভত্তিতে 
ভগবান ভক্তের দ্বার! প্রতুরূপে পূজিত হন। 


বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চভীব 


৪০৭ 


শাস্তভাবে সাধক ভগবানের মহিমীদর্শনে 
মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে হচ্ছিল-_ 
ভগবান অনস্ত অসীম, ভাবাতীত ইত্যার্দি। 
এইরূপ এশ্বর্ধ পরিচিস্তনে সেই সাধকের চিত্তে 
ভগবানের প্রতি ভালবাসা উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ 
এই অনুভূতি হ'তে থকে_-ভগবান অনন্ত 
বটে, কিন্তু তার সঙ্গে যে আমার নিকট সম্বন্ধ, 
তিনি প্রহু আমি দাস। সাধকের এইরূপ 
মানসিক অবস্থায় ভগবান থেকে তিনি বেশী 
দুরে থাকেন না। তখন সাধক ভাবাবেশে 
আকুল হ্ৃদরে প্রতুকে সেবা করার জন্য ব্যস্ত 
হন এবং অম্পূর্ণব্ূপে তার উপর নির্ভব্রশীল হন। 
শ্রচৈতন্তচরিতামূতে : 

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হযু শাস্তর্সে, 

পৃনৈশ্থয প্রথর জ্ঞান অধিক হয় দাস্তে। 

ঈশ্বরজ্ঞান সন্তরম গৌরব প্রচুর, 

সেবা করি কৃষে স্থখ দেন নিরস্তর। 

শান্তের গুণ দাদ্যে তাহে অধিক সেবন, 

অতএব দাশ্যরসের হয় ছুই 'গুণ। 


দাস্য-ভাবের ছুইটি শুর £ প্রথম স্তর 'সম্বম” 
দ্বিতীয়--'গৌরব”। গুথম স্তরে ভক্ত দাস হয়ে 
তগবানুকে সন্রমের সহিত সেবা কেন, বিশ্বাসী 
ভূত্যের প্রভুভক্তিই দাস্য-ভাবের আদর্শ। দাশ্য- 
তিক্ত বলেন- 


প্রহ্থ মায় গেলাম, ময় গোলাম, 
ম্যয় গোলাম তেরা, 

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা), 

দ্বিতীয় সুরে অর্থাৎ গৌরব-প্রীতিতে ভক্ত 
প্রতুৃকে পিতৃতুল্য মনে ক'রে সেবা ক'রে 
গৌরব অঙ্কুতব করেন। ভগবানে এই প্রীতি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে শেহ যান প্রণয় 
অতিক্রম ক'রে “রাগ” উৎপন্ন হ'লে দীাশ্য-ভক্তি 
পূর্ণতা লাভ করে। 


৪০৮৮ 


উদ্ধব, অক্রুর প্রভৃতি দাগ্য-ভক্তি দার! 

ভগবানকে লাভ করেছিলেন । মহাঁবীৰ হনুমান 

রি 

দাস্য ভাবের জলস্ত পৃষ্টান্ত। প্রতু রামচন্দ্র কতক 
জিজ্ঞ।সিত হ'য়ে মহাবীর বলেছিলেন £ 


দেহবুদ্ধা দাসোহস্মি তে জীববুদ্ধ্া তদংশকঃ। 
আত্ববুদ্ধ্ ত্বযেবাঁহহিতি মে নিশ্চিত। মতিঃ॥ 


_হে রাম, দেহবুদ্ধিতে আমি তোমার 
দাদ জীবিত তুমি পণ, আমি অংশ আর 
আত্মবুদ্ধিতে তুমিই ,আমি-এই আমার 
নিশ্চিত মত। 


মহাবীরের দাস্-ভক্তি চরম অ্বৈতাশ্ুভূতির 
স্তরে পৌছেছিল! প্রঠতন্তাবতাবে তার নিত্য 
সেবক গোবিন্দ দাস্য-ভাঁক্তর উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 

ংসানাএমে দাশ্য-ভীব অবলম্বন করতে 
পারলে জীবন-হগ্রামে কঠিন সমস্যার অতি 
সহজ ও সরল সমাধান হয়। বিশ্বাপী ভৃত্যের 
মতো ভগবানের সংসারে আপন কর্তব্য অনা- 
সন্তভাবে কারে কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ 
করতে পারলে সংসারানক্তি কেটে গিয়ে পরা 
ভক্তি লাভ হয়। 


অখ্য-ভাব 


সখা-ভাবে শ্রীভগবানের উপাপনার নাম 
সখ্য-ভক্তি | দান্যভাবে ভগবানের প্রতি অন্থ- 
ব্রাগ যতই গাঁড় হয়, ততই ভক্ত ভগবানের 
দিকে অগ্রপর হন। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে 
একট! দুরত্ব থাকে, ভৃত্য প্রভুর সঙ্গে প্রাণে 
প্রাণে মিশতে পারে না। ভগবানের প্রতি 
ভালবাপা প্রগাঢ় হ'লে এই ভেদ্দভাঁব থাকে 
না। তখন ভক্তের মনে হয়--ভগবান আমার 
লখা, আমার বন্ধু, তাঁর মতো বান্ধব আমার 
আর কেউ নেই। এইক্ধপে ভগবানের সহিত 
ভক্তেক ভালবাদা ও অস্তবন্গতা হয়, ভক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৬২৩ বর্ব_৮ম সংখ্যা 


ভগবানকে প্রাণ ঢেলে দেন, নিজের উচ্ছি 
খাওয়াতেও সম্কুচিত হন না। ভক্তের যা 
প্রিয়, তাই-ই ভগবানকে দিয়ে তার তৃপ্তি। 
ভক্ত ভগবানকে আপনার থেকেও আপনাঁৰ 
মনে করেন। 

যেমন প্রিয়তম বন্ধুর নিকট লোকে আপ- 
নার হদয় উন্মুক্ত ক'রে দেয়, জানে বদ্ধু তার 
দৌঁষের জন্ত তিরস্কার না ক'রে যাতে হিত 
হয় তাঁরই চেষ্টা করবে, সেইরূপ সখ্য-ভাবের 
সাধক ভগবানের কাছে অন্তরের গভীরতম 
প্রদেশের গোপনীয় সকল বিষয় প্রকাশ কাবে 
নিশ্চিন্ত হন। 

'চৈতন্তচরিতা মুতে” সথা-ভক্তির গুণ, লক্গণ 
ও বৈশিষ্ট্য এই ভাবে ব্ণিত হয়েছে : 


শান্ডের গুণ, দাস্যের সেবন, সথ্যে ছুই হয়) 
দাস্যে সম্রম গৌরব সেবা, সখ্য বিশ্বাসময়। 
কাধে চড়ে কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়ারণ, 
কৃষ্ণ সবে কৃষ্ণ করাঁয় আপন সেবন। 
বিঅন্ত-প্রধান সধ্য, গৌরব-সম্তরমহীন, 
অতএব সখারসের তিন গুণ চিন। 
মমতা অধিক কৃষে, আ্মপম জ্ঞান, 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান। 

দখ্য-ভাবের সাক ভগবানের দহিত আহা? 
বিহার শয়ন উপবেশন ক্রীড়] সঙ্গীত হাস্য পরিহাস 
প্রভৃতি করেম। বৃন্দাবনের রাখাল বালকগণ 
তাদের নিত্য খেলার সাথী শ্রীকষ্ণের সঙ্গে গে 
ব্যবহার করতেন, তাতে মখ্য-ভত্তির পরাক1%া 
প্রকাশিত । তাদের আচরণে বিন্দুমাত্র মস্কো 
বোধ ছিল না, কিন্তু পুর্ণমাত্রায় সরলতা ৪ 
অকপট ভালবাস! ছিল। শ্রীদাম স্থধল প্রভৃতি 
ব্র্বালকগণ ভগবানকে সথ্যভাবে লাভ 
করেছিলেন। 

ব্য়দভেদে সধ্য-ভাবের সাধনা চার রকম £ 
সুহৃদ্ৰূপে (নিজেকে শ্রীকৃষ্ক অপেক্ষ৷ বয়োজো? 


ভান, ১৩৬৭]. 


ভেবে ), সখারূপে ( নিজেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ভেবে ), 
প্রিয়সখা-রূপে ( সমবয়স্করূপে চিন্তা করে), 
নর্মপখারূপে (তোর ক্রীড়াসহচররূপে চিন্তা ক'রে)। 
সুবল, শ্রীদাম, স্থদীম, অজুনাদি_-সখ্যভাবের 
সাধনার দৃষ্টান্ত । 

সখ্যভাবের সাধক ভক্ত মনে করেন, ভগবান 
ঘেন তার অনস্তকাঁলের খেল'র সাণী। এই জগৎ 
তার খেলাঘর, খেল।চ্ছলেই ভগবান জগৎ স্থষ্ট 
কবেন। কুষ্টিস্থিতি লয়--সবই তার খেল! 
অনবরত এই খেলা চলছে, প্রতি অনুপরমাশুতে 
তিনি এই খেলা করছেন। 


বাৎসল্য-ভাব 


ভগবানছক নিজের সন্তানভাঁবে_-ব।ল- 
গোপাল জ্ঞানে যে উপাসনা তাঁকে বল! হয় 
দাংসল্য-ভাবের সাঁধনা। এই সাধনায় শ্রেহ- 
মমতার এমনই প্রাবলা থাকে যে ভগ- 
বাঁনকে ঠিক নিজেব সন্তান বলে প্রতীতি 
হয়, ভগবনে যে বড়ৈশর্ষের পূর্ন প্রকাশ_ 
এ চিন্তা মনে আমে না। এশ্বষেৰ চিন্তায় ভয় 
থাকে; ভগবান কত বড়, কত মহান_-এই 
হয়। ব।ত্সল্যে সে ভয় নেই। 

ভগবানেৰ সহিত ভক্তের নিকটতা হওয়ায় 
ভালবাসা এতই প্রগাঢ় হয় যে তখন ভগবান 
ভক্ত অপেক্ষ1! ছোট হ'য়ে যান অর্থাৎ তখন ভক্ত 
মম করেন--আমি না খাওয়ালে কে গোপালকে 
খাওয়াবে, আমি না দেখাশোনা করলে 
কে তাকে দেখবে? এই প্রকারে ভক্তের নিঃস্বার্থ 
ভালবানার ভাব উদ্দিত হ্য়। সম্তানের 
প্রতি মায়ের ভালবাসার মতো ভালবাসা 
লৌকিক জগতে আর দেখা! যাঁয় না। এই 
ভালবাদা কোন প্রকার প্রতিদানের অপেক্ষ 
করে না, নিঃশ্বার্থ ও অযাচিতভাঁবে মাতাপিতা৷ 
তাদের সন্তানের ওপর ভালবাসা ঢেলে দেন; 


বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চভাৰ 


৪০৪ 


সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ক'রে সন্তানের 
মঙ্গল কাঁমনা করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের 
যখন এই প্রকার ভালবাসার উদয় হয়, তখন 
ভক্ত ভগবানের দর্শনে পন্মানন্দ লাভ কবেন 
অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখেন। বাঁৎসল্য- 
রস সঙ্বদ্ধে চৈতন্ত-চরিতামুতের উদ্ধৃতি £ 


এবং 


বাৎসল্যে শাস্তেব গুণ দাস্যের মেবন; 
সেই সেই সেবনের ইহ] নাম পালন। 
সখোর গুণ অপক্ষেচ, অগৌরব সার, 
মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভতগন ব্যবহার । 
আপনাকে পালক জ্ঞান, ক্ধে পাল্য জ্ঞান, 
চারি রসের গুণে বাৎসলা অধুত সমান । 
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে, 

রুষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে এঙ্বমজ্ঞানিগণে । 


নন্দ, যশোদা প্রতি বাৎসল্য-ভাবের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । এই ভাবের সাধন করলে ভগবান 
বালগোপালরূপে দর্শন দেন এবং মায়িক মনুষ্য- 
শিশুৰ ন্যযিই বাল্য-চপলতা নিয়ে ভক্তের সঙ্গে 
লীলা করেন। 


বাখ্পল্য-ভাঁবের সাধন।র অবস্থায় ভগবানের 
এশর্ষজ্ঞান একেবারেই থাকে না এবং কোন 
প্রকাক এশ্বর্ের ভাব দর্শন করুলে ভক্ত 
গোপালেব অমর্জল আশঙ্কায় ভীত হম। 
শ্রীকষ্জের মুখে বিশ্ববূপ দর্শন কারে মা যশোদা 
তার অ্রশ্বধ না দেখে অমঙ্গল আঁশঙ্কাই 
করেছিলেন । 


বাংলার আগমনী সঙ্গীতের মাধ্যমে বাৎমল্য- 
রসের আর একটি দিক স্থূন্দরভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। মা মেনক1 কন্য। উমার স্থখের জন্য 
কিরূপ চিস্তিত হয়েছেন, তা কত শত গানে 
অভিব্যঞ্িত হয়েছে । বৈষ্ব ধর্মের মতো 
খুষ্ট ধর্মেও বাৎসল্য-ভাবের সাধনা দেখতে 
পাওয়া যায়। 


উদ্বোধন 


৪১৩ 


মধুর-ভাব 

মধুরভাঁবে ভাবের পরাকাষ্ঠা। “টচতন্য- 
চর্িতামতে” মধুরভাবের বর্ণন! £ 

এই মত মধুরে সব তাব সমাহার, 

অতএব স্বাদাঁধিক্যে করে চযৎকার। 

এই ভক্তিরসের কৈল দিগ দরশন, 

ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন। 

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্করয়ে অস্থরে, 

কৃষ্ণ-কপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে। 

মধুবভাবে আপনাকে কাস্তা ও 
ভগবানকে কান্ত মনে করে সাধনা করেন । 
ধারা এইভাবে সাধনা করেন তাদের মত__ 
ভগবান শ্রীরুষ্ণই জগতে 'একমীত্র পুরুষ আন্র 
জীবমাত্রেই পক্কৃতি। যখন ভক্ত ভগবানের 
জন্য সর্বদা তম্ময়ভাবে চিন্তা করেন, তখন 
তাঁর অদর্শনে ব্যাকুল হ'য়ে তীর ধ্যানে 
তন্ময়ত। প্রাপ্ত হন। এইরূপে তার প্রীতি 
প্রেমে পরিণত হয়। তখন ভক্ত ভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ করেন। সর্ব চিন্তা কান্তের চিস্তাতেই 
পর্যবপিত হয়। মেই অবস্থায় ভক-ভগবান 
নেই, ধ্যাতাধ্যয় নেই--সবই একত্বে বিলীন । 
ভক্ত ভগবানে আত্মহারা হয়ে যান। তাঁর 
অন্তর বাহির পরিপূর্ণ হয়, সর্বত্রই তগবদর্শন 
হ'তে থাকে । 

মধুরভাবে পাঁচটি ভাবই বিজ্যমান। এই 
জন্ত মধুর-ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । মধুর-ভাবের সাধিকা 
মীরার কণ্ঠে অপূর্বভাবে ধ্বনিত হয়েছিল : 
মেরে তো! গিবিধর গোপাল ছুস্র! ন কোঈ। 
যাঁকে দির মৌর্মুকুট মেরে পতি সোঈ । 

ভগব্দবিরৃহে মীরা গাইছেন £ 

তৃম্হরে কারণ লব স্থধ ছোড়্য 

অব মোহি কেও তরদাও। 
বিরহ-বিথা লাগী উর অন্দর 
সো তুম আয় বুঝাও ॥ 


ভক্ত 


[ ৬২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


বাসপৃর্ধিমার রজনীতে শ্রীকুঞ্জ ব্রঙ্গগোপী- 
গণকে প্রেমের পুর্ব আম্বাদন করাবার 
জন্য অন্তহিত হ'লে বিরহে শ্রীকুষ্ণচিস্তায় 
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে পূর্ণ হ'য়ে গোপীদের কেউ কেউ 
বলেছিলেন “আমিই কৃষ্ণ, দেখ দেখ আমি 
কিরূপ মনোহররূপে গমন করছি। তোমরা 
ভীত হয়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা ক'রব।? 
কেউ বা শ্রীরুষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের অন্থকরণ 
করতে লাগলেন। কেউ তাঁর শৈশব অবস্থার 
অস্থকরণ ক'রে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন! 
দুই জন গোঁপী কৃষ্ণ বলরাম ও অন্য দুইজন রাঁধা- 
কৃষ্ণ হয়ে বাশী বাজাতে লাগলেন। গোপীরা 
আর কৃষ্ণতবিরহিণী নন, কৃষ্ণ ভেবে তীর 
কৃষ্ণই হয়ে গিয়েছেন 
সং-চিৎ-আনন্বঘন শ্রীক্ষষ্ের অস্তন্্গ শ্বরূপ- 
শক্তির সংঅংশ সদ্ধিনী; চিৎঅংশ সংবিং, 
এবং আনন্দঅংশ হ্লাদিনী নামে খ্যাত। 
আনন্দ-স্বরূপ শ্ররু্ এই হলাদিনীশক্তি-স্বরূপে 
আপনিই আপনার সুখ আস্বাদন করেন। 
স্থথরূপ কৃষ্ণ করে সখ আস্বাদন ।' চৈ: চঃ 
হলাদিনীর সারাংশই প্রেম। প্রেমের 
সারাংশই  মধুর-ভাব। শ্রীমতী রাধারাণী 
মহাঁভাব-স্ব্ূপ1। তিনি ঘনীতৃত শ্রীকুষ্ণ-প্রেম। 
বৈষ্ণবাচাধগণ বলেন, প্রেমীবতার শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্য শ্ীরাধার ভাব অঙ্গীকার ক'রে মধুব-রস 
আব্বারন করবার জন্তে নবদ্বীপে অবতীর্ন হন। 
শ্রারাধার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার, 
নিজরস আসন্বাদিতে কৈল অবতার । চৈঃ চঃ 
শ্ীবামকষ্ণ প্রেমেবু ছুটি লক্ষণ বলছেন £ 
প্রথম_জগৎ ভুল হয়ে যাবে। ঈশ্ববে 
এত ভালবাসা যে বাহাশৃন্য । টচতন্যদেব 'বন 
দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুত্র দেখে শ্রীঘমূনা 
ভাবে? । দ্বিতীয় লক্ষণনিজের দেহ যে এত 
প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, 


ভাঞ্র, ১৩৬৯ ] 


দেহবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে। ঝড় উঠলে 
যেন গাছপালা আর দেখা যায় না, সব 
এক রকম দ্েখাঁ্, তেমনি ভগবতপ্রেমের উপ 
হ'লে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়। 

যখন ভক্তের মনে হবে, আমি জ্ঞান চাই না, 
শক্তি চাই না, মুক্তি চাই না- শুধু চাই 
তোমাকে, তুমিই আমীর প্রাণের গ্রীণ, অন্তরের 
অন্তর, জীবনের জীবন, তুমিই আমার সর্বস্ব; 
তোমাকে হৃদয়ের অস্তন্ভলে রেখেই আমার 
শান্তি, আমার পর্মানন্দ-_-তখন প্রকৃত প্রেমের 
উদয় হয়। 


বৈষ্ণব সাধনার পঞ্কভাব 


৪8১১ 


ভগবানের সহিত ভক্তের একাত্মবোধের 
নামই প্রেম। প্রেম একবার অঙ্কুরিত হ'লে 
সখ ছুঃখ, ভর়্-সঙ্কোচ কিছুই থাকে না) থাকে 
শুধু আত্মহারা তন্ময়তা। প্রেমের এই চয়ম 
অবস্থায় ভক্ত সুর্ধে দেখে ভগবানের জ্যোতি, 
চন্দ্রমায় তার লাবণ্য, কুস্থমে তার হাসি, পাখির 
কুজনে, ভ্রমরের গুপ্তনে শোনে তীরই প্রেমগীতি, 
নব নব ভাবের আবেশে তগবান ভক্তকে বিভোর 
কবে তোঁলেন--ভক্ত তখন প্রেমাম্পদ ভগবানকে 
অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দর্বভূতে দর্শন ক'রে 
কৃতার্থ হন। 


এসে! হে জ্যোতিময় 


প্রীজগদানন্দ বিশ্বাস 


মুখোসে আবরি? মুখ, * 
দেখাইয়ে ভীতি আশিতে কেন 
কর প্রভু, কৌতুক? 
কোথায় লুকালে নবনীল নভে 
হাম সুন্দর শোভা? 
কোথায় লুকীলে ফোটা পদ্দের 
সৌরভ মনোলোভা ? 
কোথায় লুকালে শ্যাম কুঞ্জের 

কুহু কণ্ঠের ধ্বনি? 
কোথায় লুকালে মে যমুনা-তট, 
যেথা তুমি নীলমণি? 


দুর্গম পথে ভয়াল যুবতি 
দেখাইয়ে বার বার; 

ওহে চতুরালি, ছলনা আমাকে 
কতই করিবে আব? 

সারা পথ যদি, দেখাইবে ভীতি 

*. তুমি এই বেশ ধর, 

থেক মোর সাথে, যেও নাক কু 
দুরে দুরে, মরে সবে। 
সদাই দিওনা ফাঁকি, 

মেঘল। আকাশে ও-চাঁদ ব্দনে 
দিও উকি থাকি থাকি। 


হুঃখের গুরু ভার, 
বহিবারে যদি হব্দিয়াছ, প্রত 

হাদি মূখে কর পার, 
€আঞ্জ) এসো হে জ্যোতির্ময়! 
ঝড়ে কাপা তরু ফুলে-কিশলয়ে 

তোমারি ঘোষুক জয়। 


রামায়ণ-প্রসঙ্গ 


[ দওকারণ্য ও পঞ্চবটা ] 
প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণ! 


প্রাটীন তাবতব্ধের জীবনযাত্রীয় অরণ্য 
বিশেষ স্থান অনিকার করিয়াছিল । নগরের 
এম্বর্য, ভোগবিলাস, স্থাচ্ছন্দা উপেক্ষা করিয়া 
খষিগণ অরণ্যে বাস করিয়া সমাহিতচিত্তে 
অমৃতত্ব-লীভের সাধনা করিতেন- ইহাই ছিল 
তাঁরতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ । বস্তুত: প্রাচীন 
ভারতে নাগরিক সভ্যতা ও আর্য সংস্কৃতি 
পাশাপাশি বিরাজ করিত। নগব শিক্ষা দিত 
শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য--গ্রলু করিত 
বিলাস, এশর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোঁগে। অরণ্য 
শিখাইত কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যা, মৌন 
তিতিক্ষা, দর্শন, উপনিষদ্‌- প্রবৃদ্ধ করিত ত্যাগে 
ও অমৃতত্বলীভে । অরণ্যের প্রভাব অতিক্রম 
করিয়া নাগরিক সত্যতা মানবজাতিকে সর্বাংশে 
গ্রাম করিয়া ভোগসবন্বয জড়বাদী করিয়া 
তুলিতে পারে নাই। বরং জীবনধাত্রা বহু 
পরিমাণে অরণ্যেক আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় 
সংযম, ধর্ম, ন্টায় ও নীতির অভাব ছিল না। 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ 
হইয়াছিল একদা ভারতবর্ষের অরণা-জীবনে-_ 
শাস্ত নির্জন তপোবনে। নাগরিক জীবনে 
উচ্চচিস্তা অনুশীলনের অবকাশ বিবল | বর্তমানে 
অরণ্য-জীবন বিলুপ্ত, নাগরিক সভ্যতা 
যান্ত্রিক । এই যান্ত্রিক সভ্যতাই সর্বত্র মানব 
জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । জানের 
আরাধনীর পরিবর্তে বিজ্ঞানের উপালনার 
ফলে সমগ্র মানবজাতি শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, বিশ্ব- 
যুদ্ধের সভাবনায় ভীত। কবি তাই প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, পাও ফিরে সে অরণ্য, লও 
এ নগর।* 


বাল্মীকি-রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্রে 
অরণ্য-বাস-কাহিনীর সহিত অরণা-জীবনের 
সুন্দর বর্ণনা আছে। রাক্ষম-ভয়ে সন্তন্ত চিত্রকুট- 
নিবাসী বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণ এ স্থান পরিত্যাগের 
জন্ট প্রস্তুত হুইলে তাহাদের পরামর্শে রামচন্ত্র৪ 
চিত্রকৃটে বাস সঙ্গত মনে করিলেন ন]। 
অতএব পুনরায় লক্ষণ ও শীতা সহ যারা 
করিয়! তিনি প্রথমে অত্বি মুনির আশ্রমে গমন 
করেন। খধিশ্রেষ্ঠ অন্রি সন্ত্ীক কগো 
তপশ্চরণে রত ছিলেন | রামচন্দ্রকে তিশি মাঁদ৭ 
অভার্থনা করিলেম। অতঃপর তপঃসিদ্ধা, ভাঁপপী, 
ব্রদ্ষচারিণী স্বীয় পত্রী অনস্য়াকে অন্থরোণ 
করিলেন, তিনি যেন রামপত্রী যশস্বিণী 
বৈদেহীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া অভিলঘিত 
ভোগ্যবস্ত প্রদান করেন, 
পত্বীং স চ মহাবৃদ্ধাং দিদ্ধামৃদ্ধাং তপোধনাম্‌। 
অনস্থ্য়াৎ মহাভ।গাঁং তাপনীত ত্রহ্ষচারিণীম্‌॥ 
প্রতিগৃষ্ঠীঘ বৈদেহীমিত্যাহ মুনিপু্গ বঃ। 
যোজয়স্ব প্রকামৈস্বং রামপত্রীং যশস্বিনীম্‌ 

সীত1 রাজকন্া, রাজবধূ হইয়াও অতি 
বিনীতভাঁবে অনন্থয়ার নিকট উপদেশ গ্রহণ 
করেন। উপদেশ-প্রদানান্তে অনস্থয় তাহাকে বা, 
লঙ্কার উপহার দেন | নারীগণ যে কঠোর 
তপন্তায় রত থাকিয়া অলৌকিক শক্তির অধি- 
কারিণী হইতেন অনস্ুয়া-প্রনঙ্গ তাহার গ্রমাণ। 
আধ্যাত্মিক মাধনাঁয় তাহাদের সমান অধিকান 
ছিল ও এ নাধনায় পিদ্ধিলাভ করিয়া তাহার[ও 
খ্যাতি লাভ করিতেন। অক্্রিমুনির নির্দেশে 
রামচন্ত্র অতঃপর ধগুকারণ্যে প্রবেশ করেন । 

বু শতাব্ী পার হইয়া বর্তমাণে 


ভাঞ্ু, ১৩৬৭] 


দগুকারণা” মামটি আমাদের নিকট 
বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছে | উদ্বাস্ত-সমস্তাঁর 
সমাধান-কল্পে দিগুকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ অথব৷ 
সার্থক হইতে চলিয়াছে, তাহার সমালোচনায় 
সংবাঁদপত্রগুলি মৃখর। সর্বত্র জল্পনা-কল্পনার 
অস্ত নাই। বর্তমানে দণগ্ডকারণ্য অন্ধ উড়িয্যা ও 
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। বন-জঙ্গল পরিষার 
করিয়া কৃষিকার্ধ অবলম্বনে উদ্বান্তগণের জীবিকা- 
নির্বাহের 'প্রচেষ্টা চলিতেছে । অরণ্যের আদি- 
বাসিগণের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইতেছে। রাম 
চন্দ্রকে ঘে দণ্ডকারণ্য আশ্রয় দিঘাছিল, তাহার 
সহিত আজিকাঁর দণ্ডকারণ্যের কত পার্থক্য । 
ভাবতবর্ষের অতীত জীবনযাত্রার সহিত বর্তমান 
জীবনযাত্রার সাদৃশ্য অতি অল্প । প্রাকৃতিক বিপধয় 
৪ পরিনর্তনও কম ঘটে নাই | বিশাল দণ্ডকাঁরণ্যে 
লিবিড অরণ্যানী হয়তো! এখনও কোন কোন 
গুলে বর্তমান, কিন্তু বেদগান-মুখরিত আজাধূমে 
সমাচ্ছন্্ন তদানীম্থন আশ্রম-মগুলের চিহ্মাত্ত 
নাই । বহু শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া] 
শ্ীরামচন্দ্রের পদীনুসরণপূর্বক বাল্সীকি-বণিত 
দগুকারণ্যে প্রবেশ করিলে তাহার অন্য রূপ 
আমাদের মানসচক্ষে আবিভূ্ত হইবে। 
দণ্ডকারণা অতি বিশীল। কোথাও বিশীল- 
দ্ষমরাজি-সমচ্ছিন্ন বছুদুরবিস্তুত গহন নিবিড় 
অরণ্যানী, সেখানে কূর্ধালোৌক-প্রবেশের পথ রুদ্ধ। 
বন্ত মুগকুল শাদূ'ল ও হস্তিগণে পূর্ণ, অশ্রান্ত 
বিল্লী-রবে মুখরিত, সিংহ ও ব্যাপ্রশব্দে নিনাদিত 
ভয়ঙ্কর অরণা | আবার কোথাও সুমিষ্ট ফল- 
ভারে আনত পাদপসমৃহে পরিবেষ্টিত বমণীয় 
কানন, বিচিত্র লতাপুষ্প-সমাচ্ছন্ন শিলাতল, 
পদ্মশোভিত সরোবর, স্বচ্ছদলিল তড়াগ ও গিরি- 
প্রতবণে পরিশোভিত, বিবিধ পক্ষীর বিচিত্র মধুর 
কলরবে মুখরিত। প্রাকৃতিক পৌন্দর্ষের নিলয় 
দণ্কারণ্যের এই সকল কাননে সংসারবিরাগী 


বামায়ণ-গ্রপঙ্গ 


৪১৩ 


খধিগণ আশ্রমজীবন যাপন করিতেন; অমগ্র 
দগ্ডকারণ্যে এইরূপ বহু আশ্রম ছিল। রামচন্দ্র 
আগ্রহের সহিত এ সকল আশ্রম পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন, 

প্রবিশন্‌ স মহাবণ্যং দণডকারণ্যমৃন্তমম্‌। 

দদর্শ রাঁমো দুরধ্ধং তাপসাশ্রমম গুলম্‌ ॥ 
কুশচীরপরিক্ষিপ্ং ব্রান্ষা লক্ষ্য সমাবৃতম্‌। 
দুস্্রবেশং ছুবালক্ষ্যং স্র্ধমগ্ুলবচ পম্‌ | 

শরণাং সর্বভূতানাং হলমুদ্ধং শ্রিয়া যুতম্‌। 
সেবিতঞ্চোপনৃত্যঞ্চ নিত্যমপ্সরমাং গণৈঃ। 
পবিত্রমমলং দিব্যং সিংহশাদুল-নাদিতম্‌ ॥ 
বিশালৈরগ্রিশরণৈঃ ক্রগ ভাটও রুচিরৈঃ শুতৈ: | 
মহদ্ভিস্তোয়কলসৈঃ ফলমুলৈশ্চ শোৌভিতম্‌। 

-কুশ ও চীরে পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্বিগ্ঠাভযাদ- 
জনিত প্রভা সমাঁবূত সুর্ধমগ্ডলের ন্যায় দীপ্চি- 
মান্‌ আশ্রমগুলি বস্ততঃ সাধারণের নিকট ছুরাঁলক্ষ্য 
ও দুষ্পবেশই ছিল। অপূর্ব শ্রীম্পন্ন পবিত্র নির্মল 
ও দিব্যভাবাপন্ন আশ্রমমণ্ডল ছিল সর্বপ্রাণীর 
আশ্রয়স্থল | সর্বদা বেদর্বনি ও যজ্ঞমন্ত্রোচ্চারণে 
মুখরিত, যজ্ঞশালায় গ্রজলিত অগ্নি, ক্রন প্রভৃতি 
যজ্ঞভীগুসমূহ, বুহৎ জলকলন ও ফলমুলপমুহ 
আশ্রমের শোভা বর্ধন করিত। 
এই কল পবিত্র তাপপাশ্রমে বাস করিতেন 

ফলমূলভোজী, জিতেন্দ্রিয়,। চীর ও কৃষ্কাজিন 
বসন্ধারী তেজঃসম্পন্ন বিভিন্ন সাধনমার্গের 
মুনিবৃন্দ। তাহাদের উগ্র কঠোর তপস্যার 
কিছু কিছু বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায়। 
রামচন্দ্রের সহিত যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মুনিবৃন্দ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন ধৈখানস মুনিগণ--অকধিত 
ভূমিতে জাত ফলমূলাদি আহার করিয়াই 
তাহারা জীবন ধাঁরণ করিতেন; নৃতন খাস্ 
প্রাপ্ত হইলে পুরাতন খাগ্ভ যাহারা ত্যাগ 
করিতেন, সেই খানখিল্য সুনিখণ, স্বয়ংপতিত 


৪১৪ 


ফলাদি ক্ষণ অথবা স্র্ধ কিংবা চন্দ্রের রশ্মি 
পান করিয়। জীবন-ধারণে অভিলাধী মরী চিপ-গণ, 
ও অপক্ক অন্ন প্রস্তর দ্বারা কুট্টত করিয়া ভক্ষণ- 
কারী অশ্বকুট্রগণ। কেহ বা পত্রাহারী অথবা 
সলিলাহাঁরী, কেহ বা অত্রাবকাঁণী অর্থাৎ ব্ধা- 
কালে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিয়া বুষ্টিখারা 
সহ করিতেন, কেহ ব| স্থপ্ডিলশায়ী, আস্তরণশৃন্ত 
কঠিন ভূমিতলে শয়ন করিতেন। উপবাসরত কেহ 
হয়তো জলে কল্লাস্তস্থায়ী অর্থাৎ, সুদীর্ঘকাঁল জলে 
অবস্থান করিতেন। অপর কেহ হয়তে। পঞ্চ- 
তপার অনুষ্ঠানে নিরত। দীর্ঘদিন অস্তর আহার 
গ্রহণ করাই ছিল কাহারও তপস্যা । আবার কেহ 
হয়তো নিরাহার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। নি্ষাম 
অথবা নকাম উপ।সন|য় রত অন্যান্ত মুনিবৃন্দও 
ছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে 
দণ্ডকারণ্য-অন্তর্গত আশ্রমমণগ্ডল পরিদশনকাঁলে 
এই প্রকার বহুবিধ তপস্যাঁপরায়ণ ও ত্রতানুষ্ঠান- 
সম্পন্ন মুনিগণের সাক্ষাৎলীভ করেন। এইভাবে 
প্রদন্নচিত্তে পরম আনন্দে আশ্রমসমূহে বাদ করিয়া 
শ্রীনীমচন্দত্রের বনবাসের দশ বৎসর অতীত 
হইয়াছিল।-_ 

তথা মংবমতত্তস্ত মুনীনামাশ্রমে হখম্‌। 

বমতাঁশ্চানকুল্যেন যঘুঃ সংব্পরা দশ )' 

রাম্চন্দ্রের বনবাস-বার্তা পবত্র প্রচারিত 
হইয়াছিল। ভ্রাতা লক্ষণ ও অতুলশীয়া স্থন্দরী 
তরুণী পত্বী সহ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র 
বনবান করিতেছেন, এই সংবাদ ম্বভাবতই 
বনবাসিগণের নিকট কৌতূহলের বিষয়। রামচন্দ্র 
যখন যে আশ্রমে গমন করিতেন, এ আশ্রমের এবং 
দুর দুবান্তর হইতে ব্নবাঁসী খদি ও মুনিগণ তাহার 
দশনাকাক্ষায় ছুটিয়া আসিতেন। রাম, লক্ষ্মণ 
ও সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য পৌন্দর্য ও 
পৌকুমার্ধ তাহাদের নিকট বিস্ময়কর ছিল। 
রামচন্ত্রের অপূর্ব বিনয় ও উদার মধুর বচন 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ__৮ম সংখ্যা 


তাহাদের চিত্ত হরণ করিত। ইহা ব্যতীত 
রাক্ষপ-অত্যাচার হইতে পরিজ্রাণ-লীভের আশায় 
তাহারা অমিততেজসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের শরণপ্রা্ী 
হইতেন। 


বাক্ষপাধিপিতি রাঁবণের ভ্রাতা খবরের 
অত্যাচার পম্পা ও মন্দাকিনী-তীরবাণী ও 
চিত্রকূটনিবাসী মুনিবৃন্দের আশ্রমসযূহে ক্রমশই 
বধিত হইতেছিল। জনপদ হইতে দুরে অরণ্যস্থিত 
এই আশ্রমনকল ছিল রাক্ষপগণের আক্রমণের 
লক্ষ্যস্থল। তখন দেশে বৈদিক ক্রিয়াকীগ্ডের 
বিশেষ প্রচলন ছিল! গাহপত্য আহবনীয় ও 
দক্ষিণাগ্রি ছিল তপস্থিগণের নিত্য সেব্য। 
ব্যতীত যখনই তাহারা অন্য যজ্জের অনুষ্ঠানে 
রত হইতেন, তখনই খজ্ঞানল প্রজলিত ও ধুম 
উখিত হইলেই রাক্ষপগণ দল বাঁধিয়া যজ্ঞ 
বিনাশের অভিপ্রায়ে ছুটিয়া আসিত। তপন্া- 
নু্ঠানে রত মুনিগণ জিতেন্দ্রির় জিতক্রোধ এবং 
প্রাণীনগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, স্থতরাং তীহাবা 
ছিলেন বাক্ষপ্দিগের অত্যাচার-দমনে অপারগ । 
রামচন্দ্রের দশনে তাহারা সকলেই তাঁহার নিকট 
প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি যেন বাঁক্ষস সংহাঁব 
পূর্বক তাহাদের তপস্যার বিঘ্ন দুর করেন। 


ইহ] 


সাক্ষাৎ হুধমিবো ছ্যস্তং তং দুষ্ট ধর্মচীরিণম্‌। 
মঙ্গলানি প্রযুগ্তানাঃ প্রত গৃহ্নন্‌ ধৃত ব্রতাঃ । 


_ ব্রশনিষ্ঠ সেই মহধিগণ উদীয়মান স্থধেণ 
ন্যায় সন্দরদর্শন ধর্মচীরী বামচন্দ্রকে অবলোঁকন 
করিয়া মাঙ্গলিক বাক্যসমুহ প্রয়োগপূর্বক তাহাকে 
সমাদরে গ্রহণ করিলেন । 


বস্ততঃ রামচন্দ্র যে আশ্রমে গমন করিতেন, 
সেখানেই তাহাকে সকলে বন্য ফলমূল পুষ্প ও 
সলিল ঘারা অর্চনা করিয়া তাহাদের আশ্রমে 
বাসের জন্য অঙ্গরোধ করিয়া নানাভাবে তাহার 
স্তব-স্তি করিয়া আশ্বীপ প্রার্থনা করিতেন £ 


ভাত, ১৩৬৭] 


ত্বং নো ধর্ম: পিতা রাম তথা শরণদঃ সখা। 
পৃজনীয়শ্চ মান্শ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ | 

_রাম তুমি আমাদের ধর্ম, পিতা, আশ্রয়- 
দাত" সখা? তুমি আমাদের পূজনীয় এবং রাজা 
বলিষা সম্মানাহ্গ। আমনা তোমারই বাঁজানিবাপী 
বনবাশী; আমাদের বক্ষা করা তোমার কর্তব্য; 
স্থতরাঁং হে রঘুখরেষ্ট। নগরে অথবা বনে যেখানেই 
তুমি অবস্থান কর- তুমিই আমাঁদের রক্ষক । 
আর্তাঃ স্ম শরণং বাঁম ভবন্তং সমুপাঁগতাঃ। 
পরিপালয় নঃ সর্বান্‌ সবাহুব্লমীশ্রিতঃ। 
এশ্বরোহয়ং পরোভাবঃ শুরত্বং নাম রাঘব || 

_রাম, আর্ত আমর। তোমার শরণাপন্ন, 
তুমি বাহুবলে আমাদের রক্ষা কন! হে রাঘব, 
আশ্মরক্ষণরূপ উৎকৃষ্ট ম্বভানই নুপতিগণের 
বীরত্বের ও মহত্বের পরিচায়ক। 

এ প্রকারে স্তৃত হউয়া! রাম কিন্ত অতি 
বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ঃ 
নৈবমহথ মাং বক্ত,মহযেব স্লক্ষণঃ। 
তপঃশ্বতবয়োবৃদ্ধান্‌ ভবতঃ শরণং গতঃ ॥ 

-আমাকে এই প্রকার বলা আপনাদের 
মঙ্গত নহে, লক্ষণের মহিত আমি-তপো বৃদ্ধ, 
জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ আপনাদের শরণাপন্ন । 

যথাবিহিত রাঞ্জা হইয়া অযোধ্যায় অবস্থান 
কবিলে রামচন্দ্র প্রজাবঞ্ধক বুপতিরূপে খ্যাতিলাভ 
করিতেন নিশ্চিত, কিন্তু তাহা হইলে সাধুগণের 
পরিত্রাণ ও দছুষ্টের দমন সংসাধিত হইত না। 
সংসার-বিরাগী তপস্থিগণ বামচন্দ্রের দর্শন লাভ 
করিয়াই কি তপস্তার ফল লাভ করেন নাই? 
বন্ততঃ ভাহাদ্দিগকে দর্শন দিবার অভিলাধী 
হইয়াই রামচন্দ্র বিশাল দণ্ুকারণ্য স্থিত বিভিন্ন 
আশ্রম-মগ্ুল পরিদর্শন করেন। পরে রাক্ষস- 
সংহার ছার সর্বত্র শীস্তি ও ধর্ম স্থাপিত হয়। 
প্রত্যেক অবতারের জীবনই পরবর্তাকালে 
ঈপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। রামচন্দ্রের 


রাঁমাসণ-প্রনঙ 


৪১৫ 


বনবাল অদঙ্গত অথব! কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। 
বিষুর নিকট দেবতাঁদিগের শরণপ্রা্থী হইয়া 
গমন ও তঙখ্কতৃক রাবণবধের আশ্বাস-প্রদান 
দ্বারা ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 

রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া হয়তো সকলে 
তখন বুঝিতে পারেন নাঁই। কিন্তু সকলেই 
হৃদরঙ্ষম করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মানব 
নহেন। রামচজ্দ্রের প্রন্টি তাহারা এক দিব্য 
অলৌকিক আঁকর্ষণ অনুভব করিয্লাছিলেন, যে 
আকর্ষণ সর্বযুগের অবতার-চরিত্রের একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । চন্ট্রোদয়ে সমুদ্র যেমন আনন্দোচ্ছাসে 
তরঙ্গম্কীত হর, রামচন্দ্রের দর্শনে সেই পবিত্র- 
চিন্ত মুনিগণ এক অপাথিব আনন্দে মগ্ন 
হইতেন। বিখ্যাত খধি শর্ভঙ্গ দেহত্যাগের জন্য 
প্রস্তুত হুইয়]! রামচন্দ্রের প্রতীন্ষারত ছিলেন। 
রামচন্দ্রের দর্শনলীভে ধন্য হইয়া! শরভঙ্গ তাহার 
সম্মুখে অগ্রি প্রজালিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপুর্বক 
দেহ বিসর্জন করেন । সুতীপ্ খধি রামকে দর্শন 
করিবামাত্র আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, 
বাঁমচন্দ্রেব দর্শন-আশাতেই তিনি জরাজীর্ণ দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া ম্ব্গলোকে আরোহণ কবেন 
নাই। 

নানাবিধ অলৌকিক *ক্রিয়াকলাপের জন্য 
অগস্ত্যমুনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তাহার 
সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে রামচন্দ্র তাঁহার 
আশ্রমে উপনীত হইলে শিষ্যপমভিব্যাহারে মুনি 
রামচন্দ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। পরে 
শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তাহার অচনা করিয়া মুনিবর 


রামচন্দ্রকে ধনু ও খড়গ উপহার প্রদান করেন। 
অগন্ত্ের নিরেশান্ুমারে রাম অতঃপর 


গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটাকাননে পর্ণকুটার নির্মাণ 
করিয়া বাদ করিতে যাঁন। 

রাঁমচন্ত্র মুনিগণকে রাক্ষদবধের প্রতিশ্রুতি 
দান করিয়া অভয় দিলে সীতা উপদেশচ্ছলে 


৪১৬ 


রামচন্ত্রকে বনিয়াছিলেন, রাঁমচন্দ্রের অকারণ 
শক্রতাঁচরণ সমূপস্থিত হইয়াছে । শক্রতা 
ব্যতিরেকে রাক্ষমবধ যুক্তিসঙ্গত নহে। পর- 
ছিংসারৃত বাঁক্ষসগণের সহিত টরতাবপ ত্রত 
কি তাহার পক্ষে হিতকন হইবে? সজ্জমগণ 
অহিংসা ছ্বারাই পরম ধর্ম লাভ করিয়া থাকেন। 
রামচন্দ্র যখন বনবাঁস করিতেছেন, তখন অহিংস] 
ধর্ম পালন কর! তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন করিয়া যেন তিনি পুনরায় ক্ষাত্রধর্ম 
পালন করেন। উত্তরে রামচন্দ্র বলিয়।ছিলেন, 
তিনি যখন শরণাগত মুনিবৃন্দকে অভয় প্রদান 
করিয়াছেন, তখন প্রতিজ্ঞভঙ্গে তিনি অক্ষম । 

পঞ্চবটাকাননে বাসের পূর্ব পর্যন্ত কিন্ত 
রাক্ষলগণের সহিত রামের বিরোধ বা সংগ্রাষের 
কোন উল্লেখ রাঁযাঁয়ণে নাই। কেবল বিরাধ- 
নামক বাক্ষলণ কতক সীতা আক্রান্ত হইলে 
রামচন্দ্র তাহাকে বধ করেন। বিরাঁধ বাক্ষ 
বলিয়া উল্ত হইলেও বর্ণনাপাঁঠে মনে হয় বনচর 
কোন অতিকায় হিহশ্র প্রাণী। পঞ্চব্টী বনে 
বা করিধার অল্পকাল পরে দৈবক্রমে রাবণের 
কনিষ্ঠা ভগিনী রাক্ষপী শূর্পনথ| আসিয়া উপস্থিত 
হুইলে রাক্ষদগণের সহিত বামের সংগ্রাম আস্ত 
হুয়। / 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ব-৮ম সংখ্ায 


শূর্পনথার আরুতি ও প্রকৃতির বর্ণনাঁপ!ঠে 
তাহার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা করা যাইতে পারে। 
শূর্পনখ! অপ্রিঘদর্শনা, বিরূপনয়না, ত্বাশ্রবর্ণকেশ', 
বিকৃতাকারা, অতিভীষণম্বরা, বিকটভাধিণী, 
দুবৃত্তা। বামচন্দ্রকে দর্শন করিয়। মোহিত 
হুইয়া শূর্পনখা তাহাঁকে বিবাহ করিতে চায়। 
মীতাকে দেখাইয়া রাম তাহাকে লক্ষণে 


নিবট এ প্রত্তাব করিতে বলেন। অতঃপপ 
শূর্ণনথা লক্ষণে নিকট গমন কৰিলে 
লক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূর্পনখার নাঁসিৎ! 


কাটিয়া দেন। শূর্পনখা তাহার ভ্রাত। খরেব 
নিকট নিজের দুর্দশা জ্ঞাপন করিলে খর দূষণ 4 
অন্যান্ত রাক্ষসগণ সহ পঞ্চবটীতে আপিয়া উপস্থিত 
হইল। বামের সহিত রাক্ষপগণের প্রচণ্ড যুদ 
বাখিয়া গেল। রাম একাকী সমুদয় রাগ 
বিনাশ করিলেন। দগুকারণ্য রাক্ষল-অত্যাচাব 
হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ 


হইল" না) বরং যে ছুষ্টদমনের জন্য রামচগ্জের 
আগমন সেই কার্ধের আরম মাত্র হল 
বলা চলে। 


লাগ্চিত। শূর্পনথা তখন ভ্রাতা খবের বিনাখ 
দর্শনে ভীত ও তুদ্ধ হইয়। লঙ্কায় উপস্থিত হইগা 
রান্ষপাপিপতি অগ্রজ রাঁবণের নিকট সমুদয় 
বৃত্বীন্ত নিব্দেন কবিল। 


প্রার্থনা 


ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত 


যে টুকু অংশ গ্রহণ করেছি 

এ বিশ্ব-অতিনয়ে) 
পূর্ণ যেন তা হ'য়ে মায় প্রভু 

তোমার আশীষ লয়ে। 
আমার বলিতে যাহা কিছু সব 

হুয় যেন নিরসন, 
যাহা কিছু করি সবি যেন ভাবি 

তোমারই অহুশাসন। 


জেগে রই যবে তুমি মোরে দিও 

কর্ম করিতে শকতি, 
ঘুমাব ধখন কর্ম-ক্ান্ত 

তুমি দিও কোল পাতি। 
ধূলি হয়ে যদি উড়ে যাই কভু 

তব পদে দিও ঠাই, 
তোষারি চরণে “আমি ও আমার” 

--গব কিছু ভূলে ঘাই। 


ডক্টর ঝিভাগো 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বোরিস্‌ পাস্তারনেক (70108 85৮৫- 
0705) পৃথিবীর নামজাদা ওপন্াসিকদের 
দলে ঠাই পেয়েছেন 7০০০৫ 21)1869 লিখে । 
এই বইখানিকে কেন্দ্র ক'রে লাহিত্যঙগতে 
সমালোচনার ঝড় উঠেছে । পরের মুখে ঝাল 
খেয়ে লাঁভ কি? দেখিই না, বইখাঁনি কেমন! 
খিধাগ্রস্ত মন নিয়ে ডক্টর ঝিভাগো পড়া 
শুরু হ'ল। 

উপন্তামের আরম্তে নায়ক ঝিভাগো মায়ের 
সমাধিভূমিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে । ঝোডে। 
হাওয়ায় বুষ্টির ছাট। বোরুদ্মীন বাঁলককে 
মামা নিয়ে চলেছে বাড়ীতে । এই মৃত্যুর 
পাণ্ুর পটভূমিতে ঝিভাগোর জীবনের সঙ্গে 
আমাদের প্রথম পরিচষয। » 

অভিজাত বংশের ছেলে বিভাগে। অল্পবয়সেই 
মা-বাঁপকে হারিয়েছে । মামা তাকে শোনায় 
্ীষ্টের কাহিনী । উপন্যাসের শুকতেই পঞ্চম 
পরিচ্ছেদে মামার কথাবার্তা থেকে আমর! 
বুঝতে পারি, এবই মাল্সবাদীদের মনঃপৃত 
হবার কথা নয়। ক্যান্ট, বা মক্সকে ঘিরে দল 
বাধার যে মনোভাব, তার মধ্যে কি মেলে 
সত্যের সন্ধান? সত্যাম্বেষণ ব্যক্তিগত সাধনার 
বস্তু। সত্যনিষ্ঠা পারে না দলনিষ্ঠার সঙ্গে তালে 
তাল দিয়ে চলতে । আর একটা কথা। 
মুড়ি-মিছরির কখনো! একদর হ'তে পারে না। 
পৃথিবীতে এমন বস্ত অল্পই আঁছে, যার কাঁছে 
জীবন মনপ্রাণ নি:শেষে নিবেদন করা যায়। আমরা 
ধু শ্রীষ্টের মতো অমৃতের বার্তীবহের কাছেই 
হৃদয়ের অর্ধ্য নিবেদন করতে পারি। খ্রীষ্টের 
বাণীর মধ্যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার কথা 

৪ 


রয়েছে, আর ভালোবাপাই হচ্ছে মামার ভাষায় ঃ 
প্রাণোছমের পরম প্রকাশ (09 501001)09 
00 ০1110 00078) )। খ্রীষ্টের জীবন 
ও বাণীর মধ্যে রয়েছে একটি মুক্ত ব্যক্তিত্বের 
(00০ 0615901165 ) আব মহাদর্শের জয়গান । 
মায়া বলছেন বন্ধুকে £ [6 ৪৪706 800] 
2067 00175 9700 00000 20010000 0০10 
17007606615, _ খ্ীষ্টজন্মের আগে তো! 
তমসার যুগ, রক্তারক্তি, হিংস্রতা, পশুত্ব। 
একজন মাচষ অন্যদের স্বাধীনতা হরণ করলে 
মন্গয্ত্বের গৌরব হারিয়ে ফেলে_-এ চিন্তা কারও 
মনে তরঙ্গ তখনও তোলেনি। 

এ রকমের চিন্তা নিশ্চয়ই জড়বাদের প্রসারের 
পক্ষে অস্থকৃল হ'তে পারে না। তাই উপন্তাসের 
প্রথম ভাঁগেই দেখতে পাই, মামাকে খ্রীষ্টের 
কাছে আহ্থগত্যের জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে 
প্রচুর। পিভিল সাঁভিসের চাকরিটি তিনি 
খুইয়েছেন শ্রীষ্টের প্রেমধর্সের জয়গান করার 
জন্যে ব্যক্তিশ্বাতস্বোর প্রতি শ্রদ্ধ মাঁমাকে 
বঞ্চিত করেছে শ্বচ্ছন্দভাবে কোথাও যাওয়া- 
আসার অধিকার থেকে। 

'ন্রাণাৎ  মাতুলক্রম;-_ভাগ্রে ঝিভাগো 
মামার সান্লিধ্যেই ছেলেবেলা থেকে মাস্থ্য 
হয়েছে । তার শিশুমনের ওপরে মামার প্রভাব 
সঞ্চারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিভাগে! 
এক জায়গায় স্বীকারই করেছে, '] ৪70 501))0১০৫ 
99100910000 00101360009 1015 100000709, 
_অনেকেরই ধারণা মামার ভাবপ্রভাবেই তার 
জীবন ও মন দূষিত” হয়েছে । ঝিভাগে।র 
চরিত্রে শ্রীষ্টে্র গ্রভাব প্রথম থেকেই আমর! 


৪১৮ 


লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি তার জীবনের 
পবিব্রতাকে, লক্ষ্য করি তার নীরব নম্রতাঁকে, 
লক্ষ্য করি তাঁর সত্যান্তরাগের প্রবলতাকে। 
রোমা রলাযার জ ক্রিশ্তফের সঙ্গে ঝিভাগো- 
চরিত্রের অনেক জায়গায় মিল আছে। ছু'জনেই 
প্রেমিক, দু-জনেই নিঃস্বার্থ, ছু-জনেই সত্যাঙ্গরাগী। 
শুধু ক্রিন্তফের চরিত্রে পৌরুষের প্রকাশ আরও 
প্রোজ্জল। বিভাগে! এবং ক্রিন্তক-_-উভয়কেই 
মূল্য দিতে হয়েছে সত্যকে গভীর ক'রে 
ভালোবামাঁর জন্তে ৷ মিথ্যাকে দু-জনেই বরদাস্ত 
করতে পারেনি। 

রলযা ক্রিন্তফের জীবন শুরু করেছেন 
স্থতিকাঁগৃহ থেকে | সেই জীবন নান৷ অভিজ্ঞতার 
বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে আবর্তিসঙ্কুল 
বেগবান্‌ নদেরই মতো। অবশেষে মৃত্যুতে সেই 
জীবনের কী গরিমময় অবসান! ক্রিম্তফ 
জীবনকে কামনা করেছে, শান্তিকে নয় | কুক- 
ক্ষেত্রের পর কুরুক্ষেত্রকে দে জয় ক'রে চলেছে 
গাীবধন্বা অজুনের মতোই। মাঝে মাঝে 
পরাজম়। সেই পরাজয় ক্রিস্তককে দমাতে 
পারেনি, দিয়েছে তাকে নূত্তনতর দৃষ্টি, নৃত্তন- 
তর গতিবেগ । ছুঃখের হলমুখধে বিদীর্ণ 
ক্রিন্তফের রক্তাক্ত দ্ৃদয়ের ফাঁটল থেকে" বাঁরে 
বারে বেরিয়ে এসেছে নবজীবনের হামাস্কুলু। 
ছুরস্ত প্রাণবন্যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে অপমানের 
স্বতি, বার্থতাঁর গ্লানি। 

ঝিভাঁগো ক্রিস্তফের মতো সঙ্গীততজ্ঞ নয়? 
সে ডাক্তার । ক্রিম্তফ বিয়ে করেনি। ঘর 
বাঁধবার ইচ্ছে থাকলেও ক্রিস্তফের সে ইচ্ছা শেষ 
পর্বস্ত অপূর্ণ থেকে গেছে । ঝিভাগো বিবাহিত । 
ঝিভাগোর জীবনও নদীর মতোই বয়ে চলেছে 
নান! ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
কুড়িয়ে কুড়িয়ে। "ডক্টর ঝিতাগো” উপন্তালকে তাই 
'পথের পাচালি' বলা যেতে পাবে। বঝিভাগোর 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্--৮ম সংখ্যা 


স্বভাবের মধ্যে কোথাও উগ্রতাঁর লেশমাত্র 
নেই। ঝিভাঁগো স্ষটিকের মতোই স্বচ্ছ, 
মেষশাবকের মতোই মুছু, অথচ মিংহের মতে! 
সাহছপী। রাশিয়ার অন্তবিপ্নবের 
পটভূমিতে দিগস্তপ্রসারী হানাহানির মধ্যে 
বিভাগো-চরিত্রে ফুটে উঠেছে খ্রীষ্টের করুণ 
কোমলতা । সে ধন চায়নি, মান চাঁয়নি, 
চায়নি কোলাহলমুখর মহানগরীর উচ্ছল 
ফেনিলতা। বঝিভাঁগো চেয়েছিল পল্লীর নিভৃতে 
শাস্ত নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে মাটির কাছাকাছি 
থাকতে । রাজধানী থেকে বহু দুরে পল্লীর 
আবেষ্টনীর মধ্যে গৃহ-জীবনকে গুছিয়ে 
তোলবার মুখে হঠাৎ তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে 
গেল এক চমকপ্রদ ঘটনার ধাক্কায়। পল্টনের 
লোকেরা তাঁকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল ছাঁউ- 
নিতে । আহতদের চিকিৎসার জন্টে ডাক্তারের 
প্রয়োজন ছিল। কোথায় পড়ে রইল প্রিপ্লিতম 
পুত্র * এবং সন্তানসম্ভবা সহধমিণী। কঠিন 
বাস্তবের আকম্মিক রূঢ় আঘাতে জীবনের স্বপ্প 
এক লহমায় চুরমার হ'য়ে গেল! বিপ্লবের 
ফেনিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থেতে 
ডাক্তারের জীবন চলতে লাগল এখান থেকে 
ওখাঁনে। অন্তরে তার নিদারুণ নি:সঙ্গতা। 
পালাতে চেয়েছে কতবার! সফলকাম হ'তে 
পারেনি। নেতাদের হৃদয়ে দ্ামায়া 
বলতে কিছু নেই। বিপ্লবের নামে হেন 
নিষ্ঠরতা নেই, যাঁ তারা না করতে পারে! 
লারা বলছে, “নেকড়ে বাঘের চেয়েও তা 
হিং 1 ডাক্তার ঝিভাগোর হৃদয়ের কার 
শোনবার মতো কাঁন কোথায়? নেতাদের মনের 
ঘে-চেহারা পাস্তারনেক ফুটিয়ে তুলেছেন 
উপন্তাসে, তাতে তাদের খুশী হওয়ার কথ! 
নয়) আর সেই জন্যেই পান্তারনেকের কীতি 
তীর স্বদেশে অপাঙ্ক্রেয হ,য়ে বইল। 


বুক্তক্ত 


ভাত, ১৩৯৯ ] 


উপন্যাঁন পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে রক্ত 
হিম হয়ে যায়! কোন দেশে ঘখন রক্তাক্ত 
অন্তবিপরব্র ঝড় বইতে আরম্ভ করে, তখন 
বিপ্রবের পোহাই দিয়ে যে-সব কাণ্ড ঘটতে 
থাকে সেগুলি কী অমাহ্গষিক! একথা ঠিক যে 
এই বিপ্লবের মধ্যে একটা এতিহাসিক অনিবার্ধতা 
(7198071081] 1065102)111) থাকতে পারে। 
একথা ঠিক যে দীর্ঘকাল ধ'রে নির্যাতন ভোগ 
করতে করতে অবশেষে একদিন সর্বহারা-র! ধৈর্য 
হারিয়ে ফেলে, আর সেদিম মরিয়া হ'য়ে নিরন্ধের! 
কতদূর হিংশ্র ইয়ে উঠতে পারে-_তার সীমারেখ। 
ঠিক করবে কে? + 

তবু চারিদিকের অনিবার্ধ বক্তারক্তির মধো 
যে কোন মংবেদনশীল মানুষের অন্রভূতি প্রবণ 
ফদয়ে একটি মহাঁজিজ্ঞাস! বারংবার উকি মারে £ 
হিৎসার রাস্তায় কি হিংসাকে নিবারণ করা! 
সম্ভব? কোন মাচষকে, কোন সম্প্রদায়কে, 
কোন জাতিকে দ্বণা কারে কি আমরা মান্তিষের 
সমীজকে নবজীবনের উপকূলে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে 
দিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে বাউ্রণগু, 
রামেল লিখেছেন £ 

10092181000 %7000০0 9050০905% 09597%0৪ 
ঠ০ 199 10890) 100] 00 100৮7 08৮ 7081160 ০01 
0080 ছা0070 96. 791100 ৬০ 70০0 ৪৮4] 19 70% 
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রাসেলের এই বাঁণীরই প্রতিধ্বনি ভাঃ 
ঝিভাগোর কঠে। রেলগাঁড়ীতে সহ্যাত্রীকে 
তিনি বলছেন : 

70890. 0 0০0 ৮০: 6৮০10610785 -00170 090, 
০৮ 0০0দ7 ] 81010 680 00010 080192 £৪1150৭ 
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১ £90:098ঘ, 


আমিও ছিলাম ভাবের দিক দিয়ে বিপ্লবী, 
এখন কিন্তু ভাবি ছিংসাঁ় দ্বারা কিছুই লাভ করা 


ডক্টর ঝিভাগো 


৪১৯ 


যায় না। জনগণকে কল্যাণের দিকে আকষ্ট 
করতে হবে কল্যাণের পথেই। 

এ যেন ঝিভীগোর কণ্ঠে আমাদের অতি 
পরিচিত, অতি পুরাতন বাণী । হিংসার 
রাস্তায় শেষ পর্যন্ত একটা মহৎ লক্ষ্যে পৌছানো 
যায় না--একথা বলছেন কে? বাস্তবের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন আকাশচ।রী কোন কবি নয়, পর্বত- 
গুহাবাপী কোন সন্গ্যাযাপীও নয়। বলছেন 
ভাক্তীর ঝিভাগো, ঘিনি কবি হলেও অস্তরি- 
প্রবের আগুনে জাজল্যমান দেশের বীভৎদ 
রূপের সঙ্গে সাক্ষাঙ্ভাবে পরিচিত। ডাঃ 
ঝিভাগেো অভিজাত বংশের ছেলে হলেও তার 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিক্রিয়াপন্থী নয়। তবু জিঘাংসার 
প্রাবল্যে মান্য তার আদর্শবাদ সত্বেও কত 
নিয়ে নেমে যেতে পারে, ক্ষমতার নেশায় মানুষ 
ম্গত্তত্ব হাবিয়ে কোন্‌ রম।তলে তলিয়ে যায়_- 
তার প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতা ডাঁক্তীর বিভাগোর 
চক্ষু থেকে সমস্ত আবরণ খপিয়ে দিয়েছে। 
গ্রতিহিংসায় উন্মত্ত নেতার| যেন পৌরাণিক 
যুগের দেবতা; বিপ্লব তাদের পায়ে সাঙ্গিয়ে 
রেখেছে পুজার নৈবেছ/। ক্ষমতার মদ্দিরা পান 
কারে তাদের ভেতর থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে 
সমস্ত কোমলতা । একটা উদ্দেশ্তের রথকে 
তীরা চালিয়ে নিয়ে চলেছে, আর সেই রথের 
চাকায় কত যে নিরীহ জীবন গুড়িয়ে গেল, 
সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই! যেন-তেন- 
প্রকারেণ বিপ্লবকে জয়ী করা চাই। লারা 
বলছে ঝিভাগোকে তার স্বামী এবং স্বামীর 
সহকর্মীদের লক্ষ্য কবে 2106) ৮৮৩ 5৮০ 0£ 
50100, 61650 [000019, 61767 81000 10000 
টা; 21] ৮91] 00193 820 0011001019, 
-এর| পাষাণে তৈরী, এদের যতই নিয়ম 
নীতি থাকুক, এরা মানুষ নয়। একথা ঠিক 
যে, অত্যাঁচারকে নিমূলি করবার জন্যে বিপ্লবের 


৪২০ 


নেতৃত্ব করেন ধারা, তাঁদের নিষ্ঠুর হতেই হয়। 
সব দেশেই হয়, আমাদের দেশেও হয়েছে । কত 
মা কেঁদেছে, কত সুখের সংসার চুবমীর হয়ে 
গেছে, রক্তের নদী বয়েছে দিকে দিকে । কিন্তু 
সে রক্ত ছিল আমাদেরই রক্ত ন্বেচ্ছায় 
প্রবাহিত। গণবিপ্রবের সেই অন্তরের শিখায় 
পুড়ে সৈনিকদের নৈতিক চরিত্র আরও মহিযময় 
হ'য়ে ওঠে! যৃত্যুর গর্ভ থেকেই তো জীবনের 
অস্কুর জাগে । অত্যাচারীকে বাধা দিলে মে তো 
মারবেই । সেই মরণকে হাজারে হাজারে 
বরণ করতে পারলে তবেই না অত্যাচারের 
অবসান সম্ভব! 
যাঝ্সবাদ মূলা দে লক্ষ্যকে_ শ্রেণীহীন 
সমাজ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে । শ্রেণীসংগ্রাম 
মাঝ্সবাদের অনেকখানি জুড়ে আছে-_ একথা 
সত্য | কিন্ত মাক্সবাদীরা-_যে লক্ষ্যে বিশ্বাস 
কৰে, লেই শ্রেণীহীন লমাঁজে শে পর্যন্ত শ্রেণী- 
ংঘর্ষের অবসান ঘটেছে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক সমন্বফের মধ্যে। সেখানে 
ক্ষমতার প্রতীক রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব নেই__ 
10079 ৪৮০৮০ 1900৯ ০৮০৮, সে বিপ্লবের অন্তে 
যেমন শ্রেম শাস্তি সমন্বয়। আদিতেও তেমনি 
প্রেমেরই প্রেরণা! সর্ধহারাদের শৃঙ্খলমুক্ত দেখবার 
হুবস্ত আগ্রহই কি মাক্সও লেনিনকে বিপ্লবের 
স্থদুর্গম শৈলপথে টেনে আনেনি ? মাক্স বাদদীদের 
লক্ষ্য তো৷ ভালোই; কিন্ত এ লক্ষ্য যে অনেক- 
দুরে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের মতো! 
মাঝখানটাতে লড়াই, একনীয়কত্তের কুদ্রলীলা, 
মতবাদের গৌড়ামি। বাত্রাণ্ড রাসেল 
কালমাক্সের উপরে যে পত্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখেছেন, তার উপসংহারে আছে £ 
[৮18 8৪০ 0256 5 5 25৪5180£ 8০০28] 
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সত্যকে এবং প্রেমকে মূল্য না দিয়ে লক্ষ্যকে 
সর্বেনর্বা করলে বিপ্রব একট] দেশকে কোন্‌ 
নরকাগ্সির মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে তানই 
পরিচয় পাস্তারনেকের উপন্যাসের মধ্যে । ভাক্তার 
বঝিভাগো অকুঠভাযাঁয় 
বলছে 21 0০77৮ [000৭ 00025 69091700 
70070 9011-0911্09 £00 10101901000) 6]1। 
মাঝের মতবাদে 
অনেক কিছুকে মনীষী বাট্রণাণ্ড রাদেল৭ 
ঝিভাগোর মতোই বলেছেন, % 20৮61) 10) 
20100 1১6 200010100 1)7 27090000071) 
07 1780108] একট। পরিচ্ছন্ন 
উজ্জল লক্ষ্যে পৌছানো কি বিরোধী পঞ্গকে 
ঘ্বণা ক'রে সম্ভব? যার সঙ্গে মতে মিললে! 
না তাকে চুরমার ক'রে দেবার যে আঙ্রিক 
ফিলঙ্গফিট দে কিলজফি কি মানবসমাঞ্জের 
কল্যাণের পক্ষে আদৌ অন্থকূল?--এ প্রশ্ন 
দ্েগেছে ডাক্তার ঝিভাগোর সত্যান্সক্থিতস্থ মনে। 
সাংঘাতিক প্রশ্ন | 9100 13607656039 00220)৯ 
--এই মতবাঁদকে তিনি অভ্রীন্ত ব'লে স্বীকার 
করতে পারেননি । এ যুগের চিস্তাজগতের অনেক 
মহারথীই তো হিংসাকে সমর্থন করেননি। 
আলডুস্‌ হাকঝ্সলি করেছেন? বানাউড-শ বা রাসেল 
করেছেন ? গান্ধী করেছেন ? জগতে নানা মুশির 
নানা মত তো থাকবেই। নীটসের স্থপার 
ম্যানের আইডিয়ায় আর শ্রীঅরবিন্দের স্থপাথ 
ম্যানের আইডিয়ায় কত তফাৎ! নীটশের 
চোখে অতিমানব নেপোলিয়ান। তীর 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায়, দুর্জয় 
সাহসে, ক্ষমতার প্রতি প্রবল অনুরাগে । তার 
মধ্যে করুণার এবং কোমলতার অল্পতা ৷ রাসেল 


92/0905)৮৮০9৬কে 
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01700217159, 


ভাত্র, ১৩৬৭] 


বিশ্বাম করেন ; নীটশের শিষ্যদের খেলা ফুরিয়ে 
গেছে । আশা করা যায়, সর্বজনীন প্রেমের 
আদর্শ ই পৃথিবীতে জয়ী হবে! 

এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে ও 
জীবনকে দেখা, এই থে মতবাদের বৈচিত্রয--এ 
বিচিত্রতা চলে গেলে পৃথিবীটা কি নিতাস্ত 
আলুনি হ'য়ে যেত না? এযুগের প্রথিতযশ! 
শিক্ষাবিদ [077-এর লেখাতে পড়েছিলাম £ 


1% 0৮168 ৪1] ৪0:৮৪ (0 1008]06 ৪ /০0710) ৪1) 
ড0] 17১8 001008 ০1107 (100 70666 880) 1০. 
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__নানারুচির নানা মতের নরনারী নিয়েই 
তো আমাদের এই বিচিত্রা পৃথিবী । আমাদের 
প্রত্যেককেই নিজের নিজের স্বকীয়তাকে প্রকাশ 
করতে হবে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের উন্মেষের 
ঘারাই আমরা পৃথিবীকে একটি লোভনীয় বাস- 
স্থানে পরিণত করতে পাঁরি। কিন্তু যেখানে 
ব্ক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নেই, প্েপানে 
010 19361995100 779%08৮নীতি হিংসা- 
অহিংসার কোন ধারই ধারে না, সত্য-মিথ্যারও 
ন]। লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়ের একটা অবিচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক: আছে-_-একথা মাক্সবাদ স্বীকারই 
করে না। কিন্ত সবচেয়ে মারাত্মক ওর 4502 
ধবাবীধা কতক থিয়োরির বাইরে গেলেই তো 
তুমি অপাওক্তেয় হয়ে গেলে, তুমি প্রতি- 
ত্রিয়াপন্থী-সেকেলে । ঝিভাগোর কাঁছে এই 
শাসনের জয়গান দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে । লারা-কে 


সে বলছে; 7 &02 910 00. 8160 016. 


নব মানষকেই একই স্থরে কথ! বলতে হবে, 
একই মতবাদের আশ্রয় নিতে হবে, একই 
নায়কের তর্জনী-সন্কেতে পথ চলতে হবে__এ তো! 
দাসত্ব। সংখ্যাধিক্য দিয়ে কথন সত্যনির্ধারণ 
হয়? ইবসেনের ভক্টর স্টকম্যান*্* বলছে £ 
*ঠত 102980ড 01 &5 ০019 : 7৮897), 


ডক্টর বিভাগে! 
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অনেক লোক 'এক সঙ্গে মিলে একটা বিশেষ 
মতের জয়ধ্বনি দিলেই যে তা সত্য হ'য়ে গেল-_ 
এমন কোন কথা নেই । 107. 7018০ 
(ঝিভাগো )-উপন্যাসে সিম! বলছে : খ্রীষ্টের 
আবির্ভাব পৃথিবীতে আনল একটা যুগান্তকারী 
পরিবর্তন । কি সেই পরিবর্তন 1 

নু))০ 61600 01 70000191889 8 ঘা) 0300. 
গু০ 9০65, 2001009800. ৮5 80090 10:90 60 189 
70808070081 %৪ ৪, 70001016) 8৪ ৪, ড/1)010 7788101 
93. 80০01181899. 1398.0978 0৭. চা ৩. 
19069 $০ &00 10856, 200০5 ৮০০ 29018690 
105 ৮0০ 00০$108 01 00৯07001165 800. 19600100, 

_ ্রীষ্টের আবির্ভাবে লংখ্যাধিক্যের আধিপত্য 
গেল শেষ হ/য়ে। জাতিহিসাবে একত্র বান করতে 
হবে ব্যক্তিগত মতের বালাই বিসর্জন দিয়ে-_ 
এরও অবসান হ'ল। পুরাতনের চিতাভশ্মের 
উপর উড্ডীন হ'ল ব্যক্তিত্বের আর স্বাদীনতাঁর 
বিজয-পতাকা। 

ডাঃ ঝিভাগোর মুখ দিয়ে পাস্তারনেক যত 
কথ বলিয়েছেন, তার মূল স্থুরটি হচ্ছে_ ব্যক্তিত্ব 
আর স্বাধীনতা । এই দিক দিয়ে পান্তারনেক 
ইবমেনের আর রাসেলের, হুইটম্যানের আর 
গান্ধীর সগোত্র। ডাঃ বিভাগে পাস্তারনেকের 
মানস সন্তান । তাই স্বাধীনতার এবং সত্যের 
পূজারী ডাঃ বিভাগে আম্গত্য শ্বীকার করেছে 
খ্রীষ্টের কাছে, মাক্সের কাছে নয়। বলা বাহুল্য 
ডাক্তার ঝিভাগোর এই রকমের মতকে 
সোভিয়েত রাশিয়! সহা করতে পারেনি । পান্তার- 
নেকের এত বড়ো সাহিত্য-স্থষ্টি তার স্বদেশে 
আজ অপাঙ্ক্তেয়। কতৃপক্ষের চাপে পান্তার- 


৪২২ 


নেককে পোবেল প্রাইজ অস্বীকার করতে হ'ল। 
ইতিপূর্বে আরও অনেক লেখককে প্রচুর মূল্য 
দিতে হয়েছে স্বাধীন্ভাঁবে নিজের মৃতকে ব্যক্ত 
করবার দুঃসাঁহসের জন্যে । জীবদ্দশায় ভোল- 
ভেয়ারের মাথা গুজবাঁর জায়গা মেলেনি 
ফরামীদেশে । মৃত্যুর পরে প্যারিসের রাস্তায় 
রাস্তায় ভোলতেয়ারের মৃতদেহ নিয়ে শোভা- 
যাত্রার সে কী অপরূপ দৃশ্ত ! এমনই হ"য়ে থাকে । 
তদানীন্তন ফ্রান্সের ধারা শীর্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, 
তাদের যন-যোগানো কথা বলতে পারেননি 
ভোঁগতেয়ার আর সেই জন্তেই নির্বাসনে 
কেটেছে তীর জীবনের দিনগুলি। ইবসেনের 
স্টকম্যানকে জনতার হাতে প্রচুর লাঞ্ছন! 
ভোগ করতে হয়েছে লতাকে ফাম ক'রে দেবার 
জন্যে । সত্য বললে শহরের বিপুল আঁথিক 
ক্ষতি। সত্যকে গোপন ক'রে গেলে শহরের 
শ্রীবৃদ্ধি। ডাক্তার স্টকম্যান সত্যকে চেপে 
গেলেই তো পারেন। মিথ্যাকে আশ্রয় কারে 
শহর যদি আখিক দিক দিয়ে লাতবান্‌ হয়, 
তবে ভাঃ স্টকৃম্যান কেন মিখ্যাকে হজম 
করতে এত নারাজ? ডাক্তার তার উত্তর 
দিয়েছে অকুঠঠ ভাষা : 
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মিথ্যার সঙ্গে কখনো আপস চলে না, আর 
ইবলেনের সমস্ত লেখার মধ্যে সত্যের এবং 
ত্বাধীনতার জয়ধ্বনি । পান্তারনেকের ডাঃ 
বিভাগ! ইবসেনের ভাঃ স্টকম্যানের মতোই 
সত্যের পৃজারী। হিংসার মধ্যে, একনায়কত্বের 
মধ্যে, গৌড়ামির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই__এই 
সত ডাঃ কিভাগোর চেতনায় অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে 
ধরা দিয়েছে । জনগণের জীবনধারা রূপাস্তর 
আনতে হবে, আর সেই রূপাস্তর ঘটাতে গিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--৮ম সংখ্যা 


খিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের মাথায় যদি হাঁতুমি 
মারতে হয় মারতেই হবে! বিশ্বপংসাণে 
একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নৃতন করে ঢেলে 
সাজার দায় যেন একটি বিশি্ মতবাদীদেরই ? 
ডাঃ বিভাগো বলছে জনৈক নেতাকে £ সমাজ 
উন্নয়নের কথ! বলছ? কাঁজে তার কতটুর 
হয়েছে? কোথার, কত্দুরে শ্রেণীহীন 
সমান্ের অস্তিত্ব! অথচ ইতিমধ্যে শু 
কথা নিয়েই চলেছে নরবরৃক্তে হোঁলিখেলা,- 
0০10 


0101) 0 5০0 0? 1)1)090, 610৮ 1 87 17106 70 


20708101079 21008 1 1005 0051 
011 50৩ 10019 0100. 10361095 0]107090105 ' 
শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল 
করার জন্যে একনায়কত্বের নিষ্ঠুর ভাগুব- 
লীলাকে ডাক্তার ঝিভাগো কিছুতেই সমর্থন 
করতে পারছে না। বলা বাহুল্য, একদলীর 
(09/710187) রাষ্টে সমষ্টিরই জয়গান, 
ব্যষ্টির নয়, আর এই সমষ্টি বা [010 হচ্ছে 
৭0 1100008108000 0:৩ঘ্ণু, (জপানো জনতা)! 
স্থরে সুর মেলাতে পারলেন না! বলেই পান্তর- 
মেক পৃথিবীর জয়মাল্য পেয়েও স্বদেশে আজ 
ব্রাত্য। তা হোঁক। সত্যকে এবং স্বাধীনতাকে 
যাবা দাবিয়ে রাখতে চাক্স সমহির দোহাঁই দিযে, 
ভারা ব্যগ্টি.জীবনকে গ্রাহই করে না 
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-ইংরেজী কথাগুলি ইবদেন বসিয়েছেন 
সত্যের পুজারী ডাক্তার স্টকম্যানের মুখে । 
জীবন ফুটছে টগবগ, ক'রে। এই বেগবান 
জীবন জনতার রক্তচস্কুর স্বল্পই পরোয়া! করে। 
পাস্তারনেক সেই মুষ্টিমেয় মাহষের দলে, ধার! 
নৃতনতর বলিষ্ঠ সত্য গুলিকে মজ্জায় ও শোণিতের 
মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আর কতৃপক্ষের হাতে 


তার, ১১৬৭] 
পাস্তরনেকের লাঞ্ছনার বকথ!? আবার 
ইবসেনের ভাষাতেই বলি ঃ 
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-মত্যের এবং স্বাধীনতার জন্যে যখন লডাই 
করতে বেরুবে, মনে বেখো। নতুন জামা-কাপড় 
পরে কখনো বেরিও না । ক্রোধোন্মন্ত জনতা 
তোমার নতুন ক'পড় ছিড়ে টুকরো টুকরো 
ক'রে দেবে। 

তবুও 'ডাঁক্তার ঝিভাগো'কে প্রচার-সাহিত্যের 
কোঠায় ফেলা ঠিক হবেনা । এর মধ্) 
সাহিত্য-রদ কানায় কানায় তরে উঠেছে । 
প্রকৃতির প্রতি পান্তারনেকের অনুরাগ স্ুনিবিড়। 
উপন্থাপের মধ্যে নরনারীর চিরন্তন হৃদয়ের 
খেলায় নিপুণ মনন্তবববিদের অন্যর্ডেদী দৃষ্টির 
পবিচয় আছে । 'ডাঃ ঝিভাগো? টলস্টয়ের ৮" 
000 0০০০-এবু কথা মনে কবিয়ে তয় 
এই উপন্যাসে “নেপোলিয়নিক্‌” যুদ্ধের পটভূমিতে 
টলস্টয় কারবার করেছেন মান্তযের যত আদিম 
আবেগ নিয়ে। ভিক্টর বিভাগে” রাশিয়ার 
গৃহযুদ্ধেব পটভূমিকায় জীবন্থ অন্ুভূতিসম্পন্ধ 
একটি মহৎ যানুষের আলেখা, যাঁর অস্কনে 
মাতিত্য-অষ্টাৰ হ্ৃষ্টির প্রতিভা অন্রপম ভাষাঘু 
প্রকাশ পেয়েছে । রলার জা-ক্রিস্তফকে যেমন 
ভোঁল। যাঁর না, যেমন ভোলা যাঁয় না টলস্টয়ের 
আন1 কেরেনিনাকে, তেমনি পাস্তারনেকের 
ডাঃ ঝিভাগোকেও মন থেকে মুছে ফেলা যায় 
না। ডাঃ ঝিভাগোর সঙ্গে আমরা সকল ক্ষেত্রে 
মতে না মিলতে পারি, তার সমস্ত আঁচরণ 
সমর্থন করতে না পারি, কিন্ত বিভাগে এমনই 
একটি ছূর্লভ মহৎ চরিজ্র, যার মৃতদেহের উপরে 
আমরা লারার মতো] অশ্রপর্ণ না ক'রে 
পারি না। 


ডক্টর বিভাগে! 


৪২৩ 
উপসংহার 


পাস্তারনেকের সাহিত্যস্থট্টির পূর্বে রাশিয়ার 
আর ছু-জন বিখ্যাত মহারখী তাদের সাহিতো 
শ্ীষ্ীর আদর্শের জয়ধবজা উড্ডীন ক'রে গেছেন। 
এই ছুজন্র একজন টলস্টয়, অপরজন ভস্টয়েভস্কি। 
তখন চলেছে নীটশের সাহিত্যে শ্রীষ্টীম আদরের 
বিরুদ্ধে নির্সম অভিযান। নীটশের স্থপার- 
ম্ানদের টশিষ্ট্য ?- 
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নীটসেব জয়মাঁল্য নেপোলিয়নের কের জন্যে, 
বুদ্ধের বা লিঙ্গনের জন্যে নয়। বিশ্বজনীন 
প্রেমের কোন আবেদন নেই নীটশের কাছে। 
কোমলতা তার কাছে চারিত্রিক দুর্বলতা, প্রেম 
কাপুরুষতা। 

নীটশের 4170-01)0৭/ এর বিরুদ্ধে ইও- 
রোঁপীয় সাহিত্যে খ্রীগায আদর্শকে সগৌরবে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার মহতী প্রচেষ্টা ডস্টয়ে- 
ভন্ষির উপন্যাস গুলিতে, তার উপন্যাসের নায়কেরা 
প্রেমের ককণ-কোঁমলতার প্রতিম্তি । ক্ষমা 
গুণ তীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । ডস্টয়েভক্ষি 
খ্ীষ্টের কাছে অনু আশ্ভগত্য স্বীকার করেছেন। 
খ্রীষ্টীয় আদর্শ হিংসার সঙ্গে কোথাও আপস 
কবেনি, মিথার সঙ্গেও নয়। মাক্সবাদের মধ্যে 
শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের জয়ধ্বনি, কিন্তু সেই 
আঁদর্শে পৌছানোর জন্যে অহিংসা বা সত্যকে 
অপরিহার্য উপায় বলে কোথাও ন্বীক্কৃতি দেওয়া 
হয়নি। 

বলা বাহুল্য মাঝ্সবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবন 
দর্শনের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু 
ডস্টয়েক্কির সাহিত্যে খ্রীষ্টায় আদর্শের জয়ধ্বজা 
উডভীয়মান, মেই হেতু বশেভিন্টরা ডট্টয়েডস্বিকে 


৪২৪ 


প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখবে, এমনটি আমরা আশা করতে 

পারি না। এই লব ভেবেই প্রথিতমশা জার্মান 

দার্শনিক স্পেংলার* বলছেন £ 
0016 809 1301817651868 ৮০০ 
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গোড়া না হ'লে ডস্টয়েভস্বির মধ্যে তারা 
দেখত তাদের প্রধান শক্রকে। আর আগেই 
তো বলেছি খ্রষ্টীয আদর্শের কাছে যে 
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অকু্$ আহ্কগত্য ডষ্টম্লেতস্কির মাহিত্যে সেই 
একই আহগত্যের অভিব্যক্তি পাস্তারনেকের 
ডাক্তার ঝিভাগো'তে। কমিউনিস্টদের অকু% 
আহ্থুগত্য কালম্াক্সের কাছে, আর পান্তার- 
নেকের অকুঠ আনুগত্য খ্রীষ্টের কাছে; এবং 
মাঝ্সের ও খ্রীষ্টের জীবন-দর্শন নৈতিক আদশের 
দিক থেকে এক নয়, সেই হেতু পোবিয়েত 
রাশিয়া পান্তারনেককে কখনই সহা করতে 
পারে না। 

টলস্টয়ও খ্বীষ্টীয় আঁদশে'র জয়ধ্বনি করেছেন, 
কিন্তু ছু-জনের দৃষ্টিভঙ্গী (817০80)) ঠিক এক 
নয়। যাই হ'ক এ বিষয়ে দীর্ঘ অলোচনা? 
ক্ষেত্র এই প্রবন্ধে হ'তে পারে না; তাই আক্ত 
এখানেই শেষ করি। 


ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞার বাণী? 


শ্রীগৌতম দেন 


যুগাস্ত-সন্ধ্যায় তুমি মেঘমন্দ্র স্বরে, 

উচ্চারিলে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরে £ 

যখনি ধর্মের গ্লানি' দেখা দিবে পৃথিবীর' মাঝে, 
তুমিও যে দেখ] দিবে নব নব সাজে । 
বারবার আগিয়াছ এই ধরাতলে, 

ঘুছায়েছ_ ক্রেদ-গ্রানি তোমারি তো বলে। 
গ্রহণে চন্দ্রের মতো নিম্রভ মলিন এই ধর! 
তেমে গেছে আলোর বন্যাঁয়_ 

হয়েছে নতুন ক'রে গড়া । 


তোমার গোপন রূপ, পারেনি চিনিতে মুঢ জন, 
তোমার সাম্যের বাণী বুঝিতে পাঝেনি মুড মন, 
তারে তুমি ক্ষমিয়াছ! 

তৰু তুমি আপিয়াছ নব স্ুর্যোদয় 

বারে বারে ঘোষিয়াছ, “প্রম মৃতা্জয়। 
আরবাঁর দেখ! দাও__অবজ্ঞাত, ধর্মহীন দেখে, 
সাম্য-প্রেম-প্রশাস্তির চিরন্তন প্রতীকের বেশে। 


দেশজোড়। গ্লানি মাঝে 
কোথ তব বরাভয় পাণি? 


এ ঘোর দুধোগ দিনে 
ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞার বাণী? 


স্বামী অখণ্ডানন্দ সমীপে চাঁর দিন 
শ্রীমতী শান্তি সেন 


(১) 

১৯৩৪ খৃঃ শ্রী্মকালে কিছুদিন নিবেদিতা 
বোডডিংএ ছিলাম । তখন প্রায়ই বিকেলে 
আমরা দক্ষিণেশ্বরে বেডাতে যেতাঁম। একদিনের 
কথা আমার বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের 
মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম ক'রে বারান্দায় এসে দেখি 
«কজন পৌম্যদর্শন সন্গ্যাসী দ্ীড়িয়ে আছেন__ 
গেরুয়া-পরা, মাথায় একটি নামাবলী জড়ানো, 
সাদা চুলগুলি কীধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, ভাবলাম 
কে ইনি? মঠের সাধুরা তো মুণ্ডিতমন্তক | 
তার সঙ্গে কয়েক জন মহিলা ছিলেন, তাদেরও 
চেহারায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখান থেকে এসে 
আমবা বিষুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে দর্শন ও প্রণাম 
ণেগ কারে ঠাকুরের ঘরে গেলাম। ঠাকুরের ঘর 
থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সন্যাসী বিফুমন্দিরের 
পিডিতে বসে আছেন) পা-ছুখানি নীচের 
থাকে বাখা। নিবেদিতা স্কুলের অধ্যক্ষ) 
বললেন, ইনিই ঠাকুরের শিগ্ত পরমপুজনীয় গঞ্গাধর 
মহাবাঁজ, মঠের বর্তমান প্রেলিডেন্ট | স্বামীজী- 
প্রবতিত সেবাঁব্রতের কাছে জীবন সমর্পণ করে- 
ছেন, ভারতের বহু স্থানে ঘুরেছেন। তখন 
আমর] সকলে গিয়ে তাকে প্রণাম করলীম। 
তিনি বললেন, “এই দেখ, এরা সব মঠে এসেছে। 
-পপ্ডিত জওহরলালের মা, ত্্বী ও তাদের 
আন্ধীয়া ক-জন মহিলা । এদের দক্ষিণেশ্বর দর্শন 
করাতে নিয়ে এসেছি।” এইরূপ কয়েকটি কথার 
পর আমর! তাকে প্রণাঁম ক'রে বিদায় নিলাম। 
পূজনীয় মহারাঁজকে এই আমার প্রথম দর্শন। 

(২) 

প্রায় ছু'ব্ছর পরে ১৯৩৬ খুঃ ফান্তন মাসে 

একদিন সকালবেলা! আমি বেলুড় মঠে যাই। 


ওখানে গিয়ে জানতে পারি, মঠের প্রেসিডেন্ট 
মহারাজ তখন মঠেই আছেন। আমি তাঁকে 
দর্শন ক'রব বলাতে পৃজনীয় ভরত মহারাজ 
বাবস্থা ক'রে দিলেন। 

স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে ঢুকেই তাঁকে 
দেখতে পেলাম, একটি চেযাঁরে বসে আছেন। 
আমি প্রণাম করতেই তিনি বদতে বললেন । আর 
আমাকে জিজ্ঞান! করলেন, আমি কী চাই। 
সে সময় খুব মানসিক সংগ্রামের মধ্যে আঁমার 
দিন কাটছিল, যাঁর ফলে আমার শরীর অস্থস্থ 
হয়ে পড়েছিল। কি করব ঠিক করতে 
পারছিলাম না। তাঁকে আমার মানসিক ছন্দের 
কথা সব খুলে বলি। শুনে তিনি ব্ললেন, "দীক্ষা 
নেবে? আমি বলেছিলাম, আমি তো! দীক্ষা 
নেবো ঝলে তৈরী হ'য়ে আসিনি । আপনাকে 
পছন্দ হয় কিনা, তাই দেখতে এসেছি । --এই 
কথা শুনে ভিনি খুব হেমে উঠলেন । এত জোরে 
হেসেছিলেন যে বারান্দা থেকে ভবত মহারাজ 
ঘরে এসে উপস্থিত হলেন । পুজনীয় মহারাজ 
তখন আমাকে দেখিয়ে তাঁকে বললেন, “এ কি 
বলছে শোন, এ নাকি দেখতে এসেছে আমাকে 
ওব পছন্ন হয় কিন1।” বলেন আর খুব হামেন। 
পরে আমাকে সহাস্তমুখে ডিজ্ঞানা করলেন, 
“কি আমাকে তোমার পছন্দ হয়?” আমি 
বললাম, হয়। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে 
তোমার কিরূপ বোধ হয়?” আমি বলেছিলাম, 
“বাবার মতো? ; শুনে উনি আমার মাথাটি ওর 
হাটুর ওপর রেখে চাঁপডে দিলেন। তখন ওকে 
প্রণাম কারে স্থবিধীমত আর একদিন আসব 
বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উনি বলে- 
ছিলেন, “আচ্ছা” । 
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বাইরে এলে ভরত মহারাজ বললেন, 'প্রাদ 
নিয়ে যেও। আমি তখন মহাপুরুষ মহারাজের 
ঘরের সামনে ছোট বারান্দাটিতে গিয়ে বসে 
রইলাম। একজন ব্রদ্ষচারী এসে ফলমিটি 
প্রসাদ দিয়ে গেলেন। প্রসাদ পাওয়ার পরে 
ভরত মহারাজ এসে আমাকে বললেন, “মহারাজ 
ডাকছেন, এখনই তোঁমাকে দীক্ষা দেবেন। 
উনি পূজে। করতে বসেছিলেন, পুজে। করতে 
করতেই তাঁর মনে হয়েছে, এখনই তোমাকে 
দীক্ষা দেবেন। তাড়াতাড়ি যাও, উনি পৃজোর 
আসনে বসে আছেন। আঁমি বলেছিলাম, আমি 
ষে খেয়ে এসেছি । “তাতে কিছু হবে না। 
তখন আমি বললাম, আমি তো স্নান করিনি। 
“তাতেও কিছু হবে না” শেষে বলেছিলাম, 
আমি ঘে আজ দীক্ষা নেবো ব'লে ঠিক ক'রে 
আঙিনি। এবারে ভরত মহারাজ একটু ধমক 
দিয়ে বললেন, “তোমার বহু ভাগ্য যে পূজার 
আসন থেকে উনি নিজে তোমায় ডেকে 
পাঠিয়েছেন দীক্ষার জন্ত। আর দেরি ক'রো 
মা, শিগগির যাও ।, | 

আমি তখন ধীরে ধীরে পুজনীয় মহারাজের 
ঘরে গিয়ে দেখি, উনি পুজো শেষ ক'রে আসনে 
বসে আছেন। পুষ্গপাত্রে কিছু ফুল-বেলপাতা 
রয়েছে । পাঁশে একখানি আমন পাতা । 
সেখানে আমাকে বসতে বসলেন। কোঁশা- 
কুশি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে আমার মাথায় 
গাঁয়ে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর দীক্ষা দিলেন। 
শেষে ছুই হাত অঞ্জলি ক'রে আমার সামনে 
বেখে বললেন, “পুষ্পপাত্র থেকে ফুল তুলে নিয়ে 
তিন বার অঞ্জলি দাও আমার হাতে । আমি 
দিলাম। তখন আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কি 
ক'রে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। 
ছোট ছেলের মতো! পা ছড়িয়ে বসে, হাত জোড় 
ক'রে বলতে লাগলেন, ঠাকুর আমি কিছুই জানি 
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না, কিছুই বুঝি না, আমার সাধন নেই, ভজন 
নেই, আমায় তুমি দেখা দাও, আমায় শুদ্ধ 
ভক্তি দাও।; এই কথাগুলি এত ককুণভাবে 
বললেন যে তাঁর চোঁথ দিয়ে জল পড়তে লাগলো । 
শুনে আমারও কান পেয়ে গেল। আরও বললেন 
যে ঠাকুর ওকে এইভাবেই প্রার্থনা করতে 
শিথিয়েছিলেন। তারপর আমি প্রণাম কবে 
বাইরে গেলাম এবং প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টা পড়লে 
সকলেব নঙ্গে প্রদাদ পেতে গেলাম। ঠীকুবেপ 
এবং মহারাজের প্রসাদ আমাকে দেওয়া হল। 

খাওয়ার পরে আবার আমাকে ডেকে 
পাঠালেন। ওর ঘরে গিয়ে দেখি ঘরের 
একপাশে একখানি ছোট তক্তপোষে বিছানার 
ওপরে একটি বাথছাল বিছানো রয়েছে, তাঁণ 
ওপরে উনি বসে আছেন। আর নীচে সানা 
ঘরটি ঢেকে একটি কার্পেট পাতা আছে। ওর 
পায়ের কাঁছে কার্পেটের ওপরে আমাকে বসতে 
বললেন। আমি বসলে আমাঁর ডান হাতখানি 
নিয়ে একটু ওজন ক'রে দেখলেন। ভারপরে 
বললেন, 'হবে। অমুকের মতো), কাঁর মতো! 
বলেছিলেন, সেকথা আমি ভুলে গিয়েছি । আমি 
তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি ভগবান দশন 
করেছেন কিনা । তিনি বলেছিলেন “হ্যা, থখন 
হিমালয়ে ছিল।ম, প্রত্যক্ষ দশন হয্জেছিল |? 

তারপরে কিছুক্ষণ ধরে ঠাকুরের কথ বলতে 
লাগলেন। ঠাকুর ওদের কত ভালবাম্তেন, 
সেইসব কথা বললেন £ 

ঠাকুরের কাছে যে আমর] যেতুম, সে কি 
অমনি ষেতুম? তাঁর ভালবাদার টানে যেতুম। 
তাঁর ভালবাসার কাছে মাবাঁপের ভালবাদ। 
আলুনি বোধ হ'ত। একদিন আন্ধ্যাবেলা 
দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর 
ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় মাছুরের ওপরে 
শুয়ে আছেন। আমি প্রণাম করলে পাশে 


তান্র, ১৬৬৭] 


বসতে বললেন। তারপর উঠে বসে আমার 
জিবে আঙুল দিয়ে মন্ত্র লিখে দিলেন। আর 
বললেন, এই তোর দীক্ষা! হ'য়ে গেল।' তাঁরপর 
বললেন, পা-টা একটু টিপে দে তো। আমি 
যেই টিপতে আস্ত করেছি, ঠাকুর অমনি ব'লে 
উঠলেন, “ওরে থাম্‌, থাম, অত জোরে নয়।, 
এই বলে আমার হাত নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, 
কেমুন ক'রে টিপতে হবে । আমার তখন অল্প 
বয়স, ব্যায়াম করি। কোন ধারণাই ছিল না 
যে ঠাকুরের পা কত নরম। তীর পা ঠিক 
মাথনের মতো নরম ছিল। আর একদিন রাত্রে 
দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম । সকালবেলা গঙ্গাক্সান 
ক'রে ঠাকুরের কাছে গিয়েছি । একজন ভিথিরী 
এসেছিল, ঠাকুর বললেন, “এ কোণের তাকে 
চারটে পয়সা আছে, দিয়ে আর ভিখিরীকে 1 
আমি দিয়ে এলে বললেন, 'গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে 
ফাল্‌।' আমার হাত পোয়া হ'লে হরি বেল, হরি 
বোল” ব'লে হাত ঝাঁড়াতে লাগলেন, অনেকক্ষণ 
ধরেঠাকুব নিজেও হাত ঝাড়লেন, আমাকে 
দিয়েও হাত ঝাড়ালেন। 

মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে সেই থেকে 
টাকাঁকভির ওপর ওর এমন একটা বিভৃষ্ণা 
হ'ঘে গেল যে বহুকাল পর্যন্ত উনি টাকাকড়ি 
স্পনই করতে পারতেন না। পবে অনাথ-আশ্রমের 
প্রয়োজনে যতটা মন্তব কম স্পর্শ করতেন । 

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রাত্রি কাটাতেন। 
একদিন এরূপ রাত্রে ওখানে থাকার পর 
সক(লবেল গঙ্গাক্সান ক'রে ঠাকুরের ঘরে 
এসেছেন) ঠাকুর ওকে নিয়ে মা কালীর 
মন্দিরে গেলেন। একেবারে চৌকাঠ পার 
হ'য়ে ভেতরে প্রবেশ করে মায়ের একেবারে 
কাছে গিয়ে দাড়িয়েছেন। ইতিপূর্বে মন্দিরের 
চৌকাঠের বাইঝে থেকেই তিনি মাকে এবং 
শিবকে দর্শন করতেন। সেদিন ঠাকুর ওঁকে 


স্বামী অথত্ীনন্দ সমীপে চার দিন 


৪২৭ 


মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ছ্যাখ, 
চৈতন্যময় শিব দ্যাখ | উনি সত্যই চৈতন্ময় 
শিব দর্শন করলেন । সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 
“দেখলাম জীবন্ত শিব, নিঃশ্বাস পড়ছে। দেখে 
আমি আনন্দে ডুবে গেলাম, আর ঠাকুর ধখন 
বেরিয়ে এলেন, মনে হল নেশা করেছেন। পা 
টলছে, হেখাঁয় ফেলতে হোৌথায় পড়ছে।, 
এইসব কথার পরে আমাকে বললেন, 'শনি- 
মঙ্গলবারে বেশী কবে জপ ক'রো। ঠাকুর 
বলতেন, শনিবার মধুবার?। একটু পরে তিনি 
বাঘছালটির ওপরে একটু শুলেন, এবং আমাঁকে ও 
কার্পেটের ওপরে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে 
বললেন। বিকেল হ'য়ে গেল। ভরত মহারাজ 
এসে জানালেন, ভক্তের। দর্শন করতে এসেছেন । 
মহারাক্দষ তাদের ভেতরে আনতে বললেন। 
সকলে প্রণাম ক'রে একে একে বাঁইরে যেতে 
লাগলেন। আমিও প্রণাম ক'রে চলে গেলাম। 
মহারাজ ব'লে দিলেন, “আবার এসৌ।” 
(৩) 

কয়েকপিন পরে আমার দিদি ও ভগ্নীপতিকে 
নিয়ে সকালবেলা মঠে গেলাম। মহারাজকে 
দর্শন ক'রে বললাম, এরাও দীক্ষা নিতে চান। 
মহারাজ হেসে বললেন, আচ্ছা ।' দিদিরা তৈরী 
হয়েই এসেছিলেন। ওদের দীক্ষা হয়ে গেল। 
সেদিন খুব ভিড় ছিল, তাই বেশী কথা হ'ল না। 
প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা বাড়ী চলে এলম। 
দিন ছুই পবে একদিন বিকেলে, আবার আমি 
আমার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে যাই। দাদ! 
মহারাজ্কে দর্শন করতে চেয়েছিলেন । 

আমর গেলেই ভরত মহারাজ আমাদের 
মহারাজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মহারাজ 
আমাদের বসতে বললেন, আর খুব খুশী হ'য়ে 
বলতে লাগলেন, “আনন্দ, আনন্দ, দুঃখ কিমের? 
মন খারাপ কিসের ? ঠাকুর আছেন? স্ব ভার 


৪২৮ 


তিনি নিয়্েছেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাস! 
করলেন, 'গুড়গুড়িটি কোথায়? তাকে 
আনোশি? আমি বললাম, “দিদি আর একদিন 
আদবে, আজ কাঁজের জন্য আদতে পারেনি ॥ 
আমার দিদি দেখতে ছোটখাট ছিপছিপে 
ছিলেন, তাই মহারাজ ওই কথা বলেছিলেন। 
সেদিনও ঠাকুরের কথা হ'ল। 


(৪) 


দুদিন পরে বিকেলের একটু আগে, দিদিদের 
নিরে আবার মঠে যাই, মহারাজ আমাদের 
নাম শুনে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন। 
সেদিন খুনই ভিড ছিল। উনি চলে যাবেন 
বলে অনবরত ভক্তের সব আপছিলেন। তখন 
ও'র শরীর অসুস্থ, তা সত্বেও তিনি বিশ্রাম ন। 
ক'রে অনবরত লোকের সঙ্গে দেখ। করছিলেন। 
একজন ভক্ত মহিলা! ও ভদ্রলোক এসে ওকে 
তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য খুব ধরেছেন। 
তাদের বাড়ী ভঝানীপুরে, তারা ঠাকুরের তক্ত। 
এই ভদ্রলোকের বাবা ঠাকুরকে দর্শন করে- 
ছিলেন। মহারাজ যতই বলছেন, ওর দেহ সুস্থ 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


নেই, উনি যেতে পারবেন না, ভন্রলোক কিছুতেই 
সেকথা মেনে নিচ্ছেন না। তখন মহারাজ 
করুণস্থরে মৃহিলাটিকে বলছেন, তামরা হলে 
মা, কোঁথায় বলবে, মহারাজ আপনার শরীর 
খারাপ, এখন নড়াচড়া ক'রে কাজ নেই, 
বিশ্রাম করুন, তা নয়_তোমরাই জোঁদ 
করছ, এই অস্থস্থ দেহ নিয়ে ভবানীপুর যেতে 
বলছ” এই কথা শুনে মহিলাটি আর বিছু 
বলতে পারলেন না। তাদের নিরস্ত হ'তে হ'ল। 
আমরা কিছুক্ষণ ঘরে থেকে, মহারাজের কথা শুনে 
সন্ধযা হ'লে তাকে প্রণাম কবে বিদাকস নিলাম। 
উনি বার বার ক'রে বলে দিলেন, “দারগাছি 
আশ্রমে স্ড়োতে যেও, আর নিয়ম-মত চিঠি 
দিও।” আমার সঙ্গে এই ওর শেষ কথা বলা। 
সারগাছিতে আমি চিঠি দ্রিতাম, মহারাজ 
আমাকে চিঠি দিতেন। অসুস্থ হয়ে গড়াঁয় তখন 
আর আমার সারগাছি যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি, 
অনেক পরে গিয়েছি । শায়িত অবস্থায় মহারাজ 
বেলুড মঠে আনা হয়, সেখানেই তাকে শেষ দশন 
করি। আজ তিনি দেহে নেই, কিন্তুতীর সীমাহীন 
কৃপা ও ন্সেহই জীবনের পাথেয় হায়ে রয়েছে । 


বৈরাগ্যশতকম্‌ 


অনুবাদ £ স্বামী ধীরেশানন্দ 
বাজ্াদৈন্যদুষণম্‌ 


বিষয়ই যাক্রাজনিত দীনতাঁর হেতু । অতএব বিষয় পত্রিত্যাগবিড়ম্না বণনানস্তর পরবর্তা 
দশটি শ্লোকে ভর্ৃহরি “যাক্রাদৈন্য* নিন্দা করিতেছেন £ 
দীন! দীনমুখৈঃ সদৈব শি শুকৈরাকৃষ্টজীর্ণান্বরা 
ক্রোশপ্িঃ ক্ষুধিতৈমিরন্নবিধুরা দৃশ্যা ন চেদ্গেহিনী । 
যাক্রাভঙ্গভয়েন গদ্গদগলৎ ক্রট্যদ্বিলীনাক্ষরং 
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্তার্থে মনন্ী পুমান্‌ ॥২১। 
করুণ শুধমুখ ক্ষুধাতুর রোকছ্যমান শিশুবুন্দ জীর্ণ বস্বাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে-_এমন দবিদ্র 
নিরন্ন ছুঃখবিহ্বল গৃহিণী যদি দৃষ্টিগোচর না হইত, তবে কেবল আপন দগ্ষোদর পুরণ করিবার 
জন্য কোন্‌ মনস্থী ব্যক্তি যাজ্ঞা প্রত্যা্যানের ভয় থাকা সত্বেও জভীভূত কণ্নির্গত গদ্গদবাক্যে 
খণ্ডিত ও অন্রচ্চারিত-প্রায় “দেহি? (দাও) এই শব্ধ উচ্চাবণ করিতে স্বীরুত হইতেন? অর্থাৎ 
স্বীপুজের জন্য সব কিছুই করিতে হয় ও বলিতে হয়, অতএব উহ্াই বন্ধন ।২১ 
অভিমতমহা মানগ্রন্থি প্রভেদপটীয়সী 
গুরুতর গুণগ্রামাস্তোজস্ফুটোজ্জলচন্দ্িকা। 
বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিতানকুঠারিকা 
জঠরপিঠরী ছুষ্প,রেয়ং করোতি বিডম্বনম্‌।॥২২। 
কবি এখন সর্ব অনর্থের মুল জঠরের নিন্দা করিতেছেন £ এই ছুষ্প,বণীয় ডঠর-পাত্রই সর্ব- 
প্রকার বিড়ম্বনার কারণ, ইহ] আমাদের অতি প্রিয় আত্মপশ্মান নষ্ট করে। চন্দ্রালোকে যেমন পঞ্স 
সম্কচিত হয়, যাঁরা করিলে সেইরূপ আমাদের গুণপগুলি সন্ত্ুচিত হয়, আমাদের লঙ্জারূপ লতার 
কুঠার সদৃশ এই যাক্া। ২২ 
পুণ্যে গ্রামে বনে বা মহতি দিতপটচ্ছন্পপাঁলিং কপালিম্‌ 
হযাদায় স্তায়গর্ভ-দ্বিজহুতহুততূগ ₹ধৃমধূমোপকণ্ে। 
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টো বরমুদরদরীপৃরণায় ক্ষুধার্তো 
মানী প্রাণৈঃ সনাথো! ন পুনরনগদিনং তুলাকুল্যেযু দীনঃ ॥২৩। 
অথিল শাস্ত্রে বিশারদ ব্রাক্ষণগণ কতৃক আহুত ঝজ্জাগ্রির ধূমে ধাহাদের দ্বারপ্রাস্ত মলিন 
হইয়া থাকে, এমন লব বক্রাক্ষণের পবিত্র গ্রাষে ঝা বানপ্রস্থীর বনাশ্রমে প্রতি কুটারের ছাঁরে দ্বারে 
ক্ষুধার্ত হইয়া উদরগহবর পৃরণ করিবার জন্য যে মানী পুরুষ শুভ্রবন্ত্রধণ্ডাবৃত ভিক্ষাপাত্রহস্তে প্রতিদিন 
ভ্রযণ করিয়! ভিক্ষাশনে প্রাণরক্ষা করিয়া থাঁকেন, তিনিও বরং ভাল; কিন্তু তথাপি স্বজনগণের 
নিকট হীন হওয়া ( দীনতা প্রকাশ করা ) উচিত নহে। ২৩ 
আয়ামলভ্য পরণিগ্ড ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করা অপেক্ষা তপোভূমি হিমীচলের 
অরণ্যে বামও শ্রেয়__ইহাই এক্ষণে বণিত হইতেছে £ 
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গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি বিগ্ভাধরাধ্যুষিত-চারুশিলাতলানি । 
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি যৎ সাবমানপরপিগ্তরতা মনুষ্যাঃ ॥২৪॥ 
গঙ্গাতরঙবিক্ষিপ্ত স্থুল সুস্ম বারিকণা দ্বারা স্থশীতল ও বিছ্যাধরগণ কতৃক অধ্যুষিত 
( অধিষ্ঠিত ) মনোহর শিলা পৃষ্টযুক্ত হিমাচলের শাস্ত হুপবিত্র স্থানসকল কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে? 
€ অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিবার এমন বহু রমণীয় স্থান বি্যমান রহিয়াছে); তবে কেন মানুষ 
শত অপমান সহ করিয়াও পরপ্ররদত্ত অন্রের জন্ত সচেষ্ট হয় 1২৪ 
অনায়াপলভ্য কন্দ-ফল-মুলাদি বিদ্যমান থাকিতে কেবল জীবনধারণের নিমিত্ত খল ব্যক্তি- 
গণের আরাধনা করা কখনই উচিত নহে, তাই কথিত হইতেছে £ 
কিং কন্দাঃ কন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা নির্ঝরা বা গিরিভ্যঃ 
প্রধ্বস্তা বা তকভ্যঃ সরসফলভূতো বন্ধলিন্যশ্চ শাখাঃ। 
বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগভপ্রশ্রয়াণাং খলানাং 
ছুখোপ্তত্বললবিত্তশ্ময়-পবনবশানতি তিজ্রতলানি ॥২৫॥ 
গিরিকন্দরসমূহ হইতে কন্দমূলাদি কি বিনাশপ্র1গু হইয়াছে? স্বচ্ছদলিলা পার্বত্য নিঝরিণী 
সকলও কি অস্তহিত হইয়াছে? অথবা! বৃক্ষসমূহ হইতে মধুর ফলভারনত ও বন্কলবিশিষ্ট শাখা- 
গণও কি একাস্ত অলভা হইয়াছে? অর্থাৎ হয় নাই। তাহা হইলে (ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির 
এবং পরিধেয় প্রধির জন্য প্রকৃতি-প্রদত্ত এমন সুযোগ যখন বিদ্যমান অর্থাৎ অনীয়াসলভ্য 
এমন ব্যবস্থা থাকিতে ) স্বার্থাঙ্ধ মানব একাস্ত ছুবিনীত খলব্যক্তিগণের ছুঃখলব্ধ-্বল্পধনজনিত অহঙ্কার- 
রূপ পবনচালিত কুঞ্চিতত্র মুখমগ্ুল দর্শন করে কেন অর্থাৎ তাহাদের মুখাপেক্ষী হয় কেন ?২৫ 
পুণ্যেমূলিফলৈস্তরা প্রণয়িনীং বৃত্তিং কুরুত্াধুনা 
ভূশয্যাং নবপল্লবৈরকৃপণৈরুত্তিষ্ঠ যাবে! বনম্‌। 
খুদ্রাণামবিবেকমূঢমনসাং যত্রেশ্বরাণাং সদ! 
বিস্তব্যাধিবিকারবিহবলগিরাং নামাপি ন শ্রায়তে ॥২৬ 
দীর্ঘকাল ছুবিনীত-খলসেবায় খেদযুক্ত কোন ব্যক্তির নির্েদ-বচন অভিনয়পূর্বক বিবৃত 
হইতেছে £ (হে প্রিয় সথে!) এখন পবিত্র ফলমূলের দ্বার! পরমহৃথাবহ জীবিকা! অবলম্বন কর ও 
অম্লান নবপল্লবরচিত ভূখধ্য রচনা কর। ওঠ, আর বিলম্ব করিও না; চল, আমরা সে বনে 
যাই, যেখানে কর্তব্যাকর্তবা বিচারহীন মুঢচিত্ত ক্ষুত্রবুদ্ধি ও বিত্ররূপব্যাধিরজনিত বিকীরবশতঃ 
প্রলাপভাষী রাজাদিগের ও ধনবান্গণের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না1২৬ 
ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং 
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্‌। 
মৃছুষ্পর্শা শয্য। নুললিতলতাপল্লবময়ী 
সহস্তে সম্তভীপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥২৭। 
প্রতিবনে বিনারেশে হ্বচ্ছন্দলভ্য ( উদর-পৃরণের জন্য পর্যাড ) বৃক্ষফল বিগ্যমান, (তৃষ্ণা 
নিবারণার্থ) স্থানে স্থানে গঙ্গাপিন্ু-আদি পবিভ্র নদীসমূহের স্থমধুর ও সথশীতল জলেরও অভাব 
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নাই, এবং মনোহর লতাপল্লববিরচিত কোমল শয্যাও সর্বত্রই স্থুলভ; কিন্তু অহ! কি 
আশ্চর্য, তথাপি ধনলিগ্স, ব্যক্তিগণ ধনীদিগের গৃহদ্ধারে ধনলোভে সমাগত হইয়া কতই না 
লাঞ্ছনা ও সম্তাপ সহ করিয়! থাকে |২৭ 
যে বর্তন্থে ধনপতিপুরঃ প্রার্থনাদুঃখভাজো! 
যে চাল্সত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্যাপ্তবুদ্ধেঃ। 
তেষামস্তঃক্ষুরিতহমিতং বাসবাঁণি স্মরেয়ম্‌ 
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষঞ্রঃ ॥২৮। 
খলজনের দেব! ও তাহাদের নিকট যাক্ধী প্রস্থত দৈদ্যুক্ত এবং বিষয়াসক্ত জনগণের নিন্দা 
প্রপঙ্গে গ্রন্থকার স্বকীয় ভাবী শ্রেয়োদশার স্থচনা করিতেছেন £ ধনবান্দিগের মমীপে যাক্রাদুঃখ- 
ভোগীদের যে দিনগ্তলি অতিবাহিত হয়, ভোগাসংগ্রহে পধবসিতচিত্ত পুরুষগণ বহু মীচতা স্বীকার 
করিয়া যে দিনগুলি নষ্ট করে, ধ্যানাবপানে গিরিগহ্বরে পাষাণ-শ্যায নিশ্রাম গ্রহণ কালে অন্তরুদূত 
উপেক্ষা প্রস্থত হাশ্াপহকারে তাহাদের সেই দিনগুলি আমি স্মরণ করিৰ।২০ 
যে সস্তোষনিরন্তর প্রমুদিতাস্তেযাং ন ভিন্না মুদে। 
যে হন্যে ধনলুব্ধসংকুলধিয়ুস্তেযাঁং ন তৃষ্ণ। হতা। 
ইথং কস্ত কৃতে কৃতঃ স বিধিনা কীদৃক্‌ পদং সম্পদাং 
স্বাত্মন্েব সমাপ্তহেম্মহিমা মেরুন” মে রোচতে ॥২৯॥ 
তৃষ্ণার নিবুত্তি হওয়া কঠিন সুতরাং বৃথা যাক্ষাদৈন্যের কি প্রয়োজন? ইহাই অগ্রে কথিত 
হইতেছে £ যথাপ্রাপ্ত বস্ততেই যাহাদের সন্তোষ সদা বিদ্যমান এমন পুরুষগণের আনন্দ কখনই নষ্ট 
হু ন) (সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ন হয়), পুনঃ ধনলোভে ব্যাকুলচিন্ত পুরুষগণের ভোগতৃষ্কাবও কখন 
নিবৃত্তি হয় না (বরং দিন দিন অর্ধিকই হয়)। এপ অবস্থায় অপরিমিত ধনপম্পদের আসম্পদরূপে 
প্রসিদ্ধ যে কাঞ্চনমময় মেরুপর্বত, যাহাঁতে সুবর্ণের গৌরব গধবসিত হইয়াছে, তাহাকে বর্ষা কাহার 
জনা স্ষ্টি করিয়াছেন? (কারণ সন্তোঁধী পুরুষের মনে আনন্দলাভ বা লোভী ব্যক্তির তৃষ্ণাক্ষয়, ইহার 
কৌনটিই উহ! দ্বারা সাধিত হয় না)। এক্সপ গেরুপর্বত আমার নিকট রুচিকর মনে হয় না।২৯ 
ভিক্ষাহারমদৈম্তমপ্রতিস্ুখং ভীতিচ্ছিদং সর্বতে! 
দুর্মাৎসর্যমদাভিমানমথনং ছুঃখোৌঘবিধ্বংসনম্‌। 
সবত্রান্হম গ্রযত্বম্থবলভং সাধুপ্রিয়ং পাঁবনং 
শস্তোঃ সত্রমবার্ষমক্ষয়নিধিং শংসম্তি যোগীশ্বরাঁঃ ॥৩০॥ 
তাহা হুইলে জীবনধারণ কি প্রকারে হইবে, ইহার উত্তরে তছৃপায়স নিরূপণ করত বর্তমান 
প্রঙ্গের উপমংহাঁর করা হইতেছে : ভিক্ষা! করায় দৈন্য নাই; ভিক্ষান্নভোজন নিরতিশয় স্থখের জনক, 
সর্বপ্রকার ভীতিশৃন্য, ছুষ্টমাৎদর্গগ্র্াদি বিলয়কারী, সর্ব সংসার-ছুঃখের নিবর্তক, সর্বত্র সর্বদা সুখলভ্য, 
সাধুগণের প্রিয় এবং পবিত্র; ইহা শিবের অক্ষয় অনিবার্ধ ভাগার ও তাহার পরমপ্রিয় সদাব্রত-_ 
পরমার্থতত্বজ্ঞ মহাযোগীশ্বরগণ ভিক্ষান্নকে এইবূপে স্তুতি করিয়া থাকেন ।৩০ 


প্রাচীন ভারতের প্রতিভা 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 


১৯৫৬ খুঃ চীন দেশের স্থবিখ্যাত পণ্ডিত 
ও লেখক লিন্‌ যুটাং (তায ০6০0) 
ইংরেজীতে ০1116 15090. ০1 17701) শীর্ষক 
একথানি পুস্তক সংকলন করিয়াছেন। উহাতে 
খগ্েদ। উপনিষদ, পাতঞ্জল যোগস্ত্র, রামায়ণ, 
পঞ্চতন্তর, ধর্মপদ, বুদ্ধের বাঁশী, গল্প, পৌরাণিকী 
কথা, স্থরঙ্গম-স্থত্ত এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতার 
অন্নবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তকের ভুমিকায় 
তিনি মন্তব্য করিতেছেন £ 

আমি খুবই সন্দেহ করি যে দাধারণ 
পাঠকশ্রেণী হয়তো জানেন না যে ভান্ুত- 
বর্ষও চীন দেশের মতো! কি সংস্কৃতিতে, 
কি কল্পনাপ্রশ্থত স্ববৃহৎ সাহিত্যে, কি হাস্ত- 
বমসম্থলিত কাহিনীতে অতিশয় সমুদ্ধ। ধর্ম 
এবং কঙ্পনীপ্রস্ত সাহিত্যে ভারতব্ধ চীন 
দেশের গুরু। ত্রিকোণমিতি, দ্বিধাতপমী করণ, 
ব্যাকরণ, ছন্দ, উপন্যাঁস, পঞ্চতন্ত্, অঙ্ষত্রীড়া 
এবং দর্শনে সমগ্র পৃথিবীর গুরু । শুধু তাই নয়, 
বোকাচিও (7)০০০১৫০ ), গেটে (099৮০ ), 
হার্ডার (17919৫7), শোপেনহর (8010[)0- 
107), এমাষনি (00শোন0ো) ) এবং সম্ভবতঃ 
বৃদ্ধ ঈশপ (5507)-কেও জ্ঞানের প্রেরণা দিয়াছে 
ভারতবর্ষ ।১ 

ভূমিকায় গ্রস্থকাঁর ইহাঁও বলিম্াছেন যে 
ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ধর্সু ও 
ঘর্শনে ভেদ নাই | চীন দেশে দর্শন ও ব্যাবহারিক 


১.].:৪6:508]5 59৪০6 6096 006 8, 03:8£6 
5909: 90998 1২06 1009 688৮ [10019 0988৪ 
70660016019) 8৪ 91:98৮1%9 80. 1706,81081070. 
800 16 ৪700 00000078980 00108 008৪ $০ 
0997, 800 68৮ 10019 88 0151088 6880)067 
ঠা) 26115102900. 10085108858 1166756019, 


25 ভা৭০০০ ০ 00919) 288৪ 1 


নীতিতে যেমন অচ্ছেগ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, ভারতে 
সেইরূপ ধর্ম ও ঈশ্বরাহগভূতিতে বদ সঙন্ধ 
বর্তমান। এই প্রসঙ্গে লিন্‌ যুটাং বলেন যে 
ভারতবর্ষ ধর্ষ ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ । 
ভারতবর্ষে ধর্মের চর্চা খুব বেশী, দেই অন্থপান্ে 
চীন দেশে খুব কম। ভারত হইতে আগত 
সামান্যমাত্র আধ্যাত্মিকতা চীনকে ভাদাইমা 
সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে প্রাবিত করিয়াছে ।২ 


ধথেদ হইতে কিছু মন্ত্রের অনুবাদ প্রকাঁশ 
করিবার পূর্বে উপক্রমণিকাঁয় লিন্‌ যুটাঁং 
বলেন যে হিন্দুরা স্বভাবতই ইঈশ্বরপরায়ণ এবং 
ভারতবাসী ঈশ্বর লইয়া উন্নত্ব। কেহ যদি 
খগ্েদের মন্ত্রগুলি পড়িয়া উপনিষদ্গুলি অধ্যযন 
করে এবং (৫৬৩ খুঃ পৃঃ অন্দে) ভগবান বুদ্- 
দেবের আবিভাব পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থগুলির অঙ্1াবন 
বরে, তাহারই এই ধারণা হইবে।৩ 

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের প্রতিভার কথা 
আলে চনা করা যাক্‌। বহু শি্ষিত ভাঁরতবাসীব 
স্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়া এই বিষয়ের পুনঃ পুন: 
আলোচনা প্রয়োজন। 
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ভাত্র, ১৩৬৭ ] 


হিন্দুগণ ক্রমবিকাঁশতত্ব (1090: ০? 
[7%01006107) সন্বদ্ধে সর্বপ্রথম চিন্তা কৰিয়া- 
ছিলেন। স্থবিখ্যাত অধ্যাপক হাঁল্সলি 
(০105 ) বলেন, পলের ([১এ] ০1 11ানএ৭) 
জন্মের বহু পূর্বে হিন্দু ঝধিগণ তভ্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
ধারণ! পাকা করিয়াছিলেন । 

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া স্তর মনিয়ার 
উইলিয়ামস (91 ছে. 81920100 ড1011175 ) 
বলেন যে ডারউইন (1) ) জন্মিবার বনু 
শত বৎসর পূর্বে হিন্দুরা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । তিনি আরও বলেন 
যে ম্পিনোজ] (8110০28)র জন্মের ছুই সহস্্ 
বর পূর্বেই হিন্দুরা তাহার নামে প্রচলিত 
দশূনে অভিজ্ঞ ছিলেন। চেম্বারলেন (70056০] 
€1180)0১00) পাশ্চাতা দেশে সর্বপ্রথম প্রচাব 
করেন যে পাণিনি পৃথিবীর প্রথম বৈয়াকরণ। 

পতগ্চলি খোগস্থত্র প্রণয়ন করিয়া পৃথিবীতে 
এক অভিনব সাধনার পথ প্রদর্শন করেন, 
বহমান যুগ পধন্ত সেগুলি আদরণীয় বন্থ 
হইয়া আছে। 

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিগ্ভালগ্ের কথ! বলিতে 
গিয়া পিস্টার নিবেদিতা বলিয়াছেন ঘে প্রাচীন 
ভারতে নির্জন স্থানে, প্রাকৃতিক পৌন্দধের 
মাঝখানে আঁশ্রমবিদ্ভালয়গ্ুলিতে খধিগণ যে 
ফোৌগনাধনার গবেষণ! করেন, কৃতমান কাল পর্যস্ত 
তাহাপপ অপূর্বত্ব অক্ষুগ্র বুহিয়াছে। পততঞ্চলির 
খোগন্থত্র মেই প্রাচীন বিছ্ার অন্যতম অত্যাম্চর্য 
প্রযাণস্বরূপ হইয়া আছে। গুপ্তদের স্থবরণযুগের 
কথা, যাহা আমরা ৩০০ হইতে ৫০* খ্ষ্টাব্র 
পর্যন্ত ইতিহাসে পাই-_তাহাঁর অধিকাংশই 
এইনব বিশ্ববিগ্ভালয়ের জ্ঞানীভাীদেরই ফল। 
প্রাচীন সন্যাসিসম্প্রদায়-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যা- 
লঙ্পগুলিতে যে আন্তর্জাতিক সঙ্ন্ধ গড়িয়া উঠিয়া- 
ছিল, সেখুলি আমাদের চিন্তা করা দরকার। 


প্রাচীন ভারতের গ্রতিভা 


৪৩৬৩ 


ভারতীয় জ্ঞান-বারি পান করিয়! কৃতার্থ হইবার 
জন্য শুধু যে ফাহিয়ান (৪০০ খুঃ) এবং হিউয়েন 
সাং (৬৫০ খুঃ) ভারতে আগমন করিয়াছিলেন 
তাহা নহে, তাহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুত্তকাকারে 
ব্ণিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিধাছিল, সেই 
জন্তই আমরা পূর্ব এশিষাঁর এই ছুইটি ছাত্রের 
নাঁষ পাই। তীহাদের সঙ্গে, পূর্বে বা পরে 
মানা স্থান হইতে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ 
করিতে ভারতে আঁসিয়াছিলেন | 

ডক্টুর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতাব ইতিহাদ লিখিতে গিয়া 
ভূহিকাতে ব্লিয়াছিলেন : প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
হইতে আবস্ত করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পযন্ত হিন্দু 
প্রতিভার বিকাশ নানাদিক দিয়া হইয়াছিল। 
সব দিক দিয়! বিচার কৰিলে ছাদশ শতাবী 
পযন্ত জগতে কোঁন দেশ অতটা উন্নত ছিল না। 

গুঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আবভট্ট সর্বপ্রথম 
আবিষ্কাব কবেন, পূথিবীৰ আব্তনই দিবারাত্রির 
কারণ; খুঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাঙ্রাচার্য 
নিউটনের (১৭ শতাব্দী) পুরে পৃথিবীর 
আকর্ষণ-শক্তিব জন্য উধনর্দ হইতে বস্থপকল 
নিগ্নে পতিত হয়, ইহা আবিপাঁর করেন। হিন্দু 
গণ ১*হইতে ৯ পযন্ত গ্রণনা এবং শনের 
ব্যব্হাঁর সর্বপ্রথম আবিষ্ষার করেন। দশমিক 
পদ্ধতি (1)6172)10] 4৮5৮৯)) হিন্দুরা আবিষার 
পাটাগণিত ( &700100060 ) এবং 
হিন্দুদের নিকট 


করেন। 
বীজগণিত (419১) 
আরবেরা শিক্ষী করেন। তারপর এগুলি 
পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়। ভাক্করাচার্ধ 
নিউটনের পূর্বে ধ্যাসকলনের (1)17070) 
0৮1০]0৯) মুল স্ত্র আবিষষার করেন। 
জামিতির (09907৮11) ) চচণ টবজ্ঞানিক 
ভাবে হিন্দুরাই সর্বপ্রথম করেন। অবশ্য পরে 
৪০০৪1] ০1 1770197) 01960:5, 88£9 ৪ 


৪৩৪ 


গ্রীকরা ইহার বিশেষ উন্নতি দাধন করেন। ডক্টর 
ঘোষ বলেন £ আর্মভট্ট, ত্রহ্ধপগ্তপ্ত ( ৭ম শতাব্দী) 
ও ভাস্করীচার্ধ বীঙ্জগণিতে এমন সব প্রশ্নের 
সমাধান করিয়াছেন, যেগুলি ইওরোপে ১৭শ ও 
১৮শ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
হিন্দুরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরএ স্ুত্রপাতি করেন। 
প্রাচীনকালে হিন্দু চিকিৎসকেরা সমস্ত এশিয! 
খণ্ডে এবং মিশরে ৪ চিকিৎসা করিতে যাইতেন। 
হিন্দুরা সর্বপ্রথম সোনা আবিষ্কার করেন। 
লোহা এবং ইস্পাত তৈরী বিষয়ে হিন্দুরা সব 
চেয়ে উন্নতি লাঁভ করেন। এঁতিহাসিক প্রিনি 
(6105, ১ম শতাব্দী ) বলেন যে ভারতবর্ষেই 
ভাল কাচ তৈরী হইত । ভূগর্ভ হইতে হিন্দুরা 
রত্বাদি সংগ্রহ করিতেন। অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বাণিজ্যের জন্য তাহারা জাহাঁজে এশিয়া, 
আফিকা ও ইওরোপের নানা দেশে যাইতেন। 
পণ্ডিতগ্রবর ম্য।কৃভোনেল ( (150107001] ) 
সাহেব তাহার বিখাত “সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাসে? স্পষ্টই লিখিয়াছেন : সমগ্র ভারতীয় 
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা মৌলিক চিন্তা- 
রাশিতে পূর্ণ যখন গ্রীক্রা খুষ্টপৃৰ চতৃর্থ 
শতাব্দীর শেষেব দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারত 
আক্রমণ কবেন, ভাহাঁর বহু পুরে ভারতীয়েরা 
তাহাদের জাতীয় কৃষ্টি স্থগঠিত করিয়াছিলেন । 
উক্ত কৃষ্টিতে কোন বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত 
হয় নাই। তারপর পাঁবপিকেরা, গ্রীকৃরা, 
সিথিয়ান্রা, মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ 
করে। পরাধীন হওয়। সত্বেও ভারতীয় আর্দের 
জীবন ও লাহিত্যের গতি বুটিশবাজ্য স্থাপনের যুগ 
পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইন্দো-ইওরোগীয় জাতির 
কোন শাখ! এই ভাবে পৃথক্‌ সত্তা বজায় রাখিয়া 
বিকাশ লাভ করে নাই। একমাত্র চীন দেশ 
ছাঁড়া কোন দেশ তিন সহস্রাধিক বসর অবাঁধ 
গতিতে তাহার ভাষা এবং সাহিতা, ধর্মবিশ্বাস 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--৮ম সংখ্যা 


ও ধর্মপ্রথা, নাটকীয় এবং সামাজিক রীতিনীতি 
অব্যাহত রাখিতে পাবে নাই ।* 

পাশ্চাতা দার্শনিক শোপেনহর (9০11০797- 
7)0009৮ ) উপনিষদ, পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন £ 
জীবিতকালে উপনিষদ আমায় স্বস্তি দান 
করিয়াছে এবং মৃত্যুর সময়ও ইহ! আমাকে শাস্তি 
দান করিবে। এই কথার উপর মোক্ষমূলর 
( টঞ্সা0]০৮) মন্তব্য করিয়াছেন £ শোঁপেন- 
হরের মতো দার্শনিক যা তা লিখিবার লোক 
নহেন এবং অতীন্দ্রিয় বাঁজ্োের বাণীতে একেবাবে 
নিজেকে পরিপ্ুত করিবার ব্যক্তিও নহেন্‌। 
আমি তাঁহার বাণীতে যে উৎসাহ দেখি, ইহার 
অংশ গ্রহণ করিয়া বলিতে চাই যে আমি 
বেদান্তের কাছে জীবনের অনেক সহায়ত 
পাইয়াছি বলিয়া ইহার নিকট খণী। আমি 
বেদান্তের পুন্তক পাঠ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সুখে কাল 
কাটাই । আমি বেদান্তের বাণী প্রভাতের লিগ্ধ 
রশ্মির মতো, পর্বত-প্রদেশের পবিত্র বাযুর মতো 
উপভোগ করি | একবার হ্ৃদয়ঙ্গম করিলে উহা 
এত সহজ ও এত সত্য বলিয়! মনে হয়। 

বিশ্বের বিরাট ইতিহাস ও নানা জাতির 
নানা মাহিতা ও দর্শনের মধ্যে ভারতীয়গণের 
অমৃত-ধাবা জগতের রুষ্টিতে তীহাদের শ্রেঃ 
অবদাঁন। এক আত্মা, এক সত্তার মহিমমদী 


বাণী ভারতকে আভ্যন্তবিক ও বাহা বনু সঞ্চট 
হইতে উদ্ধার করিয়াছে । বর্তমান জগতে যে 
সমস্যাগুলি মানুষের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন, দলিত 
মথিত এবং ব্যথিত করিতেছে, সেগুলির 
সমাধান এ অমৃতধারায় সিক্ত করিলে বর্তমান 
মানুষ যে শাস্তির সন্ধান পাইবে, এ বিষয়ে কে'ন 
সন্দেহ নাই। 
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মধ্যভারত-পরিক্রমা 
[ পূর্বানতবৃত্তি ] 
শ্রীঅমরেন্দ্রনীথ বসাঁক 


চিত্কৃটের কাছে বিদায় নিয়ে চললাম 
“পেগ? অভিমুখে, ওখান থেকেই “অমর-কণ্টক' 
যেতে হবে। (পেওযা? পৌছে ধর্মশালায় মালপত্র 
বেখে বাসের খোজ করতে গিয়ে তো চক্ষৃস্থির ! 
অমরকণ্টকে যাঁবার বাস চলাচল সাময়িকভাবে 
বন্ধ। উপায়? আশানৈরাশো মন তোলপাড় 
ভয়ে গেল। অবশেষে দৈব বুঝি সহায় হ'ল। 
জনৈক ঘোঁড়াওলা ছুটি ঘোড়ায় মালপত্র সমেত 
আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হ'ল অমরকণ্টক 
পযন্থ। যাঁতীয়াতের ভাড়া ঠিক হ'ল ২৪২। 
তাতেই রাজী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় 
ছিল না। সকাঁলবেল৷ ছুটি ঘোডার পিঠে মাল 
চাঁপিয়ে তারই ওপর চণডে আঁমব! রুনা 
হলাম। টাঙ্গার ঘোঁড়া মান্য বা মালের ভার 
বইতে অভ্যস্ত নয়। তারা চলতেই চায় না। 
গোডাওলা ষদিও ঘোঁড়া হাকাবার জন্য পাশে 
পাশে চলছিল এবং মুখে নীনীপ্রকাঁর ইঙ্গিত 
ক'রে ঘোড়া-ছুটিকে বেজ্রাথাত করছিল, কিন্ত 
বুথা। তারা ঠিক নিজেদের খেয়ালে ধীর মন্থর 
গতিতে চলতে লাগল। এইভাবে দীর্ঘ ১৮ 
মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে! খাঁনিক 
বাদেই শরীরের বিভিন্ন গ্রস্থিতে বেদন] শুরু হ'ল। 
ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা দায় হ'য়ে উঠল। 
আমার বন্ধু সে কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য 
ঘোড়া থেকে নেবে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন | 

যতদূর চোঁখ যায় ব্বাবর সোজা রাস্তা, 
দিগন্তপ্রমারী পাহাঁডেই দৃষ্টি ব্যাহত হয়। 
রাস্তার দুপাশে নানাপ্রকারের গাছ তার মধ্যে 
হরীতকী, আমলকী গাছের আধিক)। বিশেষ 
ক'রে আমলকী গাছগুলিতে থোলো থোলো 


আঙুরের মতে। অজস্র আমলকী ধ'রে রয়েছে । 
আর কামরাডা গাছে গুচ্ছ গ্রচ্ছ কাম্গাডা শোভা 
পাচ্ছে। ফলগুলি এখনও পাঁকেনি, হাতের 
বাহিরে থাকায় মানসিক রপাস্বাদনেই তৃপ্ত থাকতে 
হ'ল। ঘেতে ঘেতে কয়েকটি খরমাতা ঝরনা 
পার হ'তে হ'ল। ঘোটকের পদক্ষেপের ফলে 
জলের ছিটে লেগে বিছানার কিছুটা ভিজে গেল। 
আরও অগ্রদর হবার পব আরম্ভ হয় দুপাশে 
গভীর জঙ্গল_-লতাগুল্ে পরিপূর্ণ । জনমানবের 
বমতি দেখা যায় না-_-কদাচিৎ দু-একটি রাখালকে 
গো-মহিষের পাল নিয়ে ঘেতে দেখা যাঁয়। জন- 
বিরল এই রাস্ত! দিয়ে যেতে ঘেতে মাঝে মাঝে 
বেশ ভথঘ হচ্ছিল। কোন বন্য জন্তর আকম্মিক 
আবিভাবের আশঙ্কায় গা ছম্ছম্‌ করে। 


পোজ রাস্তা ছেড়ে পাকদপ্তীর রাস্তা ধরল 
ঘোড়াগুল|। পাহাড়ের গা দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ 
সরীস্থপের মতো একে বেঁকে চলেছে । ভীষণ 
পিছল এই পথ, কারণ পর্বতগাত্রে নিঃহ্ত 
জলের ধার! এই পথের উপর'দিয়ে বয়ে চলেছে। 
এহেন বিপত্লঙ্কুল পথে আনবাঁর জন্য ঘোড়া- 
ওলাদের ভঙসনা করলাম । চারিদিকে ঘন- 
সন্রিবিষ্ট জঙ্গল_ দু-হাত তফাতের মানুষকে দেখা! 
যায় না। দিনের আলো ভাল ক'রে প্রবেশ 
করে না, এমন স্থান দিয়ে যেতে হচ্ছে। সঙ্ী্ণ 
রাস্তার মাঝে মাঝে কীটাগাছও রয়েছে। 
প্রতিপদে গাঁয়ে কাটা বিদ্ধ হবার সম্ভাবন]। 
কোথাও পাথরের বড় বড় চাঁই পথের দুপাশ 
থেকে পথটিকে সন্ধীর্ণতর করেছে । একবার এন 
ভেতর দিয়ে ঘেতে বিছানা আটকে রয়ে গেল-__ 
ঘোড়া এগিয়ে গেল। আবার বিছানাটিকে তুলে 


৪৩৬ 


ঘোড়ার পিঠে বসানো হ'ল। পাথরের ঘর্ষণে 
বিছানার হোলন্ডলটি ছিড়ে গেল। বল৷ 
বাহুল্য, অনেক আগেই ঘোড়া থেকে নেবে 
পড়েছি। খাড। চড়াইপথে আদতে আদতে 
এরই মধ্যে ঘেমে উঠেছি । উপরন্থ, এই পিছল 
পথে অনলংলগ্ন পাথরের ওপর ভারসাম্য বজায় 
রেখে চলা খুবই দুরূহ। বহু কষ্ট সহা ক'রে 
পরিশ্রান্ত দেহে যখন অমরকণ্টকে পৌছাই, তখন 
বেলা প্রান্ম বারোটা। নর্শনার হিমশীতল জলে 
আঁন পেরেই নর্মদাদেবীর মন্দিরে গিয়ে দেখি, 
ঘার কুদ্ধ। বিকালে মন্দির খুললে দর্শন হবে। 
বমাবাঈ-এর ধর্মশালায় আশ্রয় নিই | 

বিকালে নর্মদাঁদেবীর দর্শম হ'ল। দেবীর 
মন্দিরেব সন্গুথেই শিবমন্দির । চত্বরে আরও 
কয়েকটি মন্দির রয়েছে_ লক্ষ্মী, নারায়ণ, সনের, 
হর-পার্বতী প্রন্থতির মুতি। প্রধান মন্দিরের 
পাশেই নর্গদাকুণ্ড। বড় পবিত্র এই কুণ্ড। 
এখানে শুধু সান করতে দেওয়া! হয; বস্তা 
ধৌত করার জন্য অন্ত স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে । 

নর্মদার উৎস এখান থেকে প্রার আধ ম।ইল 
দূরে, শেন-মুড়া নামক স্থানে। ছু-পাশে গভীর 
জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বান্তা। “শোন-মুভায়” পৌছে 
ক্ষীণকায়া একটি পার্বত্য ঝরনা দেখা যায়। 
ঝরনাটি হাজার ফুট নীচে নেমে এসে, নর্মদ!] 
নামে দেশ-দেশাস্তরে 'প্রবাহিত। 


রাত্রিটা ধর্মশালায় কাঁটিয়ে পরদিন ফেরার 
পালা । পাকদপ্তী ব্াস্ত! ধ'রে আর যাবার ইচ্ছে 
নেই। বড় রাস্তা ধ'রে যাব, দেবি হয় হ'ক। 
ঘোঁড়াওলা কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়। বড় রাস্তা 
ধরে গেলে, অনেক ঘুরে যেতে হবে--সে 
আপত্তি জানায় । অবশেষে আবার সেই সম্বীর্ণ 
পার্বত্য পথ ধরেই ফিরতে হই'ল। আবার সেই 
ভয়াবহ পথ--প্রতিটি পা সম্তর্পণে ফেলতে 
হচ্ছে। ঘোড়া-ছুটির একটি পিছলে পড়ে যাওয়ায় 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৮ম সংখ্য! 


পায়ে বেশ চোট লীগে। ঘোঁড়াঁওল| টেনে 
তোলে তাকে, তারপরেই শুরু হয় অশ্রীব্য 
গালিবর্ণ। এক অপতর্ব মুহূর্তে আমার বন্ধুবরেরু 
ঘোডাটি পাথবে হোচট থেল। প্রচণ্ড আঘাতের 
ফলে হোল্ডল ছি'ডে গেল। সে তো রাগে 
গজগজ. করতে করতে ঘোঁডাঁগুলাঁকে মন্বেধম 
ক'রে বললে, “বেকুব ঘোড়মওয়ার 1” বন্ধুব 
হিন্টীজ্ঞান টনটনে। কথাটির প্রকৃত অথেব 
প্রতি দৃষ্টি আকর্মণ করাতে দে তো হেসে খুন। 
ঘোড়া-ছুটিকে পেটাতে পেটাতে যখন স্টেশনে 
(পেগু]) এদে পৌছলাঁম, তখন ট্রেন আসবান 
সময় হয়ে গেছে । তাঁডাতাডি তরী হঃগে 
নিতে নিতেই ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেনে উঠে 
স্বন্তির নিঃশ্বাস ছাঁডলাম। 

রাত দশটায় জব্বলপুত্ন পৌছে আধুনিক 
রুচিসম্মত একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। 
মকালে উঠেই মার্বেল-রক দেখতে যাব মনে করে 
বাসের খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, “ভড়াঁঘাট' 
পযন্ত বাম খাবে । বাসে ঘণ্টাখানেক লাগলো। 
সেখান থেকে অনতিদ্বরেই নর্দা ও মাবেল- 
রক। বহুদিন থেকেই শুনে এসেছি মারেগ- 
রকের কথ।_মাঁনপচক্ষে ছিল এর প্রতিচ্ছনি। 
কিন্ত চাক্ষুষ যখন দেখলাম, তখন বুঝলাম থে 
মনের ছবির চেয়ে বাস্তব অনেক বেণ। 
সুন্দর । কি অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য ! 


নর্মদীর দু-পাঁশে জল থেকে খাঁড়া উঠে গেছে 
অমল ধবল মর্মর পর্বতশ্রেণী। তাঁর উপর 
সর্ষের আলো প্রতিবিখিত হ'য়ে এক অপরূপ 
শোভা ধারণ করেছে। নৌন্দধপিয়াপী মন 
নানাভাবে সৌন্দর্যের রপান্থাদন করতে চায়। 
তাই মাবেল-রকের চুড়ার উপর থেকে ছু-পাশের 
শুভ্র পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদান 
মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে পাহাড় থেকে নেবে একটি 
নৌকা ক'রে নর্মদার শাস্ত বক্ষে ভেদে যাই। 


ভাব, ১৩৬৭ ] 


দু-পাশে ছুপ্ধফেননিভ শুত্র পর্বত-প্রীচীরের মধ্য 
দিয়ে নৌকা! চলেছে; উপরে নীল নভোমগুল-_ 
খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ ভেসে যাচ্ছে__মনে হচ্ছে মার্বেল- 
রকেরই এক একটি মায়াময় ট্রকুরো ; সবকিছু 
নিয়ে এক শ্বপ্নবাজ্যের স্থষ্টি হয়েছে । নৌকায় 
বেড়ানোর পর নর্মদার তীর ধ'রে হেটে চলি 
নর্শদা-কল্স্‌ (প্রপাত ) দেখতে । এই জায়গায় 
নদীর জলরাশি অনেকটা উচু থেকে নীচে সবেগে 
পড়ে গভীর আব/তর স্থষ্টি করেছে । বিক্ষৃন্ 
জলবাঁশি বহুধা বিভক্ত হয়ে চারিদিকে বিচ্ছুরিত 
হচ্ছে। আর সেই আবর্তের মধ্যে জল পড়ার 
ফলে উধের্বউখ্িত ফেনপুঞ্ণ দুব থেকে 'ধৃম” বালে 
গ্রতীতি হয়। এরই জন্য এর নাম ধরমপারা। 
এবই গর্জন বহুদূর থেকে শ্ররতিগোচর হয় । 

প্রপাত দেখে বাঙ্গালী হোটেলে এসে 
বিশ্বাম ক'রে মধ্যঙ্-ভোজন শেষ করলাম । 
এই হোটেলের মালিকের অমায়িক ব্যবহারে 
ুগ্ধ হ'তে হয়। যাত্রীদের খাতায় (19160 
০1) দেখি বহু বঙ্গনরন।রীর নর্মদা-দর্শনের পর 
ভাবময় উচ্দ্রীন। সকলেই হোটেলের মালিকের 
প্রশংমায় পঞ্চমুখ | বহু ম্বনীমধন্য ব্যক্তির স্বাক্ষর 
দেখতে পেলাম এই খাঁতাটিতে । কবি নবীনচন্ত্র 
সেনেরু হস্তাক্ষর দেখে বিশ্মিত হলাম। খাতার 
পাতাটি জীণ হ'য়ে গেছে, কিন্তু স্বাক্ষরটি আজও 
জলজল করছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নামটিও 
মালিক সাগ্রহে দেখায় । 


সন্ধ্যার বাদে জব্বলপুরে ফিরে পরদিন 
বিকালের ট্রেনে একারেশ্বরের উদ্দেশ্যে 
বওনা হই। রাত্রি তিনটা! আন্বীজ স্টেশনে 
পৌছে গাড়ী বদল ক'রে ভোরের দিকে 
৭কারেশ্বর রোড পৌছলাম। মালপত্র 
স্টেশনের কাছে একটি ধর্মশীলায় রেখে বাসে 
'মান্ধাতা, মামক গ্রামে পৌছই। একটু 
হাটবার পর নদীর ধাগে এলাম । 


অধ্যভারত-পরিক্রম1 


৪৩৭ 


আবার পেই নর্ধদা। তবে এখানে নর্মদা 
গভীর ও বিভৃত। দূরে দেখা যায়_পাহাড় ও 
জঙ্গল। নদীর অপর পারে পরম পবিজ্ত 
ওকারেশ্বরের মন্দির । পাশেই বয়েছে একটি 
স্থবৃহৎ্, ধর্মশীলা। নৌকা নর্মদাঁ পার হরে 
সানাদি শেষ ক'রে মন্দিরে এলাম। ্য়ু- 
লিঙ্গের সামনে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা উঙ্জাড় 
কারে দিয়ে প্রণতি জানাই । কোন পাণ্ডার 
হট্টগোল নেই। শিবলিঙ্গের সামনে উপবিষ্ট 
জনৈক পুরোহিত; ভক্তদেব পূজা দেবার সময 
সাহায্য করে, কোন দাবীদাঁওয়া নেই। 

্বরস্লিঙ্গের সামনে জলে পিলম্জের উপর 
একটি প্রদীপ । নিবাতনিফম্প দীপশিখা মন্দিরের 
নীরবতা যেন আবও বাড়িযে তোলে, একটা 
আধ্যাত্মিক ভাব খেন জমাট বেঁধে বয়েছে 
ব'লে অনুভব কব! যায়। প্রীণ ভরে পূজ। কর- 
ল[ম; পূজার উপচাঁব নর্মদার জল আর বিল্বপত্র। 
পূজা সমাপনান্তে মশিবেব বাইরে এসে দাড়াই। 
সামনেই একটি দোকানে ক্ষুগরিবৃন্তি ক'রে এপারে 
ফিরে এলাম । 

ইন্দোর অঠ্ঠমুখে একটি বাস অবিলম্বে 
ছাঁডবে শুনেই উঠে পড়পাম। যাবার পথে 
ধর্মশালাঁয় রাখা মালপত্র তুলে নিই । বিকাঁলের 
দিকে ইন্দোর এসে পৌছই। 

ইন্দোবেন প্রধান অআষ্টব্-র্কাচমহল বা 
'শীদমহল,। জৈন সম্প্রদায়ের অভিনব এই 
অট্টালিকাঁর ভেতবের অংশ সমন্তই কচ দিয়ে 
তৈরী । মেজে, দেওয়াল, ঘরের ছাঁতি, স্তস্ত 
প্রভৃতি সকলের উপর নাঁন। রঙের কাচ বসানো, 
আর সেই কাচের ওপর নানা কারুকার্ধ। 
মহাভারতের আখ্যাদ্িকা, জৈন সম্প্রদায়ের 
প্রচলিত ধর্মের কাহিনী প্রভৃতি কীচসুলির উপর 
সুন্বরপে অঙ্কিত। শীসম্হলের প্রবেশদ্বারে 
জুতা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। 


৪৩৮ 


সমস্ত ঘরে কাচের মেজের ওপর বিচরণ ক'রে 
চতুর্দিকে নিজের গ্রতিবিশ্ব বহুভাবে প্রতিফলিত 
দেখে চমতরুত হ'তে হয়। দ্বিতলে উঠেও 
সেই কাচের বাঁজ্য। পৃথক একটি কক্ষে জৈন 
তীর্থঙ্করদের মৃতি। ব্রগ্-নিমিত মৃতিগুলি 
আয়নায় বহুধা প্রতিফলিত। 

কাচমহলের অনতিদূরে প্রাচীন হোলকার 
বাজাঁদের কয়েকটি স্মৃতিষন্দির রয়েছে ছত্রী বাগ” 
নামক স্থানে। এই মন্দিরগুলির ভিতর 
তদানীস্তন হোঁলকাঁর রাজাদের মুক্তি ও সেই 
সঙ্গে একটি ক'রে শিবলিঙ বর্তমান। রাণী 
অহল্যাঁবাঈ-এর যুত্তিও রয়েছে । আজ ছত্রীবাগ 
জঙ্গলে পূর্ণ, মন্দিরগুলি উপেক্ষিত, মুষিক ও 
আবশোলার বাসস্থানে পরিণত । দেখলেই মনে 
হয়, বহুদিন পরিষ্কারের কোন চেষ্টাই করা 
হয়নি। মানুষের 'অমর' হয়ে থাকবার ইচ্ছা ও 
চেষ্টা অনাদিকাল থেকে; স্ৃতিস্তস্ত, স্মৃতিসৌধ 
প্রভৃতি তারই জন্যে; কিন্তু কালের হূর্বার গতি 
রোপ করে, কার সাধ্য! 

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে মাঁনিকবাগ, 
লালবাগ নামকস্থানে মহাবাজার প্রালাদ। 
প্রামাদের ভিতর সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। 
লালবাগের প্রশস্ত খাগানের মধ্য দিয়ে 'যাওয়। 
চলে, তবে কিছুদূর অগ্রদর হয়ে দূর থেকে 
বাজপ্রাসাদ দেখেই ফিরে যেতে হয়। 

সকালের বাসে ইন্দোর ছেড়ে বেলা ১১ট1 
আন্দাজ উজ্জয়িনী পৌছই। একটি গুজরাটি 
হোটেলে মালপত্র রেখে শহর দেখতে বেরিয়ে 
পড়ি। অতি প্রাগীন এই শহর--লোকের 
ঘন বসতি ও সরু সরু গলি বা রাস্তার আধিক্য 
দেখেই তা বোঝা যায়। শক্তি-উপাসনা এক 
সময় এখানে প্রাধান্ত লাভ করেছিল-_নানা 
শক্তিমূতি তার সাক্ষ্য প্রদান করে) তন্মধ্যে 
বাজ ভর্তুছন্ির আরাধ্যাদেবী গড়-কালিকা ও 


উদ্বোধন 


৬২তম বর্-৮ম সংখা 


রাজা বিক্রমাদিত্যের পৃজিতা হরসিদ্ধি দেবীর 
মন্দির উল্লেখযোগ্য । 

ভূগর্ভ হ'তে প্রাচীন উজ্জ্দিনীর বহু কিছু 
আজ আবিষ্কৃত হচ্ছে । বর্তমান নগরের কিছু 
দুরে খনন ক'রে পুরাকাঁলের বসতির নিদর্শন- 
স্বরূপ বহু তৈজনপত্র পাওয়া গেছে। সারনাথের 
মতো৷ এখানেও ঘরবাঁড়ীর চিহ্ত পাওয়া যাচ্ছে। 
আধুনিক উজ্জয়িনী আসল উজ্জঘ্মিনী নয়, 
সে লুকিয়ে আছে তৃগর্ভে। 

ভিত্তরোজীকি গুঁফ। মধ্যযুগের আর 
একটি কীতিচিহ্ন |] কথিত আছে বাঁজা ভর্ভহারি 
এই গুহায় বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। 
মাটির নীচে অনেকদূর নেবে যেতে হয়) অন্ধকার 
স্বল্পপরিসর কক্ষে মাঁথা নীচু ক'রে প্রবেশ করতে 
হয়। অপাধারণ তপস্তার স্থানও অসাধারণ । 

উজ্জয়িনীর ইতিহাদের প্রাটীনতম কথ? 
বোদ হয়, সন্দীপন মুনির আশ্রম। বর্তমীন 
লোকালয় থেকে বু দূরে অবস্থিত | কথিত 
আছে এখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, স্দাম পা9চ] 
করেছিলেন মুনিবরের একটি মৃতি রয়েছে এ 
আশ্রমে, আর তারই সামনে ছোট্ট একটু স্থান 
চিহ্নিত করা আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরুর 
কাছে পাঠাভ্যাস করতেন । 

ভক্তদের কাছে উজ্জয়িনী তপন্যাঙ্ের। 
এখানে রয়েছে জ্যোতিলিঙ্গ ্বয়স্ত শিব-মহা- 
কালের মন্দির। পাশেই প্রবাহিত ক্ষিপ্র] 
(বাঁ পিপ্রা) নদীর ধারে বহু ঘাট দেখে 
বাবাণসীর কথাই মনে পড়ে। শহরতলী? 
মধ্যস্থলে গোপাঁলজীর মন্দির অন্যতম আকধণ, 
ভক্ত-সমাগম মব সময় লেগে আছে। রৌপ্য- 
নিমিত গোপালমুর্তিটি সকলের মন হরণ করে। 

শহরের অন্তান্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে 
মানমন্দির ও কাঁলীদহ প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য । 
জয়সিংহের সময়ে নিমিত এই মানমন্দির “স্তর 


ভাত, ১৩৬৭ ] 


মহল? নামে খ্যাত। সুর্যের ছায়া অস্সরণ ক'রে 
মৌবজ্গগতের নাঁনা তথ্য সংগ্রহের বিধিব্যবস্থা 
বয়েছে। অজ্ঞাত জগতের তথ্য উদঘাটনে 
মান্গযের কৌতুহলী মন যে আবহমান কাঁল 
থেকে নিষুক্ত, তারই সাক্ষ্য পাঁওযা যায় এই 
সব স্থানে। 

ক্ষিপ্রানদীর এক প্রাস্তে নিমিত কালীদহ 
প্রপার্দ স্রলতানদের বিলীস-ভবনের নিদশন- 
স্বরূপ আজও দীডিয়ে আছে । ভিতরে সাধারণের 
প্রবেশ নিষেধ । দ্বাররক্ষীব কাঁছে শুনি--কয়েকটি 
আসবাব ব্যতীত ভিতরে দর্শনীয় আর কিছুই 
নেই। নীরব পরিত্যক্ত প্রাপান্দের সামনে 
দাড়িয়ে দর্শক ভাবে অতীতের কথা । পাশেই 
গ্রবাহিত ক্ষিপ্রার কলধ্বনিতে ভেসে আছে বন 
পুবাঁনো দিনের হাপিকানম্নীর কলগাঁন, তারই কিছু 
কি পরা পড়েছে কালিদাসের মহাকাঁব্যে? 

পরদিন ভূপাল। এখানকার স্থন্দর বড় বড় 
হদগুলি রাজস্থানের উদয়পুরের কথা মনে কারুয়ে 
দেয়। বান্ে শহরের আলে! হদের জলে প্রততি- 
বিশ্গিত হয়ে এক অপূর্ব শোভ1 ধারণ করে। 
কমলাপার্ক, আয়েসবাগ প্রভৃতি রমণীয় উদ্যান- 
গুলি দর্শককে আকর্ষণ করে। 

২৪ মাইল দুবে অবস্থিত ভোজপুর গ্রামেন 
শিবমন্দির অন্যতম দর্শনীয় বস্ত। মুক্তীঘ্বীপ বাসে 
এসে ইাট। পথ ধরলাম । আলক্ষেতের উপর দিয়ে 
বু ক্ষেতখামার ডিডিয়ে ছোট ছোঁট গ্রামের 
মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। ঘণ্টা ছুই হাটবার পর 
১৪ মাইল দূরে এসে পৌছই ভোজপুর গ্রামে। 
এখানে এই বিখ্যাত শিবমন্দিরটি বছ দূর থেকেই 
দেখা যীয়। মন্দিরের উপরিভাগের অংশটি ভেঙে 
পড়েছে । নীচে অতি বিশালাকার কালে 
পাথবের শিবলিঙ্গ | লিঙ্গটি উচ্চতায় ৭৪৮7; আর 
তার পরিধি ১৭+৪। পাথরের মশ্ণতা আজও 
অঙ্ষুপর। শিব্লিজের গায়ে লাগানো একটি 


ম্ধাভারত-পরিক্রমা 


৪৩৯ 


মই) তাই দিয়ে উঠে পৃজার ফুল নিবেন 
করতে হয়। আমরা আর মই বেয়ে উঠলাম 
না। বড় বিসদূশ লাগল। নীচে থেকেই 
অন্তরের প্রণতি জানিয়ে মানসপূজ! কব্লাম। 


মুস্তীদ্বীপে ফিরে বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর 
একটি বাদ পেয়ে ভূপাল পৌছলাম। রাত 
১০টার গাড়ীতে রওনা হয়ে রাত ১।টায় 
সাচী পৌছই। ফে্টেশনের বিশ্র।মাগার 
(70 2907) খালি থাকায়, সেখানেই 
থাকার ব্যবস্থা হ'ল। 


সকালে সাচী-স্ুপগুলি দেখব মনে ক'বে 
বেরিয়ে পড়ি। মিনিট দশ হেঁটেই পৌছে 
গেলাম । ৩০৭ ফুট চু একটি পাহাড়ের 
উপর স্তুপগুলি ছড়িয়ে আছে। প্রধান বড় 
সপটির 9টি সুবৃহৎ্থ প্রস্তরনিমিত তোবণদ্বার। 
তোরণদ্বারগুলি পাথবের শ্ুঃভের উপর 
অবস্থিত। ত্তস্তগুলির উপর বত জাতকের 
গল্প, বৌদ্ধযুগের ধর্দের ইতিহাঁসে আখ্যায়িকা 
অতি নিপুণভাবে খোদিত। মুগ্ধ বিন্ময়ে 
শিল্পীর কীতি দেখে তদানীস্তন স্থ'পত্য শিল্পের 
চরম উতকর্ষের কথা মনে করি। ধন্য সেই 
শিল্পিবর্গ, যারা পাথরের উপর রূপ দিয়েছে 
মনের ভাষাকে, প্রাণবন্ত করেছে অতীতের 
ঘটনাব্লীকে। 


স্স্তের বন্ধনীব কোণে দেখতে পাই ধোৌবন- 
দৃপ্তা যঙ্ষিণী। কালের প্রকোপে মুতিগুলির 
অশ্রপ্রত্যঙ্গ কিছুটা! ভেঙে গেছে, কিন্তু যেটুকু 
রয়েছে, সেটুকুই শিল্পজগতে অনবদ্য | প্রতিটি 
স্তম্ভের উপর হৃস্তী ও বাঁমনের মতি” অপূর্ব 
নিপুণতার সঙ্গে স্থাপিত। অপূর্ব তাদের গঠন- 
সৌষঠব। প্রতিটি অঙ্গে যেন সজীবতা প্রকাশ 
পাচ্ছে। তোরণদ্বারের শীর্ষে শোভমাঁন- বৌদ্ধ- 
যুগের প্রতীক ধর্মচক্র। 


৪৪০ 


সুপের ছুদিকে ছুটি পিড়ি রয়েছে__্তুপের 
মধ্যভাগে ওঠবার জন্তে। মধ্যভাগে গে।লাকাঁর 
সমতলভূমি-_ত্ুপের চতুপ্ার্খ্ব প্রদক্ষিণ করা 
যায়; শীর্দেশে ওঠা যায় না। 

প্রধীম ক্ুুপ ছাড়াও আরও ছোট ছোট 
কয়েকটি ভূপ রয়েছে । অনতিদুরে দীর্ঘ অশোক- 
স্তর ভগ্রাবশেস দেখি। স্তস্তশীর্য (০7৮1) 
স্বতন্ত্রভাবে মিউজিয়ামে রর্ষিত আছে। তাতে 
পিংহচতুষ্টয়ের মৃতিপগুলি দর্শকের বিম্মষ্বের 
বস্ত-বলদৃপ্ধ সিংহের বিক্রম অপূর্বভাবে ফুটে 
উঠেছে প্রতিটি কুঞ্িত কেশরদামে, গ্রীবার 
প্রতিটি পেশীতে । 

নিকটেই বহু বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ 
ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে। সারনাথের মতো 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত ঘরগুলি বিস্থৃতির গর্ভ 
থেকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে। সমস্ত 
জায়গাঁটিই একদিন বৌদ্ধ শ্রমণদের তপস্তা ও 
স্বাধায়ে পৃত হ'য়ে উঠেছিল, ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ তার নিদর্শন । 

একটি স্ুবৃহত গ্রস্তরনিমিত বাটি (পাত্র) 
ভগ্ৰাবস্থীয় রয়েছে । কথিত আছে, এর মধ্য 
থেকে আহাধ ভাগ কবে দেওয়া হ'ত 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের | 

পারিপুত্ত ও মহামোদণলায়নের দেহাস্থি- 
সংরক্ষণের স্থৃতিপৌধ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম ব্--৮ষ সংখ্য। 


সম্প্রতি মহালমীরোহে ভাবগস্ভীর পরিবেশে 
উক্ত স্বৃতিপৌধের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়েছে । 

সাঁচীর আঅনতিদূরে : অবস্থিত বিদিশ। 
( অধুনা ভিল্সা ) নামক স্থানে আসি। এখানে 
উদ্যগিরিতে জৈন ও হিন্দুদের কয়েকটি গুহ 
আছে। অধিকাংশ গুহ! শূন্য, ভিতরে কোন 
মুর্তি নেই। গুহাগুলির প্রায় সবই অগ্রপ্রায়। 
পাথরে খোদিত তদানীন্তন প্রচলিত সংস্কত- 
ভাষায় কিছু কিছু লেখার পাঠোদ্বার ক'রে 
পাওয়া গেছে :₹ সমাট চন্্রতপ্ত যৃদ্ধজঘের 
পর এই গুহা পর্যটনে আসেন। একটি গুহায় 
প্রস্তরে দেওয়ালে খোদিত বিষু্র বিরাট 
ব্রাহাব্তার মৃতি প্রাণবন্ত হ'য়ে রয়েছে । 

কয়েকটি দেবদেবীর মুত্তিও গুহাগাত্রে 
খোদিত। ঠঙ্গন মন্দিরগুলির মাত্র একটিতে 
দিগম্বর মহাবীরের মৃত? বাকিগুলি শূন্য । 

বহু প্রাচীন খাস্থাওয়া" স্বৃতিন্তস্ত আজএ 
সযছে রক্ষিত । বিদিশ| সভাগৃহের তানীস্থুন 
গ্রীক বাজদৃত হেলিওডোরাস্‌ উত্তরভীবনে 
বিষুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কারে এই ক্স্ত 
নিষীণ করান। 

বিকালে ফিরে আপি সাচী; সেখান থেবে 
ঝাসী হয়ে কানপুব। এইভাবেই মধ্যভাবত 
পরিক্রমা শেষ হ'ল। তারপর ফিরে আপি কপ 
কাতা, পেখানে শুরু হ'ল গতান্ুতাতিক জীবন। 


প্রত্যাবর্তন 


স্বামী চিদ্রসানন্দ 


প্রথম প্রভাত হ'তে চলিয়াছি অনস্ভের পানে, 

মাঝে মাঝে থামিয়াছি বিশ্রামের তরে স্থানে স্থানে । 
আবার চলেছি একা, কোন দিন নহি কোথা স্থির, 
ঘুরেছি সংসার-চক্রে চিরদিন চঞ্চল অধীর। 


পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পথে যদি পাস্থশালা পাই, 
পথকষ্ট, মনোব্যথা_ক্ষণেকেই সব তুলে যাই । 
পাস্থশালে পাথেয় সঞ্চয় করি, দিই পথকর 
অদম্য উদ্যমে পুন যাত্রাপথে হই অগ্রনর। 


পাস্থশালে কখন বা নিদ্রাঘোরে হ'য়ে অচেতন 
সুখ-ছুঃখ স্বপ্ন দেখি, ভুলে যাই নিজ-নিকেতন। 
চলেছি কোথায় কেন, বারে বারে অজানার দেশে 
পুরাতন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যজি নব নব বেশে। 


কত না বিচিত্র চিত্র পথিপা্শে হেরি অবিরত, 
কখন উল্লাসে চলি, কু প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। 
কত বুঙ্ষলতা পুষ্প, পদ্ুপূর্ণ কত সরোবর, 
অপরূপ বণচ্ছটা, নীলাকাশ খোভিছে স্থন্দর! 


চলেছি অবশ হ'য়ে ছায়াময় অনস্তের পানে | 
চকিতে উঠিহ জাগি, চেনা ম্বর আসিল যে কানে, 

ধীরে আরো কাঁছে আদি মুখপানে আখি ছুটি রাখি 

অনন্ত আনন্দময় গুরুমু্তি কহে স্েহে ডাঁকি £ 


“যে পথে চলেছ তুমি অন্তহীন উদ্দেশ্াবিহীন, 
ভ্রমে ভ্রমিতেছ খুঁজি প্রেয় প্রিয় হয়ে দেহাঁধীন, 
ও পথের শেষ নাই, ও পথে তে নাহিক বিশ্রাম 
বাঁর বার যাওয়া আগা, ঘুরে মরা শুধু অবিরাম । 
জানিবারে ইচ্ছা যদি শ্রেয় তব স্বরূপ আপন, 
প্রাণপণ কর যত্ব_অন্তরেতে অরূপ রতন! 
অসংখ্য বন্ধন-রজ্জু চারিদিকে বেধেছে তোমারে 
সবলে সেগুলি কাটি ফিরে এম আপনার ঘরে । 


সমালোচনা 


06৪, ৪ ০00106$ : 3৪10) 
/01)659008000)  0010115160 77 11%008- 
[09008 6৫801119807, 1913, 120 
7581008100৮ 3৮6৮১ 021006৮৮0১0, 4084 
এফাছ (09070 ) 10100 1ব 10. 

১৯২০ খুঃ মাকিন দেশের বুধমণ্ডলীর সমক্ষে 
পত্তঞুলির যোগস্থত্রের উপর স্বামী অভেদানন্দ 
যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বর্তমান পুস্তক 
সেইগুলির একটি সুন্দর সঙ্কলন। পাতঞ্ল 
ঘোগদর্শন সম্বন্ধে ব্যাসভাঙ্ক এবং বাচম্পতির 
মিশ্রের টীকা বহু স্থানে উদ্ধত হ্ইয়াছে। 
বন্তৃত্তাগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। 

সম্পাদক স্বামী গুজ্ঞানানন্দ একটি মূল্যবান্‌ 
ভূমিকায় “যোগ” শব্দের অর্থ, যোগ ও বেদাস্তের 
সুন্দর পার্থক্য বুঝাইয়] দিয়া পাঠকদের বিষয়- 
প্রবেশে সাহায্য করিয়াছেন । 

বিভিন্ন অধ্যায়ে (১) যোৌগসাধনার সোপান, 
(২) যোগসাধনার ধারা, (৩) বিদ্বের প্রতিকার 
এবং যোগ, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রাণ ও 
ষটচক্র এবং কুগুলিনী, (৬) ধারণা, 
(৭) ধ্যান, (৮) সমীধি, (৯) ক্রিয়াঘোগ, 


(১০) অবিগ্ভা ও জগৎ, (১১) জ্ঞান 
ও অজ্ঞান-দুবীকরণ, (১২) রাগ ও দ্ধেয, 
(১৩) বন্ধন ও মুক্তি, (১৪) কর্ম ও 


ধ্যান, (১৫) ঈশ্বর-প্রণিধান ও সমাধি (১৬) 
ওকার ও ইঈশ্বরভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পরিশিষ্টঅধ্যায়ে 'অহংতত্ব 
ও অহঙ্কারে'র বিষয় বণিত হইম্লাছে। ধাহার! 
সংস্কৃত জানেন না বা যাহার! ব্যাসভাষ্ম এবং 
বাচম্পতি মিশ্রের টীক1 পড়িতে বা বুঝিতে 
পারিবেন না, তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি 
অযূল্য। গ্রন্থকার হ্বয়ং পরম যোগী ছিলেন 


বলিয়া যোগসাধনার সব দিকৃ সুষ্ঠুভাবে 
পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখাঁনির 
মৌলিকত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। -_মৈথিল্যানন্দ 
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ভারত-মরকাঁরের পরিকল্পনা কমিশনের রিমা? 
প্রোগ্রাম কমিটির নির্দেশে ও সহায়তায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি (10001)1- 
17108 ) ও পরিসংখ্যান (৭(561০8 ) বিভাগের 
যুক্ত উদ্যোগে চার বৎসর (19455 1) 
1958-58) ধরিয়া কলিকাতা মহানগরীতে 
সমাজনীতি ও অর্থনীতিমূলক পধবেক্ষণ-কাঘ 
পরিচালিত হয়, তাহাতে যে সমস্ত তথ্য পা€ধা 
গিয়াছে, বর্তমান মৃল্যবান্‌ গ্রস্থখানি তাহা 
বিশ্লেষণমূলক বিবৃতি! 

১৯৫১ খুঃ জনসংখ্যা গণনা (09805 )-ব 
উপর ভিত্তি করিয়া বয়স, নরনারী-সংখা! 
বিভিন্ন ভাষাভাষী-সংখ্যা, বিবাহ, গৃহপরিবেশ, 
সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা, কর্মসংস্থান, 
বেকার প্রভৃতি বিবেচিত হইয়াছে । বর্তমান 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, তাহার হার ও তজঙ্জপিত 
সমস্তার বিষয়ও পৃথক ভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কলিকাতাৰ 
নব নব রূপ অনাবৃত হইয়াছে, যাহা আমাদের 
জানা ছিল না, অথচ জান! উচিত ছিল। 

তুলনামূলক বহু তালিকা এবং গ্রাফ পাঠক- 
দিগকে কোন বিশেষ বিষয়ের হাসবুদ্ধি বুঝিতে 


(78560. 03700 


ভার, ১৬৬৭ ] 


সহায়তা করিবে। পুস্তকটির বিস্তৃত সমালোচনা 
বিশ্ষজ্ছেরাই করিবেন। সাধারণ পাঁঠক ও 
সমাজসেবিগণ ব্যক্তিগতভাবে এই পুস্তক ক্রয় 
করিতে না পারেন, কিন্তু ইহা তাহাদেরও 
অবশ্য পাঠা । প্রত্যেক স্কুল কলেজ ও 
প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ইহা একখানি অবশ্ঠ 
মংযোজনীয় গ্রন্থ । এরূপ একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন 
ও রচনার জন্য লেখক দেশবাসীর ধন্যবাদার্ 
হইয়াছেন । আমর! আরও আশা করি-_দেশের 
উন্নয়ন-ভার ধাহাদের উপর অপিত, ঠাহারা যেন 
এই গ্রন্থ হইতে লব্ধ তথ্যগুলি দেশের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির জন্ত কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন। 

শ্রীমন্তগবদগীতী- ব্রদ্ধচারী শিশিরকুমাঁর 
কতৃকি অনুদিত) ৫২, সার্পেন্টাইন লেন, 
কলিকাঁতা-১৪ হইতে প্রকাশিত | পুষ্টা-২৬১, 
যল্য টাকা ১:৫০) 

আলোচ্য পুস্তকথানি গীতার একটি পকেট 
সংস্করণ । ইহাতে পূর্বের পৃষ্ঠায় গীতার মুূলশ্লোক 
এবং পরপুষ্গায় বাংলা পয়ার ছন্দে শ্রোকান্িবাঁদ 
দেওয়া হইয়াছে । অন্বাদ সর্বত্র হুললিত 
হইয়াছে--বল| চলে না, তবে ভাষা সরল হওয়ায় 
গীতার কঠিন শ্লৌকগুলিরও অর্থ মহজবোধ্য 
হইয়ছে। ধাহারা গীতা কস্থ করিতে চান, 
তাহাদের পক্ষে পুস্তকটি বিশেষ উপযোগী হইবে 
বলিয়া মনে হয়। 


সমালোচনা 


৪৪৩৬ 
বিভ্তামন্দির পত্রিকা (১৯৬)-দশম 
বাষিক সংখ্যা, সম্পাদনায় ত্রদ্ষচারী অতেদ 
চৈতন্য প্রভৃতি, প্রকাশক স্বামী তেজপানন্দ, 
অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড মঠ, 
হাওড়া। রুয়াল সাইজ--১৬০ পৃষ্ঠা । 

অন্থান্ত ব্সবের মতো বামকৃষ্জ মিশন পরি- 
চাঁলিত আবাসিক কলেজের এই সুন্দর স্ুমুদ্রিত 
বাধিক পত্রিকাঁখানি যথাস্ময়ে প্রকাশিত হইয়া 
আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে । বাংলায় ২১টি 
ও ইংরেক্জীতে ১ট সথচিস্তিত এবং স্থুলিখিত 
প্রবন্ধ সহজেই পাঠকের দৃ্টি আকর্ষণ করে। 
বিভিন্ন বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টার চিত্রগুলিতে, 
আমাদের কথায়, কার্বিবরণীতে ও সর্বশেষ 
অধ্যক্ষ মহারাজের 40090] 1২9]7০৮৮-এ বিদ্যা 
মন্দিরের সর্বাঙ্সীণ উন্নতির পরিচয় পাওয়] যায়। 


বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৬৬) ঃ 
শ্রা্নধাংশুশেখর ভট্টাচাধ কতৃক বিবেকানন্দ 
ইন্স্ক্টিউশন, ১০৭, নেতাজী স্থভাষ রোড, হাওড়া 
হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত । পুষ্ঠা--৬২ 1 

পত্রিকাটিতে প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা-- 
প্রায় মব লেখাই ছাত্রদিগের | বিষগ্রনির্বাচন 
ও মুদ্রণ-পারিপাঁট্য সুরুচির পরিচায়ক। “আমাদের 
কথায়; বিদ্যালয়ের ক্রমোন্রতি পুরিস্ফুট। 'পরি- 
বর্তন” রদরচনাটি ভাল লাগিল। একটি অপমাপ্ত 
কাহিনী? নামক ছোটগল্পটি হৃদয় স্পর্শ করে। 
পত্রিকাটির পূর্ব-মর্ধাদা অঙ্ষু্ আছে। 


আবেদন 
আসাম দুর্গত জনগণের সেবা! 


আসাম হইতে দুর্গতদের জন্য রামরুষ্জ মিশনের কতৃপক্ষ জলপাইগুড়ি জেলার ফাঁলকাটায় 
একটি সেবা-শিবির খুলিয়াছেন। নৃত্তন কাপড়, বাঁসনপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্যান্য ব্যাদি 


দাজাপীড়িতদের নিকট যাঁসত্বর পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে। 


আঁসামেও সেবাকেন্ত্ 


খুলিবাঁর দিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সহ্ৃদয় দেশবাসীদের নিকট আবেদন জানানো হইতেছে, 
তাহারা যেন যথাসাধ্য সাহাধ্য পাঠান। সাহাধ্য পাঠাইবার ঠিকানা £ 
সাধারণ সম্পাদক, রামক্কৃষ্জ মিশন, পোঁঃ বেলুড় মঠ, হাঁওড়া। 


শ্রীবামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী সদাশিবাঁনন্দের দেহত্যাগ 


আমরা গভীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে গত »ই জুলাই পূর্বান্ক ১০-১৫ মিঃ লময়ে 
স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ ) ৮২ 
বৎসর বয়সে ব্রঙ্থো-নিউমোনিয়! রোগে বারাণশী 
সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১০ই 
ফেব্রআরি তিনি হঠাৎ কেদারঘাঁটে পড়িয়া যান 
এবং তাহার উরুর অস্থি ভাঙিয়া যায়। সেবা 
শ্রমে ভরতি হইয়া তিনি আরোগ্য লাভ 
করিতেছিলেন, কিন্তু আমাশয়ের পর তিনি 
[নিউমোনিয়া আক্রান্ত হন। মণিকণিকায় 
তীহাঁর দেহ সলিলসমাধি দেওয়া! হয়। 


পূর্বাঙ্মে তাহ!র নাম ছিল হরিনাথ 
(ওহদেদার)। হরিনাথ লখনউএ ইংরেজী, 
ফামি ও উদ শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল 
এলাহাবাঁদে বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
কাশীতে অবস্থানকালে চারুবাবু (শুভামন্দ ), 
কেদারনাথ ( অচলানন্দ ) প্রভৃতির সঙ্গে তাহার 
বন্ধুত্ব হয় এবং তাহাদের সঙ্গে কাশী দেবাশ্রমের 
আরম্ত হইতে পেবাকাে ব্রতী হন। 


স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য হরিনাথ 'ভক্তরাজ মহা- 
রাজ” নামেই সুপরিচিত ছিলেন); ১৯২০ খুঃ 
স্বামী ব্রন্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবত্তী জীবনে তিনি 
দীর্ঘকাল এলাহাবাদে ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন 
স্থানে যাপন করেন। এ মৃকল স্থানের বহু 
ভক্ত তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীশ্রঠাকুর 
ও ম্বামীজীর ভাবে ভাবান্বিত হন। দেঁহ- 
মুক্ত নন্ন্যানীর আত্মা শ্রীরামক্ক-চরণে মিলিত 
হইয়াছে । ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: । 


স্বামী নরোত্তমানন্দের দেহত্যাগ 

আমরা ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত 
৩র! আগস্ট রাত্রিশেষে শ্বামী নরোত্তমানন্দ 
৭৪ বংসর বয়সে করোনারি থশ্বোসিস রোগে 
আক্রান্ত হইয়! কাশী মণিকণিক। ঘাঁটের সন্লিকটস্থ 
কালীবাড়ীতে দেহত্যাঁগ করিয়াছেন। 

১৯১৩ খুঃ ২৭ বৎসর বয়সে তিনি বারাণমী 
সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২০ খুঃ স্বামী 
ব্রক্ষানন্দ মহারাজের নিকট সন্গ্যাস-ধর্মে দীক্ষিত 
হন। বারাণসী সেবাশ্রমে থাকাকালে তিনি 
আশ্রমের মর্যবিধ কাঁধে আত্মনিয়োগ করেন। 
তাহার রচিত “রাজা মহারাঁজ' স্থামী ব্রদ্মীনন্দ 
সম্বন্ধে একখানি স্থখপাঠ্য জীবনী পুস্তক | তাহার 
দেহমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে । 
ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিং। 

কাধবিবরণী 

পাটনাঃ ১৯২২ ুঃ প্রতিষ্ঠিত পাটনা 
রামু মিশন আশ্রমের ১৯৫৯ খুঃ বাঁধিক 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচা 
বর্ষে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে গীতা, ভাগবত, 
যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষৎ এবং বাঁমকুষ্চ-বিবেকানন্দ 
ভাবধারা সম্বন্ধে মোট ৩৩১টি আলোচনা 
হইয়াছিল। পুজা ও উৎপবাঁদি যথারীতি 
স্ুসম্পন্ধ হয়। অভ্ভুতাঁনন্দ উচ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ১৮৯ ছাত্র অধ্যয়ন করে, ইহাদের 


অধিকাংশই অনুন্নত শ্রেণীর । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারের সাহায্যে নিমিত ছাত্রাবাসে নৃতন 
দ্বিতল ভবনে ২৬ জন বিগ্ঠার্ধা ছিল, তন্মধ্যে ১৫ 
জনের খরচ আশ্রম হইতে বহন কর! হয়। 
আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাস হইতে ২ জন আই. 
এস. সি, ১ জন বি. এ এবং ১ জন এম. 
এ পাঁস্‌ করিয়াছে। 


ভাদ্র, ১৩৬৭] 


তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরির ৫,৫৩২ পুস্তকের মধ্যে 
৪৯০ খানি নৃতন সংযোজন। পাঠাগারে ৬টি 
দৈনিক ও ৭২টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত 
আসিয়াছে। 
গ্রন্থাগারের পরি*ংখ্যান ১ দৈননদন পাঠক £ গৃহীত পুস্তক 


১৯৫৮ ১১,৮৭৬ ৫,৭৬১ 


১৯৫৯ ১৬,০৮২ ৮,৬০৬ 


্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে, 
সাধারণের উপযোগী ধর্ম ও কুষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা 
৪ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এবারে 
বক্তাদের মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রীজয়প্রকীশ নারায়ণ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি 
চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

আশ্রমের হোঁয়িওপ্যাখিক ও এলোপ্যাথিক 
বিভাগে যথাক্রমে ৭১৮৮৭ ও ৪৮১,৪৬৪ রোগী 
চিকিৎসিত হয়। 

রণচি 8 রামরুষ্জ মিশন যক্ষা-আরোগ্য 
ভবনে ১৯৫৯ থৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । বর্তমানে এখানকার শ্যাসংখ্যা ১৮৯, 
ইহার মধ্যে সাধারণ ওআঁডে ১৫৪ | আলোচ্য বর্ষে 
আরোগ্যভবনে মোট ৩৮৮ জন বোগী ছিল। 
২১৪জন আরোগ্য লাভ করিয়া হাঁসপাঁতাল হইতে 
চলিয়া যাঁয়। ৮৩ জন রোগী ফ্রি এবং ২৫ জন 
আংশিক ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে 
২৬ জন রোগীর জন্য একটি নূতন ওআঁডের 
নির্মাণকারধ আরম্ভ হইয়াছে। যক্্মারোগের 
কবল হুইতে মুক্তিপ্রাপ্ত স্স্থ কয়েকজন ব্যক্তিকে 
স্তানাটোরিয়ামেরই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে । এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-তবনে পরিণত 
হইয়াছে, ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যহ্ষা- 
চিকিৎসাকেন্ত্র। কলোনী নির্মাণ ও আরও 
ফ্রি বেডের জন্ঠ সরকার ও বদান্ত ব্যক্তিগণের 
সাহাধ্য ও সহদয় সহযোগিতা প্রয়োজন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৪৫ 


রামকুষ্জ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (৯৯, 
শরৎ বস্তু রোড, কলিকাঁতা-২৬) £ এই 
কেন্দ্রের ১৯৫৮-৫৯ গৃঃ কাঁধবিবরণী পাইয়া আমরা 
আনন্দিত। ২৭ বসর পূর্বে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান 
নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ খুঃ 
কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিম নাম পরিবর্তিত হয়। 
দক্ষিণ কলিকাতায় প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর 
সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই কঘটি বিভাগ গড়িয়া 
উঠিমাছে £ স্ত্রী পুরুষ ও শিশুপিগের জন্য সাধারণ 
হাসপাতাল, প্রস্থতিসদন, পরিচর্যা ও ধাত্রীবিগ্ভা 
শিক্ষা কেন্্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি- 
সমগ্থিত লেবরেটরি, এক-রে প্র্যাণ্ট, বৈছযাতিক 
লন্ড়ি, সাঁজিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি এখানে 
আছে | বর্তমানে হাসপাতালের মোট শয্যা 
সংখ্যা ২১০; আলোচা বর্ষে অস্তবিতাগে ৫১৮৫৭ 
রোগী ভরতি হয়, তাহার মধ্যে ৪৮% ফ্রি 
চিকিৎপিত হয় । বহিবিতাঁগে গডে দৈনিক ১২৪ 
জন রোগী চিকিৎসা লাঁত করে। 


উৎসব-সংবাদ 


সোনার গঁ! (ঢাকা) £ গত «ই আধা 
বাধিক উৎসব উপলক্ষে জাতিধর্ম নিবিশেষে 
দলে দলে লোক আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। 
প্রায় তিন হাজার নরনারী আশ্রমে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। প্রভাতে শ্রীশ্রঠাকুবের, শীশ্রীমায়ের 
ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিরুতি সহ এক শোভাাত্র! 
রাজপথ পরিভ্রমণ করে এবং অপর 
এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। উৎসবের 
ছুই দিন পরে স্বামী সপ্বদ্ধান্দ আশ্রমে 


আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার আগমনে 
উৎসবের জের আরও কয়েক দিন চলে। 
প্রতিদিন প্রভাতে ও সদ্ধ্যায় আশ্রমের 


আমবৃক্ষতলায় তিনি গম্ভীর এবং স্ুললিত 
ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচন! করেন। 


8৪৬ 
বক্তৃতা-সফর 
স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ১ গত এপ্রিল 
হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
তমলুক, কীাখি, মেদিনীপুর ও নরেন্ত্রপুর 
যামক্ক্জ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে চত্তীপুর, 
আনন্দপুর, হেড়িয়া, কলাচক, দশগ্রাম, 
কাখি, কলমিছাবড়ে, খেজুরী, অজানবাঁড়ী, 
বনমালীচট্টা, ভদ্রকালী, খগ্গপুর, মেদিনীপুর, 
লাঁলগড়, ব্লর।মপুর, ঘাটাল, গড়বেতা, হিজলী, 
সারেজা, রাইপুর, খাতড়া, কাকড়াদাড়া, 
চন্দ্রকোণা, কেশিয়াড়ী, স্খাডোর, শালবনী, 
কষ্ণচন্দ্রপুর,। জগন্দল, রামবাগান, এলাচি, 
গোবরভাঙ্গা, হাটুয়াখুবা, কৃষ্ণনগর, শিকভাকুলীন- 


খাম, খান্তকুড়িয়া, ভাছুরিরা, টাপাপুকুর, 
বসিরহাট, বারাসত ইত্যাদি অঞ্চলে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদাদেবী এবং 


ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম স্থন্ধে মোট ৬৬টি 
বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫৭টি আলোকচিত্র 
সহযোগে । 

স্বামী সিদ্ধাত্সানম্দ 2 বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দের 
অনুরোধে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধীতুনন্দ সম্প্রতি মালয়, 
থাইল্যাণ্ কাগ্ষডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েটনীম ও 
ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি এ 
সকল স্থানে রোটারি ক্লাব, খিওজফিক্যাল 
নোপাইটি, বিশ্বধিগ্ভালয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও 
মাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ২৫টি বক্তৃতা করেন । 


আমেরিকায় বেদান্ত 


সেন্টলুই $ বেদাস্ত সোসাইটি--১৯৫৯- 
খুঃ বাধিক কার্যবিবরণী £ কেন্দ্রাধ্যক্ষ__ন্বামী 
সংপ্রকাশানন্দ। 

(১) রবিবারে ধর্মীলোচনা £ সোসাইটির 
উপাসনা-মন্দিরে লার। বৎসর রবিবারে সর্সমেত 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--৮ম মধ্য 
৪৬টি ব্কতৃতা! প্রদত্ত হয়। নানী ধর্মীয় ও শিক্ষা 
মূলক প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রগণ যোগদান করেন। 
£ (২) ধ্যান ও কথোপকথন £ প্রতি 
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সংপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল 
ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন এবং 
উপনিষৎ ও ভাগবতের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত 
প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন । 
মঙগলবানের ক্লাসের মোট সংখা ৪৩। 

(৩) সাময়িক বক্তৃতা ও আলোচনা £ স্বামী 
সতপ্রকাশানন্দ আহৃত হুইয়! নিম্নলিখিত স্থান- 
সমূহে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ঃ 

সেপ্টলুই-স্থিত মেথডিন্ট চার্চ কার্কউড চার্চ 
হিত্রু টেম্পল, এতদ্যতীত সেপ্টলুই ও ওয়েবস্টারে 
আয়োজিত সাধারণ ধর্মসভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন এবং সমাগত জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিগণের 
গ্রাশ্নের উত্তর দেন। 

(৪) অতিরিক্ত সভ| £ কার্কউড হাইস্কুলের 
এবং ওয়াশিংটন ইউনিভািটির ছাত্র ও সঙ্ভা- 
বৃন্দের সমাবেশে স্বামী সতপ্রকাশানন্দ হিন্ুধ্ 
ও দর্শন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন1 করেন । 

(৫) উৎপব £ শ্রী, বুদ্ধ, খুষ্ট, শংকরাঁচীঘ 
ভ্রীরামক্কষ, শ্র্রামা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী 
ত্রন্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য 
উৎদব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড ফ্রাইডে 
প্রভৃতি ) বিশেষ ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও 
জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা কর হয়। 
শ্ীর়ামক্কষ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে 
ভোজনে আপ্যায়িত কবা হয় । 

(৬) নানাস্থানে প্রচার; উত্তর ও 
দক্ষিণ ক্যালিফনিয়া-স্থিত বেদীস্ত কেন্দ্র 
সমূহে এবং ক্যান্সাস শহরে স্বামী সংপ্রকাশাননদ 
হিন্দুধর্ম ও বেনাস্ত ন্বদ্ধে কয়েকটি বন্তৃত! দেন। 

(৭) অবকাশ £ স্বামী সংপ্রকাশানন্দেব 
ক্যালিফনি়া পরিভ্রষণকালে বেদাস্তাঙ্রাগী 


ভান, ১৩৬৭] 


ভক্তবুন্দ রবিবার সকালের ও মঙ্গলবারের সান্ধা 
প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন। 

(৮) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ £ এই বৎসর 1৫ 
জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন। 

(৯) ব্যক্তিগত আলোচনার মাঁধায়ে 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ ১০০ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন। 

(১০) সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুব্্গ 
গ্রন্থাগারের পুম্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্যবহার 
করিতেছেন । 

্যানক্রান্সিক্কো 2 বেদাস্ত সোসাইটি ঃ 
নৃতন মন্দিরে £ প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং 
প্রতি বুধবাঁর রাত্রি »্টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ; (রবিবারের বক্তাঃ 
স্বামী অশোঁকাঁনন্দ; বুধবারের বক্তা পধায়ক্রমে 
স্বামী শাস্তম্বরূপানন্দ ও স্বামী অদ্ধানন্দ )। 

ফেব্রআরি £ অবচেতন মনকে কিরূপে 
সংযত করিতে হয়; মৃত্যুর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য; 
“যোগ” কি? মধ্য ও দক্ষিণ মাকিনে বৈদাস্ 
প্রচার (ম্বামী বিজয়ানন্দ ) “ঈশ্বর-দর্শন” বলিতে 
কি বুঝায়? ধ্যান_মন ও আত্মার উপর 
তা্গর ক্রিগ্া; প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বিচরণ । 

মার্চ £ মানুষের সার সত্তা ভগবান; 
নবীনতম অবতার শ্রীরামরষ্ণ; ঈশ্বরবাদ ও 


বিবিধ 


কার্যবিবরণী 


বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা £ 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে বূপাপ্রিত 
করিবার জন্য ১৯০২ খুঃ প্রতিষ্ঠিত সর্বজন- 
পরিচিত এই সমিতির ১৯৫৯ খৃঃ বাধিক 
কার্ধবিবরণী পাইয়া! আমরা আনন্দিত হইলাঙ্্। 
ইহার কর্মধারা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত : 
প্রচার। শিক্ষা ও সেবা। 


বিবিধ সংবাদ 


৪৪৭ 


অদ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা; ভগবানকে 
কিরূপে ঠিক ঠিক ভালবাসা যায়; পাপী--যিনি 
পরে সাধু হন? নৃতন ধর্ম_- আত্মার দ্বার! 
আত্মার পূজা; বিশ্ব-দৃষ্টি। মন কি অত্যাবশ্তক ? 
শ্ররামকুষ্ঝ ও স্বামী বিবেকানন্দ । 

এপ্রিল £ কর্মবাদ ও ঈশ্বরান্থ গ্রহ; মায়িক 
সত্ত। ও প্রক্কৃত সত্ত।) আত্মারূপে নিজেকে 
ভাবনা কর; দৈনন্দিন জীবনে যোগ”; “আমিই 
পুনরুথাঁন ও অমর-জীবন?; কোন্‌ শক্তি আমা- 
দের ভবিষ্যৎ গঠন করে, আমাদের 'অহং কি? 
উপনিষদ্সমূহ কি শিক্ষা দেয়? 

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার 
বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 
সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও 
সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং সম্মুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা! 
করিলে ধ্যান ধারণা করিতে পারেন। 

পুরাতন মন্দবেঃ প্রতি শুক্রবার রাত্রি 
৮টায় শ্রেণীবদ্ধ ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
বুহদারণ্যক উপনিষদ আলোচনা করেন। 
রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা! 
কর! থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত- 
ভাবে সাক্ষাৎ কবেন। রবিবার বেলা ১১ট 
হইতে ১২টা শিশুদের সময়। 


বাদ 


সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, 
চণ্ডী, শ্রীরামকষ্চ-কথামূত প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে । শ্রীরামকুফ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্যাপন করা হয়। 
বুদ্ধদেব, যীশুধুষ্ট প্রভৃতির জন্মদিনে তাহাদের 
জীবনী আলোচনা হয়। সমিতি-ভবনে মভ্যগণ 
কতৃক শ্রশ্রীকালীপৃঞ্জা অঙ্ষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । 


সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে 
আলোচ্য বর্ষে ১০,৯২২ জন রোগীকে ওষধ এবং 


৪8৪৮ 


ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ৮জন দরিদ্র ছাত্র- 
ছাত্রীকে ১৭* টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। 

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৬৮১ বই আছে, 
পাঠাগারে ২৭টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে। 

গত ২৫. ৯. ৫৯ তারিখে ১৮৬০ খুষ্টাব্দের 
পোসাইটি রেঞ্িষ্টেশন আযাক্ট অনুযায়ী সমিতি 
রেজিস্রী করা হয়_ইহাই আলোচ্য বর্ষের 
র্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 


উৎসব-সংবাদ 


জি'থি $ (কলিকাতা-২) রামরুঞ্ণ সঙ্ঘের উদ্যেগে 
গত ১৩ই হইতে ১৮ই এপ্রিল ছয়দিনব্যাপী 
জ্রীরামকষণ ও ্রীশ্রমায়ের আবির্ভীবউৎসব সি'খি 
ডি. গুপ্ত লেনে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দ 
উৎসবটির উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন দিবসে 
স্বামী সংশ্বদ্ধানন্দ, স্বামী দেবানন্দ ও স্বামী 
শান্তিনাথানন এবং অধ]।পক গ্রজিপুরাশঙ্কর 
দেনশাস্থী, শ্রাবিনয়কুমীর মেন, পণ্ডিত শ্রীদ্ধিজপদ 
গোস্বামী, প্রীন্থরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তাঁ, এবং শ্রীজীবন- 
কৃষ্ণ মাইতি ধমপসভায় বক্তৃতা করেন। 
শরীত্রীমায়ের উৎসব-দিবপে প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 
ও শ্রীমতী সত্যবতী বায়চৌধুরাণী প্রত্রীমায়ের 
জীবনী আলোচন! করেন । শ্রশ্াঠাকুর ও মায়ের 
প্রতিকৃতি সহ পল্লীপরিক্রমীয় এক হাঁজার ভক্ত 
যোগদান করেন । শেষের দিন শ্রীমৃত্যু্য় চক্রবর্তী 
রামায়ণ গাঁন করেন । বিভিন্ন দিনে ভজন কীর্তন 
ও যাত্রীভিনয় হইয়াছিল। তিন হাজীর ভক্তকে 
একদিন বপাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। 


দেউলপুর (হাওড়।) ১ গত ২৯শে, ৩০শে 
এপ্রিল এবং ১ল! মে শক্তিগীঠের উদ্যেগে এক 
যুব কর্মশিবির বিশেষ পমারোহের সহিত 
উদ্যাপিত হয়। শিবিরে বিভিন্ন গ্রাম ও 


প্রতিষ্ঠান হইতে ৬৫ জন ছাত্র ও যুবক যোগদান 
করেন। শিবিরবাসীরা এ তিন দিনে প্রায় 
এক মাইল দীর্ঘ পথের সংস্কার করেন। এঁই 
শিবিরে বিভিন্ন দিনে সমান্রশিক্ষা ও প্রাথমিক 
চিকিৎনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শেষদিন 
বিবেকানন্দ-উৎসব-সতায় বলেন : বেলুড় মঠ 
হইতে আগত হ্বামী অজানন্দ। 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রের শততম জন্মবাধিকী 

গত ২রা আগস্ট কলিকাতা, বস্থ বিজ্ঞান- 
মন্দিরে অহুষ্ঠিত এক সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
আচার্য প্রফুলচন্্র বায়ের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ 
করিয়া বলেন, বাঙালীর আজ প্রফুল্লচন্দ্রের হ্বাব- 
লগ্বনৈর আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। অনুষ্ঠানের 
সভাপতি ডক্টর প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ বলেন, আচার্য 
্রস্কুচন্ত্র শুধু বিজ্ঞানতপস্থী ছিলেন না, তিনি 
ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও ছাত্র- 
দরদী । আচার্ধের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ছাত্র 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিয়া- 
ছেন, তাহারা আলোচনায় যোগদান 
করেন। অধ্যাপক সত্যেন্ত্রনাথ বন্থু তাহাকে 
“সত্যিকারের মাহ” বলিয়] বর্ণনা! কবেন। 

বিজ্ঞান-সংবাঁদ 

পুরাতনের পরিবর্তে নূতন রোগ £ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'ক্ষুদিরামবন্থ 
বক্তৃতা, দিতে গিয়া গত ১৯শে জুলাই 
বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীনলিনীরপ্চন সেনগুপ্ত বলেন ঃ 

ভেষজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন উন্নত 
দেশসমূত মৃত্যুর লাঁধারণ কারণ স্বরূপ ম্যালে- 
বিয়া, যক্ষা, সেপ্সিস্‌ প্রড়তি বোগ আয়ত্াধীন 
হইয়াছে । আমেরিকা, ইতলগু প্রভৃতি দেশে 
মৃত্যুর প্রধান কারণ আজকাল হৃপ্রোগ, রক্তচাপ, 
ক্যান্সার, মোটর-ুর্ঘটন1 ; শেষেরটি শীগ্রই প্রথম 
স্থান অধিকার করিবে। 

অনেকের মতে, স্বাস্থারক্ষীর জন্য বেশ 
প্রোটিন এবং স্সেহপদার্থ প্রয়োজন, কিন্ত 
হৃদ্যস্ত্রেরে এবং রঞ্তচলাচলের উপর এগুলিৰ 
প্রভাব মোটেই স্থাস্থারক্ষার অনুকুল নয়। এই 
সকল খাছ ধ্বংসক্রিয়া ত্বরান্বিত করিয়! উচ্চ 
রক্তচাপ ও থঙ্বোদিস ভাকিয়৷ আনে । 

ভিয়েনার ডাক্তার ক্রনার পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন সামান্য প্রোটিন ও স্সেহপংযু' 
শ্েতমার (967০) থাগ্--ভায়াবিটিপ এবং 
রক্তচাঁপ ছুইই ঠেকাইয়া রাখে। 

পরিশেষে ডক্টর সেনগুপ্ু বলেন, এগুলি 'সত। 
দেশের বোঁগ, সেখানেও কষক শ্রমিকদের এ রোগ 
বড় একটা হয় না। ভাবাবেগ, মোটর চালানো, 
তাড়াতাড়ি সিড়ি ওঠা বা গাড়ী ধরা, ইন্‌- 
ুয়েঞ্জ। প্রভৃতিতে এ রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি গায় । 





তামগ্সিবণীৎ তপস। জলম্তাং বৈবোচনীং কর্মফলেমু জষ্টাম। 
চগাৎ দেবাং এবণমহতং প্রপছ্ছে শ্রতরশি তরসে নমঃ ॥ 
_ঞ্তগ্দক 


শিল্পী : নন্দলাল বস 





কল্যাণশক্তি কল্যাণী 


অহং রুদ্রাঁয় ধন্থুরাতনোমি 
ব্রক্মদিষে শরাবে হন্তুবা উ। 
অহং জনায় সমদং কাণোমাহং 
গ্ভাবাপুথিবী আবিবেশ ॥ 


€ দেবীস্থক্ত_-৭ম শ্লোক ] 


৪ 


দস্তদপ-অভিমানমাত্রসম্বল নিদয় ও ত্ররস্বভাব ত্রিপুবাস্থর যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল 
উৎপীডিত করিতেছিল, ত্রিতুবনেব অধিবাঁসিগণ_-দেবত।, মানব ও অন্যান্য 'প্রাণিগণ যখন 
অতিষ্ঠ হইয়! পরিত্রাণের জন্য মঙ্গলময় শিবের শরণাঁপন্গ হয়, শিবও প্রাণিগঞ্জের ছুঃখছুর্শ] সহা 
করিতে না পারিয় অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাকী দপ্ডায়মান হইয়া অস্থর-নিধনে কৃত- 
সংকল্প, তখন মহামায়া মহাদেবের বাঁহুতে দিব্য মহশক্তিরূপে আঁবিভূতি হইয়া টৈত্যশক্তি 
নিজিতি করেন । 


সেই কথা স্মরণ করিয়! দেবীর সহিত অভিন্নভাবা অভ্তণ খষির ছুহিতা মন্ধ্রী বাক 
বলিতেছেন £ জীবছুঃখাসহিষণ রুদ্রের বাহুতে শক্তিরূপে অধিষ্টিত থাকিয়া! আমিই ধুর জ্যা 
বিস্তারিত করি, যাহাতে শিব সহঙ্গে ও নিশ্চিতভাবে বেদবিদ্বেষী_অর্থাৎৎ সর্ব- 
প্রকার দদাচার- ও সদ্ধর্মবিরোধী অস্থরকে নিহত করিতে পারেন। সমষ্টি-কল্যাণের 
জন্য, অকল্যাণকে ধ্বংস করিবার জন্য, অশুভ শক্কির বিরুদ্ধে শুভ শক্তিকে জাগ্রত 
করিয়া জনগণের জন্য আমিই যুদ্ধ করিয়া থাঁকি। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল-ত্রিতৃবন ব্যাপ্ত 
করিয়া, ত্রিতৃবনে সকল প্রাণীর মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। লকলের অন্তর্ধীমিনী-রূপে আমিই 
অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। 


কথা প্রসঙ্গে 
“দেবাস্থরমভূঘ যুদ্ধং-_ 


*দেবাস্থরমভূদ্‌ যুদ্ধং পূর্ণমবশতং পুরা”.-"..এই আ্লোকার্ধে মার্কগ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী- 
মাহাত্মো'র দ্বিতীয় চরিত্র আরস্ত। দেবান্থবের সংগ্রাম-বর্ণনায় প্রায় সকল পুরাণই মুখরিত! এই 
দেবাস্থর-সংগ্রাম কি প্রাগৈতিহাপিক অর্থে পৌরাণিক? -_না গল্পের মতো কাল্পনিক? নাকি 
ইহার মধ্যে কোন গুঢ় আধ্যাত্মিক অথবা মনন্তাঁত্বিক নহস্ত নিহিত আছে? আধুনিক মনের 
উপযুক্ত কোন সামাজিক সমস্যার ম্বর্ূপ এ তাঁহার সমাধানের ইঙ্গিত কি ইহার মপে। 
আছে ?--ধাহার বর্তমান বাস্তববাদী যুগেও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মমে এই জাতী 
প্রশ্ন মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে । 


এইগুলির একটি মাত্র উত্তর £ দেবাস্থর-সংগ্রাম নিত্যই হইতেছে--আঁজ এখানে, কাল ওখানে 
-কখন ভিতরে, কখন বাহিরে এই সংগ্রাম সর্বদা চলিতেছে । বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন রূপে হইলে« 
গ্রামের প্রক্কৃতি সবত্র প্রা অপরিবতিত। সামাজিক স্তরে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক রণাঙ্গনে, 
__সংখ্যাধিকা, অধিকারবোধ, আছে ও নেই”এর সংগ্রাম (10808 2770 10৮৪-7008), সত্য এ 
স্ায়ের ( ৮৮) ৪00 119109 ) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা নামে ইহা দেখা দেয়। জর্বত্র দেখা যা» 
পরস্পর-বিরোধী সংগ্রামশীল দুইটি দল। পুরাণকাঁর ইহাদের বলিয়াছেন দেবতা-শক্তি ও দানব 
শক্তি । নীতিশাস্বকার বলিবেন_-শুভশক্তি ও অশুভশক্তি। সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিক বলিবেন-- 
ন্যায়ের পক্ষ ও অন্যায়ের পক্ষ । তত্দশিগণ দেখিয়াছেন, বিপরীতমুখী ছুই শক্তির মূলে রহিয়াচ” 
একই শক্তি। সেই মহাঁশক্তিকে ভুলিলেই সব্বরজোগুণাপন্ন দেবতাঁশক্তি রজশ্তমৌ গুণাঁপ্ 
দানব-শক্তির নিকট পরাঞ্জিত হয়। 


অস্থুর বা দানব-শক্তি-_দস্তদর্প লৌভমোহ, কামক্রোধ ও তোগের প্রতিযতি। অন্যায় উদ্দেশো 
স্বার্থের আহবানে পশুশক্তি সহজেই অন্ধভাবে যুখবদ্ধ হয়, দেবশক্তি জ্ঞানম্ব ভাঁব__ন্যায়, নীতি ও নি 
দ্বারা চালিত, সহপা অন্যায় করিতে পারে না) স্থক্ম বিচার-বুদ্ধির বিভিন্নতার জন্য গ্রয়োজনকালে মর 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতেও পারে না। ফলে অতি সহজেই আস্কুরিক শক্তি-সংঘাতের নিকট 
দেবতাশক্তি পরাভূত হয়, এবং সাময়িক ভাবে আস্থরিক শক্তিরই বিজয়-পতাঁকা উড়িতে থাকে । 

দেবতাশক্কি কিন্ত নিশ্চেষ্ট থাকিতে পাবে না । উচ্চতর শক্তির সন্ধানে দেবতার! উচ্চতর মনীব। 9 
পরম জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষে সর্ব শুভশক্তি যখন এক্য প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমন্বিত মহা- 
শক্তির ছুর্বার বেগ অস্থর-শক্কি সহ করিতে পারে ন। এ মহাশক্তি শুভ ও অশুভ সকল শক্তিবই 
উৎস, সকল ভাবেরই জননীম্বরূপাঁ। তাই উহা মাতৃপ্রতীকে উপাদিত। মাতৃশক্তির মধ্যেই ছুই 
বিপরীতমুখী শক্তি ও ভাবের সামপ্তস্ত সম্ভব! এক্যমুখী শক্তি ছারাই সমাজে ও রাষ্ট্রে শাস্তি স্থাপিত 
হয়। কিছুকাল শাস্তি ও সামপ্স্ত বিরাঁজ করে, আবার “দেবাস্থুরমভূদ্‌ যুদ্ধমঠ! এ যুদ্ধ নিত্য 
নিয়ত চলিতেছে, চলিবে; ইহা পুরাণ বলিয়া পুরাতন নয়, ইহ] শাশ্বত সত্য-__চিরস্তন। 


এই দেবাস্থর যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা মহাশক্তিকে স্মরণ করিব, মায়ের পূজায় মিলিত হইব । 


মাতৃভাবে উপামনা 


স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোষ্টী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমগ্রি 
পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হইয়াছে, একমাত্র কন্ফিউসিয়াস চিবস্তন একটি নীতির 
কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মন্্রদেবতা আহরিমানে রূপান্তরিত হইয়াছেন । 
ভাঁরতে পুরাণের গল্প চাপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়া গিয়াছে । খগবেদেই 
একটি মন্ত্র পাওয়া যায়, “অহং রাষ্তী সঙ্গমনী বস্থনাম্‌ন_?। 

মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে 
শক্তির স্থান সব্প্রথম | প্রতি পদক্ষেপে ইহ। অনুভূত হয়। অস্ত্রে অনুভূত শক্তি__ 
মাত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি__প্রকৃতি | এই ছুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। 
মামরা যাহ! কিছু জানি বা অন্রভব করি, তাহা এই ছুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ 
দেখিয়ীছিল, ভাল এবং মন্দ-উভয়ের উপর সর্ষের আলে সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর 
সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা-_-এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুব পশ্চাতে । এই ভাবেই 
নাতৃভাব উদ্ভৃত হইল । 

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম; আম্মা বা পুরুষেব নয়। ভারতে নারীর 
পৰবিধ রূপের মধ্যে মাতৃমৃন্তি সবার উপরে । স। সবাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে 
থাকেন।  স্ত্রী-পুত্র মানুষকে তাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখন সন্তানকে 
আগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশুশ্ত মহাশক্তি। 
মায়ের স্বচ্ছ জেহ প্রতিদানে কিছু চাঁয় না, কিছু কীমনা করে না, সন্তানের দোবগুলি 
গ্রাহথ করে না-সে জন্য বরং তাহাকে আরও বেশী ভালবাসে । বর্তমানে মাতৃ- 
উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদিগের সাধনার প্রধান অঙ্গ | 


যাহা! এখনও পাওয়া যাঁয় নাই, তাহ'কেই 'লক্ষ্য' বলিয়া বর্ণনা কর! হয়। 
মাতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্তু ইহা আমরা 
হুলিয়া যাই। স্বার্থবোধ না থাকিলে ছুঃখও আনন্দের অনুভূতি আনিতে পারে, যদি 
আমর! আমাদের জীবনের সাক্ষী-রূপে পরিণত হই। জগৎ-ব্যাপারের পিছনে একটি 
শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের সাধককে বিস্মিত করে । আমাদের ধারণ! 
-ঈশ্বর মানুষের মতো সপীম ও ব্যক্তিত্বযুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার 
ধারণা আসে । শক্তি বলিতেছেন, “আমি রুদ্রের জন্য ধনু বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি 
বন্দ্বেষীকে ধ্বংস করিতে পারেন'। উপনিষদে এই ভাবের চিন্তা নাই, বেদান্ত এই 


৪৫২ উদ্বোধন 


বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই-_ঈশ্বরতত্ব লইয়া মাথা! ঘামান নাই । কিন্ত 
শ্বীতায় অজুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্ধপূর্ণ উক্তি £ "সদসচ্চাহমজুন'-__ আমি ব্যক্ত, 
আমিই অব্যক্ত; ভাল মন্দ সবই আমার স্ন্টি। 

এই ভাব কিছু কাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পবে আবার দেখা দেয় নূতন দর্শন । 
এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ__উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণ! হয়, তাতাঁ« 
আংশিক মাত্র। সহানুভূতির অভাবে এই ধারণা মানুষকে পশুভাবাপন্ন ও হিতর 
করিয়া ফেলে । এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পশুর ধর্ম । 


[ ৬২তম বর্_৯ম সংখ্যা 


সাঁধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাগীর বিদ্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে । এই 
ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিম্পিষ্ট হইয়া 
স্বার্থপর মন মরিয়। যাঁয়__তখন আমর! জাগিয়। উঠি এবং মায়ের সন্ভা অনুভব করি । 

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে 
তাহার জণন)ই তাহাকে ভালবাঁস-_ভয়ে নয়, ব। কিছু পাইবার আশায় নয়। তাহানে 
ভালবাস, কারণ তুমি তাহার সম্ভান। ভালোয় মন্দে, সবত্র তাহাকে সমভাবে দেখ। 
যখন আমরা তাহাকে এইবপে অন্গভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব € 
চিরশান্তি-_ ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ 
আমাদের অনুসরণ করিবে । মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমব। 
নিরাপদে থাঁকি। 


[ নিউইয়র্ক__-১৯০০, জুনে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অন্বাদ_0.৮.৮]11. 7), 229 


চরৈবেতি 
শ্ীবিজয়লাল চট্োপাধ্যায় 


তোমাঁর চরণপদ্মে লগ্ন থাক মন 
অহোবাত্র। অগ্রিকুণ্ডে ইম্পাত যেমন 


হারায় মালিন্য তার-_রক্ব্র্ণ হয়, 
তোমার চিন্তায় যেন আমার হৃদয় 
তেমনি ডুবিয়া গিয়া নবজন্ম পায়! 
জড়তা চলিয়া গিয়া তোমার কৃপায় 
আস্থকূ উৎপাহ-বন্তা। বৃক্ষ-সম আর 
কোন্‌ ছুঃখে আকড়িয়া রবো এ সংলার? 


ভাসাও জীবনতরী এবার অকুলে ! 
দিকৃচক্রবাল পানে যাবে৷ পাল তুলে 
কণ্ঠে নিয়ে তব নাম। অজানার জয়! 
বন্দরে নিজীব শান্তি আর নয়, নয়! 
তোমারে না পাই যদি, মৃত্যুর ছাঁয়ায় 
কেমনে কাটাবে দিন হাসি ও খেলায়? 


শ্রীশ্রীচণ্তী'র পটভূমিকা 


শ্রীজ্ঞান? 


“ঘ। দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ নমন্তশ্তৈ নমন্তশ্তৈ নমো নমঃ ॥” 

চণ্তীপাঠ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাঁর একটি প্রধান অঙ্গ । 
পূজায় মায়ের মঙ্গলঘট স্থাপনের পরই চণ্তীপাঠ 
করিতে হয়। উহা কোথাও কৃষ্ণপক্ষের নবমী 
হইতে, কোথাও অমাবস্যা হইতে, আবার 
কোথাও বা শুরুপক্ষের ঘঠি হইতে আরম্ত 
করিতে হয়। বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্য 
কোথাও বিবিধ অন্ষ্ঠান-মহ মায়ের প্রতিম। 
পূজার চলন নাই। কিন্ত এই চণ্রীপাঠ ও 
টত্তীপূজা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। ইহাকে 
ননরাত্রি-পূজা বলে। শ্র্রচণ্তীতে মায়ের 
আবিভীব কল্পনা করিয়া অমাবস্যা হইতে শুব্লা 
ননমী পযন্ত প্রতিদিন যে ৬চণ্তীর পুূজ! ও পাঁঠ 
হয়, উহাকেই নবরাতি-পৃজা বলে। 

চণ্ডী পাট ও পুজার ফল ছ্বিবিধ_সকাম ও 
নিষ্ষীম। যিনি যেরূপভাবে উহা পাঠ করেন, 
ভাহাঁর সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে । চণ্তীব 
আখ্যায়িকা! হইতে আমরা উহ! বুঝিতে পারি। 

চণ্তীর পটভূমিকার দুইজন নায়ক-_সমাধি 
বৈশ্য ও নুপতি স্রথ। উভয়েই সর্বস্ব হারাইয়া 
গভীর অরণ্যে মেধপ খধির আশ্রমে উপস্থিত । 
মন কিছুতেই শান্ত হইতেছে না; থাকিয় 
থাকিয়া নিজ নিজ সম্তভান-সম্ভতির ও বিষয়াপির 
কথা মনে উঠিতেছে। উহা হইতে মনকে 
সরাইয়া আনিয়া কি করিয়া শাস্তি লাত করা 
ধায়, ইহাই তাহাদের প্রশ্ব। আবার তাহারা 
নিজদিগকে জ্ঞানী বলিয়াও মনে করেন। বৈশ্য 
তাঁহার বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন, চৈত্রবংশ-সমুদ্ূত স্থরথও বহুদিন 
পধস্ত স্থখে-্থচ্ছন্দে রাজ) ভোগ করিয়াছেন । 


সংসারে জ্ঞানবান্‌ বিচক্ষণ পুকধগণ কি করিষা 
মোতগ্রস্ত হন, উহাও তাহাদের অন্যতম প্রশ্ন! 

খধি ধৈধসহকারে তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া 
বলিলেন, তীহার! যাহাকে জ্ঞান বলিতেছেন 
তাভা প্রকৃত জ্ঞান নহে । ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে জ্ঞান 
বলিলে উহা সকল পশু-পক্ষীতেই সমভাবে 
বিদ্যমান । উহাদের কেহ কেহ রাতে দেখিতে 
পাঘ, কেহ বা দিনে, আবার উহাদেরই কেহ 
কেহ দিনে-রাত্রে সমানভাবে দেখিয়া থাকে । 
বিচাব করিতে গেলে শেষোক্ত প্রাণী মনু 
অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্। পুত্রাদির জন্ 
সঞ্চয় করিলে যদি জ্ঞানী আখ্যা পাওয়া 
ঘা, তবে পশুপক্গী প্রভৃতিও এই বিষয়ে মনতস্য 
হইতে অধিকতর জ্ঞানবান্। সন্তান বয়:প্রাপ্ত 
হইয়া পিতামাতার সেবা করিয়া পিতৃমাত়-খণ 
শোধ করিবে-এইবপ স্থপ্ধ ইচ্ছা মাঙষের 
হৃদয়ে রহিয়াছে । পশ্তপক্ষী কিন্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
উদ্ামীন, একেবারে শ্বীর্থরহিত। ভবিষ্যতে 
তাহাদের শাঁবকগণ তাহাদিগকে পালন করিবে 
কিনা করিবে, এরূপ ঝোন চিন্তাই তাহাদের 
মনে আমে না। ক্ষুপায় পীড়িত হইয়াও 
অতিকষ্টে সংগৃহীত খাদ্য তাহারা শাবককে দিয়া 
তাহার ক্ষুৎপিপাসার নিরুত্তি করে। এ বিষয়েও 
তাহারা মন্তষ্য হইতে অধিক জ্ঞানী। 

কিন্তু এই ইন্দ্রিয় জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। 
যথার্থ জ্ঞান মহাঁমায়ার কৃপা ব্যতীত কখনই 
লাঁভ কর! যায না। মহামায়াই জগৎকে 
সুষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, আবার 
প্রয়োজন হইলে সর্জগৎ নিজের ভিতর সংহরণ 
করিয়া তিনি স্বস্বব্ূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। 
তিনিই অজ্ঞানীকে সংসার-বন্ধনে ফেলেন? আবার 
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শরণাগত সাধকের সকল অজ্ঞান-অন্ধকাঁর 
দুর করিয়া দিয়া তিনি জ্ঞানের জ্যোতিতে 
তীহাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত করেন। মান্ুষের 
কি কথা, দেব্তাঁরাও বহুবার এই অজ্ঞানে 
পড়িয়াছেন , এবং যখনই কাঁয়মনোবাকে। একান্ত 
শরণাপন্ন হইযা তাহাকে ডাকিয়াছেন, তখনই 
তিনি আবিভূ্তা হইয়া তাহাদের সর্ববিধ 
অভাব দূর করিয়া দিয়াছেন। এই মহামায়ার 
উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই । তিনি শাশ্বত, 
নিত্য । দেবতাদের কাধনদিদ্ধির জন্য যখন 
তিনি আবিভূ্তী হন, তখনই তিনি উত্পন্না 
হইয়াছেন, বলা হয়। 

তিনি এইরূপে বহুবার আবিভূতা হইযঘ়াঁছেন-_ 
কখন সাত্বিকী মুক্তিতে, কখন ব। রাজনী, আবার 
কখনও তামসী মৃতিতি। সষষ্টব প্রাকালে মধু- 
- ৈটভ দৈত্য-সংহারের পূর্বে বিষুর যোগনিভ্রা- 
রূপে তামসী মহাঁকালীরূপে তিনি বিরাজমান । 
স্থির মধ্যমে মহালন্দী মূর্তি পরিগহ করিয়া, 
দেব-মানব-পীড়ক মদোন্সত্ত মহিষাস্থরকে বধ 
করিয়া তিনিই জগতৎপালন করেন। আবার 
কল্লান্তে যখন শুস্ত-নিশুস্ত প্রভৃতি অপংখ্য দৈত্য 
সমত্ত জগৎ ছাইয়। ফেলে, তখন দেবতাদের 
প্রার্থনায় দৈত্যদিগকে' দমন করিয়া দেবতা 'এবং 
দৈত্যগণকেও তিনি পরম জ্ঞান প্রদান করেন। 

ম1 তাহাদিগকে দেখাইলেন যে জগতে একমাত্র 
তিনিই রহিয়াছেন, আর দ্বিতীয় কেহই নাই। যে 
সকল শক্রিমৃতি” তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া 
এতক্ষণ শুস্ত নিশুস্ত ব৷ তাহাদের অন্ুচরের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহারা সকলেই তাহাতে 
প্রবেশ করিলেন। মা বলিলেন, তোমাদের রক্ষার 
জন্য আমি বিভূতি-সমস্থিত হইয়া যে সকল মৃতি 
পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, যখন তোমাদেরই জ্ঞানের 
জন্য সেগুলি আমার ভিতরে নংগ্রহ করিলাম। 


আমি এক হইয়াও লীলার্থে এইরূপে বহু রূপ গ্রহণ 
করি--'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়। কা মমাঁপরা ।” 


উদ্বোধন 


৬২তম বর্ষ ৯ম সংখা! 


এইরূপে তিনি দেবগণের প্রার্থনয় পুনঃ পুন: 
এই সংসারে আবিভূতা হইয়া দেবতা! ও মর্ত্যগণেন 
সরুল বাধা দূর করিয়া তাহাঁদের অভীষ্ট প্রদান 
করিয়াছেন । 

এইভাবে চণ্তীর বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনা 
করিয়া খধি বলিলেন, হে বৈশ্া, হে রাজন্‌, তোম- 
(রাও তাহাকে একান্তভাবে আহ্বান কর | তোমা 
দের পার্থনায় সন্তষ্ট হইয়া অচিরে তিনি তোমা- 
দিগকেও তৌমাদের অভীষ্ট প্রদান করিবেন! 

ঝধির কথায় উদ্ধদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে 
নিজন নদীতীরে যাঁইঘা সংঘতচিত্তে দীর্ঘ তিণ 
বৎসর ধরিয়া! শ্রীশ্টীমহামায়ার পৃজার্চনা করিলেন । 
তিন বংসরান্তে মা তাহাদের সম্মুখে আবিভূস্ি। 
হইয়া তাহাদিগকে তাহাদের অভীপ্সিত বব 
চাহিতে বলিলেন। রাজ স্ৃরথ তখন তাহাণ 
শষ্ট রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাই- 
লেন। কিন্ত বৈশ্যের তখন পরম নির্ধেদ উপস্থিত 
হইয়াছে । আর তিনি ঘ্েঘবুদ্ধিপূর্ণ সংসাবে 
ফিরিতে চান না, যে মমত্ব-বুদ্ধির জন্য তাহাকে, 
পুনঃ পুনঃ সংসারে আদিতে হইতেছে, তাহ! 
হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যাহাতে তিনি বিমল 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহাই শ্রীশ্রীমহ।- 
মায়ার নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করিলেন। 

সবসিদ্ধিদাত্রী মাতা “তথাস্ত” বলিমবা 
উভয়কে নিজ নিজ ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়! 
অন্তহিতা হইলেন। 

এইরূপে স্থরথ ও সমাধি নকাম ও নিষ্ক'ম 
ভাবে তাহাকে উপাননা কবিয়া নিজ নিজ অতীষ্ট 
লাঁভ করিলেন! যে কোন মনুষ্য শরৎকাঁলে 
তাহার মহাপৃজা করিবেন ও ভক্তি-সমদ্ধিত হইয়] 
তাহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তীহারও সকল 
বাধা তিনি পিজ হস্তে অপসারিত করিয়া নিজ 
নিজ অভীষ্টান্ুষায়ী ধন-ধান্তাদি সম্পদ প্রদান করি- 
বেন,-চণ্তীতে ইহাঁও তাহার মহা আশ্বাস-বাণী। 


চলার পথে 


ন্যাত্রী' 


মাআপছেন। কে মা?” যিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেৰ প্রাণ-দত্তীকে জাগ্রত কৰে 
দিয়েছেন_ সেই মা! ধার স্েহে আমরা জগতের এই সৌন্দধ-মেলায় চোখ মেলতে পেরেছি, 
যার কল্যাণম্পর্শে আমরা উন্মুখ হ'তে পেরেছি সত্যের সন্ধানে , যিনি তীর পীষুধ-ধারায় সগ্তীবিত 
করেছেন আমাদের অন্তরাত্মাব চৈতন্ত্তাকে_ সেই মা! 

কিন্তু তা বুঝি না কেন? সেটুকু বুঝবার আগে এই বিশ্বমাতৃত্ব শুধু নয়, এই জীব-মাতৃত্বের 
অপূর্বতাটুকুও কি ঠিক ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছি ? লক্ষ্য করেছি কি--এই জীব-মাতৃত্ব তার নিজম্ব- 
সত্তার নিছক অভিব্যক্তি নয়-_ঈশ্বনীয় সত্তার প্রতিভূ? ঈশ্বর বোঁধ তয় তার করুণাঘন, কল্যাণ- ও 
ক্পা-শক্তির সবখাঁনিই নিখিল মাতৃজদয়ের অমুত-ভাঁগ্ে নিঃশেষে সঞ্চারিত কবে দিয়েছেন। তাইতো! 
প্রতিটি মাতৃমৃ্তিতে এত করুণা, এত রুপা, এত কল্যাণ! এই কল্যাণের মধ্যেই বিপুত রয়েছে__ 
দতা, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা, শিষ্কামতা | তাই নিদ্রার মাঝেও বানুবেষ্টনীব সেহ-পরশ দিয়ে জননী 
তনয়কে আগলে রাখেন । মায়ের স্থযুধিতে ৭ বোর হয সন্তানের মঙ্গল-কামনা ব্যাহত হয় না! 

ইতর প্রাণীর মধ্যেও উশ্বর্যহীন মাতৃত্বের খে মণ্ুর প্রকাশ দেখতে পাই, তাঁবই বা তুলনা 
কোথায়? এ দুরে থে গাভীটি তার বসকে পরমস্সেহে কাঁছে টেনে এনে তার গাত্রলেহন করছে, 
এ যে গাছের ওপরে জীর্ণ বাদায় কা কটাগিরম আদরে তাঁর শাঁবকের মুখে কি সব খাছ পুরে দিয়ে 
গেল, এ যে চিল আপছে বলে নীলকণ পাখিটা তার ছানাটিকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন 
কবে চিলের পেছনে আর্তম্ববে তাকে তাডা করতে ছুটল, এ যে বি়ালটি অতি সন্ভরপ্পণে তার 
বাচ্ছাটিকে নিভৃত 9 নিরাপদ কোণে লুকিয়ে রাখতে চলেছে, এ যে পিপীলিকার শেণী ডিম মুখে 
কানে চলেছে তাদের ভাবী সম্থানদের কোন নিরুপদ্রব আবাস সন্ধানে এ সবের পেছনেও তো! 
নিশাঁভরণ মাতৃত্বের অকুগ মেহ সদাই ক্ষরিত হচ্ছে__দেখতে পাই । তাই মা হচ্ছেন আমাদের ভয়ের 
মাঝারে অভয়, আঁধারের মাঝে আলো, জীবনের কুহেলিময় দিগবিত্রমে সঠিক পথের দিশারী । 

এই ব্য্টিমাতত্বের সমষ্টি রূপ নিয়ে বিশ্বমাতৃবপী & মা আপছেন। আমাদের সবাকার মডচিস্তার 

প্রতীক,আমাদের সমগ্র মীতৃত্বাঙ্ভৃতির প্রকাশমম়ী শিখা, আমাদের সকল শক্তি-তত্বেব স্পন্দনময় 
শিল্প-ূপকেই তো আমরা ধরেছি আঁমাদেন গড়া এ আপাঁত-স্থিতিশীল মাটির বূপটিতে। 
আবার এরই মাঝে আমাদের মহীজ্ঞানের একীভূত ভাব-তন্ময়তাঁর তদ্গত মাত-মুতিও ধরা 
পড়েছে । এই মাকে অবলম্বন করেই তো আমাদের গ্রত্যক্ষোপলদ্ধির চিন্সয়বূপ বাঞ্য় হ'য়ে ওঠে। 
তাইতো এই মুশ্সয় আধারে সেই চিন্ময়ের অসীম বিশ্বময় ঘনীভূত শত্তিকে আমর! মাত়রূপে আহ্বান 
করতে এসেছি । নিখিল বিশ্বের সব কিছু স্ষ্টির মাঝেই তো মায়ের দৃষ্টি অতন্দ্ররপে জাগ্রত । 
তাঁর সেই হ্ষ্টির একটুখানি মাটি সংগ্রহ করেই তো আমরা আমাদের মাকে গডেছি । 

মাকে ধরেই আমরা সকল ছেলে এক। মাতৃত্বের নামেই আমাদের সমতা । তাইতো 
মায়ের নামে আমাদের মধ্যে স্বতই আসে উদার মনৌভাব। আমর! তার আহ্বানেই নশ্বর 
জীবনের ভূমি ছেড়ে ভূমার কল্পনায় মাততে পারি। মাকে মধাদা-দ[শেগ মাধ্যমেই আমাদের মনে 


৪৫৬ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


দ্বকীয় মর্যাদ! ভাস্বর হ'য়ে ওঠে । খগ বেদের সেই “কথন্তো বিশ্বমাধম” (বিশ্বমীনবকে আর্ধ-ভাবে ভাবিত 
কর) মায়ের প্রভাবেই আমাদের মাঝে বাণী রূপ পায়। মাতৃত্বের মধুর সব্বন্ধ ধরেই তো আমর! 
আমাদের খণ্ডতার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতাঁর আনন্দ-ঘন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে মিলিত হ'তে ছুটি। যে 
মিলনে কোন ভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, বিবাদ নেই, বিস্ম্বাদ নেই__নেই কোন তামসিক শাপনও | 
মকল দ্বন্দের উত্ধেব”এক আশ্চর্য বিশ্ববৌধে তখন আমর একই সঙ্গে মাতৃপ্রেমে অবগাহন করি। 


সমন্বয়ের প্রজ্ঞা-চক্ষু তে] আমরা মাতৃহৃদয়ের সমতাঁর মধ্য থেকেই পেয়েছি । তাইতো এই 
হিংসাঁয় উন্মত্ত পৃথিবীর নিত্য-নিঠর ছ্বন্দে আমরা মাকে স্মবণ ক'রে গাইতে পারি_“দমানমস্ত বো 
মনঃ যথা বঃ স্থসহাসতি"__সকলের মন এক হোক, সমীন সমিতি হোক, সকলেই এক উদ্দেশ্টে 
সমবেত হোঁক্‌। মাতৃমন্ত্রের পরিপূর্ণতাঁর ভাগীরথী-প্রবাহে অভিন্নান করেই তো। আমবা একে অন্তকে 
সুসংহত এঁক্যে আলিঙ্গন ক'রব-মরণহীন জীবনের রস-চেতনার আনন্দ দিয়ে ও আস্বাদন নিয়ে । 
বিশ্বাত্মবোধের এই সর্ব-সম্ভীষণের মাঝেই তো মাকে উদ্দেশ্টা ক'রে বলতে পারি £ এই ত্রিতৃবনে 
তোমার মমানই আর কেউ নেই, মা। তোমার চেয়ে অধিক আর কে থাকবে? 


মাঁতিরূপ সকল রূপের সেরা । তাইতে! সাধক “মা, মা করে পাগল। এই মাতব্ধপের 
সবখানিই পারমাধিক, সবটুকুই চিন্ময়; জড় প্ররুতির বিকার এখানে নেই । এখানে যা আচে 
তা দিব্য, উজ্জল, ভাম্বর। মাতত্বে বজস্তমোগুণের কোন আঁববণ নেই , আছে শুদ্ধ স্জ 
ময়তাঁর দীপ্তি । তাই এই মাতৃরূপ অনন্ত, অলৌকিক, অপরিচ্ছিন্ন। মায়ের এই আশ্চধব্ধপ 
আবার “বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ যে দিক দিয়েই দেখি না 'কেন, সব সময়েই মায়ের পূর্ণরূপ প্রতি- 
ভাসিত, পরমজ্জ্যোতিতে সমুদ্ধেলিত দেখতে পাঁবো। 


মা তাঁর মহাজ্যোতি গর্যী মূর্তিতে সাধকদের অনেককেই দেখা দিয়েছেন । মাতু-অঙ্গের এই 
কাস্তিতেই তো কোটি কোটি ব্রদ্দাণ্ড উদ্ভাসিত_-যস্ত গ্রভীপ্রভবতো জগদগুকোটি:, ভ1? 
আগ্নেয় সত্তার ছ্যুতিতেই বিশ্বজগৎ পরিপুত, তার আলোতেই সব কিছু আলোময়-_ 'স্তয ভা 
সর্যমিদং বিভাতি”। মাতমৃততির এই বিশ্বরূপ ধ্যানগমা। “বোঝে প্রাণ বোঝে যারশ-একে 
ঝলে বোঝানো যায় নী; নিজস্ব অনুভবের প্রতীক্ষা করে । বিশ্বের আলোক-ধাঁরার এই এবী. 
ভূত বহ্ি-বীজ--এই সাতহযুর্তি-_সত্যই অমৃত্খনি। একে দর্শন করলে আর কিছু দশন 
করবার থাকে না। সেই শ্রেষ্ট দর্শনের উদ্দেশ্যে আজ কোঁটি কোটি প্রণাম । 


চল, পথিক। শরতের এই রৌদ্রোস্তাসিত শীতোষ্ণ সমীরণে মনের সকল চাহিদা মেটাছে 
মায়ের কাছে যাই চল। চল, মায়ের পূজানুষ্টানের এঁকাস্ভিকতাঁয় আমাদের নীচ প্রবৃত্তি গুলোৰ 
অগ্নিসংস্কার ক'রে নিই | চল, বৎসরের এই শুভদিনে আমাদের অন্তরের আনন্দঘন হৃৎ-পদ্মটিকে উধব? 
মিত ভাবধারাঁর মাঁঙগলিক সৌব্ভে ফুটিয়ে নিই। চল এই পথে, এই মাত্‌-আহ্বানের পথে__যে পথে 
অস্বাভাবিকতা নেই, কুঠা নেই, জড়তা নেই-__নিয়ম-নিগডে নিষ্পেষিত আত্মার দীর্ঘশ্বান নেই 
যেখানে মাঁনব-মনের চিরন্তন আকৃতি ভারমুক্ত হয়ে গেছে । তাই বলি, চল পথিক, মায়ের 
আবরাধনায় নিজন্ব জীবন প্রতিষ্ঠ! ক'রে নিতে চল । চল, চল ম| যে ডাকছেন। আর দেরী নয়, চল! 
শিবাস্তে সম্ভ পশ্থানঃ। 


সোমপায়ীর গান 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 
€( খগ বেদ, ১০ম মণ্ডল--১১৯ সোমস্থক্ত পাঁঠের অন্মরণে) 


মনে হয় অরিজনে করি আজ ক্ষমা, 
ভূলে গিয়ে রাগ-রোষ ক্ষোভ-দ্বেব জম] । 
মনে তয় উচু নীচু সবাই সমান। 
আমি কি কবেছি সোম পান? 


মনে হয় আজ মোর সকলেই ভাই ) 
কারো! সাথে মোর আর দ্বেবা-দ্েঘি নাই । 
মনে হয় মোর সবই ক'রে দিই দান। 
আমি কি করেছি সোম পান? 


মনে পড়ে ষত কিছু করিয়াছি পাঁপ, 
সে সবের তরে মোর হয় অনুতাপ । 
করিয়াছি আমি যেন আঅমুতে সিনান। 
আমি কি করেছি সোম পান? 


মনে হয় মোব ঠাই সকলের নীচে, 
আমি কবি এ কথাটা আগাগোড়া মিছে । 
বড় ভূল করিয়াছি পুবি অভিমান, 
আমি কি করেছি সোম পান? 


মনে হয় এ জগতে সত দিত জায় 
যাহাদের মোহে মজি, সবি তারা মায়া। 
মনে হয় কে আমারে করিকে আহ্বান । 
আমি কি করেছি সোম পান? 


মনে হয় আমি যেন এ ধবাঁর নই, 
কার অভিশাপে যেন হেথা আমি বৃই | 
হ'ল কি আমার আজ শাপ অবসান ? 
আমি কি করেছি সোম পান? 


অথর্ববেদে পুথিবী-স্ভরতি 
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাঁশ 


[পৃথিবীন্থঁতি অ্থ্ববেদের দ্বাদশ খণ্ডের প্রথম হুক্ত। ইহাতে ৬৩টি মন্ত্র আছে। তাঁবগৌরবে, এবং অর্থমীধ্্যে 
ইহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয় । বতণমান প্রবন্ধে লেখক ইহার সাবলীল অনুবাদ করিয়াছেন। লেখকের রচিত খগবেদ 


(প্রথম অষ্টক )-এর অনুবাদ নমালৌচকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উঃ নঃ] 


১। পুথিবীকে ধারণ করে সত্য, বৃহৎ, 
খত, শক্তি, দীক্ষা, তপস্যা, ক্রঙ্গ এবং যজ্ঞ! 
ভূত কালের তিনি সমাজ্ঞী--ভাবী কালেরও 
তিনি অধীশ্বরী। সেই বরণীয়া জননী আমাদিগের 
জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রকাশিত করুন। 

২। পুথিবীতে রয়েছে বহু উচ্চাবচ ভূমি, 
রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল, পৃথিবী বীধধদ নানা 
ওষধাকে.পেব। করে- মানুষের মাঝে যে বাধা, 
সে বাধা ভাঁকে পীড়ন কনে না, সেই পুথিবী 
গ্রশস্ততর হ'ক, প্য়িতর। হ'ক। 

৩। যেখানে রয়েছে সমুদ্র, নদন্দীর জল- 
ধারা, যেখানে নানাবিধ অন্ধ বিরাজমান, যেখ[নে 
নব নব সভ্যতার পত্রন, যেখানে প্রাণের চঞ্চল 
লীলাবিলীস, সেই ভূমি আমাদিগকে দিন প্রচুর 
পানীয়। 

৪। যে পৃথিবীর চারিটি দিকৃ, যেখানে অস্্ 
ও সভ্যতার নব নব বিস্তার, যিনি বহুবিধ 
প্রাণীকে পালন করেন, সেই পুথিবী আমাদিগকে 
দিন গোধন এবং অন্থান্ত সম্পদ্‌। 

৫| যে পৃথিবীতে চলেছে পূর্বজদের 
জীবনলীলা, যেখানে দেবতারা অস্থ্রদের 
করেছেন পরাজিত, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য 
বিধান করুন গো, অশ্ব এবং পক্ষিকুল? দান 
করুন সৌভাগ্য এবং প্রজ্ঞ/র জ্যোতি । 

৬। যে বহ্ৃধা বিশ্বস্তরা, ধনদাত্রী, সর্বপ্রতিষ্ঠা, 
ধার বক্ষে হিরণ্য, সর্ব জীবজগতের নিবাঁপভূষি, 
অগ্নিবৈশ্বীনরের ধারিণী_-িনি খষভ ইন্দ্রের সঙ্গিনী 
সেই ভূজননী আমাদিগকে দিন সকল এশ্বর্ষ। 


থ। ধাকে অতন্দ্র দেবগণ অ-প্রমাঁদের লঙ্গে 
সর্বদা রক্ষা করেন, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য 
প্রিয় মপু দোহন করুন, আর আমাদিগকে 
ব্রহ্মবিচ্ভার জ্যোতিতে ভাঁম্বর করুন। 

৮। যে পৃথিবী অগ্রে অর্ণব সলিলে মগ্ন ছিলেন, 
ধাকে মনীষীর| মায়ার সহাঁয়ে আবিষ্কীর করে- 
ছিলেন, পরম ব্যোমে রয়েছে ধার হৃদয়, না 
সত্যে আবৃত, অযৃতময়, সেই পৃথিবীভূমি দিন 
আমাদের লাবণ্য এবং বীর্ধ, দিন আঁমাদেন 
উত্তম রাষ্ট্র। 

৯। যেখানে অহোৌবাত্র বিবিধ সলিলধারা 
নিরন্তর ক্ষরিত হচ্ছে, সেই ভূমি দোহন কক্ষন 
আমাদের জন্য ভূরি পয়োধ[রা, অভিযিক্ত 
করুন মস্তক বিদ্যার বিমল জ্যোতি দ্বারা । 

১০। অশ্বিনীকুমারদ্ধয় হাকে পণিমাঁপ 
করেছিলেন, বিষণ মেখানে বিচরণ করেছিলেন, 
শচীপত্তি ইন্দ্র ধাকে পরম আত্মীয় ব'লে থেনে- 
ছিলেন, দেই ভূমিমাতা আমার জন্য বণ 
করুন ক্ষীরধারা। 

১১। তোমার তুষাঁরমৌলি পর্বত: শ্রেণী, 
তোমার গভীর অরণ্য হ'ক আমাঁদের বন্ধু, 
তোমার নানা বর্ঁ-কোথাও কৃষ্ণ, কোথা? 
ধূমর, কোথাও লোঁহিত-ইন্দ্ররক্ষিতা সেই 
গ্রবা পৃথিবীতে অজিত, অক্ষত, অহত হয়ে 
আমি অধিষ্ঠান ক'রব। 

১২। তোমার যা মধ্য, তোমার যা নাভি, 
সেখানে আমাদের স্থাপন কর; তোঁমার শরীরে 
যে মহত, বীর্য, তা দিয়ে আমাদের দবল কর) 


আশ্বিনঃ ১৩৬৭ ] 


আমাদের জন্য তুমি পবিত্র হও । হে ভূমি, তুমি 
আমাদের মাতা, আমর] তোমার পুত্র; পর্জন্য 
আমাদের পিতা তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। 

১৩। যে ভূমিতে পুরোহিত বেদী রচন! 
করেন, যেখানে বিশ্বকর্মা সাধকের] যজ্ঞ বিস্তার 
করেন, যেখানে আহুতির পুরোভাঁগে উন্নত 
এবং উজ্জ্বল যজ্ঞকাঠ বিরাঁজমাঁন থাকে, সেই ভূমি 
ব্ধম।ন হ'য়ে আমাদের বিবর্ধিত করুন । 

১৪। যে আমাদের দ্বেষ করে, যে আমাদের 
সাথে যুদ্ধ করে, যে মনে মনে আমাদের হিংসা 
করে, আমাদের মনের প্রার্থনা জেনে হে 
পৃথিবী, তাকে তুমি আমাদের অধীন কর। 

১৫। ম্র্ত্য জীব তোমাতে জাত হ'য়ে 
তোমার উপর বাস করে, দ্বিপর্দ এবং চতুষ্পদ__ 
উত্তয়কেই তুমি পালন কর, হে পৃথিবী! 
মাটষের পঞ্চ জাতি তোমারই সন্তান, যাঁদের 
উপর উদ্দীয়মীন অরুণ আপন কিরণজালে অমৃত 
জ্যোতি বর্ষণ করে। |] 

১৬। সমগ্র মানব-জাতি--আমাদের জন্ 
বধিত হ'ক প্রীতির ক্ষীরধারা, হে পৃথিবী, তুমি 
আমার বাক্যে দাও গভীর মধুরত| | 

১৭| এই বিপুল| পৃথী সকল ওষধীব 
মাতা, প্রুবা এবং ধর্ষে ধুভাঁ_কল্য।ণী এবং 
শান্তিময়ী ধরণীর মাঝে আমরা যেন চিরজীবন 
আনন্দে বাস করি। 

১৮। মহামিলনভূমি, তুমি মহীয়পী, মহান্‌- 
বেগে তুমি চঞ্চল, চিরকম্পিত তোমার অঞ্চল, 
ইন্দ্র তোমার চিরস্তন রক্ষাকারী, হে ধরিত্রী ! 
হিরণ্যের উজ্জল্যে আমাদের দীপ্ত কর, কেউ 
যেন আমাদের ঘ্বণা না করে। 

১৯। অগ্নি আছেন ভূমিতে, আছেন 
ওষধীতে, সলিলে অনল-ছ্যুতি, প্রত্তরে অগ্নির 
বিভৃতি, অগ্নি পুরুষের অস্তরে, গো এবং 
অশ্বের মাঝেও দেখি হুতীশনকে । 


অথর্ববেদে পৃখিবীপ্ততি 


৪৫৯ 


২০। অগ্নি আকাশ থেকে দেন উত্তাপ, 
দিব্যহুতাশনে পরিব্যাপ্ত বিরাট অস্তরীক্ষ, 
হব্যবাহন ঘ্ৃতপ্রিঘ্ অগ্নিকে মর্ত্য মাহুষ প্রতিদিন 
জালেন ইন্ধনে ৷ 

২১। কৃষ্ণজীহু অগ্নিবাস ধবাতল আমাকে 
করুন উজ্জলদী এবং সতর্কচক্ষু। 

২২। পৃথিবীর বুকেই চলে মানুষের 
যজ্ঞায়োজন, সেখানেই মানষ ঢালে ভার 
হব্য, মর্ত্য মান্য এই ভূমিতেই অন্ন এবং 
দেবার দ্বারা বেঁচে থাকে। 

২৩। তোমার রয়েছে যে দৌরভ--ওষধী 
এবং জলে যাঁর জন্ম, গন্ধর্ব এবং অপ্ারার] ঘা 
উপভোগ করে, ঘেই গঞ্জে আমায় সুরভিত 
কর, কেউ যেন আমায় হেল! ন। করে। 

২৪। পন্মে লুকানো তোমার যে সৌরভ, 
স্র্যার বিবাহে দেবতারা যে সৌরভ সংগ্রহ 
করেছিলেন, তোমার সেই গন্ধে আমায় স্থগন্ধি 
কর, কেউ যেন আমায় হেলা না করে। 
তোমার যে গন্ধ পুরুষে, তোঁমার 
যে রুচি এবং লাবণ্য স্ত্রী-পুরুষে, অশ্থে এবং 
বীরপুরুষে, মৃগে এবং হন্তীতে, কন্তাস থে 
স্থষমা, সে সব দিয়ে এই পৃথিবীতে আমাদের 
সমৃদ্ধ কর। 

২৬। শিলা, প্রস্তর ও ধুলিতে গড়া ভূমি, 
তাদের সম্মেলনে প্রতা ধরিত্রী। হিরণ্যবক্ষা 
সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার । 

২৭। যেখানে বিপুল ব্নম্পতি ধুব হয়ে 
দাড়িয়ে রথেছে, সেই বিশ্বপালিকা ধর্ণীকে 
জানাই গভীর আহ্বান । 

২৮1 উঠতে গিয়ে, বসে পড়তে, দাঁড়িয়ে 
থাকতে কিংবা চলতে গিয়ে আমরা যেন ভান 
কি ব। পায়ে না পাই কোন ব্যথ|। 

২৯। পবিভ্রা পৃথিবীর সাথে বলি কথা, 
তপন্তায় ব্ধমান ভূমিকে জানাই প্রাণের ব্যথা, 


২৫ 


৪৬০ 


জননী তোঁষাব কোলে বাঁধব অক্ষয় বাসা, তুমি 
যে দাঁও উজ্জ” পুষ্টি, দাও স্বৃত এবং অন্ধের আশা। 
শুদ্ধ সলিলধাঁর আমাদের তম্গকে 
কক্কক মালিন্বমুক্ত, অপ্রিয় জনের দেহ 
আমাদের গাত্রমলে হ'ক লিপ্ত, হে পৃথিবী! 
পবিত্র মলিলে নিজেকে কণ্রব শুচি এবং পবিভ্র। 

৩১1 যখন চলব তোমার বুকে তখন যেন 
হে জননী! তোমার প্রাচী ও প্রতীচী, 
তোমার উদ্দীচী ও অবাচী হয় প্রিয় ও রমণীয়, 
তোমার ভুবনে বেঁধেছি বাসা, না থাকে যেন 
মা, পতনের আশা । 

৩২। পশ্চা্ৎ হ'তে কিংবা পুরোঁভাগ 
হ'তে, উত্তর থেকে কিংবা অধঃ থেকে যেন 
না হয় নির্বাসন, হে ভূমি, তুমি দ1ও পরম স্বস্তি, 
শত্রু যেন ন! পায় দর্শন_দৃরে রাখ তাদের 
বধাঙ্ষের স্পর্শন। 

৩৩। যতদিন দেখি তোমার মধুর যৃতি, 
সুর্য যতদিন দেয় স্কুতি, ততদিন যেন থাকে 
প্রথর দৃষ্টি, বর্ধের পর বর্ষ যত হয় সি 

৩৪। যখন শুয়ে থকি, যখন ভাইনে 
বায়ে পার্খ পরিবর্তন করি, উত্তান অবস্থায় 
যখন আমরা আমাদের পঞ্জরে তোমার উপর 
চাপ দিই, তখন যেন হে পৃথিবী, তুমি আমাদের 
অভি নিকটে থেকে আমাদের হিংসা না কর। 

৩৫। যা খনন করি তা! যেন ক্ষিপ্র আহরণ 
করি, যেন খননে তোমার হৃদয় এবং মর্স 
বিদারণ না করি। 


ত০।| 


৩৬। হে ভূমি জননী, তোমার প্রীন্ষ, 
বর্ধা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত ঝতুসকল 
তোমার বিছিত বর্ষপকল, তোমার দিনরাত্রি 
আমাদের জন্ত ক্ষীরধারা আঁন্ুক। 

৩৭। পবিস্র মৃহী, সর্পভয়ে তীতা, যাহার 
সলিলে বাড়বানল, ধিনি নিন্দুক দন্থ্যকে বিনা- 
শেব জন্ত অর্পন করেন, ঘিনি বৃত্রের বিবোধী 


উদ্বোধন 


[৬২তম বব দয় সংখ্যা 


এবং ইন্দ্রের সহায়, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ইন্জছের কাছে 
আশ্রম নেন। 

*.৩৮। ধার উপর হবি ধান একট, যাঁর বুকে 
যুপকাষ্ট প্রোথিত, খর্ক হজুঃ বামে যেখ।নে 
দেবতার অর্চনা চলে, ইন্দ্রকে সোম পান করাবার 
জন্য যেখানে খত্বিকেরা আমন্ত্রিত হয়, 

প্রজাপতি খধিরা যেখানে গানে 
গানে আলোকের উতৎনারণ করেন, সপ্ত খদি 
যেখানে সত্র অশষ্ঠান করেন, যেখানে যজ্ঞ « 
তপস্তার সমারোহ, 

৪০| সেই পৃথিবী-যে ধন আমরা কামনা 
করিতাই আমাদের দিন, ভগ আমাদের সৌভাগ। 
ব্ধন করুন। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হউন। 
যেখানে মানুষেরা নাচে এবং গায়, 
যেখানে চলে সংগ্রাম, বাজে দুন্পুতি, সেই পৃথিবী 
শত্রু নিধন ক'রে আমাদের অসপত্র করুন। 

৪২ যেখানে অল্প, ব্রীহি এবং যন, যেখানে 
পঞ্চ জ।তির বাঁস, পজগ্িপত্রী বুষ্টিপরিপুষ্টা সেই 
পৃথিবীকে নমস্কার । 

৪৩। দেবতারা ধার বুকে বিচিত্র পুর 
নির্মাণ করেছেন, প্রজাপতি বিশ্বগর্ভা তার 
প্রত্যেক প্রদেশকে আমাদের প্রি ক'রে তুলুন। 

8৪ | খাঁর গুহায় রয়েছে বছু নিধি, দেই 
পৃথিবী আমাদের দিন হিরণ্য, মণি এবং ৭ 
ব্স্তধা বস্থদা, দয়াবতী তিনি স্প্রলন্ন হয়ে দিন 
আমাদের ধনসম্পদ্‌। 


৪৫। পুথিবীর নান দেশে নানা ভাষাভাযী 
মানুষের বাঁণাঃ তাদের নান। ধর্ম, নানা আটা 
সেই পৃথিবী সহত্রধারায় অফুরন্ত দুগ্ধবতী গাভীর 
মতো আমাদের জন্ত ধন দোহন করুন। 

৪৬। সর্প ও বৃশ্চিক তৃষিত দংষ্টাক্স শীতে 
অদাড় হ'য়ে গুহায় থাকে ঘুমিয়ে, প্রারৃট, কাঁলে 
ক্রিমি ইত্যাদি যা ইতস্তত: পরিভ্রমণ করে, সেই 
সব সীক্থপ যেন আমাদের উপর যাতায়াত ন! 


ত৯। 


৪৮। 
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করে--মঙ্গল যাহা, কল্যাণ যাহা, তাই দিয়ে তুমি 
প্রসন্ন হও। 

৪৭। তোমার যে-সব বহুবিচিত্র পন্থা, রথ শু 
শকটের মার্গ, সেই পথ দিয়ে চলে ভদ্র এবং 
পাপী, সেই পথ যেন আমরা জয় করতে পারি-- 
শত্রুহীন ও তক্বরহীন করতে পারি। যা শিব- 
ময় তাই দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ কর। 

৪৮। পৃথিবী ভদ্রকে আশ্রয় দেয়, অভদ্রকেও 
কবে পাঁলন, পাপ ও পুণ্যের নিবাসকে মেনে নেয় 
_-পৃথিবী বরাহের সঙ্গিনী হ'য়ে বরাহাঁবতারকে 
করে আলিঙগন। 

৪৯। হে পৃথিবী, আমাদের কাছ থেকে 
দুর কর তোমার আর্ণ্য পশু--ব্নবাঁপী জন্ত, 
নরখাদক পিংহ ও ব্যাপ্, দূর কর উল এবং বুক, 
দুর কর দুর্ঘটনা এবং অনিষ্ট, পরাভূত কর রাক্ষপ। 
গন্ধর্ব, অপারা, পিশাচ এবং রাক্ষল-_ 
প্রভৃতির উৎপাত থেকে বাচাও আমাদের 
হে পৃথিবী! | 


৫১। 


৫০ । 


যাঁর উপর দ্বিপদ পক্ষীরা সমবেত 
হয়ে উড়ে পড়ে, হংস স্থপর্ণ শকুন এবং বাঁয়স 
বিচরণ করে, সেখানে মাতরিশ্বা ধুলায় ঝড় 
উডাঁয়, তরু-শির কাপায়, ঘাতাস যেমন এদিক 
ওদিক চলে, আগুন জলে তেমনই । 

৫২ যে পুথিবীতে শুরু দিবন এবং কৃষ্ণ 
রাত্রি বিহিত হয়েছে, বারিবর্ষণে যে পৃথিবী পর্নি- 
প্লাবিত, সে পৃথিবী তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমা- 
দিগকে প্রিয়তম ধামে ধামে রাখুন । 


৫৩। ছ্যৌ, পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ আমাকে 
দিয়েছেন বিশাল বিস্তার? অগ্নি, স্থর্য, অপ. এবং 
বিশ্বদেবগণ আমাকে দিয়েছেন বিপুল মেধা । 

৫৪। আমি পবাক্রাস্ত, এই পৃথিবীতে 
সর্বোত্তর আমার নাম, বিজয়ী আমি বিশ্বজয়ী, 
সমস্ত দিক্‌ বিজয় ক'রে আমি দিথ্িজয়ী | 

৫৫। হে দেবি, দেবতাখা যখন প্রথমাঁনা 
তোমাকে "পৃথিবী" নাম দিয়েছিলেন, তখন তুমি 


অথর্ববেদে পৃথিবীস্তরতি 


৪৬১ 


তোমার মহিমা বিস্তার করেছিলে_-তখন 
ভুতি এশ্বধ তোমায় ঘিরেছিল এবং তুমি চারি- 
দিক্‌ কম্পিত করেছিলে । 

৫৬। গ্রামে এবং অবণ্যে, সভীমু এবং 
সমিতিতে যা রয়েছে, পৃথিবীর বুকে সেখানে 
যেন আমবা তোমায় অভিনন্দন করি। 

৫৭। অশ্ব যেমন ধুপি উভাঁষ, পৃথিবী 
তেমনই অধিবাপী জনগণকে বিপযস্ত কবে 
(মাঝে মাঝে )- পৃথিবী হন্দরী নেত্রী, বনস্পতি 
এবং ওষধীর ধারিণী। 

৪৮। যে কথা বলছি তা মধুময় ক'রে বলছি, 
যা দেখছি তা আমায় মমাদর করছে, ছাতিমান্‌ 
আমি, ধীমান আমি, যাবা আমায় প্রতিহত 
করে, তাদের আমি বধ করি। 
শান্ত সুগন্ধি, প্রলন্না, ক্ষীরপারা- 
ময়ী পদ্বস্বতী পৃথিবী আমকে বীর্ধবান্‌ ও 
সাহসী করুন। 
বিশ্বকর্মা যাঁকে হবিদানে অন্বেষণ 
করেছিলেন, গন পৃথিবী অন্তপীক্ষের অর্ণবে 
প্রবেশ করেছিল, সব ভোগদায়িনী গুহাঁনিহিতা 
সেই পৃথিবী দেবগণ এবং মাতৃগণের সম্মুখে 
আবিভূতা হয়েছিলেন | 

৬১। তুমি মানুষকে দিকে দেশাগুরে ছড়িয়ে 
দাও, তুমিই কামছুঘা অদিতির মতে! বিস্তারিত 
হ'য়ে চলেছ, খতের প্রথমজাত পুত্র প্রজাপতি-_- 
তোমার যা কিছু অভাব দূর ক'রে দেবেন। 

৬২ | রোঁগহীন, ব্যাধিহীন ক'রে তোমার ক্রোড়ে 
আশ্রয় দাও হে জননী! আমাদের দাও দীর্ঘ 
আমু, আমরা যেন প্রতিবোধদীপ্ত হ'য়ে চিরজীবন 
তোমার বলি আহরণ করি। 

৬৩। ভদ্র এবং প্রতিষ্ঠিত ভূমিতে আমায় 
স্থাপন কর হে পৃথিবী! পিতা ছ্যুলোকের 
অন্ুকম্পায়__হে জ্ঞানময়ী মাতা! দাও তুমি 
আমাকে পরম! শ্রী এবং অবিচল৷ ভূতি। 


৫৯। 


৬০ । 


ভক্তি প্রসঙ্গে 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন আমরা 
হরিকে ভুলে থাঁকি সেই দিনই আমল দুর্দিন। 

উপন্ষদে আছে__শিষ্ঠ গুরুকে জিজ্ঞাস! 
করলেন, কাঁকে জানলে সব জানা যায়? 
গুরু বললেন, আত্মা বা! ব্রঙ্ষকে জীনলেই সব 
জানা যায়। এ একটু একটু ক'রে জানা নয়, 
পূর্ণ জ্ঞান এবং তাঁর দঙ্গে শাস্তি ও আনন্দ। 

বেদে দুইটি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, পরা 
বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা । বেদ-বেদাস্ত শাস্ম 
মবই তো অপরা, ঘি তাকে না জানা যায়। 
শান্তর পড়ে ধীর! শুধু পণ্ডিত হয়েছেন, তারা 
অপরা বিগ্াই লাভ করেছেন। পরা বিদ্যা 
দ্বারাই ব্রদ্ধকে জানা যায়। 

ঠাকুর অপরা বিদ্যা ত্যাগ করেছিলেন। তার 
বড় ভাই তাকে টোলে নিয়ে গিয়ে শাক 
শেখাতে চাইলেন, কিন্ত ঠাকুর চাঁলকলা-বীধা 
বিদ্যা শিক্ষা করলেন না__অর্থাৎ অপরা বিদ্যা 
গ্রহণ করলেন না। কিন্ত তাই ঝলেকি তিনি 
মূর্খ ছিলেন? তা নয়; তিনি যালাভ করলেন, 
সেইটিই আসল জ্ঞান, পরাবিষ্ঞা_ ব্রদ্ধাবি্ভা । 
ঠাকুর এই পরাবিগ্যা লাভ ক'রে জ্ঞানের খনিতে 
-_আনন্দের খনিতে ডুবে গেলেন, সেই গভীর 
সমাধি থেকে কত রত্ব উঠিয়ে এনে চারদিকে 
বিলিয়ে দিলেন। 

তার তো লেখাপড়া ছিল না, কিন্তু “কথা মৃত” 
পড়ে দেখবে, গ্রীতার সার, ভাগবতের সার, সব 


শাস্ত্রের সার তাতে আছে। ঠাকুর কি ক'রে জানলেন 


এ-সব? মামের অফুরস্ত ভাণ্ডার__ম রাশ ঠেলে 
দিতেন ঠাকুরকে-_-তাই তার বাণী শুনে পণ্ডিত 
ধনী বৈজ্ঞানিক সব ত্তন্ধ হ'য়ে ধাকতেন। কত 


সহজ ভাবায় ঠাঁকুর সর্বলাধাঁরণকে বিলিয়ে 
দিচ্ছেন তার অঙ্ভৃতি-লন্ধ গভীর জ্ঞান। জগং 
তা৷ পেয়ে মুগ্ধ হঃয়ে যাচ্ছে। 

আদল জিনিস ভেতরে, বাইবে নয়-__ভেতর 
পূর্ণ ক'রে রয়েছেন তিনি, তাই তাকে জানলে 
সব জানা হ'য়ে যায়--সব পূর্ণ হ'য়ে যায়। 

গীতা সর্বশান্ত্রের সার, স্বয়ং পন্মনাঁভের মুখ 
থেকে গীতা কথিত। ভগবান শ্রীকুষ্চ যোগ- 
যুক্ত অবস্থায়, অজুনকে এই গীতা বলেছিলেন 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর অঙজ্ুন আর একবার গীতা 
শুনতে চাইলে ভগবান বলেছিলেন, “অন্ন 
কুক্ষেত্রে আমি যে ঘোগযুক্ত অবস্থায় ছিলুম 
_সে অবস্থা তো এখন আমার নেই-_এখন কি 
ক'রে সেভাবে তোমায় গীতা বলব?” 

বাস্তবিক অবতারপুরুষেরা যেন 07407)0] 
(প্রণালী), ব্রদ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই তাদে 
মধ্য দিয়েই আসে ত্রক্বাণী। ঠাকুর সমাধির 
গভীর সমুত্রতল থেকে 'রত্ব' তুলে এনে সকলকে 
বিলিয়ে দিতেন । 

স্বামীজী বলতেন, ঠাকুরকে না জানলে শান 
বোঝা যান নাঁ_আবার “কথামুত? না পডলে 
ঠাকুরকে জানা যায় না। এই কথামৃত-লেখক 
মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল আমার । 

ছু-তিন দিন ঠাকুরের সান্গিধ্যে আপার পরেই 
তিনি ঠাকুরকে এস্বরিক পুরুষ ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস 
করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঠাকুরকে চারটি প্রশ্ন 
করেছিলেন । গীতা যেমন শুধু অজু্নের জন্ত নয়-_ 
মাস্টার মহাশয়ের এই প্রশ্নো রও শুধু তার একার 
জন্যে নয়; এই প্রশ্ব চিরস্তন, এ প্রশ্ন সকলের । 


ক্করিষগঞ্জে ২৫.৪.৫৭ তারিখে প্রদত্ত ধর্ম প্রসঙ্গ হইতে জ্রীদতী সুধা দেন কতৃক অন্ুলিখিত। 
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১ম প্রশ্ব_ ঈশ্বরে কি ক'রে ভক্তি হয়? 

২য় »সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হয়? 

৩য় ১ ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? 

€র্থ »-মনের কি অবস্থা হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়? 
কিক'রে ভক্তি লাভ হয়-_-এইটি প্রথম 

প্রশ্ন। ঠাকুব বলতেন ভক্তি আট রকম : 

(১) জ্ঞান-ভভ্তি_ঈশ্বব আছেন এইটি জেনে 
বিশ্বাস। 

(২) বৈধী ভক্তি-_-এত জপ করতে হবে, পুরশ্চরণ 

করতে হবে, তীর্থে গমন করতে হবে-ইত্যাদি। 

(৩) রাগ-ভক্তি--এইটি প্রেমাতক্তি, এইটি লাভ 

করবার জন্যেই বিধি-অন্ুষ্ঠান সন। পাখার 

হাওয়া কতক্ষণ দরকার? যতক্ষণ বাতাস না 

বয়। প্রেমাতক্তি এলে আর কোন বিধির দর- 

কার হয় না। মাঠের ধান কাট! হ'য়ে গেলে 

যেমন আল ঘুরে যেতে হয় না, সব সোজা 

পথ; তেমনি এই রাগাত্মিক] উক্তি এলে সব 

মৌজা হ'য়ে যায়। এ অতি উচ্চ স্তরের ভক্তি, 

এই ভক্তি দিয়ে তাকে বাধা যায়) 

(8) বিজ্ঞান-ভক্তি__ভগবানকে জানবার পর 
এই ভক্তি হয়। 


(৫) শুদ্ধা নিষ্ষাম ভক্তি_-এই ভক্তিতে কোন 
কামনা নেই-শুদ্ধা অমলা ভক্তি; বৃন্দাবনের 
গোপীদের এই ভক্তি হয়েছিল । 

(৬) অহৈতুকী ভক্তি_-ভালো না বেসে থাঁকতে 
পারে না বলে ভালোবাসে-_যেমন গ্রহ্লাদের 
হয়েছিল। 

(৭) উজজিতা তক্তি_-এ ভক্তি অনেক উধ্ব স্তরের, 
যেমন মহাপ্রভুর-__বন দেখে বৃন্দাবন-বোধ ; সমুদ্র 
দেখে তার যমুনা-বোধ হ'ত। 

(৬) মধুব ভক্কি,-_এ ভক্তি শুধু শ্রীমতীর 
হয়েছিল। দীশ্য-সখ)াদি সর্বভাঁবের সমদ্বঘ 


ভি প্রদঙ্গে 


৪৬৩ 


এই ভাবে। অশ্রু স্তস্ত পুলক প্রভৃতি এবং 
সে দিব্যোন্সমাদ অবস্থা শ্রীমতীর হয়েছিল-- 
জীবের এই ভাব হয় না। এই ভক্তিই চরম। 

ঠাকুর এই আটরকম ভক্তির কথ! বলেছেন । 
কি ক'রে ভপ্তি লাভ হয়? কায়মনোবাকে) 
উপাপনা করতে হবে-বলতেন ঠাকুর । পায়ে- 
হোটে তার স্থানে যাওয়া, হাতে ফুল তোল। 
প্রভৃতি সেবার কাজ করা, কানে তার গুণা্ঈ- 
কীর্তন শোনা, মুখে তার কীর্তন করা, সর্বদ] 
তার চিন্তা করা-এই সবই কামমনোবাক্যে 
উপাননা। 

শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ__এই তিনটি আসল 
জিনিন। তবে এর সঙ্গে আর একটি জিনিস 
চাই-_সাধুনঙ্গ । সাধুসঙ্গ না হ'লে শুধু শ্রবণ 
কীর্তনে কিছু হবে না। ঠাকুর বলতেন, সাধূ- 
সঙ্গ হ'ল ঘড়িমেলানো, সংসারের দিকে কতটা 
“ফাস্ট চলেছে আর ঈশ্বরের দিকে কতটা শ্লো?; 
সেইটেই “রেগুলেট” করা। 


সাধুলঙ্গে আব 
শুনে তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়। 

নিষ্ঠা, নিঠার পরে ভক্তি। 
'ক্ষণমিহ সজ্গন-স্দতিরেকা__ 
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা। 


সাধুমুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ 
শ্রদ্ধার পরে হয় 


ক্ষণমাত্র সজ্জনের সঙ্গছই তরণী-স্বরূপ হঃয়ে 
ভবার্ণব পার করে দেয়। 


কুলীন-গ্রামবাসী রামানন্দ জানতে চ।ইলেন, 
“বৈষ্ণব কে ?' উত্তরে মহাপ্রতু বলেছিলেন £ 

ধাহারে দেখিলে হদে স্ষুরে কৃষ্নাম, 

তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ব-প্রধান। 


বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধু-ধিনি প্রকৃত সাধু 
তিনি শুধু তার উপস্থিতি ঘারাই লোকের মনে 
বিশ্বাদ ও ভক্তি জাগিদ্ধে দিতে পারেন । 


মিনতি 


বনফুল" 


হেথায় মোরা থাকব না কেউ 
ঘেতে হবে নৃতন দেশে 
কিছুক্ষণের জন্যে কেবল 
মিলেছি ভাই হেথায় এসে । 


পাঠিয়েছিল কে আমারে ভবের হাটে 
কিছুক্ষণের স্বপন-ঘোঁরে জীবন কাটে; 


টুটবে স্বপন ভাঙবে মেল। 
ফুরিয়ে যাঁবে মায়ার খেল! 
অটিন দেশের বন্ধু ঘধন 
ডাক দেবে রে মরণ বেশে । 


কিছুক্ষণের মৌহের দৌলাঁয় 
দুলছি তবু__- 

দোলাও, দৌলাও, আবও দোলা 
দোঁলাও প্রভূ । 


তোমার দোল।, তোমার আমি 
এই কথাটি জীবনম্বামি, 
ভুলিয়ে যেন দিও না কো 

এই মিনতি করি শেষে । 


যে রাতে এল ঝড় 
শ্রীপ্রণবরপ্রন ঘোঁৰ 


সে রাতে তুমি বাহিরে ছিলে, যে রাতে এলো ঝড়। 
অর্থহীন প্রলীপ যেন, শঙ্কাহীন প্রতাপ সম, 
অরণ্যের উধ্ববাহছু দোলায় নিরস্তর | 


ক্াপাষ শাখা, ঝরাঁয় পাতা, জাগা শিহবণ, 
নৃত্যময় ছন্দে তার তাগুবের বী বস্কার 
বর্ষণের বিন্দুপাতে কাদায় সার। বন। 


আকশ-ভর! মেঘের জট] ছডাঁয় থরে থরে, 
লক্ষফণ। বিদাতের, নিদ্রাহীন অশাস্তের 
বঙ্ষোপরে বঞ্চনার চমক তুলে ধরে। 


মঠের "পরে বনের শিরে জলের ধারাপাত, 
কণিকার গুচ্ছতলে একটি ছুটি জোনাক জলে, 
অুহসা শুনি হৃদয়দ্ারে তোমার করাঘাত। 


ছুয়ার খুলে বাহিরে চেয়ে দেখছি শুধু ছায়া, 
মন্রীরের কাঁপন লেগে, বুষ্টিধারা ঝরিছে মেখে, 
ম্পন্দমান অন্ধকারে ঘনায় স্ুর-মায়া। 


যে রাঁতে তুমি বাহিরে ছিলে, সে রাতে এলো ঝড় । 
ব্যাকুলপ্রাণ অরণ্যের বাঁধিতে চায় অনন্তের 
বিরামহীন সঙ্গীতের নিরস্ত নিবনি। 

কখন তুমি নীরবে এসে ভরেছ অন্তর । 


তুমি বরাভয়া ! 


শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী কাব্যপ্রী 


অনেক বেদনা আছে এ হৃদয় ছেয়ে, 
অনেক নিরাশা জাগে মথিয়! অস্তর, 
নেক অশ্রর ধারা ঝরে গঞণ্ড বেয়ে, 
ভারি লাগি এ জীবন কত না কাতর! 
দুর্গতি ও অভাবের নেই পরিশেষ, 
চলার পথের মাঝে নামে শ্রান্তি-ভার, 
দেহে মনে জাগে কত ছুবিষহ কেশ, 

তাই চিত্ত অশান্তিতে জলে অনিব।ব । 
স্ল দুঃখের শাস্তি লভিতে জীবনে, 
জননি, তোঁমাঁরে আমি কবেছি স্মরণ; 
কেঁদেছি বিরলে বি অঝোর নয়নে 

খন্ছ কি সে আকৃতি-__সে মোর ক্রন্দন ? 
করুণানিলয়! তুমি, তাঁই গে। তোমারে 
ডেকেছি আকুলকঠে আশ্রয়ের তবে, 

ভুমি কি এসেছ কভু বুকের ছুয়ারে__ 
প্রাণের পর্ধমশ তব জাগাতে অন্তরে? 

কই মা প্রাণের শাস্তি তব নাম-গানে ? 
কই মা বুকেব তৃপ্তি তব নেহাঞ্চলে? 

কই মা আনন্ব-ন্বাদ তব রূপ-ধ্যানে? 
কই মা জীবন-গণত্তি তব পদ-তলে ? 


যেন কোন্‌ বাঁধা এসে মোর অভিমুখে_ 
তোমার আমার মাঝে বছে ব্যবধান ! 
প্রসঙ্গ হাসির ছটা তব স্মিত-মুখে 
ঝরিছে ঘা নিত্য দিন--পাঁই না সন্ধান! 
জমনি, তোমার কাছে এসেছি আনার, 
তোমাৰ ছুয়াব-পাশে রয়েছি দাঁড়ায়ে ! 
একটু পরশ তব চির-ককণার-_ 

দেবে না বুকের 'পৰে চন্রণ বাডায়ে? 
দেবে না স্নেহের শধা নিশুক্ষ অপরে ? 
চিন্য়ী জোতিতে মম যযের জাধার__ 
দেবে না ঘুচায়ে তুমি? মোর আখি "পরে 
ফুটাবে না্টিসহ-ঘন রূপ অমরার ? 

ভুমি ছুর্গা ছুঃংখ-হরা, দুগতি-নাশরিনী, 
কল্যাণী জননী তুমি_ তুমি বরাভয়া ! 
তুমি মম ত্রাণ-কত্রী-নিখিল-তারিণী, 
তুমি মা পরম! গতি, তুমি সর্বাশ্রয়া ! 


আমাব জীবনথানি দেবে না জাগায়ে? 
শুভ-শণে করিবে না তোমার বোধন? 
দুর হ'তে কাছে এসে দু'কর বাড়ায়ে- 
অঙ্কে ধান বরিবে না ধন্য এন ? 


হাদয়-দেবতা 
শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 


বাহির যখন হয়েছে বিমুখ 

গৃহ যবে বিদ্রোহী, 
গ্রহ-নিগ্রহে সবাকার গালি 

মাথা পেতে যবে সহি, 
বন্ধু বলিতে সামনে যখন 

কাউকে পাইনে খুঁজি, 
অন্তরে যবে শাস্তি হারায়ে 

ধরারে অশহ বুঝি, 


সেই ছুধিনে-সে আঘাত সয়ে 
তোমারে পড়িল মনে, 
হৃদয়-দ্েবতা তুমি যে রয়েছ 
হৃদয়ে সংগোপনে 


শ্রীছুর্গা 


স্বামী মৈথিল্যানন্ৰ 


নমো নমো ছূর্গে স্খকরণী । 
নমো নমো অন্বে ছুখহরণী ॥ 
_ হুর্গাচালীপা 


বাল্পীকি-রামায়ণে ছুর্গাপুজার উল্লেখ নাই। 
দেবীভাগবতের ৩৩০ অধ্যায়ে, কালিকী-পুরাণে 
৬০তম অধ্যায়ে, বৃহদ্ধর্-পুরাণের পূর্বধণ্ডে ২১২২ 
অধ্যায়ে এব" মহাভাগবতে ৩৬৪৮ অধ্যায়ে 
শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গাপৃঙ্গার কথা বণিত 
আছে । শ্রীরামচন্দ্র কিক্ষিদ্ধ্যায় যখন অবস্থীন 
করিতেছিলেন, তখন দেবষি নারদ তাহাকে 
নবগাএ ত্রতাঙ্চ্গান করিতে উপদেশ ভ্রিয়।ছিলেশ, 
যাহাতে তিনি দেবীর কূপীলাভ করিয়া বাঁবণ- 
বধ এবং শীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। 
দেবী প্রসন্্া হইয়] মহাষ্টমীর নিশীথে দর্শন দিয়া 
বলিলেন, “হে রাঘব! ভুমি লম্গীঘঘ বসস্তকাঁলে 
পরম শ্রদ্ধার সহিত আমান আরাধনা করিও, 
পরে পাপিষ্ঠ রাঁবণকে বধ করিয়া যথান্থথে 
রাজ্য করিও ।'  --(দেবীভাগবতম্‌ ৩।৩০ ) 


বসস্তে সেবনং কাধং তয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া। 
হত্বাথ বাবণং পাঁপং কুন রাঁজাং যথাস্থম্‌॥ 


ব্রক্ষবৈবত-পুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে ৬৬তম অধ্যায়ে 
লিখিত আছে ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে চৈত্র 
মাসে রাসমগ্ুলে শ্রীছর্গার পূজা করিয়াছিলেন। 
মধু ও কৈটতের ভয়ে ব্রদ্ষা তাহার আরাধনা 
করিয়াছিলেন । মহাদেব ত্রিপুরাস্থরকে বধ 
করিবার জন্য দুর্গার স্ত্রতি করিয়াছিলেন। 
দেবরাঁজ ইন্দ্র প্রাণসস্কটে দ্রেবীর আরাধনা করিয়া 
বুত্রাস্থর বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মর্ত্যে 
সর্বপ্রথম স্থরথ রাজ]! ও সমাধি বৈশ্য শ্রীছূর্গার 
পুজা করিয়াছিলেন 


শ্রীমন্তাগবতে বণিত আছে যে গোপীগণ 
শীরুষ্ণকে লাভ করিবার আশায় একমীপ 
কাত্যায়নীর ব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন। 
রুঝ্সিণী দেখী শ্রীকুষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্‌! 
শ্রহ্গার উপাসনা করিয়াছিলেন । গোস্বামী 
তুলসীদাস-রুত “রামচরিতমানসে” আছে থে 
শ্রীীতা খুব অন্ুরাগের সহিত গৌরীপুছ' 
কবিয়াছিলেন এবং মনোমত পতিলাভের জগ্ঠ 
তাহার নিকট বব প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
মহাভারতে বিরাট-পর্বের যষ্ট অধ্যায়ে বণিণ্ি 
আছে, দ্বাদশ বধ বনবাঁসের পর এক বৎ- 
সর অজ্ঞ!তবাসের জন্য যখন পাঁওগবের। বিব[? 
বাজার পুরীতে প্রবেশ করিতে যাঁইবেন, 
তখন যুধিষ্ঠির ধষিদের উপদেশ-মত অজ্ঞাতবাস 
যাহাতে সফল হয়, তঙ্তন্য শ্রীদর্গার স্ত্রত্তি করিয়া 
ছিলেন । মহাভারতের ভীম্ম-পর্বের ভ্রযোবিংএ 
অধ্যায়ে আছে, অন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারন্ডে” 
পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-মত ছুর্গান্ডোত্র পা 
করিঘাছিলেন। 

ঝথেদে বাত্রিস্থক্ত-পরিশিষ্টে আছে £ দুর্গা" 
দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্ৃতরধি তরসে নমঃ 
স্থতরদি তরসে নমঃ ॥ 

_ছুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি । হে 
ব্রাণকারিণি, সংসারসাঁগর পার হইবার জঙ্ক 
তোমাকে নমস্কার করিতেছি । 

তৈত্িপীয় আরণ্যকে নবম অন্বাকে আছে ১ 
কাত্যায়নীয় বিদ্মহে কন্তকুমারি ধীমহি তে! 
ছুরি গ্রচোঁদয়াৎ। 

-আমরা দেবী কাত্যায়নীকে জানি, কন্তা- 
কুমারীকে ধ্যান করি, সেই ছুর্গাদেবী যেন 
আমাদের বুদ্ধি তাহার দিকে চালিত করেন। 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 
শ্রীদেবাধর্শীর্ষে আছে ঃ 


তাঁমগ্রিবর্ণাং তপসা জবলস্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষু ভুষ্টাম্‌। 

দুর্গাং দেবীং শরণং প্রপগ্ঠামহে- 
শ্থরান্নাশয়িত্ব্যে তে নমঃ ॥ 


-হে অস্থর-ধ্বংসকারিণি ছুর্গে দেবি! তোমাকে 
নমস্কার করি। তুমি অগ্রিবর্ণা, জ্ঞানের প্রভায় 
সমূজ্জলা, তুমি দীপ্তিমতী, এবং কর্মফল পাইবাঁব 
জন্য লোকে তোমীর উপাঁপনা করিয়া! থাকে। 
তোমার শরণীপন্ন হইতেছি | 


অথর্ববেদ ইহাঁও বলেন যে ধাহার চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ আব কেহ নাই, তিনিই “ছুর্গা, নামে 
প্রসিদ্ধা। দেবী-উপনিষদে আছে যে তিনি 
চর্গতি হইতে রক্ষা করেন বলিয়া দুর্গা" নামে 


পরমানন্দ 


৪৬৭ 


অভিহিতা। দেবীপুরাণে আছে যে ম্মরণ- 
মাত্রেই ইন্ত্রাদি দেবগণকে দুর্গম শক্রুপস্বট- 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই তাহার 
নাম 'দুর্গা' | শ্রীচণ্তীতে আছে যে দেবী শাকভরী 
'অবতারকালে “ছুর্গনীমক মহাঙ্থরকে বধ করিয়া 
ছিলেন বলিয্»। তাহার নাম “দূর্গা” হইয়াছে । 
ক্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে (৭২।৭১) দেবী- 
মুখে বণিতি আছেঃ আজ হইতে আমার নাম 
“ছুর্গা' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। যেহেতু যুদ্ধে 
দুর্গ দৈত্যকে অতি লঙ্কটে বধ করিয়াছিলাম। 
যাহারা আমার অর্থাৎ ছূর্গার শরণাগত হইয়। 
থাকে তাহাঁদের কখনও হুর্গতি হয় না। 

অদ্য প্রতি মে নাম ছুর্গেতি খ্যাতিমেস্ততি | 
দুর্গ দৈতাস্তা সমন্দে পাতনাদতিদুর্গমাহ । 

দে মাং ছূর্গাং শরণাগতা ন তেষাং ছুর্গতিঃ কচিৎ |" 


পরমানন্দ 
্রীকুমুদরঞ্জন মল্পিক 


ধার মা আনন্বময়ী_ 

সেকি নিরানন্দে থাকে? 
ঘিরে রয় আনন্দ তারে, 

স্থধার ভোজে সদাই ডাকে। 
দুখের উড়ো মেঘ আসে যাঁয় 
নীলাকাঁশ নীল থাঁকেই তো তাধ, 
মন যে তাহার চন্দন-বন, 

সুরভি বয় বাঁকে ঝাকে। 


ব্যথা-ব্দেন, বিপদ-আপদ 

ছুটে আসে খুব দাঁপটে, 
আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে 

তাহার পায়ের সন্গিকটে । 
ভয়াল ব্যা্ব হয় যে নত, 
যেন মেষশাবকের মত 
সর্প_হঃয়ে দর্পহারা_- 

তার চরণের ধূলা মাথে। 


আনন্দের গোমুখী-ধাবার 

সঙ্গে তাহার যোগ যে আছে 
অধরস্ত রমের ধার] * 

দুখ কি ঘেষে তাহার কাছে? 
মায়ের পদ্মভস্ত শিরে, 
পদ্ম ফোটে নয়ন শীবে, 
সধা-তরপ্গিণীকে সে 

বন্দী করে বুকে রাখে। 


মায়েব কনক-কেশরী যে 

কেশর বুলায় তাঁহার গায়ে। 
অভয়ার মে কোলের ছেলে 

ভয় কাক্ষকে করে না হে। 
আনন্দের আর নাইকো সীম! 
মহামায়ার কি মহিমা । 
ত্রিনয়নার তনয় সে যে - 

আলোর মানুষ বলি তাকে । 


জন্মাস্তর-রহস্থয 


ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্থয 


জন্নাস্তর লইয়৷ অনাদি কাল হইতেই বনু 
বাদ-বিদম্বাদ চলিয়া আদিতেছে। কেহ বলে, 
জীব মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে লা; 
কারণ শরীরটাই আত্মা, যে শরীর মরিয়া যায়, 
সেই শরীর কোন দিন উৎপন্ন হইতে দ্রেখা! 
যায় না বলিয়া পুনর্জন্ম অসম্ভব। আবার কেহ 
কেছ বলে, শরীরট1 আত্মা নম; আত্ম! শরীর 
হুইতে ভিন্ন। সেইহেতু জীব কর্মবশে বেমন 
বর্তমান শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পাঁপ- 
পুণ্য কর্মবশে মৃত্যুর পরও পুনরায় নৃতন দেহ 
পায় বা জন্মগ্রহণ করে। অথচ এই জন্মাস্তর 
আছে কি নাই-__এই বিশ্বাদের উপর ধর্সেব 
অন্যান, অধর্ষের বর্জন এবং ধর্মামষ্টানেব 
অনাবশ্ঠকতা কা ধর্মীধর্মের সত্যানত্য মির করে। 
যেমন, যদি জন্মীস্তর ন। থাকে, তাহা হইলে 
এই জন্মে যাহাতে স্থখ হয, সর্বপ্রকারে তাহার 
চেষ্ট/ করাই মান্নষেব একাস্তিক কামা হইয়া 
পড়িবে। বর্তমান জন্ম ব্যতিরিক্ত পরজন্ম 
যখন নাই, তখন এই জন্মেই যে কোন প্রকারে-_ 
চৌর্ধ, মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি দ্বারাও 
সুখলাতের চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নাই। 
যদ্দি চৌরধ, মিথ্যা, প্রতারণার দ্বারা সমষ্টিভাবে 
সমাজের ক্ষতি হওয়ায় নিজেরও ক্ষতি হয় 
অর্থাৎ জীবনে স্থখলাত ব্যাহত হুইয়া ছুঃখই 
উৎপন্ন হয়, অতএব চৌধাদি বিধেয় নয়-_এইরূপ 
বল] যায়, তাহা হইলেও যাগ, হোম, ব্রত, 
উপবাপ, দেবপুজ।, ঈশ্বরের উপানা, ত্যাগ, 
বৈরাগ্য, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্ম-জ্ঞানলাভের চেষ্টা 
প্রভৃতি করার কোন সার্থকতা থাকে না) 
পরস্ত এগ্তলি অনর্থক নিজের কষ্টেরই কারণ 
হুইয়া পড়ে বলিয়া উহাদের অনুষ্ঠান কেহই 


করিবে না। আর যদি জন্মীন্তর থাকে, তাহা 
হইলে এই জন্মে ধর্মের অন্ুগান ও অধর্ম 
বর্জনের অবশ্য-কর্তন্যতা স্বীকার হুইয়! পডে। 
যেহেতু ধর্মের দ্বারা পরজন্মে সুখ আর অধর্মের 
দ্বারা পরজন্মে দুঃখ অবশ্যন্তাবী বলিয়া ধের 
সম্পাদন ও অধর্ম ত্যাগের অবকাশ থাকে । 
এইজন্য জন্মান্তর আছে কি নাই, ইহা নিশ্চয় 
করা সকল লোকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় । 
কেহ কেহ বলেন_এ বিষয়টি তো নিশ্চিত । 
কারণ বেদের কোথাও জন্মাস্তবের কথা বল। 
হয় নাই। ধাহাঁরা এইরূপ বলেন, তীহাদেন 
জিজ্ঞান্ট এই যে বেদের কোথাও জন্মান্ত 
উক্ত হয় নাই? ইহার অর্থ কি? 'জন্মীস্তরমন্তি, 
জন্মান্তবমানীশ। জন্মীস্তরং ভবিষ্াতি” এইক্প 
স্পষ্টভাবে কোন বাক্য নাই । অথবা বেদের 
অর্থ পধালোচনা করিলে জন্মান্তর পিদ্ধ হয় 
না। এই ছুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌ পক্ষটি 
বক্তার অভিপ্রেত ? 

যদি ব্লা মায়, 'গ্রথম পর্ঘটি অথাঁহ 
'জন্মীস্তর আছে" ইত্যার্দিরপে স্পষ্টভাবে 
জন্মীন্তরের কথা বেদে পাওয়া যায় না। তাহার 
উত্তরে বলা যায় যে, সত্যই এরূপ শব্দ প্রয়োগ 
নাই। কিন্তু এরূপ শব্দ না থাঁকিলেই যদি 
জন্ান্তর অসিদ্ধ হইয়া যায়; তাহ! 
পুরাণে উল্লিখিত কার্তবীধাজুনকে সংক্ষেপে 
“অজু? বলিয়া কোথাও কোথাও বর্ণনা করায়, 
তিনি যে অজুনীন্তর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সথা 
অজুনি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ইহা ন বলিয়া 
দিলেও লোঁকে যেমন বুঝিয়া থাকে, সেইন্ধপ 
মনুষ্য শুতাশুভ কর্মের ফলে স্বর্গে বা নরকে 
জন্মগ্রহণ করে বলিলে লোকান্তরে জন্ম ষে জন্মাস্তর 


হইলে 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


অর্থাৎ মনুম্তজন্ম হইতে ভিন্ন জন্ম তাহা কি 
বুঝিতে বাকি থাকে? 

শ্রতিতে আছে 'যোনিমন্তে প্রপদ্যন্তে 
শরীরত্ায় দেহিনঃ। স্থানুযন্তেহস্থসংযস্তি যথাকম 
যথাশ্রুতম্‌ [কঃ উঃ ২২1৭] অর্থাৎ দেহীর 
কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কেহ কেহ শরীর-ধাঁরণের 
জন্য যোনি প্রাপ্ত হয়, অপরে বৃক্ষাঁদি জন্ম গ্রাঞ্ত 
ভয। ক্ষীণলোকাশ্বন্তে। [মুঃ উঃ ১২৯] 
ইমং লৌকৎ হীনতর২ বা বিশস্তি, [ সুঃ 
উঃ ১1২১০] অর্থাৎ কর্মকলভোগে কর্মক্ষয় 
তইয়া গেলে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। 
(স্বর্গভোগান্তে) এই লোকে অথবা একদপেক্ষা 
হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হয। ইত্যাদি শত শত 
শ্রুতিবাক্যে স্বর্গে বা নরকে জন্ম যে জন্মাস্তর 
অর্থাৎ মন্ুষ্তজন্ম ভিন জন্ম তাভা নিশ্চয় 
হইবে না কেন? এই ভাবে বক্তাকে দ্বিতী্- 
পক্ষ অর্থাৎ বেদ পযালোচনা করিলে যে জ্ন্মাস্তর 
সিদ্ধ হয়, তাহ] স্বীকার করিতে হইবে । 


কিন্তু বেদ ধাহারা মানেন না, যুক্তির দ্বারা 
প্রত্যক্ষের দ্বারা যাহারা সব কিছু বুঝিতে চান 
বা চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে বেদের দ্বারা 
জন্মাস্তরের অস্তিত্ব বুঝাঁনে। যাইবে না; নেই 
জন্য জন্মাস্তর-পিদ্ধির বহু যুক্তি থাকিলেও 
অতি সংক্ষেপে কয়েকটি যুক্তির অবতাঁবণ! 
করা যাইতেছে । 


(১) 


প্রশ্ন £ বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষপিদ্ধ বলিয়া! 
নিশ্চিত পূর্বঙ্ন্ম বা পরজন্ম কেহ কোন দিন 


প্রত্যক্ষ করে না। স্থতবাৎ কিরূপে জন্মান্তর 
সিদ্ধ হয়? 
উত্তর £ বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষপিদ্ধ বলিয়া 


যখন নর্ববাদিনম্মত, তখন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অথচ বিনা কারণে কার্ষের উৎপত্তি অপস্ভব 


জন্মাস্তর-রহস্ত 


৪৬৯ 


বলিয়া ব্তমান জন্মরূপ কার্ধের কারণ অন- 
স্বীকার্ধ। পিতা, মাতা, দেশ, কাল, অবস্থা 
প্রতি একমাত্র দৃষ্টকারণগুলিই জন্মের কারণ__ 
ইহা বলা যায় না। যেহেতু একই পিভা ও 
মাতা হইতে একই কালে যমঞ্জ পুত্রদ্ধয়ের মধ্যে 
একটির মৃত্যু ও অপরটির বাচিয়া থাকা বা 
ছুইটি পুত্র বাচিয়া থাকিলেও একই দেশে, 
এক পরিবেশে লালন-পালন করা সত্বেও সমান 
শক্তি, সমান বুদ্ধি, সমান বিদ্যা প্রভৃতি কখনও 
দেখা যাঁয় না বলিয়া তাহাদের শরীর, শক্তি, 
বুদ্ধি, বিদ্যা, স্থখছুঃখ প্রভৃতির প্রভেদের জন্য 
অন্ত কোন কারণ অবশ্য স্বীকার্য। তাহা অৃষ্টরূপ 
কর্ম। আর এ কর্ম বমান জন্মে সম্ভব হয় নাঁই 
বলিয়া তাহার জঙ্থ বর্তমান জন্মের পূর্বে অন্ত জন্ম 
অন্ুমানপিদ্দ হইয়া যায়। উক্ত দুইটি পুত্রের 
দুষ্ট কারণগুলির বৈষমা না থাকিলেও অনৃষ্ট 
কারণের ব্ষম্যবশতঃ তাহাদের শরীর, শক্তি, 
মেধা, বিদ্যা, স্থখছুঃখ প্রভৃতির বৈষম্য দেখা 
যায়। স্থৃতরাঁং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় বর্তমান 
জন্মের কর্ণ দেখিয়া পরজন্মও সিদ্ধ হইবে। 


(২) 
পূর্বজন্ম স্বীকার করিয়া লইলেও 
পরজন্ন সিদ্ধ হয় না। যেহেতু এই জন্মে যে 
যেরূপ কর্ণ করিতেছে, তাহাদের সেই সমস্ত 
কর্মের দ্রষ্টা ঈশ্বর সবই জানিয় রাখিতেছেন। 
যখন সকলে মরিয়া যাইবে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের 
পর একদিন সকল আত্মার বিচার হইবে। 
প্রত্যেকেই মৃত্যুর পর কবর বা শ্ুশান বা অন্ত 
কোন স্থধনে জমা হইতেছে । ঈশ্বর শেষ বিচারের 
দিন সকলকে ডাকাইয়া সকলের পাপ ও পুণ্য- 
হিসাব করিয়া যাহাদের পুণ্যবান্‌ বলিয়া স্থির 
করিবেন, তাহাদের অনন্ত ন্বর্গের বিধান 
করিবেন, আর যাহারা পাপী বলিয়া সাব্যস্ত 


প্রশ্ন 2 


৪শ৩ 


হুইবে তাহাধিগকে অনস্ত নরকে পাঠাইয়! 
দিবেন! অথবা পূর্বজন্মও নাই, এই বর্তমান 
জন্মই একমাত্র জন্ম, এর পর স্বর্গ ও নরকে 
শ্বিতি। আর কোন জন্ম নাই। অতএব 
জন্মাস্তর কোথায়? 
উত্তরঃ পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিতেই বেশ, 
কিন্ত উহার ভিতর বিশেষ যুক্তি আছে বলিয়৷ 
মনে হয় না। প্রথম কথা এই যে কতকগুলি 
লোক পুণ্যকর্ম করে, আবার কতকগুলি লোক 
পাপ কর্ষ করে ইহার কাবণ কি? নানা বুকম 
বাধাবিদ্ধ সত্বেও কতকগুলি লোক সহজেই পুণ্য 
কর্ম করে। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীব লোকদের 
মধ্যে অনেকের পুণ্যকণ্প করার বা পাঁপকর্ণ 
ত্যাগ করার ইচ্ছা থাক। সত্তেও পুণ্যকর্ধের 
অনুান বা পাঁপকর্ ত্যাগ করিতে পারে না 
ইহারই বাঁ কারণ কি? কোন দৃষ্ট কারণ 
খু'ঁজিয়া পাওয়া যাঁয় না। সেইজন্য অগত্য। 
পূর্বজন্মের সংস্কীর ক্ষীকাব করিতে হয়। 
স্থতরাং পুর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায়, বর্তমান জন্মের 
সমস্ত কর্মের ফল ইহজন্মে সকলে ভোগ করে না, 
ইছা! দেখা যাঁয় বলিয়া, কর্ণের ফল অবস্ঠন্তাবী 
হুওয়াঁয় পরজন্মও সিদ্ধ হয়। আর ঈশ্বর পরিমিত 
পাঁপের অন্ুষ্ঠানকারীকে অনন্তকালের জন্য নরকে 
পাঠান__ইহ1 স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে ন্যাঁ- 
বিচারহীন শয়তান বলিতে হয়। যেহেতু ঈশ্বর 
সকলের পিতা, সকলের প্রতিই তীহার সমান 
কুপা আছে। পাপীকে তিনি তাহার পাপের 
জন্য কিছুকাল শাস্তি দিয়! তারপর তাহাকে 
ংসার হইতে পুণ্যাদি কর্ম করাইয়া যদি উদ্ধার 
না করেন, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বর * বলিতে 
কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্াক্তির প্রবৃত্তি হইবে? আরও 
কথা এই যে জগতে এমন কোন লোক নাই, যে 
সারা জীবনে একটিও পুণ্যক্ধ করে না বা 
একটিও পাপকর্ম করে না। কতকগুলি লোক 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ব--৯ম সংখা। 


কেবল পুণ্য করে আর কতকগুলি লোক কেবল 
পাপ করে, এইকপ দেখ] যায় না। যাহার! পাগী 
বলিয়া! জগতে প্রসিদ্ধ, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়। 
দেখিলে জান! যাইবে যে তাহারাও কোঁন না 
কোন পুণ্যকর্ম করিয়াছে । আর যাহার।| পুণাবান্‌, 
তাহারাঁও সারা জীবনে অন্ততঃ অজ্ঞাতসাঁরে৪ 
ছুটা একটা পাপ করিয়া থাকেন। অথচ ঈশ্বর 
পাপীদের কেবল পাপেরই বিচার করেন, পুণ্যটাঁর 
কোন বিচার করেন না অর্থাৎ পাপী তাহা 
পুণ্যেব ফল কিছুমাত্র পাইবে না, এবং পুণাবান 
ব্যক্তি ত|হার পাপের ফলে কিছুমাত্রও ছুংখ ভোগ 
কবিবে ন।-এইরূপ উক্তি ঘুক্তিহীন। আর 
কথা এই যে শরীব না থাকিলে সুখ দুঃখ তোগ 
হয় না বলিয়া অনন্ত স্বর্গে স্থধ ভোগ ও অনন্ত 
নরকে ছুঃখ ভোগ করিতে হইলে স্বর্গে বা নরকে 
শরীবধাঁবণ বা জন্ম অবশ্যস্তাবী। 


(৩) 

প্রশ্ন £ বর্তমান জন্মেব প্রতি পিতা মাত! 
কারণ, জন্মদ।নকালীন তাহাদের বিভিন্ন শারীপ্রিক 
অবস্থা, চিন্তা প্রভৃতি মনের অবস্থাও কাঁবণ 
বলিয়া একই পিতা ও মাতার সন্ভতানগণেব 
মধ্যে, স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি 
ব্ষিয়ে ভেদ হইতে পারে। তা ছাড়া দেখ, 
কাল, পরিবেশ, অবস্থা, শিক্ষক প্রভৃতির সঙ্গ, 
সাহায্য এবং বর্তমান জন্মের কর্মবশতঃ ৪ এক 
পিতা ও মাতার সন্তানগণের মধ্যে বৈষম্য থাকা 
কিছু বিচিত্র নয়। আর জন্মমারেই শিশু- 
সন্তানের স্তন্থপানে প্রবৃত্তি, শোক, হর্ষ, মৃত্যুভষ 
প্রভৃতি দেখিয়া পূর্বজন্মের সংস্কার অন্থুমান 
করিবার কোন হেতু নাই। যেহেতু মাতা- 
পিতার শরীরধারণের প্রবৃত্তি, শোক, হর্ষ, ভয়, 
প্রভৃতির সংস্কীরই সন্তীনে সংক্রমিত হওয়ায় 
এ সকল প্রবৃত্তি জাঁতমাত্র সন্তানে সম্ভব হয়। 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ]. 


বানরের শিশু বানর মাতাপিতা হইতেই সংস্কার 
লাভ করিয়া জন্মমাত্রে বুক্ষশাখা ধারণ করে বা 
মাতার উদর ধরিয়া অবস্থানের কৌশল আয়ত্ব 
করে ইত্যা্দি। এই ভাবেই এই জন্মের কার্ধ- 
মূকল সম্ভব হওয়ায় পূর্বজন্ম ও তজ্জনিত সংস্বার 
কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? 

উত্তর: মাতাপিত্াঁর সংস্কার যদি সন্তাঁনে 
সংক্রমিত হয়, তাহ! হইলে মাভাপিতা পস্তানের 
জন্মের পূর্বে বা অন্ততঃ জন্মকালে যাহা যাহ! 
অন্রভব করিয়াছেন, সন্তান তাহা স্মরণ করুক। 
মাতাপিতার বালাকালীন স্তন্তপানাদিতে প্রবৃত্তি, 
কীড়া, কৌতুক, যৌবন ও বার্ক্যে বিসম্স 
চিন্তাঁদির প্রবৃত্তি এবং সর্বকালীন শোক, হখ, 
ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির সংস্কার সংক্রমিত হইয়া 
ঘি সন্তানে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পাবে, তাহা 
হইলে মাতাপিতার দেখা, শোনা, বল! ইতাদি 
অুভবসকলের সংস্কার সম্তানে সংক্রমিত হইবে 
নাইহার প্রতি একপক্ষপাতী যুক্তি কি 
আছে? অংর যদি মাতাপিতার সমস্ত সংস্কীব 
সন্তানে সংক্রমিত হয় না, কিন্তু কতকগুলি হয় 
একথা বল, তাহা হইলে খে ঘে সংস্ক।র, মাতা- 
পিতা হইতে সন্থাঁন পায় না, অথচ তাহার কাশ 
সন্তানে দেখ। যাঁম, সেই সকল সংস্কাবের উপ 
পন্তির জন্য জন্মাস্তর শীকাঁর না করিয়া গত্যন্প 
নাই । ম্থতরাং জন্মাস্তর অবশ্য স্বীকাঘ | 


(৪) 


না হয় স্বীকার করিলাম, 
কিন্তু তাহাব জনা দেহ, 


প্রশ্ন আচ্ছা, 
জন্নাস্তর আছে। 


জন্থাস্তর-রহস্য 
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ইন্জিয়, প্রাণ মন প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত 
আত্মা স্বীকাঁর করিবার আবশ্যকতা কি? স্থূল 
দেহের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া স্থূল দেহ 
আত্মা নয়, ইহা মানিলাম। কিঞ্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণ 
বা মন তইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিখার 
যুক্তি কি? অন্ততঃ মনকে আত্মা বলিলে মমন্তই 
উপপন্ন হওয়ায় মন-অত্িরিক্ত আত্মা কল্পনা 
করিবার হেতু কি? 

উত্তর ঃ ইন্জিয়ের পটরতা, অপট্রতা, বৈকল্য 
প্রাণেল হাসবুদ্ধি, বাল্যে প্রাণের স্ফৃতির প্রাচ্ধ, 
যৌবনে বলবুদ্ধি, বাক্যে প্রাণের শক্তির হাস, 
মনেব বিকার, স্ুযু্চিতে মনের চেতনার অভাঁব 
ইতাদি অন্রভবের দ্বাপা ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন 
প্রভৃতির বিকাবিত্ববশতঃ সাব্যবত্ব ও বিনাশ 
প্রভৃতি অন্রমিত হয় ॥ মনেরও বিকার থাকায় 
বিনাশ সিদ্ধ হওুযায় তাঁহার বিনাশের কারণ- 
কপে কোন বস্থর সন্ত অন্ুমানপিদ্ধ এবং 
বিকাবী পদার্থের উৎপত্তি অবশ্যপিদ্ধ বলিয়া 
মনের উৎপত্তি কারণীভূত কোন পদার্থ 
অবশা স্বীকাযষ। বিকাঁরী পদার্থ জড়, অথচ 
আত্ম! ফে চেতন তাহা সকলের অন্থভবসিদ্ধ 
বলিয়া প্রাণ মন হইতে আতিপিক্ত মন প্রভৃতির 
কারণ চেতন আম্াই পিদ্ধতয়। এততম্বাতীত 
দেহাদি হইতে অতিবিক্ত আম্মার অস্তিত্ব বিষয়ে 
বনু স্থশ্ষ, হুক্মতর যুক্তি শান্দে আছে। 


শ্রীরা মকুষ্খকথাম্থতে জন্মান্তর-প্রসঙগ 


পরলোকেন্স কথা বলছ? গীতার মত-_মুড্যুকালে খা ভাববে তাই হবে। তরত রাজা 


হরিণ হরিণ? ক'রে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। 


তাই তাঁর হরিণ হয়ে জন্মীতে হ'ল। তাই 


জপ, ধ্যান, পুজা এ সব রাতদিন অভ্যান করতে হয় ;₹-তাহলে মৃত্যুক!লে ঈশ্বরচিস্তা আসে 
অভ্যাঘের গুণে । একপে মৃত্যু হ'লে ঈশ্বরের স্ববপ পাদ। কেশব সেও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা 
করেছিল। আমি কেশবকে বললুম, এ পব হিপাবে তোমার কি দরকার? তারপর আবার 
ব্লুম, যতক্ষণ ন! ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা 
হাড়ি সর! বৌদ্ছে শুকুতে দেয়; ছাগল-গরুতে মগড়িয়ে যদি ভেঙে দেয়, তাহলে তৈরী লাল হাড়িগুলা 


ফেলে দেয়, 


কাচাগুল। কিন্ত আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয় । 


ভগ্নী নিবেদিতা 


শ্রীতামসরঞ্জন রায় 


সরশ্বতীর শ্বেত ত5খোভ। 
অতি মনমোলোভা, 
তোমাতেই ব্ূপ ধরেছিল, 
হে অনন্যা, মহীয়সী 
ভগ্নী নিবেদিতা । 


পরম সত্যের তরে যে-তপস্তা তব 
অতি অভিনব, 
চিরদিন ছিল অব্যাহত,-_ 
তাহে তুমি শুচ শোভান্বিতা, 
সর্বত্র বন্দিতা; 
ভগ্নী নিবেদিতা । 


দুরদেশে, কোন্‌ লগ্নে, কোন্‌ সে ভূমিতে, 
. অতি আচন্ষিতে-- 
ঘটেছিল জন্ম তব, কোন্‌ শুভক্ষণে 
নাহি জানি মৌরা। নাহি বিবরণ 
কোন লেখনীতে। 


(মোরা ) শুধু দেখিলাম অগ্রিবর্ণ লিখা, 
যেন ভোঁমশিখা, 
ভাঁবত-খধির বাণী শুনিবার তরে 
ভক্তিনআ, প্রথম আগতা, 
তুমি শুচিম্মিতা। 


মোরা শুধু জানিলাম উত্তর জীবনে 
অতি গঙ্গোপনে, 

সে-বাণীর মর্ম লাগি, সর্বভ্যাগ 

করিয়া ব্রণ, পর্ব-রিক্ত তুমি 
তপন্যা-ন্রতা। 


সেদিন এক দিবসের শেষে 
শীতেব প্রদোষে, 
স্চারবি অন্তে গেলা চলি, 
ফেলি স্বর্ণ সতম্্ কিরণ 
সছ্য চারিভিতে | 


তুমি সবিস্ময়, দেখিলে আচাষে 

তব; বমি পদ্মাপনে অপূর্ব মুর্তি 
সমাহিত চিতে। 

প্যানশাস্ত নেত্র হ'তে ঝরিছে করুণা, 
অপূর্ব ব্যগুনা। 


ক হ'তে উঠিতেছে “হর হর» ধ্বনি, 
মত্যভূমে অমৃতের বাণী 
দিব্য উন্নাদন1। 
তোমার হৃদয় তাহে ফুটিল চকিতে 
প্রদীপ্ধ জ্যোতিভে। 


শ্বেত বস্্ব অঙ্গে নিলে তুমি, 
ভারতেরে কৈলে নিজ ভূমি 
প্রেমের মন্ত্রেতে। 
(তাই) তার ভাষা, ধর্ম, অধ্যাত্ম জীবন 
নিপ্ধ অনুপম, 
তোমার ধেয়ানে আপি সঞ্জীবিত হ'ল, 
নবযুগে অপন্ধপ নূব অর্থ নিল, 
মর্যাদা লভিল। 


মোরা তব স্সেহধন্য উত্তর-সাঁধক 
আজ ধরণীতে, 
সর্ব-গ্রানি, সর্বভীতি-হরাঁ 
ভব শুভ্র আশীষের ধারা, 
আকাজ্ি লভিতে। 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


তব নাম সর্ব দেশে তুলনাঁবিহীন-__ 
অতি অমলিন, 
তোমার মহতী কীতি” অক্সান অক্ষয়, 
মধ্যাহ্চ সুর্যের মতো দীপ্ত আভাময় 
রবে চিরদিন। 
বিবেক-আনন্দ-স্থৃতা, তুমি 
দেবী নিবেদিতা; 
নিত্য শুচি সর্বত্র-বন্দিতা, 
চির অনিন্দিতা। 


কবিগুরু সতী” নাম দিয়েছিল তোমা, 

শিলীচাধ অতঃপর কহে “মহাশ্বেতা” 
দেবের বন্দিতা। 

ত্যাগের প্রতিমা তুমি, হে ভগিনী 
সান্ধ্য দীপশিখা, 


ভার্ত-পেবায় হিদেশিনী 
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তোমার উন্নত ভালে দিব্য ললাটিকা 
স্বস্তিকের রেখা । 
আমি দীন সেবক তোমার 
অপূর্ণ লিপিতে, 
কালাস্তর অতিক্রমি আজি, 
তব দিব্য আদর্শ জীবন 
প্রশ্নলী পৃর্জিতে, 
অক্ষম ভঙ্গীতে ৷ 
তুমি দেবী স্থকল্যাণী দানিও আশীষ 
অমুতের ধারা; 
ভমসাঁর পরপার হ'তে, 
আনন্দের স্থধা স্িপ্ধ পথে_- 
পাঠাইও বাণী তব দিব্য মধুক্ষরা, 
প্রসন্ন গ্রথরা। 


ভারত-সেবায় বিদেশিনী 


শ্রীমতী বেলা দে 


উদ্যানে প্রতিনিয়ত কত হজ্জ ফুল ফুটছে , 
কিন্তু সব ফুলেরই ভগবত্পাঁদপন্মে উতসগণকৃত 
হবার শৌভাগা হয় না। মাত্র কঘেকটি ফলই 
দেবতার শ্রীচরণের উদ্দেশ্তে নিবেদিত হ'যে ধন্য 
হয়। তেমনি আমাদের এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে 
প্রতিদিন কত সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করছেন, 
কিন্তু সবারই জীবন কি সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে 
উঠেছে? না, এই কোটি কোটি নরনাঁরীর মধ্যে 
অতি অল্পসংখ্যক মানুষই পূর্ণ সার্থকতা লাভ 
করতে পেরেছেন । ধারা নিজ চরিত্রগুণে 
জীবনের এই চরম সাফল্য লাভ করেছেন, 
তাদের কথা অনস্তকাঁল ধ'রে মানুষের শ্রদ্ধার 
সামগ্রীকূপে পরিণত হয়ে থাকে_ভারতের 
সেবায় উতৎসগর্ণকৃত এমনি কয়েকজন বিদেশিনীর 
কথা স্মরণ করছি। 

৪ 


ভগিনী নিবেদিতা 


ভারতের ইতিহাসে মে এক সঙ্কটময় সন্ধি- 
ক্ষণ , জাতীয় প্রতিভা তখনু মান হয়ে পড়েছে! 
কর্মজীবনে জাতি তখন অবসাদগ্রস্ত, প্রবলতর 
পাশ্চাত্য সভ্যতার ও জীবনাদর্শের সংঘাঁতে 
ভারতের জাতীয় জীবনের ভিভিমূল তখন বার 
বার কেপে উঠছিল। সংশয়-সনদেহে জাতি 
তখন আকুল, ঠিক সেই সময়ে আত্মবিশ্বাসহীন 
অন্থকরণ-পরাঁয়ণ জাতিকে আশার বাণী শ্তনিয়ে 
স্বামী বিবেকানন্দ এনেছিলেন মার্গারেট এলি- 
জাবেখ নোবলকে। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 
স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতক- 
গুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয় সেগুলিকে 
কার্ধষে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য 
করতে পারো । সমস্ত মন দিমে নিবেদিতা 


৪প৪ 


স্বামীজীর প্রতি কথা, প্রতি আচরণ অঙ্গধাবন 
করবার চেষ্টা করতেন। নিবেদিতা ছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিল্পা। তার 
গভীর আধ্যাত্মিকতা আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি, 
ভারতগ্রীতি, ভারতসেবায় উৎসগর্ণকত জীবন, 
মনীষা, পাণ্ডিত্য, শি্জ্ঞান-_সবকিছুই আমাদের 
কাছে শ্রদ্ধার জিনিন। তাকে কেউ পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, 
'আযি শিক্ষযিত্রী”। সত্যিই তিমি ছিলেন 
আদশ শিক্ষয়িত্রী। তিনি বলতেন £ হায়, শিক্ষাই 
তো ভারতের সমস্যা । কেমন করে প্রত 
শিক্ষাজাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পাবে, 
মুরোপের নিকৃষ্ট অহৃকরণের পরিব্তে ভারত- 
বর্ষের প্রকৃত সম্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে 
পারা যায়, তাই সমস্তা। তোমাদের শিক্ষা 
হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মন্তিক্ষের উন্নতি- 
সাধন । তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের 
মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে 
সাক্ষাৎ যোগস্থত্র-স্থাপন। 


পঞ্চাশ বছর পুর্বে স্ত্রীশিক্ষাআন্দোলনের 
প্রথম যুগে যে সব সমস্য] ছিল, সেই সমস্থ 
কাটিয়ে ওঠার জগ্ ভগিনী নিবেদিতা আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতায় বাগবাঞ্জার 
বোমপাঁড়। লেনে অবস্থিত নিবেদিতা বালিকা- 
বিষ্ঠালয়টি তিনি প্রতিষ্ঠা করে যান। 


নিজেকে শিক্ষযিত্রী ব'লে পরিচয় দিলেও 
ভারতবর্ষে নিবেদিতার যথার্থ পরিচয্ব দেঁশ- 
সেবিকীরূপে। অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 
ভারতব্্ধকে-_-বিদেশী ধারা ভাঁলবেসেছিলেন, 
তাদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে উচুতে। 


এ দেশের পারিবারিক জীবন তাকে মুগ্ধ 
করেছিল। ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতাঁর যে 
ভালবাসা, তা লাধারণ দেশগ্রীতির উধ্বে-। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৯ম সংখা 


ভারতের মুক্তি-সাধনায় তার আত্মত্যাগ 
অতুলনীয় । ভারতবর্ষে নিবেদিতার নব্জন্ম । তার 
জীবন সেবা- ও আত্মদান-মুলক তপস্তার আীবন। 

যেটুকু সত্য, তাই তার পক্ষে একেবারে 
যথেষ্ট ছিল | তাকে আকারে বড় ক'রে দেখাবান 
লেশমাত্র প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন না 
এবং তেমন করে বড় ক'রে দেখাতে হ'লে 
যে সব মিথ্যা! মেশাতে হয়, ত1! তিনি আস্তবিক 
ভাবে ঘ্বণা করতেন। এইজন্তেই এক আশ্চম 
দৃহ দেখাগেল £ ধার অসামান্ত শিক্ষা ও প্রতিভা 
তিনি কলকাতার এক গলির কোণে এমন ক" 
ক্ষেত্র বেছে নিলেন, যা পৃথিবীতে লোকের চোখে 
পড়বার মতো নয়। 


“নিবেদিতা” নামটি স্বামী বিবেকানন্দের এক 
অন্ব্ভ সৃষ্টি, যে ভাবেই হ'ক নামের এমন 
সার্থকতা! দেখা যায় না। নিবেদিতাকে স্বামী 
বিবেকানন্দ উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের মেবাঁয়, 
তাই নিজেকে সর্বপ্রকারে ভারতের কলাণে 
নিবেদন ক'রে তিনি গুরুদত্ত নাম স্ফল করে 
গেছেন। 

মিস কুক্‌ 

নিবেদিতার আগে আর একজন বিদেশিশ) 
দানের কথাও আমাদের মনে পড়ে, তিনিও 
সেই অন্ধকারময় যুগে আবিভূ ত। হয়েছিলেন । 

১৮২৪ খুঃ লেডিন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয, 
চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে । এর মধ্যে 
মিস্‌ কুক (কয 40005009910) ১৮২১ খুঃ 
নভেম্বর মাসে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের উদ্দেশ্য 
কাজ করার জন্য ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় 
আসেন! এক বছরের মধ্যেই তার চেষ্টায় 
কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকাঁ- 
বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। ঠনঠনিয়! স্কুল খোল! হয় 
মাত্র বারো! জন ছাতী লিয়ে, পরে ছাত্রীমংখ্য। 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


পঁচিশ জন হয়। মির্জাপুর অঞ্চলে স্থানীয় 
বাক্তিরা ২২টি বালিকার নাম দিয়ে একটি 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মিস্‌ কুকের কাছে 
আবেদন করেন। অগ্পদিনের মধোই এখানে 
একটি বাঁলিকাবিগ্যালয় খোলা হয়। এমনি 
ক'রে শোভাবাজারে, শ্যামবাজারে, মলিকবাজারে 
স্থল খোলা হয়। 

১৮২৪ খুঃ লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার 
পর চার্চ মিশনের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব 
মিস্‌ কুক নিজে গ্রহণ করেন। রেভারেও 
উইলপদনকে বিবাহ কারে মিস্‌ কুক মিসেম 
উইলসন নামে পরিচিত হলেন। কুকের স্কুল- 
গুলি শহরের চারদিকে দুরে দুরে ছড়িয়ে ছিল বলে 
একটি কেন্দ্রীয় সেন্টাঁল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার 
জন্য চার্চ মিশন উদ্যোগী হলেন। স্বভাবতই 
মিসেস উইলসনের উপর লেডিম সোসাইটি ও 
ফেন্টাঁল স্কুল গঠনের সমস্ত দায়িত্ব চাচ মিশন 
দিয়ে দেন। ১৮২৬ খুঃ ১৮ই মে কননণুয়ালিন 
স্বয়ারের পূর্বদিকে এই কেন্দ্রীয় বালিকা 
বিছ্য।লয্নটির ভিত্তি স্থাপন করা হয়। রাজ! 
বৈদ্যনাথ বাঁ এই বাঁলিকাবিদ্যালয়ের জন্য 
২০১০০০ টাকা দান করেন। 
এপ্রিল থেকে এই বিগ্যালঘ্নের কাজ আরম্ভ হয় 
৫৮ জন ছাত্রী নিয়ে। মিস্টার ও মিসেস উইল- 
মনের একাস্তিক চেষ্টায় ছাত্রীনংখ্যা দিন দিন 
বাড়তে লাঁগলো। এমনি ক'রে মিশনারীদের 
উদ্যোগে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার শুরু হয়। 

লেডিস পসোঁপাইটির পর ১৮২৫ খু: লেডিস 
আসে!সিয়েশনের নামে আর একটি মহিলা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সমিতির সভা- 
নেত্রী হলেন শ্রীমতী উইলম্যান। যেখানে এটি 
স্থাপিত হ'ল, লে অঞ্চলটি প্রধানত: মুললমান 
প্রধান (এন্টালী ও জানবাজার ) হওয়ায় স্থানীয় 
মুমলমানরাই উৎসাহ নিয়ে বালিকা-বিগ্ালয়- 


১৮২৮ খুঃ ১লা 


ভারত-সেবাগ্ণ বিদেশিনী 
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গুলির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন এবং 
বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য 
সংগ্রহ করতেন। একজন সুলমান 
এই কাজে শ্রীমতী উইলম্যানকে 
সাহায্য করেছিলেন। 


অনেকে 
ছাত্রী 
মহিলা 
বিশেষ 


শ্রীমতী কুকের আতন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্ু- 
সমাজের মধ্যে যে বিশেষ চাঁঞ্চলোর স্যটটি 
হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমেই তাঁরা সচেতন 
হ'য়ে উঠেছিলেন । কিন্তু শ্রীমতী কুক বা উইল- 
ম্যানের আস্তরিকতা ও খুষ্টান পাদ্রীদের উৎসাহ 
সত্বেও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্তাস্ত হিন্দুসমারজের 
দুর্তেছ্য অস্তঃপুরে বিশেষ কোন লাড়। জাগাতে 
পারেনি। তার কারণ, হিন্দুপমাঁজের উচ্চ ও 
মধ্য স্তর যে স্ত্ীশিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, 
তা নয়। প্রধান কারণ হ'ল মিশনারীদের উৎ- 
সাহকে তার! সন্দেহের চোখে দেখতেন । তাদের 
ধারণা ছিল--শিক্ষার প্রসারে চেয়ে খুষ্টধর্সের 
গ্রচারই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য । এবং 
স্রীশিক্ষার সুত্র ধরে খুষ্টান মহিলারা যর্দি 
একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন, 
তাহলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 
বিপরয় ঘটতে পারে। এই কারণে সেই যুগে 
মিশনারীদের শ্বীশিক্ষার প্রচেষ্ট। হিন্দুলমাজের 
অবহেলিত অসহায় স্তরের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। 

তবু একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, 
স্্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তীর] যেটুকু সাঁড়৷ জাগিয়েছিলেন, 
তাতে পরবর্তাকালে কিছুট1 সুফল ফলেছিল। 


গ্রীমতী কার্পেন্টার 


ভারতের এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই সময় স্ত্রীশিক্ষা্ 
পরিবর্তনের আবশ্যকতা ন্ঘ্ধে একমত । দেই 
যুগে এই পরিঘতন কি ভাবে হুবে, তাই ছিল 


৪৭৬ 


প্রশ্ন । আদর্শের প্রতি লক্ষা রেখে, দেশের 
বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে; বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বার] 
শিক্ষার য্থার্থ ফললাভ অসম্ভব; সথতরাং ভারতীয় 
নারীদের জন্য এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রয়োজন, যাঁর লক্ষ্য হবে মীনপিক ও 
আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় 
বিকাঁশ-সাধন। 


তাই দেখি, সুদুর ব্রিস্টল শহরে রাজা 
রামমোহনের সঙ্গে যখন শ্রীমতী কাপেন্টারের 
দেখা হ'ল, সেদিনও তিনি তাবতেক হিত- 
সাধনের কথা তাঁকে শোনালেন। শ্রীমতী 
কার্পেন্টার বলতেন, রামমোহনই তাকে একাজ্জে 
উৎপাছি করেন। এদেশীঘ শিদ্দিক গড়ে 
তোলার জন্যে শ্রীমতী কার্পেণ্টার বেখুন স্কুলে 
এক নর্মাল স্থুল স্থাপনের চেষ্টা করতে লাঁগলেন। 
ত্রাঙ্ব-সমাজে এই উদ্দেশে একটি সভার 
আয়েজন করা হ'ল। সভায় ব্ানাগর 
আমন্ত্রিত হলৈন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত 
হ'ল, বিদ্াসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হলেন। 
'সোমপ্রকাশে জনৈক পত্রলেখক লিখলেন, “মিস্‌ 
মেরি কার্পেন্টার এদেশী স্ত্রীলোকদিগের 
অবস্থার উৎ্কর্ষ-সাধনীর্থ বুদ্ধবয়সে এদেশে আগমন 
করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় 
এবং আমরা ব্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধিন্ববূপ 
তাঁহাকে অক্রত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি ॥ 
শ্রীমতী কার্পেন্টার বাংলাদেশের বালিকা- 
বিস্তালয়ের অবস্থা দেখে সন্ত হননি, তার কারণ 
- বিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষিকার স্থলে তিনি দেখলেন 
পুরুষ শিক্ষক। অথচ মেয়েদের মনের গতি 
পুরুষরা সযাক্ব্ধপে বুঝতে পারেন না এবং 
স্ত্রী-শিক্ষিকার দ্বারা মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা 
পাবার সভাবনা আছে, পুরুষদের ভ্বারা তা! 
লম্ভব নয়। অথচ দুঃখের বিষয়, সেই অন্ধকারময় 


উদ্বোধন 


1 ৬২তম ব--৯ম সংখ্যা 


যুগে মেয়েরা যে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে 
শিক্ষকত| করবেন, এমন মেয়ের সংখ্যা খুবই কম 
ভ্থিল। নারীসমাজে তখন শিক্ষ। ও সংস্কার করসে 
অগ্রণী ছিলেন একমাত্র ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিতা 
ও খৃষ্টান মহিলারা । কিন্তু ত্রা্ষিকারা ঘে 
বাইরের মেয়ে-স্কুলে শিক্ষিকাবৃতি গ্রহণের জন্য 
দলে দলে যোগদান করবেন, এরকম অবস্থা 
তখনও তাদের হয়নি। হিন্দুরা ব্রাক্ষধাঠ্ে 
দীক্ষাকেও অনেকটা ধির্মীন্তর” বলে মনে 
করতেন। আবার খষ্টানদের কাছে তাঁরা 
যেমন ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে 
চাইতেন না, তেমনি ব্রাঙ্ষিকাঁদের কাছেও 
একই কারণে মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাদেব 
অধপত্তি ছিল ক্বাঁজেই 'এ এব আহাসমস্যার 
ব্যাপার হ'য়ে উঠল! শ্রীমতী কাপেন্টার কিন্ত 
তাঁব মনের ইচ্ছা তাগ করলেন না। তিনি 
নান। উপায় খুঁজে বেডাভে লাগলেন । 
অন্ধকাঁরের মধ্যে প্রদীপ হাতে ক'রে তিনি 
শুধু আলোর সন্ধানে ঘুরে বেডাতে লাগলেন। 
আযানি বেসাণ্ট 

আর একজন মহীয়সী বিদেশিনীকে ম্মবণ 
করি, তিনিও বিদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ভাঁরত- 
বর্ধকে আন্তরিক ভালবেসেছিলেন ও ভাঁরতবর্ষকে 
নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। 
তিনি হলেন শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট। সাধারণ 
মান্য শুধু নিজের স্থখদুংখ নিয়েই কাঁটায় 
তাই যখন মাঝে মাঝে এমন মাঘ দেখতে 
পাই, যিনি নিজের স্থখস্থবিধার প্রতি লক্ষ্য 
না রেখে, অপরের সেবায় নিজের জীবন বায় 
করেন, তখন আমাদের মন তীর প্রতি সম্ভ্রম 
ও শ্রদ্ধায় নত হয়। 

শ্রীমতী বেসান্ট ছিলেন এমনি এক পরহিত- 
ব্রতী মহিলা। তিনি ভারতবর্ষের নরনাঁরীর 
কল্যাণ-সাধনে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 


আশ্বিন, ১৩৬৭] 


তাই ভারতবন্ধুরূপে ভারভবাঁমী ॥ চিরদিনই 
তীর নাম মনে রাখবে। তিনি আজীবন 
ছিলেন অক্লাস্তকমী মহিলা । সারা জীবন ধরে 
তিনি যুদ্ধ করেছেন অজ্ঞান্তা অন্ধসংস্কার ও 
সামাজিক ছুর্গতির বিরুদ্ধে। ১৮৪৭ খুঃ 
ইংলগ্ডের এক সম্ত্রান্ত পরিবারে তাঁর জন 
হয়) টৈতক পদবী উড। তার প্রপিতাঁমহ 
স্তর ম্যাথু উড ছিলেন লগুনের লঙ মেয়র। 
শ্রীমতী বেপাণ্টের প্রথম জীবন ইংলগ্ডেই 
কাঁটে, নানা মতবাদ ও কাজের মধ্যে দিয়েই 
ইংলগ্ডের রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে 
ওঠেন। একদিন তিনি সমস্ত ত্যাগ ক'রে 
থিওমফি-আন্দোলনে যোগদান করলেন । 
এই থিওসফিই তাঁকে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে 
১৮৯৩ খৃঃ। সেইদিন থেকে ১৯৩৩ খুঃ অর্থাৎ 
তীব মৃত্যুকাল পধন্ত তিনি এই দেশেই বাল 
করেন। ভারতবর্ষের পুনরুখানে আ্রীমতী 
বেসাণ্টের একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রাচীন 
ভারতের সাধনায় আধুনিক তারতবানীর বিশ্বীস 
ফিরিয়ে আনতে তিনি যথাথসাহাধ্য করেছেন। 

শ্রীমতী বেসাণ্ট 
আন্দোলনেও যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। 
লখনউ কংগ্রেমে তাকে প্রথম দেখি-_রাষ্্ীয় 
আন্দোলনের নেত্রীমৃতিতে | ভারতের স্বায়ত্ত- 
শাসন-প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। 


রাজনৈতিক 
১৯১৬ খুঃ 


ভারতেৰ 


এজন্য 


ভাঁরত-সেবায় বিদেশিনী 


৪৭৭ 


তিনি “হোমরুল লীগ, প্রতিষ্ঠী করেন। বিদেশী 
সরকার বিপদ গণলেন। শ্রীমতী বেসান্টকে 
কারারুদ্ধ করা হ'ল। সারাদেশে দেখ! দিল 
তুমুল বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ পযন্ত বিচলিত হজে, 
তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন তাঁর 'কর্তার 
ইচ্ছায় কর্ম প্রবন্ধে। সরকার বেপাণ্টকে মুক্তি 
দিতে বাধ্য হলেন। ১৯১৭ খুঃ তিনি কলকাতা 
কংগ্রেসের সভানেত্রী নিবাচিত হলেন। কাজে 
ও কথায় ভারতের গৌরব প্রতিষ্টিত করা তার 
জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁর লেখা বনু 
পুস্তকের মধ্যে তিনি পাশ্চাত্য জগতের কাছে 
ভারতের শ্রেঠত্ব প্রমাণ ক'রে গেছেন। 


মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন 
অগ্রণী। বিপদ্দে পডে খে কেউ তার কাছে গেছে-- 
পরিচিত হক, অপরিচিত হক, প্রাণপণে তিনি 
তাঁকে সাহাঁধা করতেন । তাতে তার ক্লাস্তি ছিল 
না। শ্রীমতী বেসাণ্ট ভক্তের মতো ভারতবর্ষের 
পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন | তারপর যেদিন 
পেই কর্ষবছল জীবনের অবসান হ'ল, সেদিনও 
তিনি আঝ্মোৎ্স্ের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। 
মৃত্যুকীলেও তিনি ভারতবাশীর জন্য চিন্তা 
করেছেন। ভারতবাসী চিরদিনই এদের মতো 
মহীয়্ী মেয়েদের অদ্ধার' সঙ্গে স্মরণ ক'রে 
বলবে, “মর্ণসাগর পারে তোমরা অমর, 
তোমাদের স্মরি)” 


বেদীন্ত ও সুফীমতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


সকল দেশের দর্শন-শাস্মেরই একটি মৃলীভৃত 
সমস্য! হ'ল-_ হৃষ্টির উদ্দেশ্য । সাধারণতঃ দর্শন 
ও ধর্মতত্বে ঈশ্বরকে গ্রহণ কর! হয় একটি স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ, নিত্যশ্ুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যতপ্ত, নিত্যমুক্ত 
সতা, সত্য বা তত্বরূপে। তাহলে তাঁর পক্ষে 
কোনক্ধপ কর্ণ করা সম্ভব হয় কিরূপে? 
কারণ, সাধারণ কর্মের মূলে থাকে একটি অভাঁব- 
বোধ, একটি অপ্রাঞ্ড বস্থলাভের আকাজ্ঞা, 
একটি অপূর্ণ ইচ্ছা-পৃরণের আশা, একটি অপদিদ্ধ 
উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির প্রেরণ] । কিন্ধা পরমেশ্ববের 
ক্ষেএ্রে কোনরূপ অভাঞ অপ্রাপ্ত বস্ত, অপূর্ণ 
ইচ্ছা! বা অসিদ্ধ উদ্দেশ্টের অস্তিত্ব তো অমস্তব। 
মেজন্ত স্থ্টিরূপ কর্ম তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে 
কিরূপে--এই হ'ল দর্শনের একটি ছুব্দহতম প্রশ্ন । 


স্থফী ও বেদান্ত দর্শনে কিভাবে এই স্থৃকঠিন 
সমস্তার সমাধান করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে 
সায়ান্ত আলোচনা করা হচ্ছে। 


এই প্রসঙ্গে সুফীগণ একটি স্বিখ্যাত 
শান্্বাকা উদ্ধৃত করেন। সেটি হ'ল এই: 


ডেভিভ প্রশ্ন করলেন, “হে প্রভু! আপনি 
কি কারণে মানবজাতি স্থষ্টি করেছেন? ঈশ্বর 
উত্তর দিলেন, “আমি একটি গুপ্ত ধনতুল্য এবং 
আমি জ্ঞাত হ'তে ইচ্ছা করি।, 

স্থফীদের মতে, এই হন্দর বাক্যটি থেকেই 
স্থির নিগৃঢ় রহস্য কিছু স্পষ্ট হয়। একূপে, এই 
মতাহুদারে পরমেশ্বর এই বিশ্বজগত স্থষ্টি করে- 
ছেন এবং শেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, খাতে 
তিনি তার কাছে জ্ঞাত হ'তে পারেন। 
বিশ্বাত্ববাদী স্থফীদের মতে, এর অর্থ হ'ল এই 
যে, মানবের ঈশ্বরকে জানাই ঈশ্বরের নিজেকে 


জানা । এইভাবে ঈশ্বর নিজের সত্তাকে 
পরিপূভাবে জানতে ইচ্ছুক হন, নিজের 
স্বূপকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে 
উদ্গ্রীব হন। সেইজন্ই তিনি তীর নিপুণ, 
নিবিশেষ, কেবল” অবস্থা পরিত্যাগ কারে, 
সগ্ুণ, সবিশেব দ্ূপ ধারণ ক'রে এই বৈচিত্র্যমঘ 
জগতে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং স্বীয় ম্বরূপেব 
শ্রেষ্ঠ বিকাঁশরূপে পরিশেষে মানব সৃষ্টি করেন। 
এই মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে প্রতিফলিত 
দেখতে পান, মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে 
জানতে পারেন, এই মানবের মধ্যেই তিনি 
নিজেকে পূর্ণ করেন। এইভাবে এই সম্প্ 
দায়ের স্থফীদের মতে, এই বিশ্ব পরমেশ্ববের 
দপণন্থরূপ। কিন্তু আমরা জাঁনি যে, কেবল 
দর্পণ থাকলেই হয় না, সেই দর্পণটি বস্ত-প্রতি- 
ফলনের যোগ্য হওয়া চাই? অর্থাৎ তাঁকে 
হ'তে হবে পরিষ্কৃত, যেহেতু অপরিষ্কৃত দপণেগ 
সম্ুখে কোন বন্ত থাকলেও তা তাতে 
প্রতিফলিত হ'তে পারে না। দেইজন্ই সমগ্র 
জগৎ্ই পরমেশ্বরের দর্পণ হলেও তাতে তাব 
পূর্ণ রূপটি প্রতিফলিত হ'তে পারে না, থেহেতু ত। 
একটি মলিন-দর্পণ-তুল্য মাত্র! এই কারণে 
জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ ও গ্রণ প্রকাশিত 
হ'তে পারে না, কেবল কয়েকটি মাত্র গুণই 
প্রকাশিত হয়। 

মানবেই পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ। 
অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্তার, মানবের মধ্যেও 
স্তরভেদ আছে, এবং সেজগ্য মানবে ঈশ্বরের 
প্রকাশও সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। শ্রেষ্ঠ 
মানব হলেন 'পূর্ণ মানব" বা জীবনুক্ত বা দিদ্ধ 
পুরুষ, খিনি স্বীয্প সাঁধনবলে এই জগতেই, 
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এই জীবনেই ঈশ্বরের সঙ্গে স্বীয় অভিন্নতা 
উপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়েছেন। ইনিই হলেন 
ঈশ্বরের শুদ্ধতম হুন্দরতম উজ্জলতম দর্পণ, 
থাতে কার শুদ্ধতম, সুন্দরতম, উজ্জ্বলতম রূপটি 
্দ্ধতম সুন্দরতম উজ্জ্বলতম ভাবে প্রতিফলিত 
হয় এক অপরূপ মাধুর্যে ও এষ্বর্ষে। 

এইভাবে একূপ পূর্ণ মানবের? মধ্যেই 
পরমেশ্বর নিজেকে পূর্ণভাবে জাঁনেন, এবং 
সেজন্য নিজেকে জানবার এই ইচ্ছা থেকেই 
জগতের কট্টি। এই উদ্দেস্ট-প্রণোদিত হ'ষে 
তিনি যেন নিজেকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন, 
এবং একাপাঁরে জ্ঞাতা ও জেঞয়, প্রেমিক ও প্রিয় 
হন। স্থতরাং জগৎ হ্ট্টি কবে পর্মজ্জ।নঘন, 
পরমপ্রেমময় পরমেশ্বর নিজেকেই নিজে জানছেন, 
নিজেকেই নিজে ভালবাসছেন। এই স্ব জ্ঞান, 
এই স্ব-প্রেমই হ'ল জগতস্ষ্টির যূল রহস্য | 

এস্থলে কয়েকটি মূলীভূত, দার্শনিক* প্রশ্নের 
উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের স্াষ্টরূপ কাধটি 
কি অভাবমূলক? দ্বিতীয়তঃ, জীবেব দিক্‌ 
থেকে স্ষ্টির উদ্দেশ্ট কি? 

প্রথম প্রশ্নের কথা ধর! যাক। 
ব্লা হয়েছে যে, পরমেশ্বর নিজেকে নিজে 
জানবার জন্য, নিজেকে নিজে ভালবাপবাঁর 
জন্যই জগৎ স্ষ্টি করেন। সেক্ষেত্রে একথাও 
স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, পূর্বে পরমেশ্বরের 
পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমের অভাব ছিল, অর্থাৎ 
তিনি পরিপূর্ণভাবে জানতেন না বাঁ ভালবাসতেন 
না। পরে এই জ্ঞানাভাব ও €প্রযমাভাবের 
দ্বার চাপিত হ'য়ে তিনি জগতস্ষ্টিকূপ-কাধে 
প্রবৃ্ত হন, এবং জগৎস্থষ্টি-দ্বার সেই অভাব 
দুর ক'রে তৃণ্চ হন। তাহলে তাকে “নিত্যতৃণ্ধ” 
ও আপ্তকাম' বলা ঘায় কি করে? 

এব উত্তরে হুফীরা বলেছেন যে, স্ষ্িরূপ 
কার্ধটি অতাবমূলক নয়, স্বভাবমূলক। পরমেশ্বর 


এলে 
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নিশ্চয়ই শীশ্বতকাঁল সর্বজ্ঞ ও অনন্তপ্রেমন্থরূপ, 
এবং জগৎ স্ষ্টি ক'রে যে তিনি নূতন কিছু 
লাভ কবেন, নৃতন কোন জ্ঞান ও প্রেম প্রাপ্ত হন, 
তা নয়। সর্বজ্ঞরূপে ও অনন্তপ্রেমন্থরূপে তিনি 
সর্দদাই পূর্ণভাবে নিজেকে জানেন, মিঃসন্দেহ। 
কিন্তু তা সত্বেও তিনি পুনরায় নিজেকে জানতে 
চান অন্যের মাণ্যযে, মানবের মাধ্যমে, পর্ণ 
মানবের মাধমে । কেন জানতে চান? তার 
স্বভাবের জন্য । কি সেই স্বভাব? এ প্রশ্নের 
পূর্ণ উত্তব আমরা পাই ন। স্ফী-দর্শন থেকে । 
তাঁর জন্য আমাদের যেতে হয় বেদাস্ত- 
দশশনের নিকট । 

বেদান্ত-দর্শনে এই প্রশ্নের উত্তরস্থরূপ 
অবতারণা করা হয়েছে সেই স্ুবিখ্যাত 'লীলা 
বাদে'র। 'লীলা কি? “লীলা” একটি অদ্ভুত 
অতুলনীয় কর্ম। কারণ পূর্বেই যা বলা হয়েছে, 
প্রত্যেক স্বেচ্ছা-প্রণেদিত ও বিচারবুদ্ধিজাত 
কর্মের পশ্চাতেই থাকে একটি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির 
প্রেরণা । কিন্তু 'লীলা” স্ববেচ্ছা-প্রণোদিত 
ও বিচারবুদ্ধিজীত কর্ম হলেও তাতে কোনরূপ 
উদ্দেশ্য-পিদ্ধির বা অভাব পূর্ণ করবার তাগিদ 
নেই, উপরন্ত সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে, 
সকল অভাব পৃ হ'লে যে আনন্দের উদ্ভব 
হয়, মেই আনন্দেরই বহিঃগ্রকাশমাত্র লীলা” । 
এরূপে লীলা” অভাব ব| অপূর্ণতার গ্যোতক 
নয়; উপরন্ধ পরিপূর্ণতারই প্রমাণ । 

একই ভাবে বেদান্থ মতে, স্ষ্টিরূপ কর্মটিও 
শ্রীভগবানের 'লীলা? বা খেল! মাত্র। পরিপূর্ণ 
আনন্দরসঘন পরমেশ্বরের কোনরূপ অভাব 
নেই, অপ্রাপ্ত লক্ষ্য নেই, অতৃপ্ত কামনা নেই, 
আছে কেবল অনস্ত অসীম অতুলনীয় আনন্দ, 
অমৃত, রপ ও স্থদা। সেজন্যই তিনি লীলাভরে 
খেলাচ্ছলে ই আনন্দ, অমৃত, রস ও সুধা 
প্রকাশ করছেন: নিত্য নিয়ত; এবং এই 
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প্রকাশই জগৎ । এই কারণে উপনিষদ অতি 
স্বন্দররভাবে বলছেন £ আনন্দাছ্ধোব খন্িমানি 
ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, 
আঁনন্দং প্রয়ন্ত্য ভিবিশস্তীতি । _আনন্দ থেকেই 
এই জগতের স্থ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, 
আনন্দেই তার লয়। 
এইভাবে, আনন্দস্থরূপ পরমেশ্বর লীলা- 
স্বরূপ, এবং লীল। স্বভাবতই ছ্বৈতমূলক, যেহেতু 
একাকী খেলা হয় না, খেলার জন্য প্রয়োজন 
অন্ততঃ ছুজন। এই কারণেই পরম লীলাময় 
শ্ভগবানকেও নিজের খেলার সঙ্গী অনুসন্ধান 
ক'রে নিতে হয় নিজেরই মধ্যে--তিনি তো 
সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, তার বাহিরে দ্বিতীয় আর 
কেআছে? এরূপে পরমানন্দময়, পরমলীলাময় 
স্বভাববশেই এক শাশ্বত খেলায় মন্ত হয়ে 
রয়েছেন নিজের সঙ্গেই নিজে । এই খেলাকেই 
আমরা বলি “হ্স্টি এবং সেজন্য শ্িষ্টি 
অভাবমূলক নয়, স্বভাবমূলক | 
এই হ'ল বৈদাস্তিক লীলাবাঁদের মূল কথা, 
এবং অদ্বৈতবাঁদিগণও ব্যাবহারিক দিক্‌ থেকে 
মায়াবাদ গ্রহণ করেছেন। 
এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি ধরা যাক । (জীবের 
দিক্‌ থেকে “হষ্টির" উদ্দেশা কি? উপরে যে 
স্থফী-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের 
মতে, মানবজীবনের অেষ্ঠ উদ্দেশ্য হ'ল- ঈশ্বরের 
স্বরূপ প্রকাশিত বা প্রতিফলিত করা। কিন্ত 
তাতে এরূপ অসংখ্য বৈচিত্র্য ও বিভেদ দৃষ্ট 
_ হয় কেন? অর্থাৎ এরূপ বিভিন্ন স্বরূপগুণশক্কি- 
বিশিষ্ট জীব সংসারে স্যষ্টি হয় কেন? এই 
বিষয়েরও কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সুফী- 
দর্শনে নেই; এবং পূর্বের ্তায় এস্কলেও আমাদের 
বেদান্তেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 
এই প্রদঙ্গেই আমর! পাই বেদাস্তের, তথ! 
ভারতীয় দর্শনের খুলীভূত তত্ব 'কর্মবাদ” | কর্ম- 


উদ্বোধন 
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বাদান্ছপারে, সকাম কর্মের যথোপধুক্ত কল 
কর্মকর্তাকে ভোগ করতেই হয়-আজ না হন 
কাল, এজন্মে না হয় পরজন্মে। সেজন্য পুর্ব 
জন্মের সঞ্চিত সকাম-কর্মের ফলাুদারেই হয় 
পরজন্মে বিভিন্ন জীবের হৃষ্টি; এবং ঈশ্বরকে 
সেজন্ত কোনক্রমেই “বৈষম্য-নৈদ্বণ্য-দোষে+ অভি- 
যুক্ত করা চলে নাঁ। অর্থাৎ, জীবের কর্মাস্ট- 
সারেই হ্ষ্টি করেন বলে তিনি পক্ষপাতদোষহীন , 
এবং জীবের কর্মাছসারেই তার সৃথদুঃখ হন 
ব'লে ঈশ্বর নিষ্টরতা-বজিত। এইভাবে বেদান্ত 
মতে, কর্মবাঁদ ন্যায়ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক । 
কারণ ন্যায়ের অমোঘ বিধানাঙুপাবেই কত 
সকামকর্মের ফলভোগ কর্মকর্তাকে করতেই হবে, 
না হ'লে বিচার ক'রে, স্বেচ্ছায় কর্ম করেও তান 
যথাযোগ্য ফলভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ 
করতে পারলে তাতে ন্যায়ের মধাদা লঙ্ঘিত 
হবে নিশ্চয়ই, মহিমাও ক্ষুপ্ত হবে অনিবাষ 
ভাবেই । সেজন্য বৈদাস্তিক স্থট্টিতব্েে, “লীলা” ও 
ন্যায় চলেছে একই সঙ্গে, একই তানে লয়ে 
ছন্দে। এইভাবে ঈএ্ববের দিক্‌ থেকে যা 'লীলা" 
(19৮5), জীবেন দিক থেকে ত। ন্যায় 
(15561০0 ) । 





কিন্তু “লীলা” তো স্বতঃস্কর্ত, আনন্দোদ্ধেল, 
স্বতাঁবজ ক্রিযা; “ন্যায়ের বন্ধন তাঁতে থাকতে 
পাবে কিরপে? অথণৎ স্থষ্টি যদি ভগব- 
ল্লীলাই হয়, তাহলে তা পুনরায় জীবকর্মীজসারী 
হবে কিরূপে? সেজন্য লীলাবাদ ও কর্মবাদ 
কি পরস্পরবিরোধী নয়? 

না, তা নয়, থেহেতু ছুটিই হ'ল ভারতীয় 
দর্শনের মূলীভৃত তত । বস্তুতঃ লীলা বা! 
খেলার একটি প্রধান লক্ষণ যেমন হ'ল 
স্বত-্ফৃর্ততা, অন্য ছুটি প্রধান লক্ষণও হ'ল 
তেমনি বিচিত্রন্ূপতা ও নিয়মালুবতিতা। লীলা 
হয় নানাভাবের, লীলাঁরও আছে নিয়ম ও 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


শঙ্ঘলা, প্রকৃত লীলা! উদ্দাম ব৷ উচ্ছৃঙ্খল নয়। 
সেজন্ক ঈশ্বর9 নানাভাবে লীলা কবেন, 
নিয়যান্ছদারেই লীলা করেন; এবং এর থেকেই 
হয নানা জীবের স্থষ্টি, তাঁদের স্ব-স্ব কর্গের 
নিষমানুলারে । 

ভারত্বীয় লীলাবাদ সন্ধে আরও বহু 
আলোচনা করা চলে। এই স্ব্মপবিসর প্রবন্ধে 
সে সবের স্থান নেই । তবে একটি বিষয় পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে, ঘে সম্থঙ্ধে সামান্য কিছু 


বলা হচ্ছে। উপরে বলা হয়েছে যে লীল। 
স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, বিচার্জাত কর্ম, অথচ 
স্বতাবজত। কিন্তু যা ম্বতাবজাত, তার ক্ষেত্রে 


ইচ্ছানই বা অবকাশ কোথা, আব বিচার- 
বিব্চেনারই বা প্রসঙ্গ কই? তা তো কেবল 
একটি জ্ঞান ও ইচ্ছাবিহীন প্রাকৃতিক কন 
মাত্র । যেমশ- বীছ স্বভীববশে অস্কুরে পরিণত 
হয়-এ তান স্বভাব বলে এর অন্যথ! হে 
পাবে না, এবং সেক্ষেত্রে ইচ্ছা, বিচার, বিবেচনা 
প্রৃতির প্রশ্নই ওঠে না । একই তাবে_ ঈশ্বরের 
জগংকষ্টিকপ কর্মটিপ জ্ঞান ও ইচ্ছ-বিহীন, 
প্রাকৃতিক কর্ম যাত্র। 

কিন্ধু এই মতবাদ সম্পৃনরূপে অযৌক্তিক। 
অতি সংক্ষেপে ব্লতে গেলে ব্পা চলে যে, 
ঈশ্বরের কর্ম প্রাকৃতিক কর্থ বা পশুজগতেপ 
বুদ্ধিবিবেটনাহীন কর্ম কোনক্রমেই নয়। এটি 
স্বভাব এই অথে যে, স্বভাবের পূণ বিকাশ 
এতে । এই শ্বভা কি বা ঈশ্বরের স্বভাব 
কি? ম্বভাঁব কেবল আনন্দ নয়, সেই সঙ্গে 
জ্ঞান শক্তি গ্রভৃতি অসংখ্য লক্ষণও লমভাঁবে 
স্বতাব। সেজন্য স্বভাবের যখন প্রকাঁশ হয়, 
তখন আনন্দের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাঁনেরও 
প্রকাশ হয়, ইচ্ছার প্রকাশ হয় বা খক্তিরও 
প্রকাশ হয়। এই কারণে পরমেশ্বরের এই 
স্ষ্টিরূপ কার্য একাধারে তাঁর অপরিনীম আনন্দ, 

এ 


বেদান্ত ও স্ফীমতে স্ট্টির উদ্দেশ্য 


৪৮১ 


অতুলনীয় জ্ঞান, অচিস্তনীঘ় শক্তি প্রভৃতির 
একটি সুন্দর, সু, লমাহার মাত্র । 

দর্শনশান্ছের প্রধান জিনিস নিশ্চয়ই বিচার, 
আলোচনা, যুক্তি, তর্ক। কিন্তু প্রধানতম 
জিনিস এই সকলের অপেশী আরও অনেক 
বেশী, আবও অনেক বড়_তা হ'ল স্থির পীর 
সাক্ষীৎ উপলদ্ধি। সেজন্য সকল বিচারালোচনা 
অতিক্রম ক'রে স্থফী-প্রেমতদ্ব ও বেদাস্ত-লীল! 
তত্রের প্রকৃত মহিমা ও মাহাঁয্ম্য যেন আমরা 
উপলব্ধি ক'রে ধন্য হ'তে পারি । এই মহিমা, 
এই মাহায্য হ'ল এই বে, আপাতদৃষ্টিতে যাই 
হক না কেন, প্রকৃতপঙ্গে জগৎ প্রেম ও 
আনন্দের মুর্ভ প্রতীক; কারণ পরমপ্রেমময়ের 
প্রকাশ এই জগত, পরমীনন্দময়ের 
আনন্দের বিলাস এ জগৎ । তা কি কখনও 
হিংস-দ্বেষ-দুণিত পারে, ক্েশ-ক্রেদ- 
কলুষিত হতে পারে? না, কদাপি নয়। 
সেজন্য ভগবৎ স্রধাপানে ধন্য স্থদী মরিয়া 
ভক্তগণ ও বৈদান্থিক পথপ্রদর্শক আচাধগণ 
একবাকো বলেছেন ঘে, এই ধরণীরই ধুলিতে 
পূলিতে, এই মহ্যেরই মাটিতে মাটিতে, এই 
ম'সাবেবই পংসরণশীল বসতে বস্থতে লুকিয়ে 
আছেন 'একমেবাদ্বিতীমম্ শ্রীভগবান 
ভার অপন্ধপ মৌন্দষে, মাপুষে, এশ্বযে। তাকেই 
আমাদের খর্দে নিতে হবে, চিনে নিতে হাবে, 
মেনে নিতে হবে, টেনে দিতে হবে মোহাবরণ 
ভেদ ক'বে-দেখতে হবে যে, সংসার মায়া 
নয়, তারই কায়া ; মোহ নয়, তারই সে; 
পাপ নগ্। ভাপই ছাপ; শোক নয়, তারই 
আলোক । এই 'খোজাই' তো পরমা সাধনা, 
এই “দেখাই” ত পরম। সিদ্ধি। সুফী প্রেমবাদ 
ও  বেদাস্ত-লীলাবাদের মধ্যে এই মধুর 
মোহন, প্রিত্য-নৃতন মহানত্যেনন আভাস পেয়ে 
আমরা পরম ধন্য | 


প্রেমে 


হ'তে 


নেই 


ছাত্র-সমাজের উচ্ছ,ছ্বালতা 


স্বামী তেজসানন্দ 


উচ্ছঙ্খলতা আজ কেবল কলেজ এবং বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, 
উচ্চ পদাবিকাঁরী সরকারী কর্মচারী হইতে নিরক্ষর 
পথচারী পধস্ত সকলের জীবনেই ঘোর অরাজকতা 
নামিয়া আসিয়াছে । বস্ততঃ সমাজের এমন 
একটি কর্মকেন্দ্র নাই, যাহা এই দুষ্ট ব্যাধির কবল 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ধর্মঘট, শোভাখাত্রাঃ 
সত্যাগ্রহ, গুগামি, ট্রেন্রাম-বান পোডানো, 
স্কুল-কলেজের চেয়ার-টেবিল ভাঙা, ব্ণিনসভাক্ন 
পরস্পরের প্রতি পাছুকা-নিক্ষেপ প্রভৃতি নান। 
কদর্য আকারে এই ব্যাধির লক্ষণগুলি আজ আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে । দেশব্যাপী এই উচ্ছংঙ্ঘলতার 
কারণ যাহাই হউক না কেন, জাতীয় জীবনের 
দিক্চক্রবালে আজ উহা এক ঘন কালো মেঘ- 
ব্ূপে দেখা দিয়াছে । ভাবপ্রবণ এবং তরল- 
মতি ছাজদমাজ যে এই ধ্ব'সাত্মক কারধকলাপের 
প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে, ইহা আশ! 
কর। যায় না। 


যে সকল বিগ্যায়তনে একদিন ছান্রসমীজ 
কল্যাণকর শিক্ষার সাধনায় নিযুক্ত থাকিত, সে 
সকলই বর্তমানে দুন্গীতি এবং উচ্ছংঙ্খলতার 
কেন্ত্র হইয়! দাড়াইতেছে, এবং এই উচ্ছুঙ্খলতা! 
ক্রমশঃ এমন একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে 
অগ্রনর হইতেছে ষে কালক্রমে সমস্ত সমাজসৌধই 
শিথিলভিত্তি হইয়া! তাঁসের ঘরের মতো ভাঙিয়া 
পড়িবে । দেশের যুবসমাজ এই হুষ্ট বিশৃঙ্খলা 
ব্যাধি হইতে অব্যাহতি না পাইলে বা! অদূর 
ভবিষ্যতে সমীজজীবনে স্বীভীবিকতা প্রতিষ্ঠিত নী 
হইলে সগ্যোজাগ্রত জাতির অপমৃত্যু যে আসঙ্ন, 
তাছ! বলা বাহুল্যমা ত্র । 


অভিভাবকের দীয়িত্ব 


নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া আমরা যদি কারণ- 
গুলি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যাইবে যে 
এই ছুংখকর পরিস্থিতির জন্চ ছাঁত্রগণের সহিত 
অভিভাবকগণও কম দায়ী নহেন। বর্তমান 
অধিকাংশ স্বুলকলেজের ছাত্রই পারিপাশ্বিক 
ঘটনার প্রবাহ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে 
একাস্ত অন্মম, ইহার কারণ শিক্ষকগণ তীহাঁদের 
দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন 
এবং অভিভাবকগণও তাহাদের সামাজিক ও 
পারিবারিক বনুত্ুর সমস্যায় সর্বদাই বিব্রত। 
একটি ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন- 
গুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে সমিতি করিবার জন্য 
যেসময় এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, ত্বাহ। 
অভিভাবকগণেব অধিকাংশেরই আয়তের 
বাহিরে । বলিতে কি বর্তমান শিক্ষাক্ষে৫৫ে 
ও সমাঁজজীবনে ইহ1 একটি মানাত্মক ক্রটি। 

ছাত্রের চরিত্রগঠনে পারিবারিক জীবনের প্রভাব 

অনেক অভিভাবককে আজকাল সমা- 
লোচনা করিতে শোনা যাঁয় যে ইদানীংকাঁলে 
শিক্ষকগণ ছাত্রের মানসিক উন্নতি-বিধানে বার্থ 
হইয়াছেন। কিন্ত তাহারা তুলিয়া যান যে 
ছাত্রের মানপিক শিক্ষা তথা চরিত্রগঠনে 
তাহাদের নিজেদেরও দায়িত্ব কোন অংশে কম 
মহে। পারিবারিক ও সমাঁজ-জীবনে সাচার, 
মহত্ব, ধীরত্ব প্রভৃতি সদ্গুণগুলির অনুশীলন দ্বারা 
কোন অভিভাবকই আজ আর তাঁহার সম্তান- 
সম্ততির নিকট আদর্শ-ম্ব্ূপ নহেন। অধিকন্ত 
বর্তমানের পারিবারিক জীবনে পুরাতনকালের 
সেই পবিত্র পরিবেশ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা- 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


পদ্ধতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা 
যেন আজকাল মরুভূমির মধ্যে পুষ্পোছ্যান রচনা 
করিবার এক অলস কল্পনায় মাতিয়া আছি? 
প্রকৃতির মধ্যে যে নিয়ম, মঙ্ুম্তসমাজও সেই 
একই নিয়মের অধীন । একটি বালকের জীবন 
ও চরিত্রগঠনের পক্ষে তাই পারিব|রিক জীবনের 
প্রভাব বিশেষভাবে অন্কৃভূত হয়। এই বিশৃঙ্খলার 
দিনে শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতি ও কর্তব্যচাতির জন্য 
অভিভাবকগণ মদ্দি জনমতের বিচারালয়ে 
উপস্থিত না হইয়! তাহাদের নিজ নিজ পারি- 
বারিক জীবনের শঙ্খলা-রক্ষাঁম সচেতন হইয়। 
উঠিতেন, ভাহা হইলে বোধ করি, বিশৃঙ্খলা- 
দমনের প্রচেষ্টা বেশী ফলপ্রন্থ হইত। 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণের নমবেত প্রচেষ্ঠাৰ 
আব কতা 

একটি পাখীকে মুক্ত আকাশে বিচরণ 
করিতে হইলে তাহার পক্ষে একজোডা উানাই 
যথেষ্ট নহে, উহার অগ্রভাগ অর্থাৎ মস্তক 
এবং পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ পুচ্ছ_- এই ছুটিও শম- 
ভাবে প্রয়োজনীয় । মুক্ত আকাশ-বিহারে 
পাখীর এই মাথা, পুচ্ছ ও ডানা এই তিনের 
সমন্বয় ও সামগ্রশ্তের প্রয়োজন হয়। একটি 
বালকের শিক্ষার জন্যও প্রয়োজন অন্ররূপ 
সমন্বয়ের । শৃঙ্খলা ও ্বাভাবিকতার দ্বারা খাদি 
একটি বালকের জীবনকে বিকশিত করিতে হয় 
তবে প্রয়েেজন হয় অভিভাবক, শিক্ষক এবং 
শিক্ষার্থী-_এই তিনজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার । 
শুপু তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও 
প্রয়োজন হয় একটি শীস্তিপূর্ণ পারিবারিক জীব- 
নের ও শান্ত পরিবেশ-বিশিষ্ট শিক্ষায়তনের। 
এই উপাদানগ্তলির যে কোন একটির 
অভাব ঘটিলে আশানুরূপ ফললাঁভ অসম্ভব 
হইয়। উঠে। 


ছাত্রসমাজের উচ্ছুহ্খলতা 


৪৮৩ 


অবসর-সময়ের অপব্যবহার 


বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় ক্রটি 
এই যে, স্কুল বা কলেজের সময়ের পূর্বে বা 
পরে শিক্ষার্থীর মনকে স্ৃষ্টিধমী ও গঠনমূলক 
বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখার মতো বিশেষ 
কোন ব্যবস্থা নাই । ইহার স্বাভীবিক ফল এই 
যে শিক্ষার্থী উপযুক্ত সুযোগ ও স্বিধার অভাবে 
এমন সব অবাঞ্চিত চিস্তায় ও কাজে জড়াইয়। 
পড়ে যাহ। স্থশৃঙ্খল জীবনের একান্ত পরিপস্থী। 
এই বিষযে অন্ুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে 
শতকরা নব্বই জন শিক্ষা স্কুল ও কলেজের 
শিক্ষালাতের পূর্বে ও পবে ঠদহিক ও মানসিক 
উন্নতির জন্য কোনরূপ ক্ষেত্র বা সুযোগ পায় 


না। বয়ংসদ্ধিপময়ে শিক্ষাণীর তরুণমনকে 
উপথুক্ত গঠনমূলক কাধে নিযুক্ত না করিয়] 
কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে ব্দ্ধ করিয়া 


বাখ। বিশেব ক্ষতিকর | 
ছাত্রসংসদ্গুপির উপর গাঁজনৈঠিক প্রভাব 
অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্ষেত্রে 
ভাতপরিষদগুলি রাজনৈতিক চিন্তাধারার 
কেন্দ্রন্বরূপ হইয়। পড়িয়াছে । সব মময় না 
হলেও অধিক সময়েই এই ছাত্রসংস্থা-সমৃহ 
এমনই 'স্ব স্ুচতুর ধাজনৈতিক ব্যক্তিদের কবলে 
পতিত হয়, যাহারা অল্নকালের মধ্যেই ছাত্রদের 
সহায়তা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এক 
ভয়ঙ্কর পরিবেশ স্ষ্টি করিয়া ফেলে। ইহ! 
ব্ল। বাহুল্য ঘে এই সমস্ত ছাত্রসংগঠনগুলির 
একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক । শুধু 
তাহাই নহে, এই ছাত্রপংগঠনগুলির স্থিতি ও 
স্থায়িত্বের মুল্য বিচারে উহাদের সাংস্কৃতিক 
অবদান কতখানি উহাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। 
এই ছাত্রপরিষদগুলি পুনর্গঠিত হইয়া যত শীঘ্ত 
উন্নততর ভিত্তির উপর দণাড়াইয়৷ উঠিবে, ছাত্র- 
সমাজের শৃঙ্খলা ও তত ত্বরান্বিত হইবে। 


৪৮৪ 
শিক্ষকগণের দায়িত্ব 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্পর্কে 
বলিতে গিয়া ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী 
মন্তব্য করিয়াছেন £ 


বর্তমান পরিস্থিতির চুড়ান্ত বিশ্লেণণ করিলে আমরা 
দেখিতে পাইব যে ইহার জগ্ত একদিকে বাযথ কর্তব্য সাধনে 
পিতামাতার যেমন অক্ষম চা রহিয়াছে, অন্যদিকে ছাত্র শ্রদ্ধ! 
ও বিশ্বাস মাক্ষণে শিক্ষকের অক্ষমতীশ তেমনি বমান। 
ইহ! দর্বাপেক্ষা। মর্জান্তিক যে বতক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিজেরাই 
ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়! থাবেন। তাহা 
ছাড়া বছ রাঁজটনতিক নেতাও আছেন, মীহারা এই বিশ্ছখল1র 
সুযোগ লইয়া! ছাত্রগণকে হব শ্ব রাজনৈতিক মতের যঞ্তরথরূপ 
বাবহার করিয়া! থাকেন। স্মাঁবিরোধী কাজে ছাত্রগণকে 
নিযুত্ধ। করিতে শিশ্ষকের উৎদাত এল দাঁনৈতিক উদ্দেস্ঠ- 
সাধনে ছাত্রদের নিয়োগ বরিতে নেতাদের আগ্রহ_ এই দুইটি 
ঘটনার মতো ঘৃণা অপরাধ আমি বল্পনাও করিতে 
পাঁরি না। 


শ্রীম্গবদ্গীতাঁর খথার্থ ই বলা হইয়াছে থে 
শ্রে্ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, 
সাধারণ ব্/ক্তিগণ তাহাই অনুকরণ করিয়] 
থাকেন। কালীকাঁল বিবেচনা] না করিযা বিভিন্ন 
বাজনৈতিক শ্লোগান সহকারে বিশান্ত রাঁজ- 
নৈতিকগণের মতো, শিক্ষকগণণ্ড পথে, পথে 
এই যে ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, শোভাধাত্রা প্রভৃতি 
পরিচীলনী করেন, এইগুলি শিক্ষকের মহৎ 
জীবনব্রতকে বিদ্রপ করে। স্ব,ল-কলেজে শিক্ষক- 
গণকে এই সব কাধে ইন্ধন যোগাইতে দেখিয়াও 
ছাক্রগণ নীব্ব্‌ দর্শক হইয়া! থাকিবে, ইহা আশা! 
কর একাস্ত অসমীচীন। 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপমন্তাঁর জরুরী আলো- 
চনার জন্য ঘাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
ডক্টর ত্রিগুণা সেন ১৯৫৯ খুঃ ৬ই নভেম্বর 
কলিকাতার শিক্ষাবিদ্দের একটি সম্মেলন 
আহ্বান করিয়াছিলেন । এই সম্মেলনে ধাহার! 


উদ্বোধন 


[৬২তম ব্ধ-_ ৯ম সংখ্যা 


যোগদান করেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন-_ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাষ অধ্যাপক 
নির্ধলকুমাঁর দিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় সরকাঁবের মন 
অধ্যাপক হ্যীযুন কবীর এবং কলিকাতাঁর 
কয়েকটি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ। 
এই সম্মেলন বিশেষ দু়তার সহিত ঘোগরণ। 
করেন যে অতঃপর কলেজ-শিক্ষকদের কোন 
রাজনৈতিক নিবাঁচনে প্রতিদন্বিতা করা, রাজ- 
নৈতিক দলের অস্তভূত্ত হওয়া বা কলেজের 
ছাত্রদের সমক্ষে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ 
করা নিতান্ত গহিত বলিয়া বিবেচিত হইবে পর্ণ 
শৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং বিশঙ্খল। দমনে তাহাদ্ন 
ভূমিকা সক্রিয় হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় | লাঁজ- 
নৈতিক অথবা অন্য কোন অনাগ্রিত কাঘকলাঁপে 
ছাত্রেরা লিপ হইযা পড়িলে ব্াক্তিগত ও মমট্টি- 
গত ভাবে তাহাদের এ গুলির প্রতিবিধান 
করা উচিত। কলেজে শ্ঙ্খলা বায় রাখা 
কেবলমাত্র অধ্যক্ষেরই দায়িত্ব, ইহা মনে করিলে 
তুল হইবে। এ-পিষয়ে শিক্ষকগণ অপাক্ষের সহিত 
সমভাবে জড়িত । কেন না, ।এগণকে উপঘুন্ 
নৈতিক শিক্ষা পিপাসু দা্ষিত তাহাদের 9। 


বিশ্ববিছ্ালয়ের ক্তবা 


ইহ! একটি গুরুতর পরিস্থিতি থে অনেক 
ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের দুরূহতার ( কল্পিত 
অথবা প্রকৃত ) অন্রহাতে পরীক্ষাগ্রহণকালে 
ছাত্রেন্রা ইঠাৎ বিক্ষুক হইয়] ক্ষণিকের মধ্যেই চরম 
তাগুবলীলার অবতারণা করে। বল! বাহুল্য, 
পাঠতালিকাগুলির সহিত সুপরিচিত স্থযোগ্য 
ব্যক্তিদের ছারাই প্রশ্নপত্র রচিত হওয়া একান্ত 
বাঞ্ছনীয় এবং অভিজ্ঞ প্রশ্ন-নিয়ন্ত্রণকারীদের 
(7099975007) দ্বারা এ প্রশ্বপত্রের মান এমন 
ভাবে নিয়মিত হওয়া সঙ্গত, যাহাতে এই বিষয়ে 
ছাত্রদের কোন প্রকার ক্ষোভ বা অভিযোগের 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


অবকাশ না থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্রদের 
অভিষোগ যুক্তিযুক্ত হইলে তাঁহার তদন্ত কর! 
উচিত। কিন্তু ছাত্রগণের আইনশৃঙ্খলাতজের 
ফলে বিশ্ববিচ্থ(লয় বা বোর্ডের ম্বাভাবিক কর্ধ- 
ধাবা বিদ্বিত হইবে--ইহা কোন মতেই বরদাস্ত 
করা উচিত নহে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মীব্লীতে স্থস্পষ্টর 
নিদেখ রহিয়াছে, ষদি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিগিকেটের 
নিকট ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ঃ 
কোন বিয়ের প্রশ্নপত্র এমনভাবে ধচিত হইয়াছে 
যেনিিষ্ট সময়ের মধ্যে উহার উত্তর দেওয়া অনস্ভব, 
বা প্রশ্নপত্রসমূহ পাঠ্য।ংশের অন্তত্ূক্তি নহে, হা 
পবীক্ষ।বিধির ভিত উহ্াব কোঁন সামপ্রস্তা নাই, 
বা প্রশ্নপত্রের মান নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য পর্রি- 
বন ঘটিয়াছে বধ! অন্য কোন কারণে ভীত্রদে পর 
প্রতি অবিচার হইবার সম্ভীবনা রৃহিযাছে, তবে 
দিপ্ডিকেট এ সমস্ত বিষপপ্চলির সংশৌধনের 
দ্য উপযুক্ত ন্যবস্থা গ্রহণ কৰিবেন। 


এই শিমের ডিন্তিতে পনীক্ষ।মমৃহে ৫ কণ্টে 1- 
পার 9 ঘখাসমরে অপব এক বিজ্ঞপিতে পরীপ্ থা 
দিগকে জান ইয়া থাকেন £ প্রশ্নপত্র সঙ্থন্ধে তাহা- 
দের কোন অভিযোগ খাঁকিলে তাহারা পরীক্ষা- 
গ্রহণকালে নিশৃঙ্খল। কৃষ্টি বাঁ দলবদ্ধভাঁবে 
পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ না করিয়া! পরীক্ষাশেষে 
লিখিতভাবে এ বিষয়ে অভিযোগ পেশ 
করিবে। বিশৃঙ্খলা-স্টির দ্বারা কোন উদ্দেশাই 
মাধিত হইবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থী এই 
নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সে উহা! নিজ 
দায়িত্বেই করিবে । এই হম্পষ্ট নিদেশ থাকা 
সন্তেও পরীক্ষার্থীগণ যদি পরীক্ষাকেন্ত্রগুলিতে 
নারকীয় পরিবেশের কৃষ্টি করে, তবে বিশ্ব 
বি্াালয়ের সম্মান ও স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত কতৃপিক্ষ 
অবশ্যই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । 


ছাত্র-সমাজের উচ্ছ-জ্বলতা 


, ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে । 


৪৮৫ 


এই ব্যবস্থা-গ্রহণে সামান্ততম কুগ্ঠা ও ছুবলতা 
প্রকাশ পাইলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙিয়া 
পড়িতে বাপ্য। যে আগ্েয়গিগি অগ্ু/দ্গিরণ 
করিতেছে, তাহার মুখে কয়েক ফোটা জল 
ধিলে উহার অগ্র,দ্গাণ নিবৃত্ত হইবে না। 
তাঁই চরমতম বিশঙ্খলা-দমনে কগোপতম বাবস্থা 
গ্রহণ একান্ত অপরিহাঁয। 


প্রাইভেট ও নন কলেজিয়েট পরীঙগণথাদের যোগ্য হবার 


পবীক্ষাবেন্ধে বিশৃঙ্খলাকাবীদের মধো এমন 
সব ছাত্র থাকে যাহারা নিবাচশী ((4৯() পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ না হইয়া পণীক্ষাদানের অন্গমতি লাভ 
করিয়াছে | ইতদেব সংখ্য। নিতান্ত কম নহে। 
পরীক্ষা জন্ত নির্দিষ্ট ফি গুভৃতি মা দিয়] 
এবং কাগজপত্রের মাধামে আভঈানিক কতব্য- 
গুলি শেম করিয়া অত্যন্থ অযোগা পরীক্ষাঁথী 
পরীক্ষাদানের অনুমতি লাশ করিয়া থাকে । 
এই সব পরীক্ষাথীরা যখন পরী ।কেঞ্জে প্রবেশা- 
পধ্িকার পাষ তখন পগীক্ষা গ্রহণের গাস্ীধ ও 
তাষ্পষযে অনেকা'নেই পু ও ব্যাভত হয়, উহ] 
অন্বীক।ব করিবাণ উপায় নাই । একথা অনম্বী- 
কায যে গ্েত্রবিখেষে মিয়মের শিথিলতা! 
অবশ্যই, খাকিবে। কিন্ত 'মন-কলেজিযেট বা 
প্রাইভেট পণীক্ষার্ীদের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ 
পরীক্ষাথীদের মতো সময়, অথ ও শক্তি ব্যয়ের 
বিশেষ 'প্রয়েজন হয় মন) সেখানে নিমের এই 
আত্যস্তিক শিখিলত।র অর্গ কী, তাহা আমর! 
বুঝিতে পারি না । পরীক্ষাগ্রহণকালে পৰীক্ষা- 
থাদের উচ্ছবঙ্খলত।র জন্য এই নিয়মশৈথিল্য 
বহুলাংশেই দায়ী। 


সহশিদণ 
সৃহশিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রসমাজের সাম্প্র 
ভিক শিক্ষাজীবনের ভীরসাম্যকে বন্থলাঁংশে 


এই বিষয়ে মতভেদ 


৪৮৬ 


থাকিলে স্কংল বা কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
অবাধ মেলামেশ! যে তরুণদের নৈতিক স্বাস্থ্যের 
বিশেষ অবনতি ঘটাইতেছে, তাহ! অস্বীকার কর! 
ষাঁয় না। পাশ্চাত্য দেশীয় এই সহশিক্ষা ভারতীয় 
জীবনের একান্ত প্রত্িকূল। এই বিজাতীয় 
শিক্ষা্শকে পরিবতিত করিয়া ছাত্র ও ছাত্রীদের 
জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষা- 
দানের যে গ্রাচীন এতিহাপম্মত ব্যবস্থা রহিয়াছে, 
তাহার পুনঃপ্রবর্তন একান্ত আবশ্যক । এই 
বিষয়ে কতৃপক্ষের তৎপরতা জাতির বিশেষ 
কল্যাণকর হইবে । 
ভাগতেদ সনাতন শিক্ষা দশ 

পাশ্চাত্যের বস্তবাদী জীবনের মোহে 
পড়িয়া জীবনের ঘথার্থ মূল্যমান আমরা তাগ 
করিয়াছি । বিখ্যাত জামান দাঁশনিক নীটশের 
€ 19850] ) ভাবায়, "জীবনের সর্বোত্তম 
মুহুর্তগুলি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সবা- 
পেক্ষা নীরব ও শান্ত; কোলাহল ও চাঞ্চল্যের 
মুহূর্তগুলি নহে। জীবনের মৃলা়নে ও গতি- 
নির্ণয়ে যাহাদের নৃতনতর দৃষ্টি আছে, জগৎ, 
তাহাঁদেরই অন্থ্ব্তী হয়; কর্মকোৌলাহলের পথে 
যাহাদের গতি, তাঁহাদের নহে।, 

কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে গঠিত 
আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদেব 
অসহিষ্ণুতা ও কোলাহলপ্রিয়তার পোষকতা 
করিতেছে, যেন শিক্ষায় ও কর্মে নিভৃত ও 
নীরব অন্থশীলনের পরিবর্তে কোলাহল ও 
অরাজকতা ছ্বারাই আমাদের জীবনের ভিত্তিক 
দৃঢ়তর করা৷ নম্ভব। ইহা অতিশয় পরিতাপের 
বিষয় যে জীবনের প্ররুত তাৎপর্য ভুলিয়া ছাত্র- 
সমাজ দিন দিন জাতীয় এতিহ্‌ হইতে দূরে 
সরিয়া যাইতেছে । ইহার প্রমাঁণস্থরূপ বল! যাইতে 
পারে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে “সংস্কৃত 
মাহিত্য”, তাহাই আজ বর্তমান ছাত্রসমাজ 


উদ্বোধন 


.অপর একটি বৃহৎ 


৬২তম বর্ব-৯ম সংখ্যা 


ক্ঠক সম্পূর্ণ অবহেলিত। আমর! বিপজ্জনক 
পথে চলিয়াছি। এই ভ্রান্তির নিবাঁকরণ 
ঘত ক্রত হয়, ততই মঙ্গল। পাঠ্য ব্যবস্থা 
ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোটি শোচনীয় ভাবে 
বিপধ্স্ত হইয়াছে । ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই 
জানেন যে আমাদের শাস্থসমূহে তরুণ- 
শিক্ষার্থীর মনে নীতিশিক্ষাকে স্থায়ী ও গভীব 
কবিবার জন্য শিশ্বকাল হইতেই তাহাকে শিক্ষ: 
দেওয়া হইত £ 

'শদ্ধাবাঁন্‌ লভতে জ্ঞানম্। “জিহব! মে মধুমত্তমা। 
কর্ণীভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্‌।” “সত্যান্্ প্রমদিতব্যম্‌। 
ধর্মান্ন প্রমদিতবাম্‌। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌।? 
মাতৃদেবো ভব | পিতদেকো ভব । আচাধদেনো 


ভব। অতিথিদেবো ভব।১ 'ঘান্যনবগ্ভাঁনি 
কর্শীণি তানি সেবিতন্যানি নো ইতরাণি। 
যান্ম্মাকং ক্ৃচরিতাঁনি তানি ত্বষ্বোপাস্তানি 


নো ইতরাণি।, 

- শাস্ত্র ও আচাধের প্রতি শরদ্ধ'সম্পন্ন বাকতিই প্রকৃত 
জানলাভে সমর্থ হয়|" আমাদের ভিহনা মধুরভামিত। 
হউক | বণদ্ধয়ে যেন ব5 (ব্রগাকথ।) শুনিতে শাহ। 
"সত্য ও ধর্ম হইতে যেন কখনও বিদ্যুত লা হই । মর্গলজন+ 
কাধে যেন ভ্রান্তি (শৈথিল্য) উপস্থিত না হয়। 
পিতা, আচার্য ও অতিথিকে সর্দদা দেবভাজ্ঞানে সেবা 
করিবে 1-আচার্ষগণের অনিন্দিতি কর্জ দকলউ অনুষ্ঠের-- 
অপরগুলি নহে । যাহা ভীহার্দের সদাচার, তাহা 
অনুকরণীয়, অপরগুলি নহে | 


মাতা, 


বস্ততঃ যদি আমর! ছাত্রসমাজের বিশৃঙ্খলা- 
দমনে আগ্রহী হই, তবে শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই 
অন্থশাপনগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে 
হইবে। নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করিয়৷ রাঁখিয়া 
আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব নহে। 
বিছ্যাক্পতনে ছাত্রসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ 
কলেজগুলিতে ছাত্রম্্ীতি সাম্প্রতিক কালের 
সমস্যা । এই অবস্থার 


আশ্বিন, ১৩৬৭] 


অবসান ঘটাইতে হইলে বড় কলেজগুলিকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিকেন্ত্রীকত করা বিশেষ 
প্রয়োজন । ছাত্রগণকে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার 
মাধ্যমে আনিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে 
কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য, 
হযতো ইহার ফলে কয়েকটি কলেজের পক্ষে 
আঁথিকি ক্ষতির সম্ভাবনা থাঁকিবে এবং সরকার- 
কেও একটি বড় রকমের আথিকি ঝুঁকি লইতে 
হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও আমরা ইহাকে 
ছাতির উন্নতির জন্য অপরিহাঁধ প্রফোজন 
বলিয়াই বলিব। কেননা, দেশব্যাপী ক্রম- 
বর্ধমান বিশৃঙ্খলার মুখে ছাত্রসমাঁজকে সংহত 
করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যুৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িবে । জাতির হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই 
যধি তরুণপমাজের নৈতিক ও আধ্যান্সিক 
জীবনকে অঙ্কুর রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী 
না হন, তবে জাতির দুর্ভাগ্য বলিতেইুব। 


ধমশিক্ষার প্রয়োঞজনীয়ত। 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা- প্রবর্তনের 
পিলয়ে আজকাল একটি মতবিরোঁধ বিশেষ 
প্রকট হইয়] উঠিয়াছে। কাহারও কাহারও 
মতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে ধর্মের প্রয়ো- 
জনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সৃতরাং পুরাতন 
জীর্ণ মতবাদ হিপাবে ইহা সর্বথ। পরিত্যাজ্য । 
এইবপ চিন্তাধারা যে সমাজের চরম অকল্যাণকর 
মনোবিকার মাত্র, এ বিষয়ে স্থিরমন্তিফ ব্যক্তি- 
মাত্রই একমত হইবেন। ইহা ভুলিলে চলিবে 
না যে ভাতের সুদৃঢ় জাতীয় জীবন ভারতীয় 
মনীধিগণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেই ভিত্তি 
করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । যে-ধর্ম আমাদের 
জীবনকে এত কাল অব্যাহত গতি দিয়াছে, 
তাহাকে বিনর্জশ দিলে আমরা আমাদের 
এতিহ্থময় অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব, 


ছাত্র-সমাজের উচ্ছ্খলত! 


৪৮৭ 


ইহা ব্লাই বাছুল্য। স্বামী বিবেকানন্দ দ্ার্থ- 
হীন ভাষায় যথাথই বলিয়াছেন, ধর্ম__কেবল 
ধর্মই ভারতের জীবনের একমাত্র ভিত্তি। 
রাজনীতি, সমীজনীতিতে উন্নতি_-এমন কি 
কুবেরের ধনসম্পদের অধিকারী হুইয়াও ভারত 
যদি ধর্গকে ত্যাগ করে, তবে তাহার ধ্বংস 
অনিবাঁষ।' শিক্ষাকে তিনি এমনভাবে সমন্বিত 
করিতে চাহিয়ছিলেন যে উহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
সভাতার যাহা শ্রেষ্_ তাহাকেই কেবল গ্রহণ 
করিবে না, সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ নীতি ও জ্ঞানের 
আদর্শকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও 
দুঢ ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে। প্রক্কৃত 
শ্রিক্ষী বলিতে তিনি সেই শিক্ষাকেই বলিয়া 
ছিলেন যাহা মন্ডিক্, অঙজ-গ্রত্যঙ্গ ও হাদয়ের 
ঘথা্থ অনুশীলনের মাপে অন্তনিহিত পূর্ণন্বকে 
বিকশিত হইতে সাহায্য করে। 


শিক্ষাদর্শ সম্বদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা-কদিশনের মন্তব্য 


১৯৪৮-৪৯ খু: নিযুক্ত “রাধারুষণন শিক্ষা কমি- 
শন'-এ বিশ্ববিগ্ভালয়ের দায়িত ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
নুস্পট্ট ভাষা যাহা উল্লিখিত তাঁহার মর্ম £ 


ভৌগলিক বিস্তৃতি, উন্নত ফোগাযোগ-ব্যবস্থা। ধনমস্পদের 
্রাচূ্ধ বাঁ জা তীয় সম্পদের সমবন্টন ব্যবস্থা এই গুলি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হলেও কোন দেশের মহত্ব বা উন্নতির প্রকৃত 
মান নভে | আমর! আমাদের সমাজে আজ যদি আদর্শকে 
উপেক্ষা করিয়। কেবল যন্ত্রশিক্ষাকেই প্রাধান্য দিই, তবে আমর! 
বর্ধর রাক্ষলণ্গের পুনরাবৃত্তিধাত্র করিব। এই পথে আমর! 
সৃষ্টি করিব কয়েকজন বিবেকবিহীন বৈজ্ঞানিক ও কয়েকজন 
কুঝ্ঠচিসম্পন্ন যন্ত্রবিদ্‌, যাহার! জীবনের শুহ্যতাকে দূর করিবার 
জন্য বেপরোয়া হইয়! উঠিবে। তাই, যদি আমর! হদভ্য 
বলিয়া দাবি করিতে চাই, তবে দরিগ্রদের প্রতি সহানুভূতি, 
মাতৃঙ্গাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সানবত্রাতৃত্বে আস্থা শান্তি ও 
স্বাধীনতার শাগ্রহ এবং ন্তায়ের প্রতি অনুযাগ_এই গুধগুলি 
আরত্ব করিতে হইবে। মানুষ ঘত দিন পৃথিবীতে জ্ঞানের 
পুজ। করিবে, ততদিন এই গণি নমাে সমাদৃত হইবে। 
খব্েবিস্ঞালয়কে এই গ্রপগুলি শিক্ষণ দিতে ইইবে। 


৪৮৮ 


১৯৫২-৫৩ খুঃ যাধামিক শিক্ষার বিষয়ে 
নিযুক্ত মুদীলিয়র কমিশন” এই কথারই 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন £ 

শিক্ষার উদ্দে্ত এবং লক্ষ্য কী, তাহ! বিশ্লেষণ ফরিতে 
গেলে এই কথাই বলিতে হয় যে শিক্ষার উদ্দেষ্টা হইবে চরিত্র 
ও ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে সুগঠিত করা, যাহার ফলে শিক্ষার্থী 
নিজশত্তিতে বিশ্বানী হইয়! স্বদেশ-কল্যাণে নিমুক্ত হইবে ।? 

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্ধর কতৃক 

_নিঘুক্ত ধর্ম ও নীতিশিক্ষ। বিষষক কমিটির 
রিপোর্টের কিয়দংশ উল্লেখ করা সময়ৌপযোগী 
হইবে। কমিটি দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন, “সাম্প্রতিক 
শিক্ষাসমন্থ্যা সমাজসমস্তার অন্যতম 
কারণ হইল মানুষের জীবনে ক্রমহানপ্রাপ্ধ ধর্ম- 
প্রস্তাব |, কমিটির মতে 'এই ব্যাঁদির একমাত্র 
প্রতিষেধক হইল বাল্যকাল হইতেই আধ্যাত্মিক 
এবং নৈতিক শিক্ষীকে আবস্তিক কর1। ইংরেজী 
দৈনিক অমুতবাজার পত্রিকার (4. 2. 09) 
সম্পাদকীয় স্ত্তে মন্তব্য করা হইয়াছে £ 


ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষাকে কাঘকরী করিতে হইলে 
উহার একমাত্র উপায় বড বড শহরগুলি হইতে দুরে রামকৃখঃ 
মিশন বা অনুনাশ প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত আবাপিক 
শিক্ষায়ভনগুলির মতে] বিছ্যা্তনের প্রতিষ্ঠা করা, এইরস 
পরিধেশেই নৈতিক শিক্ষ। অধিকতর শক্তিপ্রদ হয়। 


এবং 


এই প্রদর্গে আরও বক্তব্য এই যে, ক্ষ 
ক্ষুদ আবাগিক শিক্ষায়তনে যেখানে শিক্ষক- 
ছাত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, যেখানে শ্রার্থনা পাঠ 
দৈহিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি খেলাধুলা 
এবং আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয় স্থপরিকল্পিত 
ভাবে প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে 
বিশৃঙ্খলা নাই বলিলেই চলে। চারিত্রিক দৃঢ়তা- 
সম্পর ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইলেই প্রতি 
শিক্ষায়তনে নৈতিক পরিবেশ স্থষ্টি কর! সম্ভব। 
কেন না, ছাত্রের জীবনকে প্রভাবিত করিতে 
প্রাণহীন শুদ্ধ নিয়মাবলী অপেক্ষ! চারিত্রিক দৃঢ়তা- 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জীবনই বেশী সক্ষম । এইক্প 


ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ পরস্পরকে “ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


প্রীতি ও শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে এবং উহাঁৰ 
ফলে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বিরল হইয়া উঠে। 
নব্যভারত-সঠনে রাষ্ট্রনায়কগণের দায়ি 
উপসংহারে আমরা এই কথাঁই বলিব যে এই 
ছাত্রবিশৃঙ্খলাকে কেবল শিক্ষ।ক্ষেত্রেরই সমন্তা- 
মাত্র বিবেচনা করিলে আমর! একটি বড তুল 
করিব। দেশের বহুমুখী সামার্জিক ও অথ- 
নৈতিক সমস্তাগুলির অঙ্গ হিসাঁদেই ইহাকে 
বিচার করিতে হইবে। দেশব্যাপী গঠনমূলব 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে 
শিক্ষা শেষ করিয়া যে সমস্ত ছাত্র প্রতিবপর 
বাহিরে আমিতেছে, তাহাদের সকলের জন 
উপযুক্ত কর্মসংস্থান করিতে শাপন কতৃপশ 
সক্ষম হইয়াছেন, এমন কথ] বল! চলে না। একদা 
ঠিক যে দীর্ঘকলের পরাধীনতার পর আমগা 
হঠাৎ স্বাধীনতা লীভ করিয়াছি । এই স্বানী- 
নতাকে ব্লণ করিয়া লইবার জন্য আমাদের 
উপযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাই । তাই এই 
উপযুক্ততার অভাবে কিছু কিছু জটিলতা আস। 
অস্বাভাবিক নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গীব পরিপ্রেক্ষিতে 
দেশের €বকার সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত যুবক 
গণের প্রতিভার যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে জ। তী৭ 
মংগঠনকারীদের আরও সচেতন হওয়া কর্তব্য। 
হতাশ হইবার হেতু কিছুই নাই। কেন 
না, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিবা 
আমরা চলিয়াছি। কতৃপক্ষ এবং শিগিত 
সমাজেরই দায়িত্ব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থ'তঃ 
তাহাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্গঠিত 
করা। আমরা এই বিষয়ে নিঃপন্দেহ যে ছাত্র 


গণের অস্তরে দেশপ্রীতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের বুদ্ধি ও শক্তির স্পরিচালনা 
নিয়োগের সম্যক্‌ ব্যবস্থা হইলে তাহারা অব 
ভবিষ্কতে দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের মধাদা 
লাভ করিবে এবং শিক্ষাশেষে জন্মভূষির পুনর্গঠনে 
আত্মনিয়োগ করিবার প্রেরণ! পাইবে। 


বিদেশীর দৃষ্টিতে শ্রীরামরুষ্ 


অধ্যাপক শ্রীঅধীর 


শ্রীরামক্কষ্ণদেব সঙ্বন্ধে একটা বড় কথা হ'ল 
খে বাংলা দেশ বা ভারতে তীর জন্ম হলেও দ্িতিনি 
এসেছিলেন সারা জগতের জন্য । সমস্ত জাতি, 
সমস্ত দেশ, সব ধর্ম, সারা জগতের মাভষের মধ্যে 
একটা সমন্থয়েব ভাঁব আনা, শ্রীরামকষচ-আবি- 
ভাবের প্রধান উদ্দেশ্ত__বঝলে মনে হয় । পর্ব" 
ধ্মস্বরূপিণে কথাটি শ্রীরামক্কষ্ণদেব সম্বন্ধে ঠিকই 
বলা হ'য়ে থাকে । এই ভাবটি বিদেশীদের মুগ্ধ না 
ক'রে পারে না। 

আমেরিকার  দর্শন-পরিষদেন ভূতপূর্ব 
সভাপতি জে. বি. প্রযাট (৭. 13. [50) 
লিখেছেন রামকৃষ্ণের বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তি- 
পূ। আমাদের মন সলীম, অপীম নয়। 
হগবান সম্বন্ধে ধারণাও তাই সব মূনে এক রকম 
হাতে পারে না। একই ভগবান স্দৈশীভিত 
মনে বিভিন্ন প্রকার অন্ভূতি জাগতে পারে। 
এ সন্ধন্ধে প্রযাট শ্রীরামকুষ্ণেরই একটি উক্তি 
উদ্ধত করেছেন: ভগবান এক, কিন্তু তার 
প্রকাশ বিভিন্ন । যেমন, বাড়ীর কর্তার বিভিন্ন 
বপআছে। তিনি কারে! পিতা, কারো ভাই 
এবং কারো স্বামী। তেমনি ভগবাঁনও নানা 
রূপে প্রকাশমান । যিনি যে রূপে তাকে দেখেন, 
ভগবান তার কাছে সেই রূপেই প্রকাঁশিত। 

ম্যাক্দ্‌ মূলার( 011 11011”, )ও শ্রীরাম 
কৃষ্ণদেৰ সম্বন্ধে বলেছেন ; এই যে সর্বসময়ে ঈশ্বর- 
অঙ্ভূতি, এরই উপর অদুর ভবিষ্যতে মহান্‌ মন্দির 
নিম্নিত হবে, যেখানে হিন্দু ও অহিন্দু হাতে হাত 
মিলিয়ে একই পরমাত্াঁর অচনা করতে পার্বে। 

অধ্যাপক রোরিক (11070159 ৭০ 1১০০- 
মগ) তার ভায়েবীর এক জায়গায় শ্রীবাম- 


শ্ীত্রীরামকৃষদেবের জম্মতিথি উপলক্ষে ১.৩.৫৯ তা 
(আকাশ-বাঁণির সৌজন্যে )। 


ঙ 


কুমার মুখোপাধ্যায় 


কষ্ণদেব সম্বন্ধে লিখেছেন £ সর্ব ধর্মের প্রতি তাঁর 
মশ্রদ্ধ ভাবটি খেন আমরা মনে রাখতে পাবি। 
এই উদার ভাব পাষাণ হৃদয়কেও নাড়া দেবে। 

শ্রীবামক্ণ সঙ্ধদ্ধে ব বিদেশী মনীধীই উচ্চ 
শ্রদ্ধা প্রকাশ কবেছেন। তারই সমসাময়িক 
বাংলার তৎকালীন শিক্ষাঅধিকর্তা টনি সাহেব 
(01815 াদ70) লিখেছেন এমনই তার 
বাণীগুলি ষে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধীর উদ্রেক 
না হয়েযায় না। কেপারলি* (155071778 ) 
লিখেছেন £ দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের বথ। 
ভাবলে আমার একটু বিশেষ শ্রদ্ধা না হয়ে পারে 
না। তিনি একটি শাশ্বতভাবের প্রতীক । বাংলান 
গভণর লড রোনাম্ডসে ( 1-070 13177909185 ) 
লিখেছেন £ বাঁমকৃষ্ণ ও ত।র শিষা বিবেকানন্দ 
_বাংলার মনে এ ছুজনের চেয়ে বেশী দাগ 
দিয়েছেন, এখন লোক খুব কম আছে। 

ভ্িষ্টোফার ইসারউড (07186910907 
1১07০০0 ) লিখেছেন £ গত ছুই এতাব্বীতে 
মাঁনবজাঁতিব মপ্যে রামরুঞ্জ হলেন সব চেয়ে বড় 
আঁদা।ক্সিক নেতা । রামকৃষ্ের উপদেশ আমাদের 
আধুনিক স্পেল । তিনি এসেছিলেন এবং 
শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরই জন্রে, ছু-হাঁজার বছৰ 
আগেকার মানবের জন্যে নয়। রোবিক আর 
এক জায়গায় লিখেছেন £ আমরা জানি বিভিন্ন 
দেশে বামকুষের উপদেশ সঙ্গন্ধে চিন্তা চলেছে। 
আমরা জানি সত্যিকারের উৎস্থৃক লোক কি 
রকম অযাঁচিতভাবে রামরুফ সন্বদ্ধে লেখ! বই- 
এর সংস্পর্শে এদে পড়ছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ দে ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক 
ছিলেন, একথা বহু বিদেশী মনীষী শ্বীকার 

রিখে কলিকাত। তবভাদ-কেন্্র হইতে পাদতু ভাষণ। 


৩ 
০ 


৪৯৩ 


করেছেন । রোমা রল1 (1১010817 0:011200) 
তার বিখ্যাত বইএর ভূমিকায় লিখেছেন £ আমি 
ইওরোপের জন্যে আত্মার এক নতুন বাণী আনছি, 
-_-এ এক নতুন ফসল, ভারতের এঁকতান, বার 
নাম রামরুফা | যার কথা আমি বলতে চলেছি, 
তিনি তিরিশ কোটি লোকের দু-হাজার বছরের 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বূপ। যদিও বহু 
বছর হ'ল তিনি দেহত্যাগ করেছেন, তার আত্মা 
আধুনিক ভারতকে উজ্জীবিত করে। 

যে দেশে বামকঞ্জের জন্স, সে দেশ 
সম্থদ্ধে গভীর আস্থ! প্রকাশ করেছেন ম্যাকৃস্‌ 
মূলার। তিনি বলেছেন : যদি আমরা মনে 
রাখি যে এই কথাগুলি শুধু রামকুষ্ণের 
নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস ও 
আশার বাণা, তাহলে সেই দেশের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে আমরা সত্যই আশাগিত হ'তে পারি। 
সেখানে মানুষের মধ্যে দেবত্বের চেতন! রয়েছে 
সবার মধ্যে__যারা আপাতদৃষ্টিতে পৌন্তলিক, 
তাদের মধ্যেও । 

লর্ড রোনাল্ডসে বলেছেন £ যে সময়ে পাশ্চা- 
ত্যের ভাব ও ধরন-ধারণের জন্যে একটা নেশা 
এসেছিল, সেই সময় রাঁমরুষ্-বিবেকানন্দ 
প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শ তুলে ধরেছিলেন ।-*. 
ত্যাগের আদর্শ, যান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে 
জীবন যখন জটিল হ'য়ে উঠেছিল, সে সময় 
সহজের আহ্বান। রোরিক লিখেছেন £ সদ্ভাব 
সম্বন্ধে রামকুষ্চ এত কথা বলেছেন ষে। এগুলি 
মাহুষের হৃদয়ের সুন্দর দিকট] উদ্ঘাটিত করবেই । 
তিনি ছিলেন ঘা! কিছু ভাল, তাঁকই নির্মাতা । 

শ্রীবামরুষ সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাট! ভাল 
ক'রে হদয়জম হয়, বিদেশে রামকৃষ্ণ সংঘের 
পরমার দেখে । বিশেষ ক'রে ধারা আমেৰিকাঁয় 
গেছেন, তারা জানেন-__আমেরিকার অনেকগুলি 
প্রধান শহরে বেদাস্ত-সমিতি কাজ ক'রে চলেছে। 
সেখানে প্রতি রবিবার স্বামীজীরা যে ভাষণ দেন, 
তাতে এবং অন্থান্ত ক্লাসগুলিতে অনেক ভক্ত 
নরনারীর সমাবেশ হ'য়ে থাকে । হলিউডের মতন 
জায়গায় রবিবার বেদাস্ত-সমিতির ভাঁষণ শুনতে 
আধ ঘণ্টা আগেই হল ভতি হয়ে যায়। দেখেছি 
বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় ১১টায় গিয়ে পৌছলে 
মন্দিরের রাস্তা আইভার এভেম্্যতে গাড়ী পার্ক 
করার জায়গা পাওয়া যায় না! । ভাষণের আণ্ে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_৯ম সংখ্য। 


এবং পরে অনেক নরনারীকে ধ্যানমগ্র হয়ে বসে 
থাকতে দেখেছি । মেয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিন 


সামনে প্রণাম করছে__শাঁড়ীর আচলের অভাঁনে 


স্কাফ'টিকে আমাদের মেয়েদের মতো গলায় দিসে 
নতজানু হয়ে । স্বামীজীর] তাদের ভাষণে একটি 
কথা বলেন, ঘেটি বিশেষ মূল্যবান এবং কাঁধ- 
করী; তারা কাঁউকে খুষ্টানপর্থ ত্যাগ ক'রে হিন্দ 
ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন না। তারা বলেন £ থে 
হিন্দু আছ, সে আরে! ভাল হিন্দু হও। দে 
খুষ্টান আছ, সে আবে ভাল খুষ্টান হও । এই 
উদ্দার আহ্বান অনেকের মনকে নাঁডা দেয়। এ+ 
দম্পতি আমায় বলেছিলেন, এই উদার কথাগুলি 
তাদের শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট করেছে। 
পঞ্চাণ মাইল দূর থেকে তারা প্রতি রবিবাব 
বেদান্ত-সমিতিতে আসেন । 

আমেরিকার ভূমি স্পর্শ করার আগেই এই 
রামরুষ্ক-ভক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম । আমাদের 
জাহাজ তখন সবে সান্ফ্রান্সিস্কো বন্দপে 
পৌছেছে । জাহাজের ভিতরেই ইমিগ্রেশনের 
কাগজপত্র দেখ। হবে। এই সময় দেখলাম এক- 
জন ৮.1এরকাঁন মহিল! জাহাজে উঠে এলেন 
আমাদের__ভারতীয ছাত্রদের খোজে। হললেন, 
তিনি একবাঁর ভারতে গিয়েছিলেন, সে সমঘ 
একটা দর্শনীয স্থান হিসাবে বেলুড মঠ দেখতে 
গিষেছিলেন। তার পর উৎসাহতরে বলছে 
লাগলেন তাঁর সেই আশ্চধ অনুভূতির কথ । 
মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র তার মনে হাল, 
যেন তাব বাইরের অনভূতি লুগ্চ হয়ে যাচ্ছে, 
আর যতই তিনি শ্রীরামরুষেরর মৃতির দিকে 
অগ্রসর হচ্ছেন, ততই যেন মন অন্তঃস্থলে 
কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং এক অনির্বচনীয় প্রশীি 
মনকে ছেয়ে ফেলেছে । সেদিন থেকেই তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিতা। সেই স্থ্বাদে আজ 
একদল ভারতীয় ছাত্র আসছে জেনে তিনি 
ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে । 

পুস্তক-পুস্তিকাঁয় পত্রপত্রিকীম্ম লেখা ও বন্তৃতার 
মধ্যে, বামকৃ্চ মিশন-পরিচালিত বেদীস্ত-সমিতি- 
গুলির ভক্তগণের মধ্যে, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্ধে 
শরদ্ধা-স্বীকৃতি উত্তরোত্তর প্রকাঁশ পাঁচ্ছে। রবীন্ত্রঁ 
নাথের কথাটি বলেই শেষ করি 

দেশবিদেশের প্রণাম আনিলে টানি, 
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি। 


পাষাণ, প্রপাত, পাদপ 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


এবার গ্রীক্মকালে আমেরিকার একাটি/বড 
মাশনাঁল পার্ক দেখবার স্বযোগ হয়েছিল। মধ্য 
কালিফনিয়ার ১১৮৩ বর্গযাঈল জুডে এই পার্কটি। 
পার্কের মধ্যে যেমন রয়েছে দশ থেকে বার হাঁজ]র 
ফুট উচ্চতাঁর প্রা কুডিটি তুষারশৃঙ্দ এবং 
মাইলের পর মাইলব্যাঁপী নান। জাতীর পাঁইন 
ফাধ ও সিডার গাছের বন_তেমনি আছে সাঁডে 
আঁট হাঁজাঁর ফুট উীচুতে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ 
(সাঁব-আযালপাইন মেডোঁজ) এবং ছোট বড় 
কয়েক ডজন মনৌবম হ্দ। কিন্তু যোৌসেমিটি 
নাশনাল পার্কেব সব চেয়ে বড আকধণ হ'ল 
'যোসেমিটি ভ্যালি'--৭ বর্গমাইল আমতনের 
একটি উপত্যকা! এবং 'ম্যারিপোপূ, গ্রোভ 
পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বুহহম বৃক্ষ “সেবুইয়াঃ 
গাঁছের কুগ্ণ। উপত্যকাঁটিৰ উচ্চতী হ'ল 
9 হাজার ফুট | মাঝখান দিয়ে বিচিত্র বঙ্গিম 
গতিতে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছতোসা মাসেড নদী) 
সমগ্র উপত্যাকাঁটিকে ঘিরে রেখেছে তিন থেকে 
চার ভাজার ফুট উচু গ্র্যানিট পাহাড়ের শ্রেণী, 
আর ছয় জায়গায় এই পাঁধাণপ্রাচীরের গা বেয়ে 
নেমে আমছে ৬ট আশ্ষধ ভন্দর জলপ্রপাত । 
বৃহত্তম প্রপাতটির দৈর্ধ্য ২৪২৫ ফুট । এর নাম 
যৌসেমিটি জলপ্রপাত। পৃথিবীর গ্রপিদ্ধ ৮৪টি 
জলপ্রপাতের মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। প্রথম 
হলেন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা রাজ্যের 
এঞ্জেল প্রপাত) উচ্চতা ৩৩০০ ফুট। আমাদের 
দেশের মহীশুর বাগ্গ্যে অবস্থিত জেরদাপ্পা 
প্রপাতের স্থান স্চদশ । 


আঁমেরিকাঁয় বর্তমানে মোট ৩০টি ন্যাশ- 
নাল পার্ক আছে, এই 'জাতীয় উদ্চান”গুলির 


সংরক্ষক কেন্দ্রীয় সরকার । কর্মজীবনের শ্রাস্তি 
এবং একঘেয়েমি থেকে বিষুক্ত হ'য়ে অন সময়ের 
জন্য ও যাতে মান্টম প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য, সাম্য 
ও ন্তন্ধতার সংস্পর্শে আসতে পারে এবং সেই 
সংস্পর্শ লাভ করে শারীরিক ও মানসিক 
স্বচ্ছতা ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে, 
এই উদ্দেশ্টে লক্ষ লক্ষ ডলার বায়ে বহু বর্গমাইল 
আয়তনের এই পার্কগুলির স্থষ্টি। আয়তনে 
ভারতবধের প্রায় আডাই গুণ বড় একত্রিশ 
লক্ষ বর্গমাইলের বিরাটি দেশ আমেরিকায় 
প্ররূতির বহু বৈচিত্র্য ছেয়ে আছে। যেখানেই 
প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট অভিনবত্ব প্রকাশ 
পেয়েছে, সেখানেই গভনমেন্ট সর্বসাধারণের জন্য 
একটি পার্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। 
ন্যাশনাল পার্ক ছাঁড়া আমেরিকার ৫০টি 
রাজ্যের প্রাদেশিক সবকার্ও তাদের অর্থে ও 
দায়িত্বে শত শত এবপ পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
এগুলিকে বলে নেট পার্ক কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিচালনাবীন ন্তাঁশনাল পার্কের তুলনায় 
এগুলির আকার অনেক ছোট । ন্থাঁশনীল 
পার্ক এবং স্টেট পার্ক দুইই শহর থেকে অনেক 
দুরে প্রকৃতির সহজ পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত । 
শহরের গোলমাল, ঘাস্ত্রিকতা, বাণিজ্য ও 
কলকন্ডার সমারোহ সেই পরিঝেষ্টনীতে নেই। 


ছুই শ্রেণীর পার্কই আমেরিকান চরিত্রের 
একট! স্বাভাবিক চাহিদার ফলে স্থট্টি হয়েছে। 
সে চাহিদা হ'ল প্রাত্যহিক জীবনের তীব্র 
ব্ন্ততা এবং খাওয়া-পরা-টাকা-রোজগাঁরের 
তথা সামাজিক লেন-দেনের গতাহুগতিকতা 
থেকে থানিকটা মুক্তির ইচ্ছা। পারিবারিক ও 


$ন২ 


সামাজিক জীবনের স্ট্যাপ্ডার্ড বজায় রাখতে গিয়ে 
আমেরিকানকে প্রচুর রোজগার করতে হয়, 
রোজগার করতে গিয়ে ভীষণ পরিশ্রম করতে 
হয় এবং অনিয়মিত শারীরিক ও মানসিক 
পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়ায় স্ায়বিক এবং মানসিক 
অবসাদের সম্মুখীন হ'তে হয়। 

নিষ্কৃতির উপায়? ওুষধ-পথ্য সে অনেক 
ব্যবহার করে দেখেছে, বেশী ফল পাওয়া 
যায় না। শহবের আমোদ-প্রমোদ নেশার 
সাময়িক বিশ্বৃতিও খুব কার্ধকরী নয়। কিন্তু 
এই একটি জিনিস_াস্ত্রিক সভ্যতার মুখোস- 
গুলি সব খুলে রেখে দিয়ে প্ররুতির কোলে 
সহজভাবে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা_এর 
অব্ন্স্ভীবী স্থফল আমেরিকান মতে মর্ষে 
উপলব্ধি করেছে। তাই সারা বৎসর সে উন্যুখ 
হ'য়ে থাকে গ্রীক্নকালে “ভেকেশন” ( ছুটি )-এর 
সপ্তাহগুলির অপেক্ষায় । আমেরিকা যুক্তবাষ্ট্রে 
প্রেসিডেন্ট হ'তে আবস্ত ক'রে রাস্তার শ্রমিকটি 
পর্বস্ত__ প্রত্যেকেরই এই প্রতীক্ষা অত্যন্ত গ্রথর। 
ধভেকেশন” কথাটি এর| উচ্চারণই করে একটা 
অদ্ভুত শিগ্ঠ হৃদয়াবেগের সঙ্গে । আর “ভেকেশন? 
এরা বাড়িতে কাটায় না। (ভারতবর্ষের মতো! 
তীর্থদর্শনের বালাই এদের নেই । ধর্মকর্ম বলতে 
গীর্জাতে এক বা ছু" ঘণ্টা কাটিয়ে আপার বেশী 
ধারণা নেই ।) চলে যায় প্রকৃতির দরবারে । 
পাঁচ দশ কুড়ি_যে কদিন পারে, কাটিয়ে আসে। 
ম্কাশনাল এবং স্টেট পার্কগুলিতে গ্রীষ্মকালে 
হাজীর হাজার লোকের ভিড় । 

আমার কর্মকেন্দ্র স্তান্ফান্সিদকো শহর হতে 
সকাল পাটায় মোটরে বেরিয়ে আমি এবং 
সঙ্গী জনৈক আমেরিকান যুবক বেলা ১৪টায় 
যোসেমিটি ন্তাশনাল পার্কের এক মাইল 
আগে পূর্বনি্দিষ্ট আমাদের ছুদিনের আন্তান। 
পার্ক-লাঁইন মোটেলে হাজির হলাম। “মোটেল” 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


কথাটি মোটর ও হোটেল এই ছুটি শবের 
হযোজনে উৎপন্ন । এটি নিছক আমেরিকান 
ব্যবহার। যে হেটেলে ফাত্রীর মোটর গাড়ি 
রাখার ব্যবস্থা আছে তার নাম “মোটেল? । 
আমেরিকায় মোটর গাড়ির সংখ্যা দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর দিন দিন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে থে 
সর্বত্রই পাক্কিং একটি মহালমন্তা । আমর] ছুপুরে। 
খাওয়া রাস্তায় একটি বেস্টরাণ্টে সেরে এসে- 
ছিলাম। তাই স্থটকেস ও বাগ মোটেলের নিদি 
ঘরে রেখে সিদ1 পার্কের উদ্বেশ্টে রওনা হলীম। 
ছুর্লভ্ঘ্য পর্বতমালাম্স ঘেরা ১১৮৩ বর্গমাইলেন 
এই বিরাট পার্কের মাত্র চারটি প্রবেশপথ, 
পূর্ব থেকে একটি, দক্ষিণ থেকে একটি এব" 
পশ্চিম দিক থেকে ছুটি। আমরা পশ্চিমে? 
একটি দরজা দিয়ে ঢুকলাম। পাঁহাডের গ! 
দিয়ে মোটর বাস্ত| উপরে উঠছে আর ডানদিকে 
পাহাডে” খাদে মাপেড নদী প্রবাহিতা। 
কার্ট, পংএর রাস্তায় তিস্তা নদীর দৃশ্ত মনে 
পড়লো । ভগবান যখন পৃথিবী স্ষ্টি করেন 
তখন তিনি নিশ্চিতই প্রকৃতির গায়ে দেশ- 
বিতাগের ছাপ মেরে দেমনি-_ এট! আমেরিকা” 
নদী, ওটা আফ্রিকার বন, এটা ভারতবধের 
পাহাড। কি আমেরিকা, কি আফ্রিকা, কি 
ভারতব্্ষ সর্বত্রই প্রকৃতির মৃতিতে এক 
নৈর্যক্তিক মহিমা প্রকট হয়ে রয়েছে। ভাষা, 
বর্ণ, আকার, আচার-বাবহারে মানুষ মানুষ থেকে 
পৃথক-__-এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু 
মূল প্রকৃতির গিরি-নদী-বন-উপত্যকায় আমরা 
এরূপ কোনও বিভেদ কল্পন1 করতে পারি না। 
তাই মাসে নদী দেখে মনে হ'ল যেন আমার 
বহু-পরিচিত এক বন্ধুর দেখা পেলাম__আমাব 
বাংলা দেশের পার্বত্য শ্লোতম্থতী তিস্তা । 
যোসেমিটি ন্তাশনাল পার্কের গাইড বুক্‌-এ 
লেখা ছিল, “যাত্রী, পার্কে ঢুকে দৃষ্টি সঙ্জাগ 
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রেখো, দৃশ্টের পরিবর্তন লক্ষ্য দোল 
পরে প্রস্তুত থেকো হঠাৎ এক মুহুর্তে চৌখ- 
জুভানো প্রাণ-মাতানো অভিনব বিস্ময়ের ₹ 
মোটর যত উপরে উঠছে গাইনড-বুকেরী এই 
কথাটি ততই মনে পড়ছে আর কৌচুহলও 
বাঁড়ছে। দৃশ্তের পরিবর্তন স্পষ্টই লক্ষ্য 
করছিলাম। মাসেড নদীর শ্োতের বেগ এবং 
গর্জন কমে আসছে, পাহাড়ে গাঁছপালাব 
চেহারাও বদলাচ্ছে, পর্বত-প্রাচীরগুলির 
আরুতিতেও নৃতনত্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ 
মকল হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা কি সেই অত্যাশ্চর্য 
অপবুপ দৃশ্ঠা, হা এক মুহুর্তে চোথে পড়ে অস্তবকে 
বিস্ময়-বিষৃঢ ক'রে দেবে? কোথায, কত দূরে 
অপেক্ষমাণ সেই যাছুমায়া? 

ইতিমধ্যে বান্তার খাড়াঁই বেশ কমে এসেছে, 
প্রাদ্দ সমতল ভূমির কাছাকাছি । ডানদিকে 
তাকিয়ে দেখি মাসেড নদী আরম্পল৯, প্রিবর্তে 
একটি লঙ্ব। জলাশম্ব, অতি স্থির তার জল, আর 
জলে নানা রকমের লিলি ফুটে বয়েছে। সঙ্গী 
ফিলিপ ওয়ারেনকে জিজ্ঞাসা করলাম নদী 
কোথায় লুকিয়ে পড়লো? দে যোসেমিটিতে 
আগে একবার এসেছে । হেপে বললো, 'এ 
তো নদী-_যাকে শান্ত জলাশয় মনে করেছেন । 
এবার যোসেমিটি উপত্যকা আদছে কিনা, তাই 
নদীর তর্জন গর্জন নেই, নিজেকে ছড়িয়ে 
দিয়েছে । এর পরে আর একটু এগিয়ে গিয়ে 
আবার প্রবাহিণীর ব্ূপ নেবে ।? 

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি ছুপাশের পাহাড় 
দূরে সরে যাচ্ছে আর রাস্তা সমতল জমির 
উপর দিয়ে চলেছে । সামনে প্রায় ছু'শ গজ 
দূরে রাস্তার পাশে একটি প্রশস্ত জাগায় 
অনেকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর 
মোটরের ধাত্রীরা গাঁড়ি থেকে বেরিয়ে স্তন্ধভাবে 
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মধ্যে ওখানে এসে গেলাম এবং গাড়ি থামিয়ে 
বাইরে এলাম। হা, আমরাও স্তব্ধ হয়ে 
দাড়িয়ে পডলাঁম। যোসেমিটি উপত্যকা! 
চারিপাঁশে পাহাড়ের পর পাহাড় ও পাইন 
বনের পরিবর্তমান দৃহা দেখতে দেখতে এবং 
পর্বতখাঁদে প্রবহমীনা তটিনীৰ গর্জন শুনতে 
শুনতে এতক্ষণ এসেছি; ভাল লেগেছে, 
সিপ্ধ আনন্দে প্রাণ ভরে আছে। কিন্ত 
এখন যে ছবিটি চোখে পডলো, এ যে 
একেবারেই অকল্পনীয় । দুর্গম পর্বতমালাঁর 
অভন্তরে এমন একটি আশ্চর্ঘ পৌন্দধ-রাজা 
লুকিযে থাকতে পারে, পাহাড় বেয়ে আসতে 
আদতে ওর দুশ্ঠটি চোখে পডবার পূর্বমূহ্র্ত 
পযন্ত তা ভাবতে পারা যাঁয়নি। মৌন 
জিনিসটি অনেক সময়ে কতকণুলি খণ্ড খণ্ড 
জিনিসের একটি ক্পমঞ্জস সন্ত্রিবেশের উপর 
নির্র করে। গ্র্যানিট পাহাড় অনেক জায়গায় 
অনেক আছে, পাহাডের গা দিয়ে নেমে আমা 
জলন্নোত কত স্থানে কত রয়েছে, প্রশত্ত 
প্রাস্তব, নানারঙডের ফুল, গাছ লতা গুল্ম, 
মাঠের বুক চিরে ছুটে চল] নদী_-এদেরও কি 
অভাব আছে ভগবানের বিশ্বে? কিন্তু এই 
সবগুলিকে এক জায়গার টেনে এনে, যেখানে 
যেটি মানায় সেখানে সেটিকে বিশিষ্ট সস্্িবেশে 
বসিয়ে একট। নয়নাভিরাম সৌন্দর্ষহট্টি--এটি 
ভগবান অজন্্র কষেন-নি । এখানে তিনি কার্পণ্য 
বজায় রেখেছেন। ভালই করেছেন। নইলে 
সেই মনোহর ক্থষ্টির অধাদ! মাঁহষ উপলদ্ধি 
করতে পারতো না। ভারতবর্ষে কাশ্মীর শুধু 
একটিই, গজার উৎপত্তিস্থান গোমুখণ্ড একটি। 
যোশেমিটি উপত্যকা--মাত্র সাত বর্গমাইলের 
এই সৌন্দধক্ষেত্র সমগ্র আমেরিকা একটা স্বকীয় 
ছুর্লভতাঁর দাবি নিয়ে যে প্রতি বখ্সর দেশ- 


কি যেন দেখছে । আমাবাও কমেক সেকেওডেরই বিদেশের দশ লক্ষ মুসাফিন নরনারীকে আকধণ 
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করে, এর৪ কারণ প্রকৃতির কতকগুলি খণ্ড 
উপাদানের আশ্চর্য সামগ্রশ্তে এখানে একত্র 
সন্লিবেশ। 

পর পর অবস্থিত কতকগুলি খাড়া গ্র্যানিট 
, পাহাড় সমগ্র উপত্যকাঁটিকে দিরে রয়েছে । 
ওদের গগনচৃশ্বী চূড়া ঠিক মন্দিরশীর্ষের মতে 
দেখতে । এই পাঁধাণ-প্রাচীরের গন্তীব বূপ 
হৃদয়কে স্তব্ধ করে। একটি চভার নাম “এল্‌ 
ক্যাপিটান'স্প্যানিল শব্ধ, অর্থ-_সেনাপতি 
মশাই? | এই চূড়ীর উচ্চতা উপত্যকার মেঝে 
থেকে ৩৬০* ফুট । উপত্যকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে 
৪০** ফুট পূর্বেই লেছি। কাঁজেই “সেনাপতি 
মশাই'এর উচ্চতা সমুত্রপৃষ্ট হ'তে প্রা ৮ হাজার 
ফুট | এিল্‌ ক্যাপিটানেব পাদদেশে এসে 
দাড়ালাম। পাঁধাণকে ও যেন জীবন্ত বোধ 
হ'ল। হাজার হাঙ্গাঁব শতাব্দীর কত অগণিত 
ঘটনার অভিঘাত ওর বিরাট বুকে থেন পু্ীভূত 
হয়ে রয়েছে । এই সৌন্দফক্ষেত্র বিধাতা ওরই 
চোঁখের সামনে গডেছেন। ওরই চোখের 
সামনে পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবিভাব 
ঘটেছে, মান্গযের সভ্যতা জন্ম নিয়েছে, সবল 
মানুষ দুর্বল মানুষকে ধ্বংস কবেছে। ও দেখেছে 
মানুষের জ্ঞানস্পৃহা, উদ্ভম, তার সংহতি, তার 
, দয়া, প্রেমআবার দেখেছে তার ববরত।, 
নিষ্টরতা, দ্বণা, কাম, জোভ, দত্ত। সব দেখে 
ও এখন স্থির হ'য়ে দাড়িয়ে আছে। সমস্ত 
অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে কল অভিজ্ঞতার পারে 
অচঞ্চর্গ অক্ষোভা প্রশাস্তিতে ও তদগত হ'য়ে 
রয়েছে । ও এখন উদাসীন যোগী । 
_... আর একটি গ্র্যান্টি শুঙ্গের নাম হাফ 
, ভোম্-অর্ধ গথ্ুজাক্ৃতি, তাই এ নাম। এর 
উচ্চতা উপতাকা থেকে ৪৮০০ ফুট, সমুদ্রবক্ষ 
হ'তে প্রায় ৯ হাঁজার ফুট। অপর একটি 
চুড়ার নীম “সের্টিনেল রক" ইনি যেন প্রহণীর 
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মতো দাড়িয়ে উপত্যকাকে পাহারা দিচ্ছেন। 
'এল' ক্যাপিটানে'র অনতিদুরে 'থি ব্রাদান'-_ 
তিশ বভাই-তিনটি পরস্পর-সংলগ্ন পর্বত-শিখর। 
ক্যাপি্রাল স্পীয়ারস্‌” হ'ল ছুটি চুড়া__দেখতে 
ঠিক টৈর্জার চড়ার মতো! । এই সব গ্র্যানিট 
শুঙ্গ সুর্যালৌক ও চন্্রীলোকের বিভিন্ন সংস্থানে 
বিভিদ্ধ চেহারা ধারণ কবে। তাই লোকে এক 
সময়ে দেখে তপ্ত হয় না। বিভিন্ন সময়ে এদের 
দুশ্য উপভোগ করতে চায়। আমরাও “এ 
ক্যাপিটাঁন'কে অস্তগামী সৃযের আলোতে আর 
একবার দেখে নিয়েছিলাম। পাযাঁণের সে 
দীপ্তি কখনও ভুলতে পারবো না। আবার 
শীতকালে এই সব শঙ্গ যখন তুষারাবৃত হ'য়ে 
যায় তখন আর এক রকমের দৃশ্য । ফটোতে 
'এল ক্যাপিটান'এর মে শ্বেত মৃতি দেখেছি । 
জানি ন! ভবিষ্যতে চাক্ষুষ কখনে। দেখা? 
সুযোগ হবে কি না। 

পাধাণের সঙ্গ ও সান্রিপ্য লাভের পব এবার 
চলল।ম প্রপাতেব উদ্দেশে । সবচেষে বড 
জলপ্রপ(তাটব উল্লেখ আগেই করেছি_-যোসে- 
মিটি জলপ্রপাতি, তিন ধাপে উপর থেকে নীচে 
পড়ছে । প্রথম পাপের ধৈথ্য ১৪৩০ ফুট, 
মাঝখানের অংশের নাম “কাঁসকেড'দৈথা 
৬৭৫ ফুট, নীচের ধাপের দৈর্ঘ্য ৩২০ ফুট। 
সমগ্র গ্রপাতটির দৈর্ঘ্য ২৪২৫ ফুট। আমরা 
গিয়েছি জুলাইএর গোঁড়ায়, জলের পরিমাণ বর্দর 
তুলনায় অনেক কম। তবুও দৃশ্য অতি চমৎ- 
কার। অন্য কয়েকটি বড় প্রপাত : রিবন ফল্‌ 
--১৬১২ ফুট; ব্রাইডাল ডেল” ফল্‌্-_-৬২০ 
ফুট ; নেভাডা ফল্‌_ ৫৯৪ ফুট; ভানাল ফল্‌-_ 
৩১৭ ফুট; ইলিলুয়েট ফল্‌--৩৭০ ফুট । প্রপাত- 
গুলির মাথায় দাবার জন্যে উ্রল বা পাঁয়ে 
হাটা রাস্তা আছে। হাইক্িং বুট পরে এ 
পথে পাহাড় চড়াই করছে, এমন অনেক- 
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গুলি দল দেখলাম । ইচ্ছা থাকলেও উ্ময়া 
ভাবে আমর] কোন প্রপাতের মাথায় জ্ঠতে 
পাবিনি। “ব্রাইডাল ভেল” কথাটিব রব 
এই যে এ প্রপাতের জলকণ! চারদিকে (এমন 
ভাবে ছিটিয়ে পড়ছে যে জলধারার সমগ্র]রূপটি 
যেন বিবাহকাঁলীন বধূর ঘোমটার মতো দেখতে। 
যোসেমিটি ম্বাশনাল পার্কের ভিতর মোট যে।টর- 
বাস্তার টর্ঘ্য ২১৭ মাইল। পার্কের মধ্যে 
জলপ্রপাত, হ্রদ, 'ক্যানিয়ন" (খাদ ) এবং নানা 
বন উপবনে যাঁবার ঘোঁড়াচলা ও পার়ে-হাটার 
রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হ'ল ৭৫০ মাইল। 

যৌস্মমিটি উপত্যকার সমতল ভূমির 
শ্যামলশ্রী অনর্ণনীয়। উপত্যকার মাঝখান 
দিয়ে প্রবাহিতা মার্সেড নদীর বঞ্চিম গতি 
দেখবার মতে।। জায়গাঁয় জায়গা যাত্রীরা 
বসে চুপ ক'রে নদীর দৃশ্য দেখছে । তটে 
নানা রঙের অজন্ন বনফুলেব জ্জার। সমস্ত 
উপত্যাকাঁটিতে বঙ্ঞাতীয় গাছ এনং লতা 
গুলোর সংস্থান একটা স্বপ্রমায়া বিস্তাব করেছে। 
কত বকমের পাখীই না দেখতে পেলাম । 
উপত্যকায় পার্কের হেড কোয়াটার্গ এবং মিউ- 
জিয়া বযষেছে। পার্কের গাছপালা, ফুল, পশু 
ও পাখীদের সন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ রড়ীন 
চিন্্র-মন্থলিত ছোট বড অনেকগুলি পৃথক পৃথক 
বই বিক্রয়ার্থ দেখতে পেলাম । হেভ কোয়াটার্স 
থেকে প্রতি সন্ধ্যায় ভূতত্ব এবং উদ্ভিদ ও 
পশ্তপক্ষীদের সন্বদ্ধে চলচ্চিত্রে সর্বসাধারণের 
উপযোগী বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। লোকেরা 
খুব আগ্ুহ ক'রে শোনে । যোসেমিটি স্তাশনাল 
পার্কে ছুই শত জাতির ভিন্ন ভিন্ন পাঁখী আছে। 
আর ৭৮ রকমের শ্তন্তপায়ী জন্তর বসতি এখানে । 

যোসেমিটি উপত্যকায় তিনটি বড় হোঁটেল 
আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি “ক্যাম্প'ও 


পাষাণ, প্রপাত, পাদপ 


৪৯৫ 


হোটেলের মতো আরামপ্রদ নয়) তাঁবুতে 
থাকতে হয়, নিজেরা রেধে খেতে হয। তবুও 
যাত্রীদের অনেকে ক্যাম্পে থাকাই পছন্দ করে। 
বাড়ীর জুখন্থীচ্ছন্দ্যই ঘদি খুঁজবো, তাহলে 
কিমের “ভেকেশন” করতে আঁপা?--এই যেন 
তাদের মনোভাব, অনেকে আবার তাবুর 
মধ্যে শোঁওয়া পছন্দ কবে না। শ্লিপিং 
ব্যাগ'এ উনুক্ত আকাশের নীচে রাঁত কাঁটায়। 
হাজার হাজার লোক বেঢাতে এসেছে, রাত 
কাটাচ্ছে, কিন্ধ শহরের মনোভাব এখানে ওরা 
বর্জন ক'রে এপেছে। কৃত্রিম জীবনের বিরুদ্ধে 
ওরা জেহাদ ঘোষণ!| ক'বে এপেছে। হৈ-হট্টগোল 
নেই, উত্তেজনা নেই, উচ্ছ,ঙ্খলতা নেই, প্রকৃতির 
গম্ভীর প্রশাস্তি ওদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। 
ওরা নিজেরাই আশ্চম হযে গেছে ওদের 
নিজেদের পরিব্মে। সবচেয়ে বিস্ময়কর 
ব্যপার আমান চোথে পড়লো, এত লোকের 
আনাগোনা থাকাঁখাওযা চলাফেরা, কিন্ত 
কোথাও মান্তযের অমনোযোগ বা অবহেলা- 
কৃত নোংরা একট পড়ে নেই । না, এক টুকরে। 
ছেড়া কাগজও কোথা 9 দেখতে পাওয়া যাবে 
না। কেউ কোন গাছের পাতা বা ডাঁলে 
হাত *দেবে না_সহস্্র সঙ্গম রঙ-বেবডের বন- 
ফুল ফুটে আছে, কিন্তু কারুর ইচ্ছা হবে না, 
একট! ছিডে নিই-এই ওদের “পিভিক্‌ সেন্স । 
আর কিছু না শিখি, পাশ্চাত্য জাতির নিকট 
এই জিনিসটি ভাঁরতব মী আমাদের শেখা কর্তব্য । 

যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের দ্বিতীঘ্ ঝড় 
আকর্মণণ নম্যারিপোলা গ্রোভ'টি যোসেমিটি 
ভ্যালি থেকে ত্রিশ মাইল দুরে__পার্কের দক্ষিণ 
ঘ্বারের কাছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং 
বুহস্তম গাছ “সেকুইয়া'র ছুটি জাতি এখনও 
বেচে আছে। একটির মাম সেকুইয়] সেমপার- 


রয়েছে । ক্যাম্পে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা ভিরেন্স্‌্” বা চলতি নাম বেড উড। অপরটির 


৪৯৬ 


নাম “সেকুইয়া জাইগ্যানটিয়া-চলতি নাম 
বিগউ্রীজ, (বৃহৎগাছ )। প্রথম জাতের সেকুইয়া 
প্রশান্ত মহাঁনাগরের তটে ক্যালিফনিগ্া ও 
ওরিগন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় দেখতে 
পাওয়৷ যায়। দ্বিতীয় জাতের সেকুইয়ার 
অনেকগুলি যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের এই 
ম্যারিপোসা গ্রোভে ছড়ানো । ঘোসেমিটির 
দক্ষিণে ক্যালিফনিয়ার আর একটি ন্যাশনাল 
পার্কের নাম সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্ক । এখানেই 
বহুসংখ্যক বিগ ট্রীজ আছে। ছুই জাতের 
সেকুইয়ান্ই বৈশিষ্ট্য হ'ল কীটপতঙ্গ এবং 
আগুন থেকে এদের অদ্ভূত প্রতিরোধ শক্তি। 
কেবল ছুটি শত্রু এদেব অক্ষয় প্রাণশক্তিকে 
প্রতিহত করতে পাবে, প্রথম শক্ত বজপাত, 
দ্বিতীয়_-মানুষ | 


ম্যারিপোনা গ্রোভে এই প্রাচীন মহীরুহদের 
দেখে একট1 আশ্চর্য বিস্বয়-ন্তন্ধতা অনুভব 
করলাম। এখানকার সবচেয়ে বড় গাঁছটির 
নাম দেওয়] হয়েছে__গ্রিজ লি জায়েপ্ট । "গ্লিজলি? 
পশ্চিম আমেরিকার বাদামী রঙের একজাতীঘ 
ছিংআ্র ভঙ্গুকের নাম। এই পেকুইঘা! গাছের 
রঙ গ্রিজলি ভালুকের গায়ের রঙের ' মতো 
বলেই বোধ করি আবিষ্কারক গাছটিকে গ্রিজলি 
জায়েন্ট মাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এই নাম 
শুনে আমার চিত্র পীড়িত ছ'ল। হিংত্র একটি 
বন্ত অন্তর সঙ্গে এই ৩৮** বৎসরের ২০৯ ফুট 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৯ম সংখ্য! 


উচু য় ৃক্ষবীজকে সম্পৃক্ত করা কোনক্রমেই 
সঙ? নয়। কী বিরাট গম্ভীর প্রশান্ত মুর্তি”! 
গহ্বর গুঁড়ির ব্যাস নীচের দিকে ৩৭'৭ ফুট। 
আমা/দর দেশে প্রাচীন বট ও অশ্বখের বিরাটত্ব 
রা উপলব্ধি করি। ভগবান গীতাতে 
বলেছেন-__-অশ্বখঃ পর্ববৃক্ষাণাম, আমি সবগাছের 
মধ্য অশ্বখ। ভারতবর্ষে বৃক্ষকে একটা 
অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়ে আমরা পুজা করতে অভ্যন্ত 
এই প্রাচীন সেকুইয়া গাছটির দিকে তাঁকিয়ে 
আমার মনে প্রাণে সেই ভারতীয় সংস্কার 
উদ্ধদ্ধ হ'ল। মনে মনে বললাম, হাজার 
হাজার বৎসরের মাঁনব-ইতিহাঁসের মৃক সাক্ষী 
হে মহান্‌ পাঁদপ, নমস্কার, তোমায় শত- 
বার মমস্কার। ভারত হ'লে তোমার নাম 
দিতাম_-“মহেশ্বর' |” 

সেকুইয়! ন্যাঁশনাল পার্কে একটি বিগ্রী আছে 
যার উচ্চতা ৯৭২৪ ফুট। তার নাম দেওয়া 
হয়েছে জেনারেল শেরম্যান'। ম্যারিপোসা 
গ্রোভের "গ্রিজলি' পুথিবীর বর্তমান জীবিত 
সেকুইয়াদের মধ্যে উচ্চতায় চতুর্থ স্থান অধিকাঁন 
করে। ম্যারিপোঁনা গ্রোভে সব শুদ্ধ প্রায় ১০০ 
সেফুইয়া আছে ৷ একটি গাছের মধ্য দিয়ে মোঁটব 
রাস্তা নিয়ে যাঁওয়] হরেছে । আমাদের মোটরটিও 
এঁ গাছের শূন্য গহ্বর অতিক্রম করলো। সঙ্গী 
ফিলিপ ওয়ারেন অপর যাত্রীদের দেখাদেখি 
গাছ থেকে বেরুবার পর অবশিষ্ট যাত্রীসহ 
মোটবটির একটি ফটে। তুলে নিল। 





খোনসশিটি জলপ্রপাত 
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গঙ্গা- 


র আকর্ষণে 


স্ব, জীবানন্দ 
রি 


বহু দিনের বাসন! প্রকৃতির লীলঃক্ষেত্র 
হিমাদ্রি দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'রব। 

গত ৮ই মে, ববিবার সকালে শুনলাম, চার- 
জনের একটি দল আজই রাত্রে হাওডাহরিদ্বার 
জনতা| এক্সপ্রেসে রওনা হচ্ছে। শুনেই গঙ্গো্রী- 
ঘমুনো ত্রী দর্শনের স্থপ্ত বদন! জেগে উঠল। 

ছুটি কম্বল, সোয়েটার, গরম টুপি, জলের 
পাত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় গিনিসগুলি যোগাঁড 
হ'য়ে গেল। যাত্রার প্রাক্কালে একজন প্রবীণ সাধু 
পর্বত-ভ্রমণ সম্থদ্ধে কয়েকটি উপদেশ দিলেন £ খুব 
মকাল সকাল বেরুবে, হাটা পথ খুব সাবধানে 
চলবে, কিছু না খেয়ে ভ্রমণ শুরু করবে না, সব 
স্ময় সাবধানে থ।কবে, সকালের দিকেই বেশী 
হাটনে, রৌদ্র উঠলে হাট! বন্ধ কবকে জল খিত্িয়ে 
থাঁবে।” কথাগুলি মনের ম[লাঁয় গেথে নিলাম। 
ভগবতকুপাঁয় একদিনের মধ্যেই সব যোগাযোগ 
হ'য়ে গেল ব'লে খুব আনন্দ হ'তে লাগল। 

যথাসময়ে ১০ই মে বেলা ১০্টায় হনিদ্বারে 
পৌছে কনখল সেবা শ্রমে গিয়ে শুনলাম, আমাদের 
একজন সাঁপুও যাচ্ছেন তীর্থদর্শনে। 

সন্ধ্যার পূর্বে হরিদ্বারে ব্রদ্ষকুণ্ড দর্শনে 
গেলাম। হরিদ্বার মহাতীর্থ। হরি ব! হরের 
দ্বার এই পুণ্য তীর্থই উত্তরাথণ্ডের দ্বার- 
স্বরূপ । সন্ধ্যায় ক্রদ্দকুণ্ডে গঙ্গাদেবীর সন্ধ্যারতি 
দর্শনীয় বস্ত। ভক্ত যাত্রীরা ফুলের নৌকা 
কিনে তাতে কর্ূুরের আলো জালিয়ে গঙ্গার 
জলে ভাসিয়ে দেয়, নৌকাঁও চঞ্চল আৌতের 
তালে তালে আনন্দের লহরী তুলে ভেসে চলে। 

পরদিন বুদ্ধপূর্ণিমা । নকালের বাসে হৃধীকেশে 
পৌছে কালী কম্বলীর ছত্রে উঠে সদা ব্রতের টিকিট 
যোগাড় কবে যাত্রার জন্তে প্রস্তত হলাম। 
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হরিদ্বার ও হ্বধীকেশ সাধুদের তপস্থার 
স্থান, কত সম্প্রদায়ের সাধু এখানে তপস্তা 
করেন; কত মঠ, আবড়া, ছত্র, ক্ষেত্র, ধর্মশালা, 
কুঠিয়া! এখন কিন্তু পূর্বের ভাব ক্রমশঃ 
অস্তহিত হচ্ছে; দেশবিভাগের পর বহু পাঞ্জাবী 
এখানে বসবাস করছে, নানা রকম ব্যবলা- 
বাণিজ্যের পত্তন হয়েছে । লোঁকে লোকাবণ্য! 

বৈকালে লছমনঝোলার পথে স্বর্গাশ্রমে 
গেলাম। মোটর-বোটে গঙ্গ৷ পার হয়ে গীতা- 
ভবনে গিয়ে সন্ধ্যা কালটি অতিবাহিত কর্লাম। 

পরদিন ভোরে বেরুতে হবে, কুলি ঠিক 
হ'য়ে গেছে। রাত তিনটেয় উঠে জিনিসপত্র 
গুছিয়ে নিয়ে বাঁস-্ট্যাণ্ডে গেলাম। 

আমাদের দলে এখন সাতজন, তার 
মধ্যে দুজন সন্ত্যানী, নতুন একজন প্রো 
যোৌগদ|ন কবেছেন_ অমায়িক দিলখোলা মানুষ, 
ভদ্রলোক দেশে ও বিদেশে নানাস্থীনে ঘুরে 
অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। 

ভোর €টায় বাস ছাঁড়ল। যাত্রীদল সমস্বরে 
জয় যমুনা মাঈ, জয় গঞ্ধা মাঈ, জয় কেদার, জয় 
বদরীবিশাঁল ধানিতে আকাশ, বাতাস মুখবিত 
কবে তুলন। বাস আঁক! বাকা পথে কখন 
উচুতে উঠছে, কখন নীচে নামছে, কখন জঙ্গল, 
কখন পাহাড়ী-গ্রাম ভেদ ক'রে চলেছে কল- 
নাদিনী আোতঙ্বতীর পাশ দিয়ে। একটির পর 
একটি নব নব দৃশ্যপটের আবির্ভাব হচ্ছে। 

পথে নরেন্দ্রনগর ও ধরাহ্থ_-দুটি জংশন 
অতিক্রম ক'রে বেলা ৫॥টায় আমাদের বান 
ডিগেলগাও উপস্থিত হ*ল। এখান থেকে 
যমুনোত্রী হাটা পথে ২৭ মাইল। ্ক্ঘদেব 


অন্ত যাবার উদ্যোগ করছেন, পশ্চিম গগন রূজ্জ- 


৪৯৮ 


বাঁগে রঞ্জিত, পাহাড়ে উপর কে যেন আবির 
ঢেলে দিয়েছে ! 

পদব্রজে ২ মাইল অতিক্রম ক'রে গঙ্গানী- 
চটিতে শিয়ে আমবা আহার ও রাত্রিবা 
করলাম। পরদিন ভোরে ঠিক ঠিক যাত্রা শুরু! 
কলকলনাদ্িনী যমুনার তীরে তীরে পথ। এই 
পথে চলতে চলতে কখন উচ্চ পর্বতের প্রায় 
শিখবে আরোহণ করছি, কখন নীচে যনুনাঁর 
তীরবর্তী হচ্ছি, এইবূপে কত চড়াই উতরাই 
যে অতিক্রম করতে হ'ল, তার সংখ্যা নেই! 

একা একা! হাটছি, সঙ্গীদের কেউ আগে, 
কেউ বা পিছনে । আকর্ষণ করে কে যেন 
সামনের দিকে টেনে শিঞ্পে চলেছে! 

চীর পাইন ও দেবদাঁরু গাছের ঘন বন নিয়ে 
শৈলশ্রেণী দাড়িয়ে রয়েছে । প্রকৃতি যেন 
নিপুণহস্তে একটি একটি করে সারিবদ্ধভাঁবে 
গাছগুলি রৌপণ করেছেন । 

যমুনাচটিতে রাত্রিবাদ ক'রে আবার 
ভোর হ'তে না হ'তে ওঠ ওঠ” বব_বিছানা- 
পঙ্জ বীধো, তৈরী হয়ে নাও, যত শীদ্র পারো 
যাত্রা শুরু কর। 

আরও ছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হ'ল। 
পথে অনেকগুলি চটি পড়েছিল, তার মধ্যে 
মোনা-চটি, হমুমান-চটি ও ফুল-চটির কথ| ভুলব 
না; এই মব চটিতে বু লোকের সঙ্গে আলাপ 
হয়। পাহাড়িয়া লৌকদের সাঁরলা দেখে মুগ্ধ 
হ'তে হয়, বিশেষ ক'রে তাদের অনাড়ণ্বর 
জীবনযাত্রা ও সম্তভোষের ভাব লকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। এদিকের চটিতে বিশুদ্ধ ঘি 
পাওয়া যাঁয়, বনস্পতি বা ডালভা এখনও 
ঢোকেনি; দুধও খাটি পাওয়া যায়, দাম 
, অপেক্ষাকৃত কম। 

পথে এগিয়ে চলেছি, শিশুর দল ছুটে ছুটে 
শামনে এসেছে এক একটি পয়সা পাবার, 


উদ্বোধন 
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আয়, তাদের সঙ্গে কথা ব'লে খুব আনন্দ 
্রুয়ছি। একটি লজেন্স, কি একটি ছোট পয়সা 
পেয়ে তাদের কী আনন্দ! বয়স্ক পাহাড়ী 
লোনুকর। “হ্ুই-তাঁগা, (কুচস্থতাঁ) পাবার 
আশা ছুটে এসেছে । কোথাও ছেলের দল 
প্রায় ১কার্লং দূর পর্যন্ত সঙ্গ নিয়েছে। 
ঘমুনোত্রীর পথে শেষের দিকে কঠিন চড়াই , 
যাত্রীন্বা বলে, যমুনোত্রীর চড়াই ওঠা না ম- 
যাতনা" ভোগ কবা। চড়াই কঠিন হলেও 


প্রাকৃতিক শৌন্দ্য অপূর্ব, চারদিকে ফুলে-ভবা 


গাছপালা; রডোডেন্ডুন গাছ-_-চলেছে তে। 
চলেছেই, যেন শেষ নেই; কোথাঁও বা 
আবার অন্ত গাছের বন। কত অজানা 


ফুলের গাঁছ লতা আর বন্য গোলাপ যেন তাঁদের 
পুষ্পাঞ্চলি নিখে বিরাটের উপাসনার রত। 
এ দুরে দেখা যায ভুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী । 
পাহাড়েখ পর পাহাড়-_যেন শেষ “নই! 
শৌন্দ্-খনির মাঝখানে এসে কে না মুগ্ধ হয়? 
সাপকের মন কোন্‌ এক অতীন্দ্রিম রাজ্যে চলে 
ঘেতে চায়, কবির মনে স্বতঃক্ষত ছন্দ 
ঝঙ্গত হ'য়ে ওঠে, শিল্পী তান মানসপটে ছবি 
একে নিতে চায়! 

কঠিন চড়াই অনায়াসে না হলেও সানন্দে 
অতিক্রম ক'রে চলেছি) ১৫ই মে রবিবাব 
সকালে ফুল-চটি থেকে যাত্রা ক'রে বেলা ১৭] 
টায় যমুনোত্রী পৌছই, পথে বৃষ্টি পেখেছিলাম, 
অল্প অল্প শিলও পড়েছিল, ভিজতে ভিজতে 
জয় যমুনা মাঈ” বলতে বলতে যমুনাদেবীর 
পদতলে উপস্থিত হই। 

যমুনোত্রী স্থানটি অপ্রশস্ত, কিন্তু অতি সুন্দর, 
তুষারমণ্ডিতি গিরিশৃঙ্গ-পরিবেষ্টিত, সমুদ্রপৃ্ঠ 
থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফুট । চাঁর- 
দিকের নয়নলোভন দৃশ্য দেখে যেন মুহূর্ত মধ্যে 


এই 


/ ক্লান্তি দুর হয়ে গেল! 
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ষমুনোত্রীর উষ্ণ প্রশ্রবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এখানকার তপ্ত কুণ্ডের জল বেশ গরম, দত 
গরম যে অল্প সময়ে চাঁল ভাল সিদ্ধ*হ'য়ে 
যাঁয়। ভক্ত যাত্রীরা চাল সিদ্ধ করে 'দেই 
তাত যমুনা-মায়ের প্রমাদরূপে নিয়ে ধলান। 
একটি ব্যাপার দেখে অবাক হে গেলাম। 
অনেকে আটা মেখে গুটি তৈরি ক'রে হাতে 
চাঁপড়ে চাপড়ে রুটিপ মতো! ক'রে গরম জলে 
ছেড়ে দিচ্ছে, আর ৭/৮ মিনিটের মধ্যে সেইটি 
ফলে জলের ওপরে ভেসে উঠছে, ঠিক যেমন 
ঘিয়ে লুচি ভাজা হয়। 


উষ্ণ কুণ্ডে স্নান কবে পরম তূপি লাভ 
করলাম । বাঁইরে এত ঠাণ্ডা যে গায়ের সৌষে- 
টার চাদর খোল] যাঁম না, কিন্ধ খালি 
গায়ে কুণ্ডে নেবে মনে হ'ল গ। পুড়ে যাচ্ছে, 
স্টোর্বা পড়বে। কিছুক্ষণ পরে বেশ আরাম 
বোধ হ'তে লাগল । 

সনের পব পৃজা। ধার দর্শনের আকাজ্জায় 
এত কষ্ট কৰে এত দূরে এসেছি, এইবার তান 
পূজা, মনে কি আনন্দ ! মন্দিদলে সালক্ক রা ঘমুনা- 
মাতা বিরাজ করছেন, যমুনার পার্খে ও সামনে 
আরও অনেক দেবদেবীর মৃতি। পাণ্ডা আমাদের 
অনেকক্ষণ ধরে পুজা করালেন। পুজার পর 
কপূতবের অ|রতি, তারপন্র পরিক্রম! ও প্রণাম। 


পৃজাশেষে মন্দিরের বাইরে এসে একটি উচ্চ 
শিলাখণ্ডের উপর বসে বেশ কিছুক্ষণ কাটলে! । 
নীচে যমুনা কলকল ছলছল ক'রে বয়ে চলেছেন) 
মনে হয়, পাহাড়পৰতত বন্জন্গল ভেদ ক'রে 
যমুনার এই অবিশ্রান্ত গতি যেন প্রয়াগে গঙ্গার 
নঙ্গে মিলনের আশায় । 

উষ্ণ কুণ্ডের কিছুদুরে একটি উষ্ক গুহায় 
একজন বৈষ্য সাধু থাকেন--নাম 'বাব! ঠন ধন 


মার আকধণে 
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২ ঘণ্টা ধারে অনেক কথা হ'ল। একটি কথ! 
ভোলবার নয় £ 
হরিকা। নাঁম মিঠী বোলী, উর গরীবী বেশ 
ইন লেকে জহ] যাঁওগে তঁহা তুমার] দেশ। 

তার অপূর্ব ভগবক্ির্ভরতা, দিঃসক্গ জীবন- 
যাপন ও কঠোরতা দেখে মুগ্ধ হলাম। যমুনৌত্রী 
ছমানম বরফে ঢাকা থাঁকে; দেওয়ালীর পর 
লোকজন পাপগ্ডারা সব নীচের গ্রামে চলে 
যায়। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার সময় যমুনোত্রীর 
মন্দির খুললে সকলে আসে । যখন কেউ থাকে 
না, তখনও সাধু এই গুহাতেই থাকেন, তবে 
তাঁর স্থবিধ! এই খে গুহাটি গরম ঝলে কষ্ট 
হয় না), ভিনি ছ-মাসের আঁট! কাঠ ইত্যাদি 
যোগাড ক'রে গুহার মধ্যে রেখে দেন। 

যে স্ব ঘাত্রী যগুনোত্রী-তীর্থ দর্শনে আসেন, 
তাদের অধিকাংশই স্নান ও পৃজ] সেরে & দ্রিনই 
চলে যান, এখানে থাকার তেমন হ্বিধা নেই, 
অতিরিক্ত ঠাণা। 

আমরা এখানে রাত্রিবাস করলাম কালী 
কম্বলীর ধর্মশ।লায়। পরদিণ তোরে উঠে উঞ্ণ 
কুণ্ডে সান মেরে নিয়ে যমুনা-মাতাকে প্রণাম 
কারে 'ফেব্বার পাঁলা। যে" পথে এসেছি, সেই 
পথেই ফিরতে হবে। আসার সময় যেট চড়াই 
ছিল, ফেরার পথে সেটি উত্রাই। শক্ত চড়াই 
উঠতে হাফ ধরে। উত্রাই অপেক্ষাকৃত সহজ 
হলেও হাটতে বাথ] লাগে । যা হোক উত্রাই- 
পথে বিশেষ কষ্ট হয়নি । 


তিন দিনে ২৭ মাইল অতিক্রম কারে 
ডিগ্ডেলগাঁও-এ বাঁপ ধারে ধরা হঃয্পে উত্তর- 
কাশী পৌঁছই সন্ধ্যায় দেখানে থাকার সমশ্া। 
বিড়ল! ও কালী কম্লী ধর্মশালায় স্বানাভাব । 
এদিকে বামে আসার দময় পথে বৃষ্টি নামায় 


গোপাল, অতি অমায়িক সাধু । সাধুর গুহায় ২ বিছানাপত্র সব ভিজে গেছে) শঙ্কর-মঠেও স্থান 
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মিলল না, শেষে গঙ্গাতীবে কেদাঁর-ঘাঁটের কাঁছে 
দণ্তী ধর্মশালায় ভাল স্থানই পাওয়া গেল। 

উত্তরকাশী প্রসিদ্ধ তীর্থ; এখানে গঙ্গা 
উত্তরবাহিনী, বহু সাধুসন্ন্যাসী এখানে তপস্তা। 
করেন। এখন উত্তরকাশী শহরে পরিণত 
হয়েছে; কলেজ, কোর্ট, পোঁন্ট-অফিপ, বাজার 
সব কিছুই আছে। 

সকালে উঠে গঙ্গীস্গানাস্তে মন্দিরে বিশ্ব- 
নাথের পুজ! সেরে নিয়ে এখানকার দর্শনীয় য| 
আছে দর্শন করি । এদিন উত্তরকাশীতেই কাটে । 

এখান থেকে গঙ্গোত্রী হাটা পথে ৫৬ 
মাইল। ভোরে রওনা হয়ে ৯ মাইল দুরে 
মনোবী-চটিতে দ্দিপ্রহরেব আহাবের পর আরও 
৯ মাইল হেটে ভাটোয়ারী চটিতে রাত্রিবাস 
করি। ভাটোয়ারী পর্যন্ত মোটরের রাস্ত! প্রায় 
তৈরী হ'য়ে গেছে, আগামী বছর এই রাস্তায় 
মোটব চালু হবে শুনলাম। 

স্থানে স্থানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় 
ফাটাচ্ছে রাস্তা করবে বলে__ভীষণ শবে কানে 
তাল! ধ'রে যায়। 

২১শে গঙ্গানানী ধর্মশালাঁস্স কাটে । এখান 
থেকে কিছু দূরে পাহাডের ওপর উষ্ণ জলের ৩টি 
কুণ্ড আঁছে_ ব্যাস-কুণড, বশিষ্কুণু, নারদ-কুগ্ত। 
কুণ্ডে স্নান ক'রে ও মন্দিরে দেবদর্শন ক'রে 
দিনটি কেটে যায়। 

আরও ৩ দিন লাগে গঙ্গোত্রী পৌছতে। 
পথে কোথাও বৃষ্টি নেমেছে, কখন আবহাওয়া 
ছুর্যোগপূর্ণ হয়েছে, কখন মেঘমুক্ত আকাশে 
সুর্যদেব প্রথর হয়ে উঠেছেন। যেখানে গাছ- 
পালা নেই সেখানে কষ্ট হয়েছে। ছায়া- 
ঘেরা স্ুদৃপ্ত বনপথে হাটতে হাটতে যাত্রীদের 
কেউ আনন্দে গীতা-উপনিষদের লোক আবৃত্তি 
করেছে, কেউ বা তঙ্জন গেয়েছে, কেউ বা শিব 
বিধুঃ বা গঙ্গার শ্ভব করেছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বধ--৯ম সংখা 


থে হরসিল জায়গাটি বেশ ভাল লেগেছিল। 

সমু্রপৃষ্ট থেকে ৬,০০* ফুট উচ্চে সমতল ভূমি। 
খুন অনেক আ্োতম্বতী এদিক ওদিক বয়ে 
যাচ্ছে, এই জলধারাঁসযূহের দৃশ্য বড়ই চিত্তা- 
কর্ষকু। এখানকার আপেলের বাঁগাঁন দেখবাণ 
মতো, গাছে গাঁছে ছোট ছোট আপেল ধরেছে, 
এখনও পাকতে অনেক দেরি । হরসিল কৃষি ও 
পশুচারণ কেন্দ্র। ভাল ফসল হয় এখানে। 
পার্বত্য প্রদেশে এমন উর ভূমি সাধারণতঃ 
বিরল। পশুর মধ্যে দেখলাম ঘোঁড়া, বড় ব€ 
ছাগল ও ভেড়া__সব দলে দলে চরছে। ভেড়ার 
পালে বড় বড় কুকুর পাহারা দিচ্ছে 

জাহ্বী-সঙ্গম পার হয়ে তরবঘাঁটার চড়াই 
উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল, তার উপর বৃষ্টিতে 
সর্যাঙগ ভিজে গেল। ট5ভরবথাঁটার কাছ দিয়ে 
তিব্বতের সীমান্ত বেশী দূর নয়, পাহাড় কেটে 
নতুন পতু-ঞতরী হয়েছে। সৈম্তপগল এই পথ 
দিয়ে যাতায়াত বরে। 

ভৈরবঘাঁটাণ মন্দিরে ভৈরবের মৃতি দর্শনীয়। 
এ খানেই রাত্রিবাস ক'রে ২৪শে মে থান্রা ক'রে 
মকাল আটটার মদ্যে গঙ্গোত্রী পৌছই। তুষার- 
মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ওপর স্ুযোদঘু দেখলে যনে 
হয় হিমাত্রি যেন সোনার মুকুট পরে স্ুধ- 
বন্দনায় রত। 

সমুদ্পৃষ্ঠ থেকে ১০১,৩০০ ফুট উচ্চে হিমালয়ের 
বুকে গঙ্গোতী মহাতীর্থ__-ভগীর্থের তপক্ষেত্র। 
কত বংসর ধরে কঠোর তপস্া ক'রে কপিল 
মুনির শাপে ভন্মীভূত পিতৃপুরুষের উদ্ধারের 
জন্য বিষুপাদোন্তবা গঙ্গাকে তিনি ধরাতলে 
এনেছিলেন--পুরাঁণের কাহিনী সব মনে পড়ে। 
যমুনোত্রীর মতো! গঙ্গোত্রীও ছমাল বরফে 
আচ্ছাদিত থাকে। 

সথদৃশ্য বিশাল মন্দিরে গঙ্গা, যমুনা, সরন্বতী, 
/লক্ষমী, পার্বতী ও অন্বপূর্ণার মৃতি, সম্মখে তগীরথ 


আঙ্গিন, ১৩৬৭ ] 


যুক্তকরে দণ্ডীয়মীন। কিছুদুরে ভাগীরথী বয়ে 
চলেছেন । তুষারগলা জলে স্নান ক'রে আমরা 
মন্দিরে পূজা দিলাঁয। গঙ্গামাঁতীর ধ্যানেই 
আমাদের এই দিনটি কেটে গেল। রাত্রেই 
গোমুখ-যাত্রীর জন্য প্রস্তত হ'তে হ'ল, আকাশ 
পরিষ্কার ও আবহাওয়া ভাল না থাকলে গোমুখে 
যাওয়া ঘায় না। ছুর্গম ব'লে খুব কম যাত্রীই 
এ পথে পা বাঁড়ায়। 

পরদিন সকাল ৮টাঁয় যাত্রা ক'রে প্রা 
৯মাইল অতি হূর্গম পথ অতিকষ্টে অতিক্রম 
ক'রে চীরবাসায় পৌছই বেলা ৪টায়। গোমুখ 
যাবার কোন তৈরী রাস্তা নেই | গঙ্গার ধারে ধারে 
পাঁথরের উপর পা দিয়ে দিয়ে যেতে হয়, গ্রতি 
মুহুর্তে পতনের সন্ভীবনা ; মনে হয় মৃত্যু সঙ্গে 
সঙ্গে চলেছে। একস্বাঁনে গঙ্গার উপরিভাগ সব 
বরফে ঢেকে গেছে, ববফের পুল, তাঁর উপর 
দিয়ে যেতে খুবই ভয় হয়েছিল ।- 


চীরবাপায় কোন বসতি নেই, জনমামবশন্য। 
শুধু একটি ধর্মশালা-_চতুর্দিকে তুষারাঁবৃত পৰত- 
শ্রেণী। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, তার উপর ভালুকের ভয় । 
রাত্রে আমর1 আগুন জেলে ধর্মশালায় কাটাই । 


২৬শে বৃহস্পতি বার সকাল ৬টায় চীরবাসা 
থেকে গোমুখী তীর্থে পৌছই বেল! ১১টার__ 
প্রায় ৮ মাইল বিপদ্সক্কুল পথ ঠেঁটে। এই 
৮ মাইল যে কিভাবে হেটেছি, তা এখন চিস্তা 
করতেও ভয় হয়! এক জায়গায় পাথরের 
উপর তরল তুষাঁর থাকায় পা পিছলে পড়ে যাই, 
ভাগ্যক্রমে বিশেষ লাগেনি । অনেক জায়গায় 
ঝুরঝুরে পাহাড় পার হ'তে হামাগুড়ি দিয়ে 
চলেছি, মমে হয়েছে এই বুঝি পড়লাঁম। পর- 
ক্ষণেই মনের বল নিয়ে এগিয়ে চলেছি । 

চারদিকে সৌন্দর্যের সম্ভার, কিন্ত গ্রককতিব 
এই অপূর্ব মৌন্দর্য উপভোগ করবার সময় 
কই? এদিক ওদিক তাকালে তো পড়ে গিয়ে 
একেবারে নীচে চলে যেতে হবে! পুকুষকার 


উদ্যম, সাহস, সব যেন উবে গেল। এখন শুঘ্‌ 


গঙ্জা-যমুনীর আকর্ষণে 
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শরণাগতি। মা, তুমি রক্ষা করো, হাত ধ'রে 
নিয়ে চল, বাচাও, আঁমি তোমার শরণাঁগত । 
প্রীণের আতি বোধহয় মায়ের কাঁলে পৌছল। 
মনে হ'ল কে যেন আমায় হাত ধরে নিয়ে 
চলেছে । স'পাবের কল- কোলাহল যেন কোথায় 
লুগ্গু হ'য়ে গেছে! 


হঠাৎ শুনতে পেলাম গাইড. বলছে “এই 
গোমুখ-তীর্থ, ্ান-পূজাদি সেরে নিন” গঙ্গার 
মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসে 
পড়লাম। দরে দেখা যাচ্ছে বরফ আর বরফ! 
এ যে বরফের চাই ভেদ ক'রে পতিতপাবনী 
ম' আমার উচ্ছল গতিতে ছুটে আপছেন! 
আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঞ্জে 
হিমবিধুমুক্তাববলতরজে। 
দুবীকুরু মম ছুদ্ধতিভার" 
কুরু কৃপয়া ভবসাগর্পাবম্‌ ॥ 
সর্বালঙ্কারভূষিতা মা গঙ্গীরু মৃতি মানসপটে 
ভেসে উঠল । 


গোমুখে মানষের নিমিতি কোন মন্দির নেই। 
১২,০০০ ফুট উচ্চে এই ছুর্গম তীর্থের দৃশা 
অতি, মনোরম, চানদদিকে উত্ত,্গ পর্বতে কেবল 
হিমরাশি। প্রকৃতি মন্দিরে এই অকৃপণ 
মৌন্দয দেখলে অভিভূত না হ'য়ে পারা যায় 
না। গোমুখে ম্সান-পূজা, জপ-্ধযান ক'রে 
যাত্রীরা অফুরন্ত আনন্দলাত করে। 

শীত্র ফিরতে হবে, নইলে বেল! বাড়লে 
বরফগল৷ জলও বাড়ে, তখন ফেবা মুস্কিল! 
তাড়াতাড়ি ফেরার উদ্যোগ করতে হ'ল। পথে 
কয়েকজন সাধুর সঙ্গে আলাপ কারে বেশ 
আনন্দ পাই । চীরবাসায় রাত্রিবাদ ক'রে পরদিন 
গঙ্গোত্রীতে প্রত্যাবর্তন । ফেরার পথে আর কষ্ট 
হয়নি, পথ পরিচিত | গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী 
ফিরতে গুদিন লাগে । এখানে এসে কেদারনাথ 
ও বদরীনাথের আকর্ষণ অহ্ুভব করি । 


গুহ-চরিত্র চিত্রণে বাল্মীকি ও তুলপীদাস 
ড্র শ্রীবিমানবিহীন্রী মজুমদার 


নিষাদরাঁজ গুহকে বাল্মীকি রামের 'আত্মসম” 
সখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২৫০৩২ )। 
গুহও বলেন যে রামের চেয়ে প্রিয়তর তাহার 
আর কেহ নাই (২৫১3) কিন্তু রাম ও 
গুহের মধ্যে বয়সের তফাৎ অনেক। একজন 
যুবক, অন্তজন বুদ্ধ। 

যুবকের সহিত বৃদ্ধের বন্ধুত্ব অসম্ভব না 
হইলেও কিছুটা অস্বাভাবিক। আমার মনে 
হয়, নিষাদরাজ গুহ অযোধ্যার বাঁজার মিত্র- 
নৃপতি ছিলেন। তাহার রাজধানী ছিল শঙ্গবের- 
পুর। তুলপীদাঁপ এ স্থানকে পি্গরোব নামে 
অভিহিত করিয়াছেন (অযৌধ্যাঁক1ও--১৫১)। 
কানিংহাম শৃঙ্গবেরপুবকে আধুনিক সিঙ্গরোরের 
সঙ্জে অভিন্ন মনে করেন। এ স্থীন এলাহ[বাদের 
২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । 


গঙ্গার তীরে ঘন ও নিবিড় জঙ্গলের মদ্যে এই 
রাজ্য অবস্থিত ছিল। তরত যখন রামকে ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য চিত্রকূটে খাইতেছিলেন, তখন 
গুহের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তিনি বলেন 
গহমোহয়ং ভৃশং দেশে গঙ্জানপো ছুরত্যয়ঃ 
অর্থাৎ গঞ্পাতীরে ছুপ্বেশ্য জলাভূমি, স্তরাং 
ভরত গঙ্গা অতিক্রম করিবার জন্য গুহের 
সাহায্যপ্রা হইলেন (২৮৪ )। বস্ততঃ গুহ 
তাহার সৈন্যদল-সহ গঙ্গা পার হইবার পথ 
নিজের অধিকারে রাখিতেন। তিনি বেতনতুক্‌ 
নৈম্ত রাখিতেন বলিয়! মনে হয় না। তাহার 
জ্ঞাতিরাই তাহার সৈম্ত-_কেননা ভরত যখন 
তাহাকে গঙ্গ। পার করিয়া দিবার জন্য অন্থবোধ 
করিলেন, তখন গুহ তাহা জআ্ঞাতিজনকে 
বলিলেন (২৮৯৮), ভোমরা নৌকা আন, 
ভরতের সৈম্তদিগকে পার করিতে হইবে ।? 


গুহের রাজ্য এমন স্রক্ষিত ছিল যে তিনি 
লক্মণকে বলিম়াছিলেন, অন্যের চত্ুরক্ব মৈন্ত 
আপিয়া আক্রমণ করিলেও তিনি সহজে উহার 
প্রতিরোধ করিতে পারিবেন । 


গুহের বাঁজ্যকে অর্থশাপ্বের ভীষায় “আটবিক 
রাজা? বলা যা । সেকালে রাজাদের ব্ল বা 
সৈম্ের মধ্যে আটবিক ব্ল গৌণ বা অধম স্থান 
অধিকার কৰিত। 'মানসোল্লাপ” নামক গ্রন্থে 
আছে, আটবিক সৈন্য নিষাদ, ঘ্রেচ্ছ ও 
তদন্থৰপ জাতিদের ছারা গঠিত; তাঁহাবা 
পাহাডের নিকট বাদ করে (২1১৫৫৯)। 
নিষাদেরা চগ্ডাল নহে, যদিও বাংলা! বাঁমা- 
যণে গুহকে চগ্াল বলা হইয়াছে । যাঁজ্ঞবক্ক্য 
(১৯১) বলেন, ত্রাঙ্মণের গুরসে শৃড্রার গর্ভে 
নিযাদের জন্ম, আর ত্রাদ্ষণীর গে শুদ্রেণ 
ও্ররসে চগ্ডালের জন্ম । শাপ্নকারদের মতে 
নিষাদের] অন্রলৌোম বিবাহের ফল আদ 
চগ্ডালেরা প্রতিলোম বিবাহের ফল। কিন্ছু 
প্রকৃতপক্ষে নিধাদেরা একটি প্রাকআম 
জাতি। তাহার ধনুবাণের দ্বারা জীবিক। 
অর্জন করিত। তুলসীপদাস তাহাদিগকে স্বভাবতঃ 
চৌধপ্রবণ জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ! 
ভরত যখন চিত্রকূট যাইবার পথে তাহাদের 
রাজ্যে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তখন তাহার! 
ঠাট্টা করিয়। তীহাকে বলিয়াছিল £ 


যহ হামারি অতি বড়ি সেবকাঈ। 
লেহি ন বাঁদন-বসন চোঁরাঈ ॥ (অযোধ্যা--২৪৯) 


_ আপনাদের বাসনপত্র ও কাপড়চোপড় 
আমর! যে চুপ্সি করিয়া লই নাই, এই তো 
ঃমামাদের বড় সেবা। 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


কিন্তু বাল্ীকির বামায়ণে এই ধরনের কোন 
ইঙ্গিত নাই। বাল্সীকির রামীয়ণ পড়িলে খনে 
হয় না যে গুহ অস্পৃশ্য ছিলেন। রামের 
সহিত দেখা হইতেই গুহ তাহাকে প্রথমে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, ( ২৫০৩৫) ঘথাহ 
যোধ্যা তথেয়ং তে রাম কিং করবাঁণি তে" 
তুমি আমার রাঁজধানীকে অযোধ্যার মতন 
তোমার নিজের বলিয়াই মনে করিও; বল, 
এখন তোমার কি কাজ করিব? এই বলিয়া 
ওহ রামকে ভঙক্ষ্য, ভোজ্য, পে ও লেহা 
প্রন্থৃতি প্রধান করিলেন (২৫০৩৯ )। গুহের 
খদি ধারণ। থাকিত যে তিনি অস্পৃশ্য, ভাহ! 
হইলে নিজেই প্রথমে অগ্রসর হইযা তিনি 
রামকে আলিঙ্গন করিতেন না এব* অন্ননাঞ্চনাদি 
থাছদ্রব্যও উপহার দিতেন না| রামচন্দ্র 
তাহাকে গাঢতর আলিঙ্গন করিয়া ( ২/৫০1৪১) 
বলিলেন, 'আমি এখন চীর ও চর্ ধারণ করি- 
যাছি , ফলমূল খাইযা তাঁপস-ব্রত উদ্যাপন 
করিব; স্বতরাং তোমার দেওয়া জিনিসের মধ্যে 
কেবলমাত্র ঘোঁড়ান জন্য ঘাস লইতেছি, 
স্থমন্থ্ের রথের অশ্বেবা খাইবে।? 


৬ 
ডচ। 


ভবত ঘখন শিঘাদরাঁজ্যে আপিমু। ছিলেন, 
তখন গুহ তাহাকে বলিযাছিলেন, 'আমি রামের 
আহারের জন্য অনেক রকম ফলমূল, ভক্ষ্য ভোজ্য 
প্রচুব উপহাব দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি 
ক্ষত্রিয়ধর্ধ অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া সে 
সবই আমাকে ফেরত দিয়াছিলেন, এবং আমাকে 
অনুনয় করিয়। বলিয়াছিলেন, সখে, সর্বদা দানই 
আমাদের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। 
পরে লক্ষ্মণ গঙ্গা হইতে জল আঁনিলে তিনি 
তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস 
করিলেন, লক্ষণ অবশিষ্ট জল পাঁন করিয়।! 
রহিলেন *( ২৮৭1১৫-১৮)। 


গুহ-চরিন্ধ চিত্রণে বাঁলীকি ও তুলসীদাঁস 


৫০১ 


বাল্মীকি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া গুহের প্রদত্ত 
ভোজ্যাদি প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ ছুই জীয়- 
গায় দুই ভাবে দিখাছেন। ক্ষত্রিষের! মিত্র বা 
সামন্থ রাজাদের উপহার গ্রন্ণে কখনও পনাত্দুখ 
ছিলেন লিয়৷ জানা যায় না। 

তুলমীদাস বলেন যে রামচন্্র স্থুমন্ত্র, সীতা 
ও লক্মণলহ গুহ-প্রদন্ত ফলমূল ভোভন করিয়া 
ছিলেন ( অযোদ্যাকাণ্ড-৮৯)। বাল্মীকির 
বর্ননাম দেখা খায় ষে গুহ ভরতকেও বলিয়াছেন, 
শনযাদের! বন্য ফলমূল আহবণ করিয়া রাখিয়াছে । 
আর্দ ও শুদ্ধ মাংস এবং অরণ্যে পাওয়া যায় 
এমন অন্যান্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছে। 
সেই জন্য প্রাঁথনা কবি, তোমার টসম্তেরা আজ 
রাতিতে গুচুন আহাব কবিয়। কাল প্রভাতে 


ঘাত্রা করুক (২1৮৪।১৭-১৮)। উবত তাহার 
এই অভ্রোধ রঙা করিলেন । তিনি নিজে 


বিছু খাইলেন কিনা, মে কথা বা্ীকি বলেন 
নাই | কিন্ত নিগাদেনা ঘদি অস্পৃশ্যই হইত, 
তাহা হইলে ভরতের সৈশ্তেরা--খাহাঁর1 ক্ষতিয়- 
বংশজাত ছিলেন, তীহারাও উহা খাইতেন 
না। পিঠবিয়োগেন পরই ভরত চিত্রকূট অভি- 
মুখে যা করিধাঁছিলেন, সে সময়ে 
হয়তো অপরের দন আহাধ গ্রহণ করা 
নিষিদ্ধ ছিল, তাই বাঁলীকি ভরতে খাওয়া 
সন্গন্ধে নীণব। তলমীদাস গুহের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন, নিষাদেরা এমন অপম ও অস্পৃশ্য 
মে তাহাদের ছায়া ছুঁইলেও লোক অপবিত্র 
হয়, সান করিতে হয় 
লোক বেদ সব ভাঁতিহি নীচা। 
জান্থ ছাহ ছুই লেইঅ মী'চা ॥ (অযোধ্যা - ১৯৫) 
বাল্মীকি বলেন, লক্মণকে রাত্রি জাগিয়! 
রাম-সীতাকে পাহাঁব। দিতে দেখিয়া গুহ 
তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলেন এবং নিজে 


"২ নিষাঁদদের সহিত শরাসন লইয়া তাহার প্রিয়সথা 
৪ 


 মন্দভাগা ও 


৫০২. 


রাম ও তাহার পত্বীকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব 
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 
ইহার প্রলাদে ধর্ম, অর্থ এবং ইহলোকে মহদ্‌ 
যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার প্রার্যনা, 
€ ২1৫১৫) | এখানে গুহ পরলোকের কথা! 
কিছুই বলিলেন না) রাঁষের কৃপায় মোক্ষলাঁভ 
বা ভক্তিলাভ__এমন কথারও ইর্গিত করিলেন 
না। ধর্মের কথ! বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে 
হইতেছে সার্বভৌম রাজা ও বন্ধুর প্রতি 
কর্তব্যপালনরূপ ধর্ম । 

বান্ীকি বলেন, সেই রাত্রিতে লক্ষ্মণ গুহের 
নিকট রামসীতার দুঃখ, কৌশল্যা-স্থমিত্রার 
দশরথের কথ! বলিশ রাত্রি 
কাটাইয়াছিলেন। তুলসীদাস এইস্থানে লক্ষণের 
মুখ দিয়া গুহের প্রতি মায়, কর্মবাদ প্রভৃতি 
বিষয়ে দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যা করাইয়াছেন, 


এইনব দার্শনিক তত্ব উদ্ঘাটন করিরার পর 
লক্ষণ গুহকে বলিলেন £ 


বাম ব্রহ্ম পরমারথবূপা। 

অবিগত অলখ অনাদি অনুপা | 
সকল বিকার-রহিত গতঙ্দো। 
কহিনিত নেতি নিরূপহি বেদা ॥ 


_স্থতরাং মোহ পরিত্যাগ করিয়া, “সিয় 
বঘুবীর চরণরত হো” । 


তুলসীদাস রামচন্দ্রকে পরমন্রহ্ম ভগবান- 
বূপেই নব সময়ে দেখিয়াছেন ও আকিয়াছেন। 
তাই গুহের অন্ুচর এক কেব্ট (নাঁবিক) 
রাঁমচন্দ্রকে নৌকায় চড়াইবার পূর্বে জেদ ধরিলেন 
যেতিনি আগে শ্রীরামের পা ধোয়াইয়৷ দিবেন, 
তারপর নৌকায় তাহাকে পা ফেলিতে 
দিবেন। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে 
বামচন্ত্রের পায়ের স্পর্শ পাই এক পাষাণ 
নারী হুইয়া গিয়াছে; সেই জন্য তাহার 
ভয় ঘে তাহার নৌকাঁরও বুঝি বা নারীত্ব 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


বার প্রতিপাঁলনের একমাত্র উপায়। তাই 
কেরট রামচন্দ্রের পা ধোঁয়াইয়া তাহার স্পর্শ 
স্ঁণকে নষ্ট করিতে চাহেন। রামচন্দ্র হাসিয়। 
ভাঁহাঁতে সম্মতি দিলেন। 


বাল্ীকির অন্গদরণ করিয়া তুলসীদাদ 
লিখিয়াছেন £ ভরতকে সসৈন্যে  অগ্রদন 
হইতে দেখিয়া গুহ ভাঁবিলেন যে বোধ হয 
রামলক্ষাণকে মারিয়া ফেলিঘা ভরত নিষ্ষণ্টক 
হইতে চাহেন। তিনি রামচন্রেব মিত্র, কাজেই 
ভরতের এই দুষ্ট অভিপ্রায় সংসাঁধনে বাঁধা 
গিবার জন্য তিনি লোকজনকে সব ঘাট স্থুরক্ষিত 
রাখিতে আদেশ দিলেন, যাহাঁতে ভুত গঙ্গা 
পার হইযা অগ্রসর হইতে না পাঁরেন। তিনি 
আত্মীয় স্বজন ও অন্টচরগণকে ভরতের সহিত 
মরণপণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থত হইতে 
বলিলেন। লোকেরা অপ্ষশস্ত্রে ক্ফিত হইল । 


এমন সময়ে এক বুদ্ধ নিষাদ গণিয়। বলিলেন 
যে ভবতের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন 
হইবে না, কেনন। ভরত রামকে ফিরাইমা 
আনিতে চলিয়াছেন। এই গণকের চরিবর 
অবশ্য তুলশীদাসের নিদন্ব সষ্টি। যাহা হউক, 
দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া গুহ একটু ঠা হসয়। 
বলিলেন, “ভাল কথা, আমি ভরতের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। তাহার মতলব কি আগে 
বুঝিয়া লই ।, ভরতের সহিত সাক্ষী করিলে 
রামের সখা বলিয়া ভরত গুহকে বুকে জড়াইযা 
ধরিলেন। গুহের সন্দেহ দূরীভূত হইল। 


বান্মীকি ও তুলসীদাঁদ উভয়েই লিখিয়াছেন 
যে গুহ ভরতের সহিত চিত্রকূট পর্যস্ত পথ দেখা- 
ইতে দেখাইতে গেলেন। বাল্মীকি বজেন, 
ভবুত গুহকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন 
রামচন্ত্রের কুটীর খু'ঁজিয়া বাহির করিবার জন্য 


গ্রার্থি ঘটে। এ নৌকাই তাহার পরি- ১/ধনের মধো চারিদিকে ছোট ছোট নিষাদ-দল 


আহবিন, ১৩৯৭] 


প্রেরণ করেন (২।৯৮)। গুহ অবশ্য এ কাজের 
তাঁর আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন । 

বান্মীকির রামচন্দ্র লক্ক/ হইতে অধোধ্যায় 
ফিরিবার সময় হ্গমানকে আদেশ দেন__ষেন 
তিনি শরঙ্গবেরপুরে ঘাইয়৷ গুহকে তাঁহার ফেরার 
খবর দেন ( ৬,১২৮।৩-৪ )। তুলমীদাসের রাম 
গ্ুহের প্রতি আরও ন্লেহাসক্ত। তিনি পুষ্পকরথ 
হইতে মামিয়া গুহের সঙ্গে দেখা করেন, এবং 
লক্ষমণকে যেমন ভাঁলবাপেন, তেমনি ভালবাসার 
মহিত গুহকে আলিঙ্গন করিলেন। 

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় গুহ উপস্থিত 
ছিলেন কিনা, তাহা বাল্লীকির বর্ণনা হইতে 
জানা যায় না। কিন্তু তুলসীদাস বলেন, গুহ 


বিশ শতকের ভূমিকা 


বিশ শতকের ভূমিকা £ সংস্কৃতি ও সাহিত্য 


৫5৫ 


মে সময় সেখানে ছিলেন এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে 
নানাপ্রকার বদন-ভূষণ উপহাঁব দেন। তাহাকে 
তিনি “ভরতসম ভ্রাতা” বলিয়া সম্বোধন করেন 
এবং সব সময়ে অযোধ্যায় যাতায়াত রাখিতে 
অন্থবোধ করেন। গুহ শ্রীবাম্চন্দ্রের কথা 
শুনিয়া চোখের জল সাঁমলাইতে পারিলেন না। 
তিনি তাহা চরণতলে পতিত হঈলেন। 
বাস্ীকির গুহ রামচন্দ্রের মিত্র অথবা 
করদ বাজা। তাঁহার সঙ্গে ব্যসের পার্থক্য 
সত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। 
তুলশীদাসের গুহ শ্রীামচন্দ্রের প্রতি গভীর 
ভক্তিভাব পোষণ করেন। ভীাহাব মধ্যে সথ্য 
অপেক্ষ। দাস্ত-ভাবের প্রাবলা দেখা যাঁষ। 


২ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে 


অধ্যাপক ভ্রীদ্বিজেন্দ্লাল নাথ 


বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতি- 
হাসে খুঃ বিশ শতকের ভূমিকা অত্যন্থ গুরুত্ব- 
পূর্ণ। উনবিংশ শতান্দীর প্রনপ্তে বিদেশী সং 
স্পর্শের ফলে বাঙালীর ভাবজীবনে থে প্রবল 
নংঘাতের ন্ৃ্টি হয়েছিল, শত।বী-শেষে কয়েকজন 
অন্তদূ্টিদম্পন্ন মহা পুরুষের চিন্তায় ও কর্মে দেই 
ভাবসংঘাঁত সমন্বয়াশ্রয়ী উদার সংস্কৃতি-নির্মাণের 
পথ খুঁজছিল। আচার্ধ কেশবচন্ত্র, শ্রীরামকুষ্, 
হ্বামী বিবেকানন্দ এবং রূবীন্রনাথ এই সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের অগ্রদূত। এই সমস্বয়-সাঁধকদের মধ্যে 
শ্রবামকষ্ণের স্থান একটু স্বতন্তব_তার সাধনা 
মুখাতঃ আবর্তিত হয়েছিল ভাঁব'জীব্নকে 
আশ্রয় ক'রে, আর মনীষীদের সংস্কতি-চ 
উদীর মুক্তির পথ খুঁজছিল জ্ঞান, কর্ম, 
প্রেম এবং পৌন্দ্ধান্থভৃতিকে কেন্দ্র করে। 


পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে প্রাচ্য ' 


৮ 


জীব্নাদর্শের সমন্বষে একটা মহৎ জীবনবোধের 
স্বপ্ন তাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্নপ্র্াদকে জাগ্রত 
কনেছিল। তাদের সকলেরই মানবতা-বোঁধের 
প্রেরণা মুখ্যতঃ ধ়্।শ্রয়ী | 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর খেধার্দে আর একটি 
প্রবল ভাবপ্রেরণ। শিক্ষিত বাঙালী চিউ্কে সবলে 
আকর্ণণ করেছিল, সে হ'ল একটা উদ্দীপ্ত 
জাতীম়ুত্তাবৌধের প্রেরণা । এই জাঁতীয়তা- 
বোধের ভিত্তিতে ছিল য়রোপীয় পলিটিক্স্‌। 
নবজ্াগ্রত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ফলে শিক্ষিত 
বাঁডালী-মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ'ল স্থক্ম আধ্য।ত্বিক 
জগৎ থেকে জীবনের বাস্তব পরিবেশের দিকে । 
ধর্মচিন্তার স্থান গ্রহণ ক'র্ল রাষ্্রচিস্ত/। এই 
রাষ্ট্রচিস্তার অবশ্যস্তীবী ফল বাঙালীর স্বাজাত্য- 
বোধ ও স্বাধ্িকারের চেতনা । কেশব, বঙ্কিম ও 
বিবেকানন্দের মতো মনীষী যেখানে চেয়েছিলেন 

ঠ 


€*৬ 


জাতির সাংস্কৃতিক মুক্তি, স্থরেন্দ্রনাথ-আনন্দ- 
মোহনের মতো চিন্তা ও কর্ম-বীর সেখানে 
চাইলেন জান্ির রাষ্টনৈতিক মুক্তি। জাতীয় 
জীবনে সাংস্কৃতিক স্বাধীনত-লাঁভের জন্যে পূর্ব- 
যুগের চিস্বানায়কেরা শাসক ইংরেজ-জাতির 
সাহচর্য অপরিহাধ মনে করেছিলেন। আর 
নব্যতন্ত্রী নামকেরা ব্রাষ্টীনৈতিক স্বাধীনতাঁকেই 
লক্ষ্যে পৌছবাঁর অন্যতম উপায় বলে উপলব্ষি 
করলেন। এই উগ্র স্বাতন্থ্যবোপের ফলে অত্যা- 
চারী বিদেশী শানকজাতির সঙ্গে বাঙালী তথ 
ভারতবাপীর রাজনৈতিক দছন্ অনিবার্ধ হয়ে 
উঠল শক্তিমান শীপকজতিও ন্তাদ্রনীতি- 
বিরোধী আইন গ্রয়ে।গের দ্বারা জাগ্রত 
জাতির এই বিদ্রোহ-চেতনাকে খর্ব করতে উদ্যত 
হলেন। আঘাঁত ঘতই কঠোঁর থেকে কঠগোরতন 
হ'ল, বাঙালী জাঁতীয়তাঁবৌধও ততই গভীর এ 
অন্থ:ঃস্পশী হ'য়ে উঠল। 

এই নবজাগ্রত জাঁতীযতাবোঁধের ছুটে! দিক 
খুবই লঙ্দণীয়। একদিকে সেই জাতীঘতার 
প্রেরণ! সপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে 
জাতির বাঞ্চিত মুক্তি খু'ঁজছিল; আনু একদিকে 
জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং সম্ত্রাসারণই 
ছিল সেই চিন্তাশ্রয়ী জাতীর়তাবোধের প্রধান 
লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দী প্রারস্তে বঙ্গ-ভঙ্গকে 
উপলক্ষ্য ক'রে বাঙালীর উদ্দীঞ্চ জাতীয়তা- 
বোধ তীব্রভাবে আম্মপ্রকাশ করে। এই 
আন্দোলনের আবেদন এতটা ভাবাবেগপূর্ণ 
ছিল যে রবীন্দ্রনাথের যতো! স্থশ্ম ভাবসচেতন 
কবি এই সময় স্বদেশী গান লিখে এবং 
গেয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, সক্রিয় আন্দো- 
লনে অংশও গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস-পাঠক 
জানেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সে যুগের আরও 
কোন কোন মনীষীর সক্রিয় সহযোগিতায় 
এবং জাতীয় অত্যু্খানের ফলে কৌশলী ইক 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্- ৯ম সংখ্যা 


রাজের এই অভিসন্ধিপরাঁযণ বঙ্গবিভাগ- 
পরিকল্পনা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়, যাঁর ফলে 
বাঙালীর আত্তপ্রত্যয় গিয়েছিল পূর্বের থেকে 
শহগুণ বেড়ে । 


কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংস্কতি- ও সাহিত্য- 
গ্রপারে বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাঁবোধেন 
ভাবাত্মক দ্রিকটাই বিশেষ করে ম্মরণীয়। এষ্ট 
ভাবধ্ণী জাতীয়তাবোধ  আত্মপ্রকাশের পদ 
খুঁজছিল স্ষ্টিশীল কর্মের মধ্যে । এই কর্মের ধাব' 
দ্বিবিধ£ একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, 
শিল্প, দর্শন প্রভৃতি জাতির গৌরবময় এতিহাকে 
পুনরুদ্ধার ক'রে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চীত্য- 
ভাধ-প্রভাবিত বাঁঙালীর শুদ্ধা ও প্রত্যঘ বুদ্ধি 
প্রয়াস, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চচ1 ও 
গবেষণার সাহাঁষো জীবনের ব্যাবহারিক দিককে, 
স্ব়ং-সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা এবং বাঙালী মনীযার 
উত্বধ-সাধন। প্রথম পধায়ের জাঁতীয়ত।- 
বাদীদের মধ্যে উল্লেখমোগা নাম হ'ল-সাহিত্যে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ 
এবং দর্শনে আচাঁধ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল । বিজ্ঞান 
চর্চায় সার্থকতা লাভ ক'রে ধারা বাঙালীর মনে 
আল্মপ্রতায় এনেছিলেন এবং খাঁালীর সংস্কৃতিকে 
দ্রিগন্ত-প্রসারিত করেছিলেন, তাঁদের মথো 
সর্বাগ্রে উল্লেখষোগ্য আচার জগদীশচন্দ্র বঃ 
এবং আঁচাধ প্রফুলচন্্র রায়ের নাম । আচান 
বন্থ ও আচার্ধ রায় শুধুমীত্র মনীষী বিজ্ঞানী নন, 
তাদের বিজ্ঞানচঠা ও গব্ষেণ! ছিল স্থুগভী"! 
জাতীয়তাবোধ দ্বারা প্রভাবিত | তাদের যুলা- 
বান্‌ গব্ষেণা বাঙালী-মনকে যুক্ত কবেছে বিশ্ব- 
মনের সঙ্গে | 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে বল! 
চলে বাঙালীর জাতীয় ইত্তিহাসের স্বর্ণযুগ । এই 
যুগের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঁডালী 
মনীধা ও প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের 


আঙ্থিন, ১৩৬%] 


বিদগ্ধ সমাজে । উগ্র জাতীম়তাবোৌধের ফলে 
ধর্মচেতনা স্তিমিত হয়ে এলেও যে নিঃশেষে 
তা অবলুপ্ট হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ রবীন্ত্রনাথেনন 
গভীর ভক্তিরসাত্মক কাব্য ও প্রার্থনা-বর্তৃতা- 
গুলি। বস্কতঃ এই অধ্যাত্স চেতনাগভীর 
লিরিক কবিতার জন্যই স্থুলভ্য পাশ্চাত্য দেশবাসী 
ববীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেছিলেন নোবেল 


পুরস্কার দিয়ে। জগদীশচন্দ্রেরে মৌলিক 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো! রবীন্দ্রনাথের 


নোবেল-পুরস্কার-প্রাণ্ডিও শুধু ঘে বাঁঙালীব 
মধাদ] বাঁডিয়েছে তা নর, সে যুগের বাঙালীব 
আম্মপ্রত্যক্রকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সহম্সগুণ। 
আর একথাও ম্মরণষোগা, এই আত্মপ্রত্যয়ই 
সব রকম স্ষ্টির মৌল প্রেরণা | এই কাল- 
বৃত্তের মধ্যো বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চা লোকাশ্রয়ী 
রূপ না পেলেও শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিকে 
বিশ্বমুখী ও তীক্ষ যুক্তবাদী ক'রে ভুলেছিল। 
কিন্ত আলোচ্য কালের মধ্যে বাঙীলী- 
সংস্কৃতির একটা অর্থপূর্ণ বূপান্তর ঘটেছে 
রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাম্পর্শে। 
উনবিংশ শতীব্দীর শেষেব দিক পযন্ত ববীন্দ্রনাঁথ 
বঙ্ষিম-প্রদশিত ধাঁবায় উপন্যাস বচনা করেন। 
কিন্তু বিশ শতকের প্রারম্তকালেই নতুন উপন্যাম 
রচনা ক'রে তিনি এ-শতান্দীর লেখকদের 
সাঁমনে নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। অতঃপর 
বাংলা উপন্যাস মুখ্যত: আবতিতত হয়েছে এই 
বাস্তবধর্মী ধারায়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের 
সমৃদ্ধি ও সার্থকতাঁর মুূলেও এই বাস্তবতা । 
আধুনিক সাংল! সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ বিভাগ 
ছেটিগল্পেরও আবিভর্ব ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে 
এ-কালে। রবীন্দ্রনাথ এবং তীর অ্বর্তীদের 
হাতে ললিতমাধুরধময় লিরিক কাবোর প্রসার 
ঘটে এই যুগে । রবীন্দ্রকাঁবোর সুরেল! অভিব্যক্তি 


আধুনিক কাব্যের জনপ্রিয়তার মুলে। গত 
ঈ্‌ 


বিশ শতকের ভূমিকা ২ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে 


৫০৭ 


শতাব্দীর আদরশপ্রধান মহাকাব/গুলি পাঠক- 
সমাজে এত জনপ্রিয়তা অন করতে পারেনি, 
যেমন পেরেছিল রবীন্দ্রনীথ এবং ভার ভাবাম্থ- 
সারী কবিদের গীতোচ্ছাসপূণ লিরিক কবিতা । 
বাংলা প্রবন্ধ এবং নাটকও নতুন রূপ পেল রবীন্্র- 
নাথের অভিনব শিল্পদৃষ্টির স্পর্শে । সমালোচনাকে 
স্থজনধমণী সাহিত্যের পধায়ে উন্নীত ক'রে একট! 
সম্ভাবনাময় নতুন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন 
তিনি । জগৎ এবং জীবন সম্পকে বিস্তৃত এবং 
গভীৰ চিন্তার সংঘোগে প্রতিতাবান্‌ রবীন্দ্রনাথ 
শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভারই বাড়াননি, 
স্ক্ম শিল্পচেতনাব সাহান্যে মে সাহিত্যের 
সৌন্দধ এবং মাধুধ বুদ্ধি ক'রে সমকালীন লেখক 
এবং পাঠকেব সাহিত্য কচিকে ও উন্নত করলেন। 
রনীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সাহিত্যে মে বিদগ্ধরচির 
অঙ্টা তা নঘ, আধুনিক জীবনের রুচিবোধকে 
উন্নত করেছেন তিনি ভাবধমী সঙ্গীত এবং 
জীবনধ্মী হত্যের সাহায্যে । যে অর্থে সংস্কৃতির 


অর্থ শালীনতা] ( 0071১2710), রবীন্দ্রনাথ 
আধুনিক বাঙালী জীবনে গেই শালীনতার 
শ্ষ্টা। বপান্তরাগ, থম রমবোধ, গভীর 


জীবনপ্রীতি_এই শালীনভাবোধের মর্মমূলে। 
বুবীঙ্টোত্তর যুগে রবীন্দ্রপাঞিত্যের অবসএবিলাঁস- 
পুষ্ট স্ুক্ম-ভাবধর্ম এবং ললিতমাধুধের বিরুদ্ধে 
বিত্রোভ হয়েছে । কিন্তু ববীন্দ্-বিদ্রোহীরাঁও 
রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং এবীন্দ্র-পরিকল্লিত নৃত্যশিল্পের 
উৎকধ স্বীকার না! ক'রে পারেননি । এক কথায় 
আধুনিক বাঙালী বিদগ্ধমন রবীন্দ্-শিল্পের অজস্র 
ধারায় আন ক'রে নবজন্ম লাঁত করেছে। 
চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অবনীক্রনাথের অমর 
অবদানও বিশ-শতকীর বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশ- 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীম। এর কারণ তাঁর 
অভিনব শিল্লোগম পূর্বযুগের অহ্করণপ্রিয়তার 


স্তর অতিক্রম ক'রে বাঙালী শিল্পীর দৃষ্টি ও 
্ 


৫৫৮ 


মনকে সবলে আকর্ষণ করেছিল ভারতীয় জীবনের 
লৌন্দ্য, মাধুধ ও মহতের প্রতি। যে সুগভীর 
মৌন্দর্বোধ এবং জাতীয়তার প্রেরণ এ-যুগের 
রবীন্দ্রসাহিত্যকে মূল্যসমুদ্ধ করেছে, সেই একই 
প্রেরণা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনাঁকে উদ্দীপ্ত 
করেছিল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতে। শিল্পের 
ক্ষেজ্জে অবনীন্দ্রনাথ ও বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে 
একটি নতুন যুগের অষ্ট| ৷ 

আলোচ্য বুগে রবীন্দ্রনাথের ললিত মাধুর্ধময় 
সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রবল শক্তির 
অভ্যুদয় বিশ-শতকীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 
একটি উল্লেখ ঘটনা । এই শক্তি হলেন “বীববল”- 
ছন্সনামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরী । রশীন্দ্রনাথের 
মনোঙ্গগতের থেকে প্রমথ চৌধুরীর মানপিক 
জগতের ম্বাতন্্া স্পষ্ট । রদীন্দ্রন[থ প্রধানতঃ 
অধ্যাআ্মজগৎসচেতন, ভাববাদী, আর প্রমথ 
চৌধুরী প্রচণ্ডভাবে ইহবাঁদী এবং যুক্তিনিভরি। 
রবীন্দ্রনীথের মানম জগৎ অভীত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্াতের দিকে প্রদারিত ; আর প্রমথ চৌধুরীর 
দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বর্তমানের দিকে। রবীন্দ্রনাথের 
স্থষ্টির উৎপে মুখ্যতঃ শিল্পীর আবেগ, আর 
গ্রমথ চৌধুরীর গচনার প্রেরণায় নৈয়ামিকের 
যুক্তি। এই যুক্তিৎপ্রকাশের ভাষা ক্ষুরধার, 
শাণিত, কখনও বা ব্যঙ্গপরায়ণ। ফরামী 
মাহিত্যশিল্পী এবং মনীধীব ভাবাশ্ুযঙ্গে এসে 
একট। নতুন সাহিত্য-রীতির স্থষ্টি করলেন এই 
প্রতিভাবান লেখক। শক্তিমান এবং শক্তি- 
হীন বহু লেখক যুক্কিধরমণ এবং ভঙ্গী প্রধান রচনায় 
প্রমথ চৌধুরীর অঙ্কব্তী হলেন। রবীন্দ্রনাথ 
নিজেও প্রভাবিত হলেন এই নতুন সাহিত্যা- 
দর্শের দ্বারা। বস্ততঃপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর 
সাহিত্য-প্রম্ামের মধ্য দিয়েই বিশ শতকের 
নবীন সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হ'ল উনিশ শতকীয় 
গতাস্থগতিক ধারার সাহিত্য থেকে। 


উদ্বোধন 
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এই যুগের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী-লেখক আচাধ 
রামেন্দ্রহন্দর | প্রবল জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বু- 
মুখী জ্ঞামম্পৃহা, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৌতুহলেণ 
সঙ্গে প্রাচ্য মনের সমন্বয়ের অসাধারণ বৈচিত্র্য 
লাভ করেছে তার প্রবন্ধসাহিত্যে। কিন্তু 
প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ভঙ্গীর প্রাধান্য না 
থাকায় তার আদর্শ গছ্য-রচনার অন্থকাঁরী 
বেশী জোটেনি । রামেন্্স্ন্ববের গন্ধ এ-যুগের 
সাহিত্যে প্রায় নিঃসঙ্গ, কিন্তু অনন্য । রবীন্দ্-যুগের 
উপন্তাদে শরৎচন্ত্রের চিন্তা- ও ভঙ্গী-ম্বাতন্থ্য ও 
বাংলা সাহিত্যে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা। 
তীক্ষ প্রশ্নম্নস্কতা, বাস্তব চেতনা এবং রোমা 
টিক সৌন্দধপ্রিয়তার সমন্বয়ে উপন্তাসে সৃষ্টি 
করলেন তিনি একটি নতুন যুগ, সেই যুগ 
এখনও সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ধ হয়নি। মন্ন্াত্বের 
মূল্যবোধ সম্পকে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টির 
পরিচয় দিলেন এই জীবনধ্মী লেগক। 
জীবনের প্রতি এই বাস্তব দৃষ্টি রবীন্ত্রনাথে ছিল 
অন্তপস্থিত। এ-ছাঁড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যধমী 
ভাষাকে অতিক্রম ক'রে সাহিত্যের তাঁষাকেও 
ক'রে তুললেন তিনি গদ্যধর্মী আধুনিক । 

বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশক থেকে 
বর্তমান কাল পস্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস নানা উখবান-পতনের মধ্য 
দিয়ে সার্থকতার পথ খুঁজছে । প্রথম বিশ্ববুদ্ধের 
অবপানে জাতীয় আকাজ্ষার ব্যর্থত1 বাঙালী 
তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে তীব্রভাবে 
জাগ্রত করেছে । গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
জাতি রাজনৈতিক মুক্তির জন্ত তৎপর হয়েছে। 
পরাক্রাস্ত শানকজাতি পশু-শক্তির সাহায্যে সে 
আন্দোলনকে দমন করেছে এরং পরে সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ার দ্বারা বিশেষ ক'রে রাজনীতিতে 
প্রগতিশীল (বাঙালী) হিন্দুকে শাস্তি দিয়েছে। ফলে 
চারের দশকের দিকে শিক্ষিত বাঙালী চাকরি- 
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জীবী মধ্যবিত্ত হিন্দুর রুজিরোজগ|রের পথ 
বন্ধ হওয়ায় জীবনে নেমে এল হতাশার 
মান ছায়া। স্থস্থ জীবনচিন্তা ক্রমশঃ হ'ল 
অন্তহিত। ধর্সবোধ তো আগেই স্তিমিত হয়ে 
এসেছিল; জ্াতীয়তাবোধও এল ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হয়ে। ফলে ব্যক্তি-কেন্দিক ভাবনা-বাঁসনা, 
ব্যর্থতা-বেদনা আত্মপ্রকাশ ক'রল এ-যুগের 
সাহিত্যে | সব চেয়ে জনপ্রিয় হাল এ 
সময়ে উপন্তাপ-সাহিতা। কিন্তু সে উপন্তাদ 
অস্থকরণ-তৎপর, আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার বিজস্তণে 
ভরা । কাব্যেও নৈরাশ্যের স্থর। এই নৈরাশ্টের 
অন্ধকার ভেদ ক'রে উপন্যালে তারাঁশঙ্করের 
মতো শিল্পীর অভ্যুদয় এই সময়কাঁর সাহিত্য- 
জগতে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নেই। 
তার শিল্প-ভাবনার মধ্যে বাঙালী পাঠক একটা 
অভিনব আনন্দবেদনাত্মক জগতের সন্ধান পেল। 

তারপর এল বাডাঁলীর জীবনে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ এবং মহামন্বন্তর, এ সময় এক শ্রেণীর 
লোঁকের জীবনে এল আঘিক সমৃদ্ধি, আর 
এক শ্রেণীর জীবনে শীমাহীন রিক্তত|। এই 
ভারসাম্যহীন পামাজিক পরিস্থিতিতে মনুয্যত্ের 
মূল্যবোধ হ'ল মাহষের মন থেকে ক্রমশঃ 
অন্তহিতি। একট! জান্তব ভোগলোলুপ পিপাসা 
এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মনকেও কলুষিত 
ক'রে তুলল। যুদ্ধের সময় আমেরিকার 
সৈন্যদের সংস্পর্শে আগত বাঙালী জীবনের 
উপর ইয়াঙ্কি সভ্যতার ছাপ মুকিত হ'ল। 
এ-অবস্থাম সাংস্কৃতিক জীবনে পরিচ্ছন্নতা অথবা 
সাহিত্যনষ্টিতে উৎকর্ষ আঁশ! করা যায় না। 
একট] তামসিক ফুগের ছায়া নেমে এল 
বাঙালীর জাতীয় জীবনে । 

এ-যুগে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য অত্যন্ত 
উৎকটভাঁবে আত্মপ্রকাশ ক'রে এতদিনকার 
মমাজাদর্শ এবং স্মাজচিস্তাকে বিপধস্ত ক'রে দিল, 
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তার ভিত্তিতে ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় চোরা-কারবারের স্থড়ঙ্গপথে 
দেশের মধ্যে একদল লোক অবৈধভাবে 
অপধাপ্ত অর্থ সঞ্চয় ক'রে শুধু যে ব্যক্তিগত- 
ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, শহরে 
শহরে নিত্য নতুন পিনেমা, থিয়েটার, আধুনিক 
পদ্ধতির ভোজনাগ।র প্রড়ৃতি ভোগের উপকরণ 
বাঁড়িয়ে দেশীয় লোকের চিত্রকে ভোগচঞ্চল 
ক'রে তুলল। এই হঠাৎ্-বড়লোকদের ব্যক্তিগত 
প্ররোচনায় লোকের ভোগস্পুহ! বেড়েছে, অথচ 
সে স্পৃহা নিবৃত্ত করবার সামথ? বিভ্তহীনদের 
নেই-_-এ কারণে সমীজের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্যবৌধ 
ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ ক'ল। শিক্ষিত বিত্তহীন 
সমাজের এই প্রধমিত অসন্তোষ-বহিকে প্রদীপ 
ক'রে তুলল পাশ্চাত্য সাম্যবাদী-চিন্তানেতা 
কার্ল মার্কপের সমাজতাত্বিক আদর্শ। এই 
নব্য-মানবতীবাদী সমাজতাত্বিক আদর্শ শুধু যে 
একশ্রেণীর বাঙালীর সমাঞ্জ ও সাংস্কৃতিক 
দৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল তা নয়, 
বাঙালী লেখকের সাহিত্যচিন্তায়ও ফাটল ধরিয়ে 
দিল। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো স্বীকূত 
সাহিত্যিক প্রতিভা কিছুকাল মাত্র আগে 
বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র থেফে বিদায় নিয়েছে। 
মার্কস্বাদী সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনাঁকে 
“পেতি বুর্জোয়া" সমাজের অবসরকাঁলীন বিলাস 
এবং সেকেলে (৭070790006) বলে উপহান 
করতে লাগলেন । পূর্বঘুগের আদর্শবাদের স্থানে 
এল অতি-সচেতন বাস্তববাদ, বিশ্বাসের স্থানে এল 
নাস্তিক্যবুদ্ধি, প্রশ্নমন্কতা। স্থস্থ সৌন্দর্বোধ 
খণ্ডিত ক'রে দিল মানুষের অতিকুৎ্সিত ও 
অবাঞ্ছিত বাস্তব পরিবেশ । যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত 
ধনমম্পদ বৃদ্ধির ফলে মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্য 
এবং শিল্পায়ন আরও বৃদ্ধি পেল। পূর্বযুগের 


সামস্ততান্ত্রিক জমিদার-সমাজের শিক্ষিত বংশ- 
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ধরেরাও আন্তে আস্তে ঝুঁকে পড়লেন এই 
সম্যোলাভের জীবনযাত্রার প্রতি। ফলে পল্লীর 
আকর্ষণ ক্ষীণতর হয়ে মহানগরীর আকর্ষণ 
ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠল। 

এরূপ লামীজিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে 
মানষের যৃল্যবোদের পরিবর্তন অবশ্বন্তাবী। 
সেই পরিবর্তন দেখ। দিল সমাজে ও সাহিত্যে । 
সমাজে নতুন অভিজাত-শেণীর সি হ'ল, 
তার্দের অভিজাত্যের মূলে হ'ল কাঞ্চন- 
কৌনীন্ত। এই কৌলীন্যের প্রভাবে তাঁরা যে 
সামাজিক ন্যায়নীতিকে উপেক্ষা ক'রল তা নয়, 
বাষ্ীয় আইনের চোখেও ধুল| দিল। ধর্ম ও 
স্যায়নীতিহীন এই স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে বিত্তহীন 
মানষের ক্রোধ উঠল ক্রমশঃ পুগ্তীভৃত 
হায়ে। সমাজের এই শ্রেণী-সংঘাতের চিত্র 
সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাঁশ না করলে 
র্টা ও স্থষ্টির প্রতি বে গভীর বিশ্বাম ছিল 
পুরযুগের সাহিত্যে প্রধানতম প্রেরণা, সে 
প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়ে রবীন্দ্রোন্তর সাহিত্য 
অনেকট! ক্ষণিকতা-ধমী হয়ে উঠল। চিরন্তন 
জীবনের আদর্শম্বপ, কিংবা সে জীবনকে 
অবলম্বন কারে অখণ্ড দৌন্দযাস্ভৃতি ঝা 
রোমান্স-প্রীতি অতীতের সামগ্রীতে লরিণত 
হ'ল। শুক্ষ ভাবাবেগবঞ্জিত, জীবনের প্রতি তীক্ষ 
এবং বক্র দৃষ্টিই হ'ল এ সময় থেকে সাহিত্যশিল্পীর 
প্রধান লক্ষ্য । ফলে সাহিত্যের শুধু বিষয়বস্থ 
(০০০৮০০৮)-তেই নয়, প্রকাশভঙ্গী ((০::7)-তেও 
এল এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন । 

ধর্মবোধের প্রেরণা ক্ষীণতর হ'য়ে এলেও 
জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বদ্ধন-অসহিষুঃ 
হয়ে শ্বাধীনতার ন্বপ্পে অধীর হ'য়ে উঠেছিল, 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তার প্রমাণ পীঁচের দশকের আগস্ঃ 
বিপ্রব। এই আগস্ট বিপ্লব এবং কিছুকাল 
ধরে বাঙলার স্থসস্তান নেতাজীর মুক্তিফৌজ- 
বাহিনী স্থট্টি ক'রূল বাউল! তথা ভারতেতিহাসের 
সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়__জাতীয় 
স্বাধীনতা । সঙ্গে সঙ্গে এল ভারত-বিভাগ এ 
ভারতে উদ্বান্ত-সমীগম। মনুয্যত্র চরম 
লাঞ্চনার পথে এল জাতীয় মুক্তি। ছুাগোর 
বিষয় জাতীয় জীবনের এই যুগান্তকারী পরিবর্তগ 
আমাদের এ-ুগের কোন সচেতন সাহিত্য- 
শিল্পীকে উদ্ধদ্ধক'বে তোলেনি “আনন্দমমঠের 
মতো স্মরণীম কোন শ্বদেশ-সচেতন শিল্পকীতি- 
নির্মাণে! উদ্ধাস্ত-সমশ্তার মতো এত বড় একট 
জলজ্যান্ত জাতীয় সমস্যা আমাদের চিত্তের 
গভীরে আলোড়নের থষ্টি করেও যুগান্তরকারী 
কোন শিল্প-স্থট্টি করতে সক্ষম হথনি। কাঞ্চন, 
কৌলীন্যের ফলে যুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজের 
সাংস্কৃতিক জীবনে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, 
স্বাধীনতার পরবর্কালে সাম্যবাদী ধারণার 
বছু প্রসারের পরেও আমরা পে আবিলতা-মুক্ত 
হতে পেরেছি কি? যে সুস্থ জীবন-ন্বগ্র 
একদিন বাঙালী শিল্পীকে মহৎ শিল্পচেতন।র 
অন্প্রাণিত করেছিল, সে স্বপ্ন আজ শিল্পী-মন 
থেকে অস্তহিতি হ'ল কেন, সাহিত্য-শিলল 
আজ মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য-নিভপন কেন, 
বাঙালী সাহিত্যশিল্পীর মন কি আজ শুন্ত- 
কুস্তের মতো শবায়মান_এ সমস্ত প্রশ্ন আঙ্গ 
আধুনিক সাহিত্য- ও সংস্কৃতি-সমীলোচকের 
মনকে আলোড়িত ক'রে তুলেছে। এ সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মিলবে বিশ শতকে? 
ংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রাণবস্তরর সন্ধান। 


পন্মাসীন বুদ্ধের প্রতি * 


প্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


হে প্রস্থ বুদ্ধ, আসীন পদ্মামনে__ 
ধা।ন-নিমীলিত নদ্ষন তোমার 
যুগল হস্ত হর্ষে সমুখিত ; 

কোন সে নিগু মহা আনন্দ 
লভিয়াছ তুমি ব্ল? 

সে বুঝি চরম আনন্ন_-তার 
পরিবর্তন নাই? 

কোন্‌ সে শান্তি অন্গপল 

বিলুপ্ত যাহা এ মর-জগং হ'তে? 


আমাঁদেন পথ কোলাহল-মুখরিত 
তারই মাঁঝে বহে অবিরাম গতি 
ব্পাস্তবের হাওয়া, 

আগামী কালের না-পাওয়া ছুঃখশে।ক 
শেব ক'রে দেয় বিগত দিনের ব্যথা। 
স্বপ্েব শেষে আব এক স্বপ্ন 

সংঘাত আনে নব দংঘ/ত-_ 

মৃত্যু খুলিছে জীবনেব জটাজ!ল। 


আমাদের তনে অগ্রিন জালা 
বেদনা-বিহবলতা, 

অহঙ্কারের গুট রহস্য নহেক” অপ্রকাশ, 
পরাজয় হানে চরম আঘাত 

অবিরাম উত্পাহে। 

ফুলের বিকাশ স্থগিত জীবনে 

যদিও জীবন ফল হ'তে বঞ্চিত; 

তবু যে শান্তি পরম লভ্য, 

হে প্রন বুদ্ধ, বিরাজে! পদ্বাদনে। 
বঞ্চিত লহি সে শাস্তি হতে মোরা। 


তুচ্ছ দুহাত বাডাঁয়ে আমর! খুঁজি 
অনধিগম্য বামনাঁব সফলতা, 
পবিত্রতর চুডায় উঠিতে চাই-__ 
বিশ্বাস ক্রমে বিলুপ্ব হয়, 

চরণে কান্তি নামে, 

তবু আত্মার ক্ষধা ঘষে মোদের 
স্বর্গের অভিমুখী, 

কিছুতে সে ক্ষুপা মানে ন| শাপন, 
মানে নাক পরাজয়। 


শেম বভ দূরে মীস।চ্ছু 

দুরে দূরে ছুটে চলে, 

ইসার। তাহার তবু 

গ্রলুক্ধ করে মন, 

আমাদের যত ক্ষণভঘ্ূুর এই মুহ্র্তগুলি 
সেই অনন্ত অপীমে রয়েছে লীন। 
তোমার পদ্মাসনে বিরাজিত 

যে পরম নির্বাণ__ 

জ্ঞানীতীত তাহা 

সঙ্গিধি তাঁৰ- কেমনে লভিব ধল ? 
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কমযোগ 


শ্রীনরেন্্র দেব 


কর্মহীন হ'য়ে থাকা সাধ্য নাই কারে! মবলোকে 
মুহূর্তও বিনা কর্মে রহিতে পারে না কোন জীব; 
প্রতিদিন বেঁচে থাকা_ এও এক মহা কর্মযোগ । 
বিশ্ব-প্রকৃতির রাজ্য নিত্যবহ কর্মের প্রবাহ; 
গতি তাঁর রুদ্ধ করে, হেন বীর জন্মে নাই কেহ? 
জগতের কর্মশ্োতে ঝাঁপ দিতে হবেই সবাঁরে। 
কর্ম খদি বন্ধ হয়, স্তব্ধ হ'য়ে যাবে স্ষ্টি ধারা, 
স্ব্ভীব-সধাত কর্ম__জীব ধর্ম এই ধর্ণীতে ; 

কিন্তু যদি কর্ম আনে বাধ! কারো জীবনের আ্োতে-_ 
সেখানে অটল বীর্ষে ফেরাতেই হবে তার গতি। 
কর্ম যেন কোন ছলে নাহি হয় বন্ধন তোমার) 
নেই শুধু পুণ্যকর্ষ__ আত্মা যাহে শুদ্ধ রহে সদা, 
লয়ে আসে দিব্য ভাব প্রেমানন্দে যে কর্ম অন্তরে; 
দেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ--করিবে যা নিষ্ষাম হৃদয়ে । 


কর্মের প্রবৃত্তি হেথা সহজাত মানব-প্রকৃতি, 
করিতেই হবে কিছু। নিঞ্িয় কে রহিবারে পারে? 
বিনা কাজে বসে থাকা, শুয়ে থাকা, নিশ্চিন্ত আবাঁমে, 
নহে তো! সহজপাঁধ্য, সে সাধন! স্ৃকঠোৌর অতি! 

মন কভু চিন্ত।কর্মে ক্ষণকাঁল বিশ্রাম কি পায়? 
চিভ তব নিত্য রত ভালো-মন্দ নানা ভাবনায় । 
আহার বিহার নিদ্র। আত্মরক্ষা মৃগম্সা ব্যদন, 

হেন কোন কর্ম বিনা এ ধরায় আছে কোন প্রাণী? 
কিন্তু যদি ভাবে! মনে_-কর্ম করো তুমি কর্তারূপে, 
ব্যর্থ হবে সর্ব কর্ম অহমিক! লভিলে প্রশ্রয় 

প্রকৃতি করান কর্ম প্রকৃতির নিজ প্রয়োজনে, 

তুমি আমি ঘুরিতেছি ঘানি-ঘরে বলদের মতো! 
আজ্জাবাহী ভৃত্য সৃম কর্ষ করি প্রভুর আদেশে) 
ফসল ফলায় যেবা-সেই একা ক্ষেত্রের মালিক। 


সু 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


আদিম ন্বরূপ ৫১৩ 


কর্তৃত্বের অভিমান স্থান যেন নাহি পায় মনে, 
নিজেরে মহুর জেনে ক'রে যাও হুজুরের কাজ, 
তোমার দায়িত্টরকু মননে রেখো আত্ম স্বার্থ ভুলে, 
ফলাঁকাজ্জা রেখ না হে, ফলে কাবো নাহি অপিকার, 
সর্বকর্ণকল করো সমর্পণ প্রভুব চনণে, 

তবেই কর্ধের ফাস পারিবে না তোমারে বাধিতে, 
অনাপক্তভাবে কোরো সংসারের কত্তব্য তোমার, 
লোভে পড়ি মোহবশে যা করিবে ফলের আশায়-- 
দে কাজ তোমাঁবে দিবে বহু ছুঃখ কর্মের বন্ধনে। 
স্থথে ছুঃথে শুভা শ্বভে স্থির যেব। আপদে সম্পদে__ 
সমদৃট্টি সর্বজীবে উচ্চনীচে নাই ভেদাভেদ 

আনন্দের পূর্ন স্বাদ কর্ণ মাঝে লতে দে জীবনে । 
কর্ম দেয় জ্ঞান ভক্তি-ইষ্টপদে নিবেদিত হ'লে 
সেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোৌগ, যে যোগে কর্মের ও হঘ লঘ। 


আদিম স্বরূপ 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


আজ দেখিতেছি চেষে 
হৃদয়ের বিষাক্ত মগ্নতা, 
হিংসার তযিক্ী-ভন! 
ভয়ঙ্কর আদিম সে জীবে। 


মানবের অপমৃতা 


লাভা ধোটে সে আগ্রনে, 


দুর্দান্ত সে দানবের ওডে ছাই সুভদৃষ্টি-নাশ! 


ক্রু পদাঘাতে, 


ধূমাধিত মহা অন্ধকার 


চেয়ে চেয়ে দেখছি নীরবে। স্থষ্টি নাশে বিষাক্ত ফুৎকারে। 


মিথ্যা আবরণ শুধু; 
ব্যর্থ সভ্যতার এই__ 
চরম নীঢন্ভা মাঝে 
হে মানব, চেন আপনারে । 


উপনিষদের ফারসী ও ল/টিন অনুবাঁদ 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


সংস্কৃত ভাষা লিখিত উপন্যিদ্‌ ভারতীয় 
ধর্ম ও দশনের অমুলা সম্পদ । বিশ্বসংস্কতি- 
ভাগাবে উপনিমদের দান অনন্যসাধারণ | ১৬৫৭ 
খুঃ ফারসী ভাষায় উপনিষদের প্রথম অন্বাদ হয়। 
আশ্চযের বিষয়, সেই স্দুর অতীতে অন্য কোঁন 
ভারতীয় অথব। বিদেশী ভাযাঁয় এই অন্ুপম জ্ঞান- 
ভাগারের অগ্ুবীদের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। 
এক হাজার বংসবেরও অদ্দিক কাঁল পৃবে রচিত 
আলবেরুমির “কিতাবুল হিন্দ" ও অন্যান্ত আরবী 
গ্রন্থে উপনিষদের নিশি উদ্লেষ মাএ দেখিতে 
পাওয়া যায়। স্মাটু শাহজাহানের পুজ দিক্রীর 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দারা সিকো ফারসী 
ভাষায় উপনিষদের অঙ্টবাদের 
স্বহত্তে গ্রহণ করেন । 

১৬৫৩ থুঃ নভেম্বর মাঁসে কান্দাহার অভিধানে 
অকৃতকায” হইয়া দারা পিকো অত্যন্ত মর্মাহত 
হন। এই পরাজয়ের গ্রাশিজনিত মনোবেদনা 
দুর করিবার এবং কিছুকাল পিতা! শাহজাহানের 
সাগিধ্য এড়।ইবার জন্ত তিনি লাহোরে অনেক 
দিন অবস্থান করেন। এই বিধ(দের সময়ে তাহার 
প্রিয় হিন্দু কেরামি ও তৎকালীন বিখ্যাত ফারমী 
কবি রায় চন্ত্রভান ব্রক্ষণ তাহাকে পরামশ 
দিলেন পাঞ্চাবী অদ্বৈতবাঁদী ও টব্রাগী বাবা- 
লালের নিকট হইতে আত্মতত্ব সশ্বদ্ধে উপদেশ 
গ্রহণ করিবার জন্য । কবি চন্দ্রতানই সাক্ষীৎ- 
কারের আয়োজন করিলেন। বৈরাগী বাঁবা- 
লালের সহিত দারাঁর সাক্ষী ও কথাবার্তা এক 
সত্াহ চলিন_-ফলে যে দারা ই্:পূর্বে অত্াপ্ত 
বিষ ও নিরাশ হইয়ীছিলেন, তিনি আত্মতত্ব 
শ্রবণ করিয়! জীবনের প্রতি অধিকতর আশা- 
বাদী হইয়া উঠিলেন। 


স্ব 


মহত কাধ” 


বাবালাল দারাকে ৃ 


হিন্দুধর্মের সার মর্ধ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করেন এই  উপদেশের প্রভাবে তিনি 
স্বাদীনভাবে উপনিষদের চর্চা করিতে প্রবৃন্ত 
হন। ব্বাঁণলীর কয়েকজন বিখ্যাত পঙ্জিকে? 
সাহাযো হিন্দু ধর্মশান্ম আগ্রহের সহিত পাঠ « 
আলোচনা করিয়। তিনি বুঝিতে পারেন £ হিন্ব- 
ধর্মও একেশ্বরবাদমূলক, অধিকাঁরিভেদে ইহাতে 
বিভিন্ন স্তরের সাধন! আছে, এই ধর্মে ও উদাণ 
দৃষ্টিভঙ্গী ও তাহার ব্যাপক 'প্রয়োগ রহিযাছে। 


দারা সিকো হিন্দুধর্মের সার্তত্বের সহিত 
ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা কিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ছুই ধনের মধ্যে 
যথেষ্ট সাদৃশ্ত রহিয়াছে এবং উহয়ের ভাবের 
মধ্যেও একট| এক্য আছে। 
তাহার গব্ষেণার দিদ্ধান্থগুলি একত্র করিয়! 
তিনি 'মাজআম্উল্‌ বাহরিন্ (ছুই সমু্রেণ 
সঙ্গম ) নামে একখানা পুস্তক লিখেন। এইই 
পুস্তকে তিনি গ্রীচোব দুই প্রধান ধর্ম_ হিন্দু 
ও ইমলামের তুলন|মুূলক আলোচনা লিপিবদ্ 
করেন। পুন্তকখানির বল প্রচার হয় এব 
দারা স্বয়ং “সমুদ্রসঙ্গমঃ নামে ইহার একটি সংস্কৃত 
অন্ুবাদও করিয়াছিলেন । * 


১৬৫৫ খঃ 


সমুদ্রদঙ্গমণ গ্রস্থের ভূমিকায় দারা সিকো 
লিখিযাচ্ছেন : িত্যকে জানিবার জন্য হিন্দু খণি 
ও মুনলমান ফকিরগণ থে পথ অস্থসরণ করেন, 
তাহার মধ্যে আমি কোন পার্থক্যই দেখি ন]। 
এজন্তই আমি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের শীস্্ হইতে 
কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া উভয় ধর্মের 

* সম্প্রতি বছ অনুসন্ধীনের পর 'ল্লাচ্যবাণী মন্দির" 


(৩ নং ফেডারেশন প্রীট, কলিকাতা) যুল সংস্কৃতির একটি 
সংস্কটণ ও ইহার ইংরেজী অস্থুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 


মধ্যে সাদৃশ্ঠ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । আমার 
আবত্মীয়-স্বজনদের উপকারের জন্য এই গ্রন্থ 


( সমুদ্রসঙ্গমঃ ) লিখিতেছি, কিন্তু ঘে-সকল অজ্ঞ 


লোঁক ভিন্ন মত পোষণ করে, তাহাদের জ্ঞানো- 
দয়েব কথ! আমি আবশ্যক বিব্চন। করি না 

এই গ্রন্থ হইতে পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া 
উভয় ধর্মের সাদৃস্ঠ-প্রতিপাদক কয়েকটি উদ্ধৃতি 
প্রদত্ত হইল £ 

পরমেশ্বরের গুণব্যাখ্যান £ হিন্দু ঝষিগণ 
গরমেশ্বরের তিন গুণের কথা বলিয়াছেন_সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ। একাত্মবাদী স্থফীগণের মতে 
তাহার ছুই গুণ--জলাল ও জমাল। জগত্ব্রঙ্গাণ্ড 
এই ছুই গুণ হইতে উদ্ৃত। স্তৃকীগণ জমালের 
মধ্যে রজোগ্তণ ধরিয়াছেন। হিন্দুদের মতে 
ত্ধা, বিষুর ও মহেশ স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়েখ 
কঙ1। স্থফীদের মতেও জিব্রাইল, মিকাইল ও 
ইস্বাইল_-হুষ্টি, স্থিতি ও ধবংসেব দেবতা । 
( চতুর্থ পরিচ্ছেদ ) 

আত্মা : হিন্দু ঞমিগণ ধাহাকে আত্মা, 
বলেন, ইমলাম তাহাকে “কহ বলেন। আত্মা 
ছুই প্রকার_-জীবাত্বা ও পরমাজ্মা। ইসপাম 
ইহাদের নাম ধিয়াছেন__রুহজুলই ও রুহকুন্ন। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ) 


উশ্বর-সাক্ষাৎকার বা দর্শন £ হিন্দু ধি- 
গণ বলেন, বহিশ্চক্ষু অথব। অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঈশ্বর- 
শন হইতে পারে। শুদ্ধ মনেই তাহার দর্শন ব। 
অনুভূতি হয়। যে ঈশ্বরকে ইহলোকে উপলব্ধি 
করিতে পাঁরে না, সে পরলোকেও পারে না। 
ঈশ্বর দয়া করিরা যেকোন স্থানে ও যে-কৌন 
মময়ে নিজ স্বরূপ প্রকীশ করেন। কুবুআন 
বলেন_ ইহলোকে যে আল্লাহকে দখন (কুয়ত) 
করিতে পারে না, সে পরলোকেও পারিবে ন! 
(১৭৭৪ )। সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডল 
হখে পরিপূর্ণ হইবে, কারণ সম্পূর্ণরূপে 


উপনিষদের ফাঁরপী ও ল্যাটিন অনুবাদ 


৫১৫ 
তৃপ্ত তাহার! আল্লাহকে দর্শন করিবে 
(৭৫1২২-২৩)। (দশম পরিচ্ছেদ) 

পরমেশ্বরের নাম : প্রমেশ্বরের অনন্ত 
নাম। শুদ্ধটৈতন্য ও সিদ্ধপুকষগণ তাহাকে 
নিরঞ্জন, নিপাঁকার, নিপুণ, সচ্চিদাঁনন্দ বলেন ।, 
ইসলাম তাহাকে মুংলুক বহখ' বলেন। মুমল- 
মানের আল্লাহ আর হিন্দুর 49" একই। হিন্দুগণ 
যাহাকে নিত্য সমর্থ ও স্বতন্ত্র বলেন, মুসলমানগণ 
তাহাকেই হৈয়, কাদর, মুরোদ বলেন। হিন্দুর 
শিদ্ধপুকষ আর মুসলমানের 'নবী' এক। হিন্দু- 
গণ ধাহ|কে খমি, খুপলমানগণ তীহাঁকে “ব্লী? 
বলেন । (একাদশ পবিচ্ছেদ ) 

মুক্তি : হিন্দুগণ পরমাস্বার সহিত জীবা- 
আর বিলয বা বিগলনকে মুক্তি” বলেন। 
মুক্তি তিন গ্রকাব-জীবনুক্তি, বিদেহমুক্তি, 
এবং নিত্যমু্ডি। কুর্মান বলেন, একটি স্থান 
আছে তাহাকে 'কুজ্জ।ন্‌" বলে। নুজ্জান্‌ অকব্বর 
অথবা “ফিরদৌসে আল।'তে প্রবেশ করাঁকেই 
হামুক্তি বা পরম মোক্ষ বলে । (বিংশ পরিচ্ছেদ) 

পমুদ্রন্মণগ্রশ্থের পবিগমাণ্িতে দারা 
শিকো। বলিয়াছেন আবাধনা পরমেশ্বরস্য বিজ্ঞা- 
পনা চ য়া কত! তয়। সমুগরসঙ্গমলমাপ্ধৌ সামর্থ্যং 
প্রথম অর্থাং পরমেশ্বরের আরাদন। ও 
জ্ঞানের দ্বারা আমি সিমুদ্রঙ্গমঃ? গ্রন্থ সমাপ্ত 
করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি । 


হিন্দু অপ্যান্স-দশন প্রথম আস্বাদন করিয়া 
দারা এতদূর মুগ্ধ হন ফে, তিনি তাহার বন্ধু ও 
পরিবারবর্গকে ইহার রসভাগী করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। ১৬৫৭ খুঃ বারাণপীর পগ্ডতগণের 
সহায়তা তিনি প্রধান বারোখানি সহ বাহাক্গ- 
খানি উপন্ষিদের ফারমী অনুবাদ ক্রেন। 
প্রথম অন্থবাদের পর ১৯৫৭ খুঃ পারস্ত্ে ভারতের, 
ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত ডক্টর তাবাঁটাদের প্রচেষ্টায় 
রানে উপনিষদ গুলির ফারসী অহ্বাদ পুন-. 


৫১৬ 


মুর্্রিত হয়। ইহার পূর্বে ফানসী অঙ্গবাদ-মুদ্রণের 
সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। একবার লাহোরের 
জনৈক মুসলমান পুস্তক-গ্রকীশক উপনিষদ গুলির 
ফারমী অনুবাদ পুনমুর্্রিত করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ধর্মান্ধতার প্রবল চাপে অতিষ্ঠ ও শগ্ষিত হইয়া] 
প্রকাশক তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য 
হন। ইতিহস-পাঠক মাঝেই অবগত 
আছেন। উপনিষদ্গুলির প্রথম ফারসী অ- 
বাদক দারা পিকোঁকেও কাফেরদের ধর্মপ্রচারে 
মহযোগিতা করিবার অপরাধে দিল্লীর সিংহা- 
মন, এমন কি নিজের প্রাণ পরধন্ত হারাইতে 
হুইয়াছিল। 


উপনিষদের প্রথম ফারশী অন্গুণাদের একখত 
বদর পরে ১৭৫৭ খুঃ অ1কোয়েতিল ছাপের 
(&006৮17)81000) নামক জনৈক ফরামী 
ভারতে আনিয়া পাশীদের ধর্মগ্রন্থ “জেন্দ 
আবেস্তা” অধ্যয়ন করেন এবং তংসগ্ধদ্ধে কিছু 
লিখেন। ছাপের ফার্মী ভাষা জানিতেন এবং 
দারা কতৃক ফারসীতে অনুদিত উপনিষদ্গুলি 
ল্যাটিন ও ফরাঁদী (707) ভাষায় অস্থুবাঁদ করি- 
বার কথা চিন্ত। করেন । সথজা-উদ্দৌলার রাঁজপতা য় 
ফরাসী রেসিডেন্ট ম'দিয়ে জেন্টাইল-_ছ্যুপের কে 
উপনিষদের ফাঁরণী অহ্বাদ মসিয়ে বানিয়ারের 
মারফত পাঠাইয়া দেন। দছ্যুপের' দার সিকোর 
অস্থবাদের পাণ্ডুলিপি অন্য আর একটি প্রতি- 
লিপির সহিত মিলাইয়া প্যারিস হইতে ১৮০১ 
খৃঃ প্রচুর টাকা-টিপ্লনী সহ ছুইখণ্ডে ইহাঁর ল্যাটিন 
অস্থৃবাদ প্রকাশ করেন । ল্যাটিন অঙ্গবাদটির নাম 
09070920006 10 009৮9079000 11989700000 
অর্থাৎ প্রাচের অপ্রকাশিতব্য রহস্য ও অব্যক্ত 
শব । দ্যুপের'র কৃতিত্ব এই যে, তিনি মূল সংস্কৃত 
শ্লোকগুলি নহ প্রতি সংস্কৃত শব্দের অন্বাদ 
করিয়াছেন, যূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির সহিত পরি-, 

চু 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-৯ম সংখ্য। 


চিত হওয়! যায়। দারা সিকোঁও এমন ভাবে 


ফারশী ভাষায় অন্বাদ করেন নাই। 


ছাপেরবর ঝিপনিখ্ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য 
দেশের লোকদিগকে হিন্দুধর্মের সহিত পরিচিত 
করাইয়া দেয়। উপনিবদের এই ল্যাটিন অন্- 
বাদই প্রথযাত জার্মান মনীষী শোপেনহা ওয়াবের 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আবর্ষণ করিয়াছিল। জার্মান দাশ 
নিক এই শ্যাটিন অন্বাদ পাঠ করিয়াই পাশ্চতা 
জাতিগুলির নিকট সাভপের সহিত ঘোষণ] করিতে 
পারিয়াছিলেন £ 'ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধান।? 
অমূল্য রতুথনি ভারতীয় উপনিষদ গুলি পাঠ করিলে 
উচ্চ ভাবের উদ্দীপনা হয়। এগুলি আমার জীবং- 
কালে খেমনি সান্বনাদায়ক হইয়াছে, মরণে” 
তেমনি আমায় শাস্তি দান করিবে । ছযাপেরর এই 
ল্যাটিন অঙ্গবাদ আবার জার্মান ও অন্তান্ত ই৭- 
রোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এরূপে হিনুদশন 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচারিত হওয়ার পথ 
সুগম হইল। ছুযুপেরর “ব্পনিখৎ্ প্রকাশিত 
হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবধকে ব্রঞ্- 
বিছ্ভার পুণ্যভূমি বলিয়! অভিনন্দিত করে । 


উপনিষদের ফারসী অন্ুবাঁদ-প্রকাশের তিন 
শত বদর পরে ভাবতে পারস্যের রাষ্ট্রদূত 
প্রতিভাবান ডক্টর আলি আপসখর হেকখত 
মহাকবি কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌* নাটক 
ফারমীতে অস্থ্বাঁদ করেন। 


বিদেশী ভাষাগুলিতে ভারতের ধর্ম দর্শন 
সাহিত্য কাব্য নাটক ইতিহাস ললিতকল। প্রভৃতি 
অনূদিত হইলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের সহিত ভারতের সম্প্রীতি শুভেচ্ছা ও 
মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হয়। সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির 
ব্যাপক প্রচার ও প্রসারই আজ বিশেষ 
প্রয়োজন। 


ধমমসমন্বয় সম্ভব 


অধ্যাপক, রেজাউল করীম 


মানবসমাজে ধর্মের স্থান অতি উচ্চে। 
ধর্ম ব্যতীত সমাজ একদিনও টিকতে পারে 
না। পরস্পর-বিবোধী শ্বার্থবিশিষ্ট মানব- 
সমাজকে বেঁধে রেখেছে ধর্ম। ধর্ম মানুষকে 
নানাপ্রকার পাপ ও ছুগ্পবৃত্তি থেকে বৃক্ষ 
কারে আসছে । এক মানুষকে অপর মান্গষের 
সর্সে সংযুক্ত করে পর্থ। মানুষের এহিক পার- 
ত্রিক ব্যাপারে ধর্মই তার প্রধান সহায় ও 
অবলম্বন । সমাজের মেরুদণ্ড, সমাজের আশ্রদ- 
স্থল ও বিশ্বমানবের কল্যাণের উৎস হচ্ছে ধর্ম। 
কিন্ত এই মহামূল্য ধর্মকে নিয়ে পৃথিবীতে কত 
অপকাও্ুই না হয়ে গেছে। এর কারণ কিন্তু ধর্ম 
নয। ধর্ম সন্বন্ধে মায়ের বিকৃত ধাঁরণাঁর 
জ্ন্তই ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে পৃথিবীতে বন্ধ 
অনাচার হয়েছে । মানুষের ধ্বোধ যথন বিকৃত 
হ'য়ে যায়, তখন মানুষ ধর্মের নামে এমন বহু 
কাজ করে, যা ন্তাঘনীতি কোন ক্রমেই সমর্থন 
করতে পারে না। ধর্মবোধই মাভুষকে রক্ষা করে। 
অপর দিকে দেখি, ধর্মের নামে মানুষ যখন 
অন্ধ হ'য়ে ওঠে, তখন অন্য কাজ করতেও সে 
কুষ্টিত হয় নাঁ। অবশ্য এদোষ ধর্মেব নম়। 
আদল ধর্শ চিরকালই মহান্‌ ও উদ্বার। ধর্ম 
তার পবিত্রতা আধ্যাত্মিকতা ও সর্বজনীন আঁদ- 
শেঁর দারা ছিন্ত্রভিন্ন মানবসমীজকে এক করতে 
পারে। আবার এই ধর্মের নামে সমাজে যখন 
কুসংস্কার, অনুদারতা ও সম্ীর্ণতা প্রবল হয়ে 
ওঠে, তখন মানুষ নানা ছলছুতা ধ'রে পরস্পরের 
সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে বিতেদ সৃষ্টি করে, 
এবং মনে করেযে সে ধর্মেরই সেবা করছে। 
ধর্মের নামে মানুষে-মাছষে বিবাদ-স্ষ্টি হয়েছে, 
এর বছ উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যাঁবে। 


কেন এমন হয়? এর প্রধান উত্তর- ধর্ষেব মূল 
নীতি ও আদ সম্থদ্ধে মানুষের ুম্পষ্ট ধারণার 
অভাব। আমাদের এই তারতব্ষে নাগা 
সম্প্রদায় ববান করে, তাদের বহু লোকের ধারণা 
যে ধ্গুলি পরস্পর-বিরোধী । রাজনীতি, অর্থ- 
নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষে মানুষে মিলন 
হ'তে পাবে, কিন্তু ধর্সের দিক দিয়ে তাদের কোন 
মিলন হবে না। কিন্তু প্রশ্ন করি, বাস্তবিকই কি 
আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম পরস্পর- 
বিরোধী? প্রত্যেকে দাখি করি, আমার ধর্ম 
অনাদি ঈশ্বর থেকে আগত । তাই যদি সত্য হয়, 
তবে খিডিন্ন ধন কেন পরম্পর-বিরোধী হবে? 
একটু লক্ষ্য করলে বোঝা খাবে যে, মূলের ধিক 
দিয়ে কোন ধমই কারও ধিরোদী নয়। যুগের 
শ্য়োজন অনুসারে এক দেশে ধর্ম যে রূপ 
গ্রহণ করেছে, অন্ত দেশে তার বাহা রূপট। 
হয়তো পৃথক । এক মহাপুরষ এ কথ! বলেছেন, 
অন্ত পরিবেশে অন্ত মহাপুরষ হমতো বলেছেন 
অন্য কথা। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁবে 
যে মুলগতভাবে ওদের "মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নেই । ধর্মের মুলে প্রবেশ করবার চেষ্টা 
করতে হবে। কেবল বাইরের পার্থকাটিকে 
দেখলে আমরা কিছুই বুঝতে পারব ন1। হাকিম 
সানাই একজন পারস্ত ভাষার কবি। তিনি 
একটি স্থন্দর কথা বলেছেন, “ভাষা! আমাদের 
হিক্র অথবা পিনীয় অথবা আরবী হ'তে 
পারে, প্রার্থনার স্থান “বালকা” অথবা “বালসা? 
হ'তে পারে। কিন্ত তাতে কি আমে যায়? 
যে ভাবে, যেস্থানে ও যে ভাষা আমরা 


প্রার্থনা করি না কেন, আমরা প্রার্থনা 
করি সেই এক মহান ঈশ্বরের কাছে।, 


৫১৮ 


ভারতের হিন্দুমৃপলমাল-থুষ্টান-বৌদ্ধ-পাঁরদিক- 
শিখ-য়িছদী__যে যে-ভাবেই ধর্ীচরণ করুক না 
কেন, তাঁরা সবাঁই একই বিধাতাকে স্মরণ করে 
তাঁদের পদ্ধতি বিভিন্ন, কিন্তু প্রার্থনার 

লক্ষ বিভিন্ন নয়। 
ধর্মভেদের জন্য ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বে 
বু অপকাণ্ড ঘটে গেছে। মানুষ যদি ধর্মকে 
ঠিকভাবে গ্রহণ করত, তবে এ-সব ঘণ্টত 
না। আজ তাদের শুনানো দরকার যে 
বিভিন্ন সম্প্রধায়ের মধ্যে, বিশেষ কারে হিন্দ 
মুলমানের মধ্যে- ধর্মগত বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য 
নেই। সতা বটে, হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকাণ্ড মুল- 
মান সমাজের ভ্রিয়াকাও খেকে পুথন্্‌ । অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের বেলাঁতে9 একই কথা প্রযোজ্য। 
কিন্তু ধীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 
ক্রিয়াকাণ্ড গুথক্‌ হলেও মূলের দিক দিয়ে কোঁন 
পার্থক্য নেই, বরং এই ছুই ধমের মধ্যে বু 
বিষয়ে সাদৃষ্ঠ রয়েছে। আমাদের রাঁজনৈতিক 
নেতার! সাম্প্রদায়িক এক্যের কথা বলে থাকেন। 
সেইজন্য তারা সবদাই রাজনৈতিক অধিকারের 
উপর জোর দেন। আমাঁদের এই ভারতবর্ষে 
যানবজীবনের প্রধান জিনিপ রাজনীতি নয়, 
আমাদের প্রধান জিনিস ধর্ম। আমরা যদি 
রাজনীতি অপেক্ষা ধমের একোর উপর জোর 
দিতাম, তবে সত্যকার সাম্প্রলায়িক এক্য বহুদিন 
পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত। তাই আজ দিন 
এসেছে, যখন বিভিন্ন ধমের তুলনামূলক 
আলোচনা! ক'রে দেখতে হবে যে আমাদের 
দেশে প্রচলিত ধমগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য 
খুব বেশী নয়। তা। যদি করি তবে, বহু দ্বিধ! ও 
সংশয় কেটে যাঁবে। তখন ধর্ম আমাদের পৃথক্‌ 
কারে রাখবে না, বরং এক হ'তে সাহায্য করবে। 
যদি বিভিন্ন ধর্মকে আমরা এঁতিহাসিক দিক্‌ 
দিষ্ষে আলোচনা করি, তবে দেখব ঘে সমস্ত 
চে 


উদ্বোধন 


[৬২তম বধ_-৯ম সংখ] 


ধর্মের মধে;ই একটা এক্য-ধাঁরা প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে । কোন্‌ অতীতে বেদ-উপনিষদ 
উদনীত হয়েছিল! সেই প্রাচীন কীলে আর্য খষি- 
গণ এক মহত প্রেরণায় উদ্দ্ধ হয়ে সেই এক 
অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করে- 
ছিলেন। যুগ থেকে বুগন্তরে সেই আধধারা 
বয়ে আমছে। কত জাতি এল, আঁবার কাঁলগণ্ডে 
বিলীন হ'য়ে গেল, কিন্তু সেই আধধারা! আজও 
অক্প্ন ও অব্যাহত। পৃথিবীর অপর প্রান্তে 
দুহাজার বছর পূর্বে খিশুধুষ্ট আবিত হলেন 
প্যালেস্টাইনের এক কুটিবে। তিনি সেই এক 
ঈশ্বরের উপানার উপরই জোর দিয্লেছিলেন । 
তার সাড়ে ছশ"-বছর পরে আরবের উর বুকে 
হ'ল হজরত মহম্মদের আবির্ভীব। তিনি কি 
পৃথক কোন আদশ স্থাপন ক'রে গেছেন? তিনি 
সেই একই বস্ত ভিন্নভাবে প্রচার করেছেন। 
প্রতেতক ধর্সের ক্রিয়াকাঁণ্ডের উপর দেশ কাল ও 
পাত্রের প্রভাব পড়ে; তা তো পড়বেই। 
কিন্তু অন্তরালে বযে চলেছে একই ধারা--একই 
আদর্শের অবিচ্ছিন্ন আ্োত। ধের ঞ্রমবিকাশের 
ইতিহান এই কথাই বলে যে, বিভিন্ন ধর 
পরম্পর-বিরোধী হ'তে পারে না। 

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কেবল ইসলাম ৪ হিন্দু 
সম্বদ্ধে দু-একটি কথা ব'লব। দেখবিভাগের 
পুর্বে কোন কোঁন মহল থেকে বলা হ'ত যে 
হিন্দুধর্ম ও ইললাম্‌ ধর্ম এত পরস্পর-বিরোধী 
থে তাদের মধ্যে কোন এক্য- রা সমস্বয়-সাঁধন 
সম্ভব নয়। মে সময় পার্থকোর উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করা হ'ত। উভয় ধর্মের মধ্যে বহু 
ব্ষিয়ে পার্থক্য যে আছে, তা! অস্বীকার করি 
না। কিন্তু এটাও তো খুঁজে দেখতে হবে, উভয় 
ধর্মের মধ্যে মূলগত কোন এক্যস্কত্র আছে কি 
না? তখনকার দিনে বলা হ'ত যে, হিন্দুর 
ঈশ্বরের আদর্শ একরপ, আর সুসলমানের 


আশ্বিন, ১৩৬৭] 


ঈশ্বরের ধারণা ভিন্নক্ূপ। উভয়ের নৈতিক 
বোধও পৃথক্‌। এইভাবে আমাদের পার্থক্য- 
গুলিকে ঝড় ক'রে দেখানো হ'ত । কিন্তু বহু 
ব্যয়ে যে সীদৃশ্য আঁছে, বছ আদর্শ যে অভিন্ন 
সেগুলি অবহেলা! করবার কোন কাঁরণ নেই। 
সামান্য সামান্ট বিষয়ের উপর অত্যপ্িক গুরুত্ব 
দিলে মূল গ্িনিসট1 হাবিষে ফেলব। মহামতি 
বার্ক এক জায়গায় বলেছেন, 1118 10)) 07070 
0? 6০ 70৫ 
মহত্বের প্রক্ৃতিই এই যে, তা খুটিনাটিতে 
একরূপ হয না। ধর্ম-ব্যাপারেও বার্জের 
এই কথাটা খুবই সত্য। তাই বল- 
ছিলাঁম যে, হিন্দুধর্ম ও ইসল।ম পর্মে পার্থকা 
থাঁকলেও মিলন- ও সমন্য-ক্ষেত্র ও প্রচুর আছে। 
আমরা সেটাকে কোনমতেই অবহেলা ক'ব 
না, বরং পার্থক্য সব্বেও যেখানে এক্য আছে। 
মেইখানে আমাদের অস্থি নির্দেশ করতে 
হবে, সেই একাস্থত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। 
কিন্তু এজন্য চাই উদ্দার হৃদয়, আর পরমতৃসহিষু 
মানসিকতা! । আমরা যদি হিন্দু আর ইসলাম 
পর্সের মূল শাক্ষ গুলি মনোৌযোগ-সহকারে পাঠ করি, 
তবে দেখব যে, কতকগুলি প্রধ।ন বিষয়ে এই ছুই 
ধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই । যে-সব পার্থক্য 
আছে, পেগুলি মৌলিক নয়--ছুরতিক্রমা ও নয়। 

উভয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ও আধ্যাত্মিক 
জীবনের দুষ্টিভঙ্গী-_এই ছুটি বিষয়ে এমন একটা! 
সাদৃশ্য 'সাঁছে, যা দেখলে চমকিত হ'তে হয। 
হাকিম সানাই এক জাপ্গায় বলেছেন : ইসলাম 
ও হিন্্ধর্স একই পথে, সেই একই ঈশ্বরের দিকে 
ছুটে চলছে এবং একই সঙ্গে তারম্বরে ঘোষণা 
করেছে যে, ঈশ্বর এক ও অদ্ধিতীয়। 


এবার কোর-আন ও উপশিধদ্‌ থেকে কয়েকটি 
প্রোকের অনুবাদ ক'রে দেখাব, ছুই দেশের 
সভ্যতা ও সংস্কতি বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পরি- 
বেশের মধ্যে লালিত হয়েও ইশ্বর সম্বন্ধে * 
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৫১৯ 


একই রূপ পিদ্ধান্ত করেছে । এই উদ্ভৃতিগুলি 
থেকে দেখা যাবে যে ধর্মের মূল বিময়ে আর্ধ মন 
ও সেমিটিক মন অনেকখানি পথ একই ধান্াঁয় 
প্রবাহিত হয়েছে। - 

ঈশ্বর সম্বপ্ধে (১) কোর-আনে বল! হয়েছে £ 
“নিন্ম তোমার গ্রহ এক। তিনি ব্যতীত 
দিতীয় গ্রহন আনু কেউ নেই | মহাগ্রন্থ উপ- 
নিষদেও ঠিক এই কথাটিই অন্ত ভাবে 
বল! হয়েছে । 


(২) “তিনি পরম আত্মিক সতা। ভিনি 
কারুর উপর নিভরশীল নন, আর কেউ তিনি 
ছাড়া দাডাতে পারে না। তিনি অজ্ঞ।ত, তার 
কোন প্রতিদ্ন্দী নেই, কেউ ক্তার সমান নয়, 
তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি সদা জাগ্রত। 
নিদ্রা কখনে। তাঁকে স্পর্শ করে না।' (কোর-আন) 

“তিনি অমর। তার আকার নেই, তার 
কোন মৃতি নেই । তিনি সব সময় সকল স্থানে 
উপস্থিত। বাহ ও আভ্যন্তরীণ সকল বস্তুতে 
তিনি ন্যাণ্ড। তিনি অজ্ঞাত, পবিত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ 
সত্া। তিনি সেই সত্তা, ঘিনি নিদ্রার অবস্থায়-_ 
যখন সব ইন্দ্রিয় কাজ বন্ধ করে, তখনও কাঁজ 
করেন। তিনিই অনন্থ। তার উপর সমস্ত 
্্ধাণ্ড নির্ভৰ করে। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন 
কিছুর অস্তিত্ব নেই।” ( উপনিষদ) 

(৩) “দ্বিনি মহান্‌, পবিত্র। মানুষ তাঁকে 
বর্শা করেও তার গুণাবলীর শেষ করতে পারে - 
না? চোখ ভাকে দেখতে পায় মা। কিন্ত 
ভিনি সব দেখেন । তিনি ধারণাশক্কির অতীত 
এবং মহাবিজ্ঞ । (কোর-আন ) 

গ্তিনি মহান ও মাহৃষের ধারণা-শক্তির 
অতীত। তার প্রকৃতি মানুষ ধারণা করতে 
পারে না। শূন্য থেকেও তিনি অধিকতর সুক্ম। 
তিনি বিচিন্।ভাবে আলো বিকীরণ করেন 1” 

( উপনিষদ) 


৫২৩ 


(৪) থা কিছু জগতে আছে তা ধ্বংস হয়। 
কিন্তু মহান্‌ ঈশ্বরের ধ্বংস হয় না, তিনি অন্ত 
জ্যোতির্য়। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপা। 
তিনি স্থমহান্‌ ও সুউচ্চ। তিনিই সব কিছু 
টি করেছেন। তিনি প্রত্যেককে তার কাজ 
নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপ- 
নীত হবার জন্য 1, (কোর-আন ) 


এই নশ্বর বিশ্বের মাঝে তিনিই অবিনশ্বর । 
তিনি অনস্ত। তিনি সমস্ত অন্ভূতির উৎস। 
তিনি প্রত্যেককে তাঁর নিজ লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন । তিনি 
মহাজ্ঞানী, তিনি মহৎ চিন্তার অরধিকারী। তিনি 
সর্বজ্ঞ, শ্বয়ভূ। তিনি সর্বকালের জন্য প্রত্যেক 
স্বর উদ্দেশ্য স্থির ক'রে দিষেছেন।' (উপনিষদ) 


এই ধরনের আরও বহু শ্লোক কোর-আঁন ও 
উপনিষদে আছে,_ত| থেকে মাত্র কয়েকটি 
উদ্ধৃত করলাম। এ দ্বারা পাঠকগণ বুঝবেন 
যে কোর-আন ও উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা সম্বদ্ধে 
অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান । স্বীকার করি, এই ছুই 
ধর্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্-_-৯ম সংখ্য। 


কিন্তু যেখানে সাদৃশ্য যথেষ্ট, সেখানে কেন 
আমর পার্থক্যের উপর এতটা! গুরুত্ব দেবো? 
এটা খুবই ছুঃখের কথা যে আমরা ধর্মের প্রশ্নে 
সাম্প্রদাধিক ভাবাপন্ন লোকের মানমিকতার 
প্রতিবাদ করি না। বাঁমরুষ্জদেব একটি স্থন্দর 
উপম| দিয়েছেন £ উধ্ব আকাশে শত শত শকুনি 
উড়ে বেড়ায়। কিন্ত তাঁদের দৃষ্টি ভাগাড়ের মৃত 
জীবের প্রতি । আমরা যদি ধর্মের উচ্চ দার্শনিক 
স্তরে ধসে কেব্ল পার্থকোর কথ! নিয়ে গণ্ডগোল 
স্ট্টি করি, তবে আমরা সেই শকুনির মতোই 
ব্যবহার ক'রব। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদায় বাদ করে। তাঁদের উচিত-_নিরপেক্ষ 
ও উদ্দার দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, আদর্শ 
ও নীতি পাঠ করা; সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব 
পোষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে যত শীঘ্র 
ধর্মীয় অঙ্গদারতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে খায়, ততই 
দেশের ও জাতির মঙ্গল। বিধাতার কাছে 
প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সেই শুভ 
বুদ্ধি দেন, যার প্রভাবে আমরা সকল 
ধর্ম ও সম্প্রদাষ মিলিত হ'ঘ্ে একটি মহাঙ্গাতি 
গঠন করতে পাবি। 
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ইংলগ্ডে এক বৎসর 
ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভৃষণ বন্দোপাধ্যায় 


চার লাফে ছ-হাঁজাঁর মাইল পার হ'য়ে যখন 
লগ্নে আমাদের প্লেন নামলো তখন ওখানে বেল! 
২।টা। চারিদিক পেপেম্বরের রোদে ঝলমল করুছে। 
আমাদের অভ্যর্থনা করতে ইংলগ্ডের প্রক্কৃতি 
যেন উজ্জল সাঁজে সেঙ্গেছে। জুরিখ ছেড়ে 
পরেন আর বেশী ওপরে এঠেনি। ইংলিশ 
চ্যানেল, টেমস্‌ নদী, সবুজ মাঠ আর অসংখ) 
বাড়ী ওপর থেকে দেখা যাঁচ্ছিল। অবশ্য তাঁর 
আগে ২৬০০০ ফুট অর্থাৎ যেঘলোকের "ওপর 
দিয়েই আমাদেব গতি ছিল। সাদ! মেঘ-_ 
চোখ ঠিকরে যায় আলট্রা-ভায়োলেট রশি জন্থ। 
বাইরের তাঁপমাত্রা তখন -১০” সেিগ্রেড । 
পথে আরও ছু-জায্বগাযস নেমেছিলাম | ভূমপ্য- 
গাগরের ধারে বীরুট বিমান-বন্দরে (তখন 
এর আওতায়), আর করাচিতে । যান্ত্িক 
গোঁলযোগের জন্য সেখানে আমাদের ২৪ ঘণ্টা 
আটকে থাকতে হ'ল। বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন 
শহর গড়ে উঠছে । একট! বিবাট আমেরিকান 
ধাচে তৈরী হোটেলে ছিলাম । 


পূর্বদিন সন্ধ্যায় দমদমে মাটি ছেড়ে যখন 
১৫ মিনিটে প্রায় ৫ মাইল উপরে উঠলাম, তখন 
যেন ছ্যুলোকের অনুভূতি হয়েছিল আর পৃথিবীর 
বাইরে নিজেকে যতটা নিঃসঙ্গ প্রবাশী বলে 
মনে হয়েছিল, লগ্ডনে পৌছে ততটা হয়নি । 
এ যেন কলকাতারই কোন সাহেব-পাডায় 
এসেছি। তবে বিমীন-বন্দর থেকে ভিক্টোরিয়া 
টামিনাস প্রায় ১০ মাইল রাস্তায় কোথাও 
একটু ময়লা বা কাগজের টুকরে! দেখলাম না। 
এখানে আমাকে নিতে একজন এসেছিলেন। 
তিনি আমার পূর্বনির্ধারিত বাঁদায়__লগুন 

৬৪ 


বিশ্ববিদ্ঠ(লহের হোঁটেল (73৮00 2017701)-এ 
পৌছে দিযে গেলেন। ঘরে খাটে গদীর উপর 
চাবখানা গায়ে দেবার কম্বল-সৃহ চমৎ্কাঁর ভাঁবে 
পাট-করা নিছানা, ছুটি চেরার, পড়ার টেবিল, 
দেরাজ, আপি, আলমারি (১০1৭7)১০)-_এই 
এদেশের সাধারণ বাবস্থা । 


হোস্টেল বা হোটেল এদেশে মেয়েরাই চালায়, 
বেশ দক্ষ | বিকেলেই কলকাতায় “তার, (0£)1০- 
এ) করতে সাহাযা করলেন একটি মেয়ে 
হোসেলে বসেই টেলিফোন ক'রে। সন্ধ্যার পর 
আমার একটি বাঙালী বন্ধু আপাঁতে খুবই আনন্দ 
হ'ল, ভালতীয় খানা 9 তাব সঙ্গে খাওয়া! হ'ল। 

এ হ'ল 106. 0100 1)7০810115৮ (শয্যা! ও 
গ্রাতরাশ )এব দেশ। প্রথমটি মন্দ পাইনি) 
প্রাতংকত্যের পর দিতীয়টির খে জে নীচে গিয়ে 
দেখি অন্ততঃ একশ” জন ছেলে-মেয়ে জড় হয়েছে 
£কিউ' দিয়ে । পরিজ, কনফ্রেকৃস্‌, ডিম, হেরিং 
(মাছ ১ চাবা কফি তার পরে ৭০70 ০৮ 
(৮০: অর্থাৎ এক ব| ছুই চামচ চিনি__এ ছাড়া 
রুটি তো আছেই। ছু-চারটি ভারতীয়, কয়েকটি 
আফিকান ও ইওবোগীর ছাত্রের সঙ্গে কথা হ'ল। 
সব 10117)? (ছুটি ভোগ ) করতে এসেছে 
দিনকয়েকের জন্তবগরমের ছুটিতে কেউ 
বাড়ীতে বসে থাকে না। মেয়েগুলিও একই 
উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে--একল! বা দল বেঁধে । 
এদের পরনে আট-শাট প্যাণ্ট-_বলে হ্যাক 
(8170), প্রথম দেখে খুবই বিসদৃশ লেগেছিল, 
পরে সয়ে গেল, কেউ এক জায়গায় বেশী দিন 
থাকে না_খেলাধৃলা, হাটা, তার, পাহাড় 
চড়াই ইত্যাদি ক'রে বেড়ায়। 

ষ্ঠ 


২২ 


এর পর বৃটিশ কাউন্সিলে আমার বৃত্তি- 
সংক্রান্ত অনেকগুলি কাজ মেটালাম। এখানে 
বেশীর ভাগ কর্মীই মহিলা । সকলেই সহাহভূতি- 
শ্বীল। কুশল প্রশ্ন, ব্যবস্থা, আশ্বাপ ও শেষে 
অর্থ দিয়ে আমায় বিদায় করলেন। একবার 
হাজিরা দিতে ভারতীয় “হাই কমিশন এর 
অফিসেও যেতে হ'ল। ভারতের পরাধীনতার 
গ্রতীক [01 7078০ (ইপ্রিয়া হাউস ) একটি 
অর্ধচন্ত্রীকৃতি রাস্তার ওপর ৮ তল! বাঁডী। বু 
ভারতীয় ও ইংরেজ কর্মচারী এখানে কাজ 
- করেন। বিখ্যাত লাইব্রেরীটিও দেখলাম । একটি 
সাহেব-সঙ্গীর সঙ্গে এখীনকীরই অন্গভোগ গ্রহণ 
করলাঁম। একটু দূরেই টেম্স্‌ নদী-_কালো জল, 
কিন্ত পাঁড় গুলি স্রসজ্চিত ৷ নৌকাবিহারের ব্যবস্থা 
আছে। নদীর বুকে ৮১০টি সেতু । 


ফিরে অন্সফো্ড ট্রাট অঞ্চলে এলাম কিছু 
জামা কেনবার জন্য । এইটেই নাকি ফ্যাশন- 
দুরস্ত জামা-কাঁপড়ের আড্ডা । ছুপাঁশে বিচিত্র- 
ভাবে শো-কেস সাজানো। “চেন স্টোর” এক 
সংখ্যাই বেশী । এই সব দোকানে যাব্তীয় জিনিস 
পাওয়া যায়। সারা ইংলণ্ডে ৫।৭ট1 কোম্পানীব 
শাগাই সব শহরে পাড়ায পাডায়_বিক্রেতা 
মহিল।। এরাই নিত্য নতুন ফ্যাশন কৃষ্টি করে 
জনগণকে প্রভাবিত করে। পাঁশেই আও উচু- 
দরের ক্রেতাদের জন্য বণ ট্রাট, রিজেন্ট দ্বাট । 

এই সব রাস্তায় বেশ ভিড; তবে কেউ 
ফুটপাথের নীচে নামে না। ট্রাম নেই, 
কলকাঁতার মতে| দোতলা বাঁদ, নতুনত্ব উলিবাস। 
বাস্‌ স্টপে শৃঙ্খলীবদ্ধ “কিউ, কিন্তু বাসে 
ভিড় নেই। কেন না বেশীর ভাগ লোক মাটির 
তলায় ইলেকটিক টিউব রেলে যাঁয়, তবে অল্প 
রাস্তার পক্ষে নীচে নামা-ওঠায় মময় বেশী লেগে 
যায়। নামার জন্য লিফট. অথবা পিঁড়ি 
আছে, কোথাও ব| চলস্ত সিঁড়ি ( এস্কাঁলেটর ) 

হ্‌ 


উদ্বোধন . 


পারে না। 


[৬২তম বর্ম সংখ্যা 


আছে, টিউবে এত স্থুবন্দোবস্ত ও নিশি দেওয়। 
আছে যে লগ্ডনে কেনি লোক হারিয়ে যেতে 
অবশ্ট তেমন দরকার হ'লে রাস্তা 
মোড়ে পুলিন পোস্টের সাহাধ্য নিতে পাবা যায়। 
এবারে লগ্ডনে একদিনের বেশী খাকতে পারিনি, 
ভাই খুব ইচ্ছা সত্বেও এখানকার রামু 
বেদীন্ত সেণ্টার” মাওয়া সম্ভব হ'ল না, কেননা 
শুশবের কেন্দ্র থেকে আশ্রমটি ১০১২ মাইল 
দুরে । বডদিনের ছুটিতে এসে শ্রীত্রীমায়েব উৎসবে 
ফোগদাঁন করি, সে কথা পূর্বে লিখেছি |* 
পরদিন রওনা হলাম আমার প্রধান কর্মকেন 
লীডস্‌ শহরের দিকে । হোস্টেলের কত্রই 
টেলিফোনের সাহাযো স্টপ থেকে ট্যাঞ্চি ডেকে 
দিলেন । 10745 00০55 রেলস্টেশনে পৌছে 
মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে নিষ্প্তি হ'ল না। 
উপবি এক শিলিং (1৮ ) দিতে হ'ল। ট্যাি 
থেকে নামতেই বেল-পেটার এগিয়ে এগ 
আমান ব্যাগটি নিল এবং ঠিক গাড়ীতে বপিয়ে 
দিল! একবার ঠকেছি ঝলে গিজ্ঞাসা করলাম, 
কত দিতে হবে ?-জবাব দিলে, যা দেবেন। 
এক শিলিং এর কম দিতে পারলাম ন।! পণে 
জানলাম, এনা মাল বইবার জন্য কিছু নিতে 
পারে নাতবে উপবি ( টন) আ।শা কলে] 
এব! খুব ভদ্র, ও ভাল স্থট-পবা। 
লণ্ডনে দশ-বাবেট। রেল-স্টেশন আছে। 
কতকগুলি উত্তরে, আর বাঁকীগুলি দক্ষিণে 
পূর্বে পশ্চিমে যাঁবার জন্য । আমাদের দেশের 
বড় ঝড় স্টেশনের মতোই । কোন কোন ক্ষেত্রে 
ধ্যাটফর্মের সংখ্য। কিছু বেশী। তবে গাডীব 
কামরাগুলি আমাদের দেশের তুলনায় অনেক 
ভাল, শুধু ফাস্ট আর সেকেও র্লাদ। ধৃমপাঁনের 
জন্য নিরিষ্ট পৃথক কামরাঁ। করিডর গাড়ী 


প্রথম থেকে শেষ পযস্ত যাওয়া যাঁয়। তাপ-নিয়- 
স্রণের ব্যবস্থ। আছে। প্রত্যেক সীটের মামনে 


ক জবা £'লগনের চিটি,' উদ্বোধন, ৬১তম বর্ষ, পৃঃ ১০১ 


আস্ষিন, ১৩৬৭ ] 


ইংলগ্ের বিভিন্ন জায়গার ছবি সাজানো, 
কেউ নষ্ই করে না,_গদিও কেউ ছেড়ে না। 


গাড়ীতে ভিড় নেই; শুনলাম শনি-রবিবার" 


ভিড় হয়; কাঁরণ নকলে বেড়াতে যায়। 

ট্রেনে রেস্ট,রাণ্ট গাড়ী থাকা সন্বেও অনেকে 
্র্যাটফর্মে ফেরিগলার কাছে স্যাণ্উইচ কিনল। 
যেমন বামে, তেমন ট্রেনে পাশের লোকের 
কথা বলা খুবই কম। তবু৭ আবহাওয়া আর 
ইংলগ্ডের প্রশংসা দিয়ে আলাপ জমালাম একটি 
দম্পতির সঙ্গে। নতুন লোক জেনে স্বাগত 
জানাল আর ইংলগ্ডের আরও প্রশংসা কানে 
আমাকে বিভিন্ন স্থান দর্শন করতে বা'লল। 
তারত সম্বন্ধে বিশেষ উৎন্থক্য দেখলাম না। 
ট্রনে যেতে যেতে দেখি চারিদিক সবুজ। 
পুখিবী-পৃষ্ট কোথাও সমতল, কোথা ও তরঙ্গায়িত, 
কোখাঁও ম্বীণকাঘ়া শ্লোতন্থিণী, কৌথাঁও ব| 
ফালি মতো। রাস্তা সবুজ মাঠ ভেদ কবে চলেছে। 
শুক্‌নে। মাঠ একটা ৪ চোঁখে পড়ল না। এসব 
দৃশ্ঠ আমাকে অভিভ়ত ক'রে ফেলেছিল, এমন 
সময় “ওয়েটাঁর বর? জানিস্রে গেল লাঞ্চ তৈরী । 

লী. পৌছবাঁর পৃবেই প্রক্কৃতিদেবী ব্ূপ 
পরিবর্তন করলেন। রোদ গিয়ে এল কালো! 
মেঘ, ঝিপুঝির বৃষ্টি নামল,_এই নাকি 
এখানে স্বাভী্ক। মনটা দমে গেল। দৃশ্য- 
পটও গেল পালটে । ঘন ঘন সুড়ঙ্গ পথ পার 
হ'য়ে চল্ল গাঁড়ী। হঠাৎ ওয়েকফীল্ড স্টেশনে 
জানলাম, এর পরই গাড়ী থামবে লীডসে। 
বৃষ্টি তো আছেই--তার ওপর প্র্যাটফর্খের 
অবস্থা দেখে কান্না পেল। আমাকে নিতে 
এসেছিলেন একটি বৃদ্ধ! মিস্‌ ( কুমারী ), অবশ্য 
এক বৎসরের মধ্যে একে কোনদিন ভুলেও 
বৃদ্ধা বলিনি । একদিন নিজেকে ব্যস্ক বলেছিলাম, 
তাও এ রকম বলতে তিনি নিষেধ করলেন, 
বিশেষতঃ মেয়েদের সামনে। 


ইংলগ্ডে এক বংসর 
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ধতই শহরের মধ্যে ঢুকতে লাগলায়,_ষে 
শহরে এক বছর থাকতে হবে, তার ধুত্র- 
ধূসর অগ্রালিকাগুলি দেখে চিন্তিত হয়ে উঠ- 
ছিলাম । অবশেষে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সুউচ্চ লাইন 
ব্রেবী ভবন ও ততোধিক উচ্চ টাওয়ার ব্লকটি 
দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম । 

এবার বুটিশ কীউন্সিল-এর লীডস্্‌-কেন্ত্রে 
আলাপ করিয়ে জীমাস্স একট। অস্থায়ী ডেরায় 
তোলা হ'ল। 'বেড এগ ব্রেকফাষ্ট (শয্যা ও 
প্রাতরাশ ) ছাড়া অন্ত ব্যবস্থা নেই। আবার 
জানিয়ে দেওয়া হ'ল শনি-রবিবাঁর অন্য দোঁকাঁন- 
পাটের সঙ্গে সাপারণ রেস্টবাণ্টগুলিও বন্ধ_ 
এ অঞ্চলে নাকি এইটা বড অস্ুবিধা_সকলেই 
এক সঙ্গে বিআাম নেয়। কাজেই একবার 
বেরিয়ে ছুপিনের রেশন মংগ্রহ কারে রেখে 
পিপাম। অবশ্য জুটির দিনে ক্ষলগিবুত্তির 
জায়গ! পরে আবিঙ্ষার করেছিলাম । 

পরদিন শনিবার একটি মানচিত্রের সাহায্যে 
শহরটা একটু খুরে নিলাম। হুর্ধদেবের কুপায় 
দিনটা মন্দ লাগল না। বাসার সামনে একটি 
অপেক্ষাকৃত জুঙ্গর জায়গ|-উভহাউন মুর 
মিউশিপিপাঁল পার্ক, চমতকাপ্প ঘাসে ঢাকা. 
কোথাও একটু কাঁদামাটি দেখলাম লা। 
ছেলেধেক খেলার ব্যবস্থা, বড়দের টেনিস্লন, 
একটা বাধা নে চত্র ও একটু উচু বেদীর পেছনে 
কাঠের ছাউনি_গরমের দিনে খোলা মাঠে থিয়ে- 
টার হ'তে পাবে, তার ব্যবস্থাও আছে। এক 
দিকে সবজী-বাগান, শনি-রনিবারে চ!কৃরে বাবুর 
এতে থেটে কসল ফলান। মাঝে একটি কীচে- 
ঢাকা গরম ঘর্‌ (1)০৮-1045০ ), বিচিত্র ফুলের 
বাহার শতকালে ঝ|চিয়ে রাখবার জন্য । এক- 
দিকে নেললনের ও অপর দিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার 
্রঞ্জের প্রতিমূতি; ভিক্টোরিয়়ার মৃন্তির নীচে তিন 


, দিকে__ভারত, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতীক 
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তিনটি বীরপুরুষের মুতি। এ-রকম পার্ক আরও 
অনেক এখানে আছে, কিন্তু ছুবেলা পার হ'তে 
হাত বলে এর সঙ্গেই ছিল বেশী পরিচয়__- 
পারা বছরে এর কত রূপই না পরিবর্তন 
হ'তে দেখেছি ! 

বিকেলে এক নিমন্ত্রণ পেলাম--ঝনিবীরের 
মধ্যাহ"ভোজনের; এদের বাড়ীতেই আমার 
থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। উচু জায়গা থেকে 
খানিকট1 নেমে এপে নম্বর খুঁজে পেলাম, এবং 
কুকুরের লর্ব সম্বর্ধনীর পর গৃহকত্রী ছুটতে ছুটতে 
বেরিয়ে এলেন--্ল্যাক পরা, আমাকে বলিয়ে 
মানা কথায় আপ্যায়ন করতে লাগলেন_ অবশ 
তার অর্ধেকও আমি মেদিন বুঝিনি, কারণ, 
ইয়র্ক শায়ারের ইংরেজী উচ্চারণ আমাদের মোয়া 
খালী জেলাম্ন বাংলা মতোই ছুর্বোধ্য। খাণিক 
পরে এর স্বামী ফিরে এলেন। বাড়ী কন ওয়াল, 
উচ্চারণ স্থবোধ্য। ছোট ছেট দাঁড়ীগোফ, 
একটু. লৌম্যদর্শন_শ্পীর বিপরীত। শুনে- 
ছিলাম ইনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কাঁজ করেন__ 
ঘরে আলমারিতে বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন, সব 
রকমের বেশ ভাল ভাল বইও দেখলাম__মনে 
হু'ল বাসস্থানের ভাগ্যটা ভালই । পরে জেনেছি, 
&ঁ রকম বইএর সের্ট ফানিচারের অঙ্গ বিশেষ । 
সে জন্য অবশ্য ভদ্রপোকটির ওপর অদ্ধাহীন 
হইনি। কথাবার্তায় উদারপ্রকৃতি_যুদ্ধের 
সময় ভারতে ছু-ব্ছর কাটিয়েছেন_-সেই 
থেকেই যেন একটা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক 
ভাব পেয়েছেন তিনি । এদের তিন-চ।র বছরের 
একটি ছেলে । আরও ছুজন ছাত্র এদের কাছে 
থাকেন; একজন ভারতীয় ও অন্যজন পিংহলী 
বৌদ্ধ। সাধারণত: ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা কর! 
ছয় আলাদা ক'রে_নিজেরা একটু কৃচ্ছসাঁধন 
করেন। খাবার টেবিলের আদব-কায়দা বিশেষ 
কিছুই ছিল নাঁ-কয়েক মিনিটেই সম্কোচ কেটে 


উদ্বোধন, 


[ ৬২তম বর্₹_-৯ম সংখ্যা 


গেল। তিন প্রস্থ লা্ক_ ঝোল, আলু-কপি 
মাছ বা মাংস প্রভৃতি মিলিয়ে একট। ডিস ও 
পরে পায়েস-জাতীয় একটা কিছু। 

ফেরবার আগেই সপ্তাহে প্রায় ৬০২ টাকায় 
থাকা-খাওয়ার (€ দিনের লাঞ্চ বাদে) ব্যবস্থা 
হ'ল, এই সব থাঁকারজায়গাকে বলে 7৫8৯ 
গৃহকত্রী তখন আমার ঘরের কি রং হবে; কি 
কাগজ লাগানো হবে, জিজ্ঞেস করতে লাগলেন । 
নিদিষ্ট ঘর সাজাতে দেরি হবে, অগত্যা] ছাদের 
ভেন্টিলেশন-বিহীন ঘরে থাকতে হ'ল। 

কিছুদিনের মধ্যেই একটু ভাল অঞ্চলে 
একটি ভাল ঘর খুঁজে নিলাম, কম 
পয়সীতেও হ'ল। কুকুরের জালাত্ন থেকেও 
বাচলাম। গৃহকত্রী, স্বামী ও তিনটি স্কুলে-পড়া 
ছেলে নিয়ে এদের সংঘার ৷ আমাকে নিয়ে মোট 
তিনটি ছাত্র এখানে থাকে। স্বামী পোলিশ__ 
কারখানায় কাঁজ করে, গাড়ী আছে। খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যবস্থা সব ছক-কাটা। গৃহধত্রীকে 
সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পথস্ত খাটতে 
দেখতাম । সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা, বাড়ীর 
ধুলা পরিষ্কার থেকে আপন্ত ক'রে ছেলেদের 
জাম! কাঁচা ও ইস্্রী ক_সবই তিনি কণতেন। 
এরই ফাঁকে রেডিও, টেলিভিসন, পিয়ানো, 
ছেলেদের পড়ানো-সবই চলছে । ছেলে 
কটিকে মাচষ করবার জন্য আকুল আগ্রহ। 
যদিও ওদেশে স্কুলের পাগে পা খরচ হয় না, 
--তৰু সেকেতীরী স্কুলে ইচ্ছামত প্রবেশ কর! 
চলে না। ছেলেদের স্ুশিক্ষা ও সদ্যবহাব 
শেখাতে বাপ-মা তৎপর, তবে মাঝে মাঝে 
তাড়নারও কমতি দেখতাম না। আর বাপ! 
বদলাইনি। কেন না সবই প্রামস একই ধরনের 
_কেব্ল মানুষের আচরণের পার্থক্য । কোথাও 
২।ঙজন কোথাও বা ৮১০ জন ছাত্রকে গৃহ 


,বেখেখাওয়ায়; আবার কোথাঁও ঘর ভাড়া নিয়ে 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


ছাত্রেরাই রোধে খায়; অবশ্ঠ গৃহস্থালীর সমন্তই 
ঘরের সঙ্গে ভাড়। পাওয়া যায়, পরে সার! ইংলগু 
ঘুরে দেখেছি-_এই রকম বাসা চালানো! এদেশের 
মেয়েদের দ্বারা চালিত একটি বড় ব্যবসা_অনেক 
বড় হোটেলও মেয়েদের চালাতে দেখেছি। 


যেমন ঘর ঘর ভাড়াটে, তেমনি প্রত্যেকের 
কাছে একটি ক'রে চাঁবি। ছুদিনেই চাঁবির 


আসবে সেদিন কবে 
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মান্য হায়ে গেলাম। ছোটখাট চুরি 
এখানে বিরল। ছুধের বোতল বাইরে 
রেখে চলে যাওয়া বা পয়সা ধেখে খবরের 


কাগজ নিয়ে যাওয়া, সত্যই শ্রত্যক্ষ করলাম। 
ঘরের ভেতরে কিন্তু খিল দিয়ে শোবার ব্যবস্থা 
নেই, আবার টোকা না দিয়ে ফেউ ঘরে 
ঢোঁকে না। (ক্রমশঃ ) 


আসবে সেদিন কবে? 
ভ্রীশান্তশীল দাশ 


আমার হৃদয় তোমার বসার যোগ্য আমন হবে__ 
বল সুন্দর, আনবে সেদিন কবে? 
আমি বদে আছি পরমাগ্রহে সেদিনের পথ চেয়ে ঃ 
ঘন ছুযোগে সারাটি আকাশ ছেয়ে 
গেছে দেখি £ সেই ছুযোগ-মাঝে দুঃখের দীপ জালি 
আমি একান্তে নিভৃতে মাজাই তোমার পূজার ডালি। 
নানা ভাবে রচি তোমার আপনখানি__ 
কখনো! এদিকে, কখনো ওদিকে ,সমুখে পিছনে টানি 
মনের মতন করে 
বারে বারে সেই আপন তোমার আমার হৃদয় "পরে 
মাজাই। কখন তোমার সময় হবে__ 
আঁপবে কখন? তোমাঁর চরণ উজ্জ্বল হ'য়ে রবে 
আমার হৃদয়ে; দে ছুটি চরণ বহু সাধনার ধন। 
ওগে। স্ন্দর, আনবে কবে সে মহাদুলত ক্ষণ? 
সাধনা আমার? কই কতটুকু করেছি সাধনা আমি? 
তুমি অন্তরযামী, 
জান তো সকলি; সাধনা আমর নাই-_ 
শুধু দুঃখের দীপশিখা জেলে অস্তর মাঝে ঠাই 
করেছি তোমার দিবানিশি জেগে; 
ব্যথা-বেদনীর ফুলে 
ভবেছি আমার পুজার সাঁজিটি, দেব ওই পদমুলে__ 
এই আশা নিয়ে বলে আছি আঁমি-_ 
একে কি সাধনা বলে? 


পথ তে। তোমার পিছল করিনি 

আমার চোখেব জলে; 

আখি ছুটি কই অন্ধ হুসুনি ওই পথ চেয়ে চেয়ে, 
কণ রুদ্ধ, ডেকে ডেকে, গান গেয়ে? 

তবু কেন আশা মনের গহনে, ও চরণ-ছোয়া লেগে 
সাদনাবিহীন অস্তরথ[নি উঠবে আমার জেগে! 
তোমার করুণা, ওগো! সুন্দর, সে যে নাষে অযাচিত 
তুমি তো কারেও করনাক, বঞ্চিত। 

কে কী দিল আর কেনা কী দিল না, 

তুমি তো দেখ না! চেয়ে; 

তুমি ঘারে দ্বারে ডাক দিয়ে যাও? 

এতটুকু সাঁডা পেয়ে 

খুশী হ'য়ে বস তোমার আনে, 

আপনি আস্ন পাতি 

আপন আলোকে প্রদীধধ হ'য়ে- প্রসন্ন দিবারাঁতি । 
সেই করুণার এককণা আমি পাঁব ওগো স্থন্দর, 
সাধন| আমার কিছু নাই জানি, তবু খোলা অস্তর 
আছে তুমি যবে এসে ডাক দেবে, 

তোমাকে বরণ ক'রে 

নিতে পারি যেন, পথ-চাওয়! মোর শার্থক হবে, 
জীবন উঠবে ভারে। 


বৈরাগ্যশতকম্‌ 
অনুবাদ £ স্বামী. ধীরেশানন্দ 
ভোগানৈর্যবর্ণনম্‌ 


ভোগাদির অস্থিরতা কথিত না হইলে পূর্বেক্ত যাঞ্জাদৈন্থ দূষণীর বলিয়া ধারণা হইবে মা, 
তাই ভত্বৃহরি ভোগের ক্ষণস্থাঘিত্ব বর্ণন| করিতেছেন £ 
ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং 
মানে দৈম্ততয়ং বসে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্‌। 
শান্্ে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতাস্তাদ্‌ ভয়ং 
সবং বস্ত ভয়ান্বিতং ভূবি নুণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
মা্রাধিক বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হইবার ভয়, সদ্বংশে জাত বাক্তির প্রতিষ্ঠাচাতির তয়, 
ধনাধিক্যে রাজার ভয়, সম্মানিত ব্যক্তির অপমাঁনের ভয়, বলে এুতিদ্বন্বী শত্রুর ভয়, ব্বপসৌন্দদে 
বার্ধক্যের তয়, শাস্ত্রপাপ্ডিত্যে প্রতিপক্ষ কতৃক পঝভূত হইণার ভয়, সদ্গুণ থাকিলে দুর্জনকৃত 
শিন্পাদির ভয় এবং শনীরে সর্বদ| সৃড্যুভয় বিদ্যমান | সংসারে সকল বস্তই ভয়গ্রস্ত, মানুষ সবদ[ই 
আতম্বগ্রন্ত, একমাত্র বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তিই ভয়শূন্ত | ৩১ 
আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরস। চাত্যুজ্জলং যৌবনং 
সন্ভোষে। ধনলিপ্নয়া শমস্ুখং প্রৌটাঙ্গনাবিভ্রমৈ2 | 
লোকৈর্মংসরিভিগুণা বনভুবো ব্যালৈন্পো! ছর্জনৈ- 
রস্থৈধেণ বিভৃতয়োহপ্যুপহতা গ্রস্তং ন কিং কেন বাঁ ॥ ৩১ ॥ 
সংসারে কিছুই চিরস্থাধী নহে-_ইহাই এখন কথিত হইতেছে । গ্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু দার] 
আক্রান্ত, সুন্দর উজ্জ্বল যৌবন জরা দ্বারা, সন্তোষ ধনতৃষণ দ্বারা, মনংসযমের স্থথ প্রগল্ভা রমণীগণের 
বিলাদচেষ্টা বারা, মাংদর্ষপূর্ণ ব্যক্তিগণের "দ্বারা বিগ্যাবিনয়াদি সদ্গুণসমূত, বিষরর সর্প ও হিংস্র 
জঙ্ত দ্বারা অবণ্যপ্রদেশসমূহ, কুমন্ত্রণীদাতা দুর্জন দ্বারা নৃপতিগণ এবং ধনাদি সম্পদ নশ্বরতা দ্বাব। 
কবলিত রহিয়াছে । এ শংসারে এমন কি আছে যাহা কৌন কিছু দ্বার কবলিত নয়? অর্থাৎ 
সর্ববস্তই কিছু ন! কিছু দ্বারা গ্রস্ত । ৩২ 
আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারো গ্যমুন্মবল্যতে 
লক্ষ্মীর্ধ ত্র পতস্মি তত্র বিবৃতদ্বারা ইব বাপদঃ। 
জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাস্্পীৎ 
তৎ কিং তেন নিরস্কুশেন বিধিন। যন্গিগিতং সুস্থিরম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
অমংখ্য আধিব্যাধি দ্বারা মন্ুস্তের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, যেখানে সম্পদ্‌ বিদ্কমীন,_বিপদ্‌ খেন দ্বার 
উন্মুক্ত পাইয়া! সেখানেই প্রবিষ্ট হয়, শ্রারব্বশত: পুনঃ পুনঃ জন্মাধথীন বিবশ পুরুষকে অবশ্যই মৃত্যু 
শীঘ্র কবলিত করিয়া থাকে। স্থতরাং সেই শ্বেচ্ছাবিহারী বিধি এমন কি পদার্থ স্ট্টি করিয়াছেন, 
ঘাহ। চিরস্থির? (অর্থাৎ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে)। ৩৩ 
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ভোগাস্তঙ্গতরঙগভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ 
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবননুখ-্ফৃতিঃ প্রিয়াস্থ স্থিতা। 
তৎসংসারমসারমেব নিখিলং বৃদ্ধা বুধা বোঁধকা 
লোকান্ুগ্রহপেশলেন মনসা যন্থঃ সমাধীয়তাম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
তাহা হইলে কি কর্তব্য? এক্ষণে তাহাই নিধারণ করিতেছেন £ ভোগ্যবিষয়সমূহ উত্তাল 
তরন্বের ন্যায় এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। প্রাণ শথবিনাঁধ, যৌবনেক সুখভোগও অল্পকালস্থায়ী 
অতএব হে লোক হিতোপদেষ্ট! বিদ্বান্গণ, এই অখিল সংসারকে অসার জানিয়া লোকের প্রতি অন্গ্রহ 
করিবার নিমিত্ত আদর্শ জীবন ঘাপন ছ্বার] সবপ্রযস্থে চিত্ত সমাহিত করুন। (চরম পুরযার্থ লাভের 
জন্য আদর্শ ব্রদ্মনিষ্ঠ জীবন যাপন কবুত অপরকে সংসারসাগর হইতে উত্ভীণ হইবার জন্ত 
অস্গুপ্রাণিত করুন )। ৩৪ 
ভোগ! মেঘবিতানমধ্য বিলসৎসৌদ।মিনীচঞ্চলা 
আযুরবাযুবিঘট্রিতান্জপটলী-লীনাগুবদ্ভন্গরম্‌। 
লোলা যৌবনলালসাস্তন্থৃভূতীমিত্যাকলয্য দ্রুতং 
যোগে ধৈধসমাধিসিদ্ধস্থলভে বুদ্ধিং বিধদ্ধং বুধাঃ ॥ ৩৫ ॥ 
ক্ষণভঙ্গুর বিষয়হথাদি পরিত্যাগ পুবক যোগাভ্যামে [নরত হ «য়! কর্তব্য--ইহাই কথিত 
হইতেছে £ মন্তম্থগণের ভোগ যেঘরাশি মধ্যে প্রকাশমান বিদ্যুতে স্থায় ক্ষণস্থায়ী, বাযুআন্দোলিত 
পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর গ্কাঘ আনু চঞ্চল, যৌবনের তোঁগাভিলাযসমুহও স্থির নয়--এই সকল বিচার 
কবিয়া হে সুধীগণ, ধৈধ ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বার! স্থখলভ ব্রহ্ষধ্যানে বুদ্ধি নিয়োজিত কর। ৩৫ 
আধুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনস্রী- 
রর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্িত্রমা ভোগপুগাঃ। 
কঠাশ্লেফোপগুঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ গ্রণীতম্‌ 
ক্গণ্যাসক্তচিন্তা ভবত ভবয়ান্তোধিপারং ভরীতুম্‌॥ ৩৬ ॥ 
প্রকারান্তরে পূর্বোক্ত বিষয়ই কথিত হইতেছে £ আমু জলতরঙ্গেব ন্যায় চঞ্চল, যৌবনের 
শোভ| কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী, ধনসম্পরত্তি মনের কল্পনার মতো শণবিনাশী, বিষয়ভোগসমূহ 
বর্ধাকালের বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির, প্রিয়তমীর কঠালিঙ্গনও ক্ষণকালের জন্য । অতএব হে 
মন্স্যগণ ! সংসার-ভয়রূপ সাগর উত্তীণ হইবার জন্য ব্রদ্ধে চিন্ত সমাহিত কর। ৩৬ 
কৃচ্ছে ণামেধামধ্যে নিয়মিততন্ুভিঃ স্থীয়তে গর্ভবাসে 
কান্তাবিশ্লেষছুঃখ-ব্যতিকরবিষমো বৌবনে চোপভোগঃ । 
বাঁমাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতিবৃদ্ধিভাবোহপ্াসাধুঃ 
সংসারে রে মনুষ্য! বদত যদি স্ুখং স্বল্পমপ্যন্তি কিপিং ॥৩৭॥ 
ইহলোকে প্রায় সকলেই মংপারস্থখে তৎপর, তবে উহা নিন্দনীয় কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তরে বৈরাগ্যাশ্রয়ী কবি ভরি বলিতেছেন, বিচার-দৃ্িতে সংসারে কিঞিল্সাত্র হুখও নাই £ 


৫২৮ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্-_*ম সংখ্যা 


অপবিত্র পদার্থপূর্ন জঠরবাঁপে সর্বগাত্র দক্কুচিত অবস্থায় জীব কত কেই না অবস্থান করে। যৌবনের 
স্থধভোগও প্রিপ়্তমার বিগোগ-ছুঃখে বিষমভাবে ব্যাহত হয়। স্থনম্থন! কামিনীগণের অবজ্ঞা ও উপ- 
হাপের আম্পদ বার্ধক্যও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব' হে মানবগণ! এই সংসারে কোথাও কোন 
অবস্থায় যদি কণামাত্র স্থখ থাকে তে। বল।-_অর্থাৎ ছুঃখকৃপ সংসারে স্থখ নাই । ৩৭ 


ব্যান্্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরস্তি দেহম্‌। 
আয়ু পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাস্তো লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্‌ ॥৩৮॥ 
বিনাশের কারণদমুহ সগ্রিহিত দেখিয়াঁও মান্য বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। 
পরমার্থলাভে ধত্ববান্‌ হয় না,_ইহাই মহা আশ্চর্য! এই কথা কবি তাহার অন্পম ভঙ্গীতে প্রকাশ 
করিতেছেন £ বার্ধক্যাবস্থা ব্যান্ীর ন্তাঁয় ভীতি প্রদর্শন পূর্বক সদ! সম্মুখে দণ্ডায়মান, পরম শক্তুল্য 
রোগাদিও দেহকে পীড়ন করিতে সতত উনুখ, ছিদ্র কুম্ত হইতে জল নির্গমনের ম্যায় আছু গ্রতি- 
ক্ষণে ক্ষণতা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কি আশ্র্ধ! তথাপি লোকে অন্তায় আচরণ হইতে কিছুতেই 
ক্ষান্ত হয়না। ৩৮ 
ভোগা ভগ্রবৃত্বয়ো। বন্ুবিধান্তৈরেব চাঁয়ং ভব- 
স্তৎকস্তেহ কৃতে পরিভ্রমত রে লোকাঃ কৃতং চেট্িতৈঃ। 
আশাপাশশতোপশাস্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং 
কামোৎপত্তিবশাৎ স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয় মস্মদ্বচঃ ॥৩৯॥ 
যদি আমাদের কথ! বিশ্বাস কর, তাহ! হইলে অস্থির ভোগাদি বিষয়ের আশ পরিত্যাগ 
করত পরমকল্যাণ-নিদান আত্মচিস্তাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর-ইভাঁই গ্রন্থকার নিবেদন করিতেছেন £ 
বিবিধ ভোগসমৃহ ভঙ্গুর-ম্বভাব ও ভোগবামনায় পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণাদি-রূপ সাংসার- 
প্রাণ্থিই হইয়া থাকে। অতএব হে মানবগণ!। এ সংসারে কিসের জন্য ধাবিত হইতেছে? 
ভোগ-সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টার ফল কি? যদি আমাদের কথায় শ্রদ্ধ থাকে, তবে কল আশ] ও মকল 
কাল! বশীভূত করিয়া একাস্ত অন্থরাগের সহিত স্ব-স্বরূপে চিত্ত সমাহিত কর। ৩৯ 
ত্রচ্দেন্্রাদি মরুদৃগণাংস্তুণকণাঁন্‌ যত্র স্থিতে। মন্ততে 
যতস্বাদাদ্বিরস ভবস্তি বিভবাক্ক্রলোক্যরাজ্যাদয়ঃ। 
ভোগঃ কোহপি স এক এব পরমো৷ নিত্যোদিতো জস্ততে 
ভো সাধো ক্ষণভঙ্ুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ ॥৪০॥ 
ঘদ্দি তোমার একান্তভাবে ভোগেই স্পৃহা থাকে, তাহ। হইলে নিত্য ভোগ্যবস্ত এক আত্মা- 
তেই চিত্ত নিবিষ্ট কর, অন্যত্র নহে,__ইহা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন :'যাহাঁতে 
স্থিত হইলে মানুষ ত্রদ্ধা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও তৃণসদৃশ মনে করিয়া থাকে, যে বস্তর অস্থভব 
হইলে ভ্রিলোকের রাজ্যাদি বিভবও বিরূল বলিয়া প্রতীত হয়, এইবূপ নিত্য প্রকাশশীল সর্বোৎ কষ্ট 
একমাত্র ব্রদ্মানন্দ খই সদা বিদ্যমান । অতএব হে সাধু সাধক! ক্ষণস্থায়ী নংসার-স্থৃথে অনুরক্ত 
হুইও না, ব্রদ্ধানন্দ-লাভে তত্পর হও। 


কলিকাতায় স্বামীজী ও ক্ষেত্রীর মহারাজা 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


১৮৯৭ খুঃ স্বামীজী ডাক্তারদের পরামর্শমৃত 
দাঁরজিলিংঞএ স্বাস্থ্য-পরিবর্তনে গিয়াছিলেন । 
এপ্রিল মানের ২৩শে পুজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দের 
নিকট শুনিলাম স্বামীজী পরদিন প্রাতে 
দারজিলিং মেলে কলিকাতায় পৌছিবেন। 
হঠাৎ তাহার আপিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
বলিলেন, 'মহারাঁণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী 
উত্সব উপলক্ষে অন্ান্ত রাজার সঙ্গে ক্ষেত্রীন 
মহারাজা অজিত পিং বিলাঁতে যাঁবেন। তীর উচ্ফা 
যে তার গুরুদেবকে তার সঙ্গে বিলাতে নিবে যাঁন, 
সমুদ্রবাধু সেবনে স্বাস্থোর উন্নতি হ'তে পারে 
বলে স্বামীজীবও নাকি তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা ।” 


২৫শে এপ্রিল দাঁরছিলিং মেল আসিবার 
সময় শেয়ালদায় গিয়। দেখি অপূর্ব ব্যাপার | বড় 
বাজারের প্রার সমুদয মাবোয়াডী-সম্প্রদায় 
তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। উহাঁদের মধ্যে 
অনেকে ক্ষেত্রীর ম্ারাজার প্রজা । স্বামীজী গাড়ী 
হইতে প্রাটফর্ষে অবতরণ করামীত্রই মাবাক্ধা 
অজিত সিং তাহাকে প্রণাম করিয়া পুষ্পমালো 
ভূষিত করিলেন। ইংরেজীতে একটি ক্ষুপ্র অভি- 
নন্দন-পত্র পাঠ করা হইল। স্বামীজী অতি 
সংক্ষেপে দছুই-এক কথায় তাহাকে দন্যবাঁদ 
জানাইয়| জবাব দিলেন। পরে ক্ষেত্রীর মহা 
রাজার সঙ্ষে তাহার বড়বাজারের বাপভবনে 
চলিয়া গেলেন। এখানে শুনিতে পাইলাম, 
সেদিন €বকালে স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজাকে 
লইয়] দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজার মঠে যাইবেন। 


উক্ত দ্বিবস অপরাহে আমি বাগবাঁজারের 
শেয়ারের গাড়ীতে আলমবাঁজারে যাইতেছি, সে 


দেখা হইল। গাড়ী বরানগরে পৌছিলে মাষ্টার 
মহাশয় উক্ত গাডোয়ানকে আমাদের দক্ষিণেশ্বরে 
পৌছাইয়া দিতে বলিলেন। আমরা গিয়া! 
ঘখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম, 
তখন স্বামীজী ৪ মহারাজা অজিত সিং 
তাহার সেক্রেটারী-স্হ কালীমন্দির ও রাধা- 
কাস্তে মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ঘরের অভিমুখে যাইতেছেন। আমি ও মাষ্টার 
মহাশয় তীহাদের পশ্চাৎ অঙ্থমূরণ করিলাম । 
্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিক্কতি পুষ্প- 
সম্তারে সঙ্জিত। যে ছোট খাটে ঠাকুর বসিতেন 
তাহাও পুষ্পমালায় স্থশোঁভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ভ্রাতুপ্পুত্র রাঁমল!ল দাদা প্রত্তিও তথায় 
প্রবেশ করিলেন । ঘরে প্রবেশ করিয়াই 
স্বামীজী এ ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত লুটাইয়া গডাগডি দিয়! সাষ্টাঙ 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রীর মহারাজা 
পধন্ত দ্বাব-সম্মুখে দ্াডাইয়া ছিলেন। কেহুই 
ঘরের 'অভস্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন - 
না। শ্বামীজী এই প্রকার তিনবার গড়াগড়ি 
দিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণীম করিতে লাগিলেন। 
পরে যুক্তকরে ঠাকুনের সম্মুখে একপাশে অনিমেধ- 
নেত্রে ভাবগন্ভীর নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগি- 
লেন। তখন ক্ষেত্রীর মহারাজা প্রসূতি সকলেই 
স্বামীজীর আদর অন্থলরণ করিয়া লুটাইয়| 
গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। 
সকলের প্রণাম হইয়া গেলে স্বামীজী ক্ষেত্রীর 
মহারাঁজাকে পঞ্চবটার দিকে লইয়া চলিলেন। 


পঞ্চবটার তলায় আসিয়! স্বামীজী অপূর্ব 


লময় পৃজনীয় মাষ্টার মহাশয় (শ্রী-ম)-এর সঙ্গে * ভাে বিভোর হুইলেন। পঞ্চবটা প্রদক্ষিণ 


১১ 


৫৩০ 


করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া! বাসলেন। পরে 
বালকের মতো আনন্দে পঞ্চবটীর একটি ভালে 
বনিয়! ঝুলিতে লাগিলেন । মহারাজাকে সন্বো- 
ধন করিয়া বলিলেন, '্রীরামক্ক্জ যখন ছিলেন, 
তখন আযরা এই রকম গাছে দোল খেতাম, 
আনন্দ করতাম। আজ সেই কথা শ্থৃতিপথে 
উদ্দিত হচ্ছে । দেখ, এই গঙ্গাতীরে কী অপূর্ব 
দৃষ্ঠ, কী সুন্দর পরিবেশ 1 পরে সকলেই সেখানে 
স্বামীভীব সঙ্গে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। 
প্রায় আধ ঘণ্ট1 পরে স্বামীজী উঠিয়। পড়িলেন। 
পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে সন্মুখের 
বারান্দায় আপিয়া দীঁড়াইলেন। 


সেই সময় শ্রীঘুক্ত রামলাল-দাঁদা প্রভাতি 
পুরোহিতগণ নারিকেলে পৈতা জড়াইয়া স্বস্তি 
বাচন পাঠ করিয়া মহারাজা শ্রীঅজিত সিংকে 
পুষ্পমাল্য-স নারিকেল অর্পণ করিলেন । তিনিও 
নতমস্তকে উহা গ্রহণ করিয়া তাহার শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিলেন। এমন সময় একটি স্ন্দর 
গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবক আপিয়া স্বামীজীকে প্রণাম 
করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। স্বামীজী তাহাকে 
দেখিয়া বলিলেন, “কি রে তোর বাবা কোথায়? 
বালক উত্তর করিল, “কুটীঘরের বৈঠকখানায় 
বসে আছেন।' তোর বাবা এল না কেন ঢ 
বালক নিরুত্তর রহিল। স্বামীজী ইহা বলিয়া 
মহারাঙ্জাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে আলমবাজার 
মঠের দিকে চলিয়া গেলেন । শুনিলাম, বালকটি 
ব্রৈলোক্য বিশ্বাসের পুত্র । 


আমি এবং মাষ্টার মহাশয় যখন আলমবাজারে 
পৌছিলাম, তখন মঠে শ্রীপ্রীাকুর-ঘরে পৃজাপাঁদ 
প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করিতে 
ছিলেন। মঠের সাধু-্রক্ষচারীর! সমবেত-কে 
স্তোন্র উচ্চারণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে 
স্বামীজীর “জয়গুরু, জয়গুর” হুঙ্কারে এক অপূর্ব 
আধ্যাত্মিক ভাবের তরজে সকলের দয় 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ --৯ম সংখা 


উদ্বেলিত হইল। আরতি শেষ হইলে স্বামীজী 
ও মহাব্াজা অজিত পিং এবং সকলেই ভূমি 
হইয়া ঠাকুরুঘরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। 
পৃজ্যপাদ স্বামীজী- মহারাজ অজিত সিং ও 
গুরুভ্রাতাদের লইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠের লঙ্বা 
ঘরে উপব্শেন করিলেন। আমি ও মাষ্টার 
মহাশয় তথায় উপবেশন করিলাম । ম্বামীজী 
মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রীর মহাঁরাজার 
পরিচয় করাইয়া দ্রিলেন!। ঠাকুরের কথা এবং 
স্বামীজীঝ শারীরিক অবস্থার আঁলপোচন। 
চলিতে লাগিল। স্বামীজী সেই সময়ে প্রকাশ 
করিলেন, 'আমার তো] ইচ্ছ। ছিল, মহ্যর্যজার 
সঙ্গে বিলেত চলে খাই | জাহাজে সমুদ্রের বাযুতে 
স্বাস্থোর উ্নতি হ'তে পাবে । সব বড় ডাক্তারদের 
দেখিয়ে পরামর্শ নেওয়া হ'ল, কিন্তু কেউ আমার 
যাওয়া অনুমোদন করছে ন1। বরং তাঁর বলে, 
শীগগির আলমোডা। যেতে, কারণ ব্ধাকালে 
দারজিলিং-এন আবহাওয়! ভাল থাকে না। 

অজিত পিং সকলের সম্মুথেই প্রকাশ 
করিলেন, "আমার বিশ্বাম স্বামীজীর বর্তমান 
স্বাস্থ্য সমুদ্র-ভরমণে অনেকট1 ভাল হবে। কিন্ত 
ডাক্তারদের কি অভিমত বুঝতে পারি না। 
যাই হোক আগামীকাল সাহেব-ডাক্তার যা 
বলবেন, তাই করা হবে।? 


তারপর ছু-একটি ভজন গান গাহিয়া স্বামীজী 
ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে তাহার বাঁসভবনে 
চলিয়া গেলেন। তাহার সঙ্গে প্রসাদ দেওয়া 
হইল। আমি ওমাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে আলম- 
বাজার মঠ হইতে বরানগর পর্স্ত হাটিয়া গেলাম। 

পরদিন অপরাহ্ন (বুপাড়ায়) শ্রীশ্রীমার 
বাড়ীতে পুজ্যপাদ যোগেন মহারাজের নিকট 
বসিয়া আছি, এমন সময় বৃদ্ধ লাধু-_দীস্ মহারাজ 
আসিয়া যৌগেন মহারাজজকে বলিলেন, "ম্বামীজী 


' একলা আসছেন |, কথা শেষ হইতে না হইতেই 


আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 


স্বাধীজী আসিয়! উপস্থিত। স্বামী যৌগানন্দ 
স্বামীজীকে দেখিয়া আনন্দে বলিলেন, নতুমি 
আদতে পেরেছ ? ] 

স্বামীজী বলিলেন, “আমার বিলেতে যাওয়া 
হ'ল না ডাক্তারদের ঘকলেই অমত করলেন, 
এমন কি শশী ও বিপিন ডাক্তার পধন্ত | তাদের 
পরামর্শ যে আমি আলমোড়াতে চলে যাই। তাই 
কাল দারঞ্জিলিং চলে যাচ্ছি। রাজা (স্বামী ত্রক্ষা- 
নন্দ ) প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে ২৪ দিনের মধো 
ফিরে আসব । একবার মাকে প্রণাম ক'রে যাই।” 

যোগেন মহারাজ গোলাপ-মীকে ডাকাইয়া 
বলিলেন, 'ম্বামীজী এসেছেন, মা ঠাকরুনকে 
দর্শন করবেন । এই কথার পর স্বামীজী মাকে 
দর্শন করিতে চলিলেন। আমরা ছুই-একজন 
তাহাকে অন্ুদরণ করিলাম । তেতলায় শ্রাশ্রীমার 
ঘরের সম্মুখে বারান্দায় স্বামীজী দীডাইয়া রহি- 
লেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া খুব আস্তে 
আস্তে বলিলেন, “তোর! সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবি, 
মার পাদপদ্ স্পর্শ করবি না । মা এত করুণাযী 
যে স্পর্শমান্রই পাপ-তীপ গ্রহণ ক'রে নেন 

এমন সময় গোলাঁপ-ম1 বলিলেন, নরেন, মা 
এনে সামনে দণাড়িয়েছেন ॥” স্বামীজী অমনি 
ছুই বাহু প্রসারিত করিয়) লুটাইয়! সাষ্টাজ প্রণাম 
করিলেন, ছারসম্মুখে মা দাডাইয়া ছিলেন। 
ধীরে ধীরে উঠিয়া মাকে বলিলেন, “মা, কাল 
আঁবার দারজিলিং যাচ্ছি ।” 

শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে অনুচ্চন্ববে বলিলেন, 
দীরজিলিং-এ কেমন ছিলে বাঁবা?, 

গ্বামীজী বলিলেন, “মা, সেখানে খুব যত্ে 
ভাল ছিলাম। আমার তো মনে হয় শরীর খুব 
ভাল আছে। ওখানে মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁর 
স্ত্রী আমায় খুব যত্র করছেন। আন এই গরমে 


কলিকাতাদ স্বার্মীজী ও ক্ষেত্রীর মহারাজা 


৫৩১ 


দার্জিলিং বেশ ঠাণ্ডা এবং বেড়াতে বেশ আনন্দ 
বোধ হয়। আমি বেশ বেড়াই এখন । ক্ষেত্রীর 
মহারাজা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে ব'লে 
আমাকে চিঠি লিখে ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল । 
কিন্ত এখানকার ডাক্তারেরা সকলেই বিলেত 
যেতে শিশেধ করলে । তারা বলেছে আলমোড়া 
নৈনিতালে যেতে। তাই শিগগির দারজিলিং 
থেকে আবাব ফিরে আপব। মা, আশীর্বাদ 
করুন যেন আমি ঠাকুরের যে কাঁঞজ আরম্ভ 
করেছি, মে কাজ শেষ করতে পারি ।” 


মা উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, বাবা, 
ঠান্তর তোমায় দেখছেন। ঠাকুরের শক্তি 
তোমার ভিতর খেলা করছে। তার কাজের 
জন্য তোমায় এনেছেন ।? 

স্বামীজী বলিলেন 'মা, ঠাকুর তো দেখছেন, 
তুমিও আমায় আশীবাদ কর, কৃপা কর। 
ঠাকুর ও তোমার কপাই আমাব সন্বল। 'জয় 
মা, জয় মা" বলিষা স্বামীজী আবার সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিলেন । 

গোলাপ-মা স্বামীজীকে সঙ্বোধন করিয়। 
বলিলেন, "মা প্রসাদ দিলেন ।' স্বামী যোগানন্দ 
সেখানে দাঁডাইয়া ছিলেন, "তিনি বলিলেন, এই 
প্রসাদ স্বামীজীর গাড়ীতে দাও ।” 

স্বামীজী নীচে চলিয়া আপিয়া বলিলেন, 
'ভাই যোগেন, চললাম। আবার তো আসছি। 
এই বার এসে কাঁজ শুরু, ক'রে তারপর অন্যত্র 
গমন । কাজ শুরু না করে আমি অন্থাত্র যাব না। 
ডাক্তারর! যাঁই বলুক” 

আমরা সকলে স্বামীজীকে প্রণাম করিলাষ। 
স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজার গাড়ী করিয়। 
চলিয়া গেলেন। 


নবরাত্র 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


নির্ণয়-গিন্ধু” গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট বলেছেন 
ধে অপর-পক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণ সমান্তরাল 
হুচ্ছে থে দেবীপক্ষ। সত্যিকার শ্রেষ্ঠ কল্প হচ্ছে 
সমস্ত পিতৃ-পক্ষ ধরে পিতৃপুরুষদের তর্পণাদি 
দানে প্রীত করা) অগত্যা পাঁচ দিন ক'রে 
তিনটি ভাগ করে নিয়ে, উত্তবৌত্তর তপণের 
সময়াদি বৃদ্ধি করা) বাশেষ পাচ দিন সমস্ত 
বিধান করা-_-এ সমস্ত সম্ভব না হ'লে, মহালয়ার 
প্রশস্ততম দিবসে অন্ততঃ প্রাণপণে পিতৃপুরুষের 
তর্পণ করা। কোন কারণে তাঁও যদি না 
সম্ভব হয়, তা হ'লে 'যোড়শ শ্রাদ্ধ' বাদ দিয়ে 
দীপ।বলী অমাবপ্যায় পিতৃশ্রাদ্দ করতে হয়। 
সেভাবে দেবীপক্ষের ১৫ দিনই দেবীর অর্চনা 
বিধেয় ; অগত্যা পক্ষে যঠীর বোধন থেকে দশ- 
মান্তে বিপর্জন পর্যন্ত পৃজ। ক'রে_ লক্ষ্মীপূণিমীয় 
দেবীপক্ষের পাঁরণ। 

ফলতঃ-__নবরাত্রের বিধানসমূহের প্রতি 
দৃক্পাত করলেই দেখা যাবে_নব সংখ্যার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আছে । এই 
নিব? বা 'অষ্টাদশ'__এইগুলি পুণ্য সংখ্যা ।,যেমন 
মৃহাভাঁরতে অষ্টাদশ পর্ব, অষ্টাদশ দিবপব্যাঁপী 
যুদ্ধ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-নাশ, ভগবদ- 
গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়_ ইত্যাদি। সমভাবে 
নববাত্রের সর্ধত্রই 'নব+ অর্থাৎ নয়ের উপর বিশেষ 
জোর আছে। নবরাজ্ধে নবপত্রিকায় নবমাতকার 
পূজা-দম্পাদন, নবকুমারীর পূজায় অস্ভিম আত্ম- 
নিবেদন--এবং নবদ্বার কোঁধপূর্বক হংসাবাপ্তি। 

নিবপত্রিকা”ই শাকম্তরী, শত'ক্ষী ছুর্গা-মাতৃকার 
প্রতীক। নবপত্রিকাঁয় দুর্গার আবাহন-মন্ত্র এ 
বিষয়ে কোন নন্দেহের অবকাশ রাঁথে না, £ 


ওঁ পক্জিকে নবহূর্গে ত্বং মহাদেবমনোঁরমে । 
পুজাং সমস্তাং সংগৃহথ রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি ॥ 


মতশ্তসথক্ত-তন্ত্রে নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গার 
স্থন্দর ধ্যানমন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণতোষণী৷ 
তন্ত্রের পঞ্চম পরিচ্ছেদও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
দ্রষ্টব্য । নবছূর্গার নাম অর্থাৎ বস্তা, কী, 
হরিত্রা, জয়ন্তী, বিন, দাড়িম, অশোক, মান ও 
ধান্য-_এ প্রত্যেক পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গার নব 
মৃতির নাম বিদ্যাপতি তার “ছুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী? 
গ্রন্থে সুন্দরভাবে শ্রৌকছয়ে ব্যক্ত করেছেন : 
্রহ্গাণী কদলীকাগ্ডে দাঁড়িমে রক্তদন্তিক| ৷ 
ধান্তে লক্ষ্মী হ'রিদ্রায়াং দুর্গ! মানকপত্রকে ॥ 
চামুণ্ড। কালিকা কচাং শিব! বিন্বে প্রতিষ্টিতা। 
অশোকে শোকরহিতা জয়স্ত্যাং কার্তিকী স্মৃতা ॥ 
অন্য্রিকে প্রতিপদ্‌ তিথি থেকে আরম্ভ ক'রে 
যারা নব-মাতৃকার পুজা করবেন, তাদের জন্যও 
নবমাতৃকার নাম নির্দিষ্ট রয়েছে, যথা 
কুমারিকা ত্রিখুতিশ্চ কল্যাণী রোখিণী তথা। 
কালিকা চণ্ডিকা দেবী শাস্তবী ছুগিকাট্টমী ॥ 
সুভদ্রা নবমী পূজা নবরাক্রব্রতে হিতা ॥ 
এই নবরাত্রব্রত দিনে উদ্যাপনীয়, অথবা 
রাত্রে করণীয়--এই প্রশ্নের উত্তরে স্কন্দপুবাণ 
বলছেন £ 
মাসি চাশ্বযুগে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ ৷ 
সংপৃজ্জ্য নবছুর্গাং চ নক্তং কুধাঁৎ সমাহিত: । 
নবরাত্রাভিধং কর্ম নক্তব্রতম্‌ ইদং ম্মৃতম্‌ ॥ 
এই পুজা রাত্রের জন্যই নিদিষ্ট ছিল-_ 
কারণ নব পুরাণে তন্ত্রে যখন যখন ভক্ত বা 
ভগব্দবতাঁরদের নিকট জননী দেখা দিয়েছেন, 
রাত্রি-কালেই দেখা দিয়েছেন-_-এই দেখা ঘায়। 
তাঁর ইতিহান অতি-প্রপঞ্চিত। সংক্ষেপে এই 
টুক বলা যায় যে, সংক্ষেপীকরণের মুখে 'ত্ি-রাতরে? 
অহোরাত্রে-_এই বিধান পরুব্তীকালে স্থান 
পেয়েছে । প্রয়োজন হ'লে কেবল জগদ্ধাত্রী 
পুজার দিনে--একদিনেই ছূর্গা'জননীর আরাধনা 
ক'রে ফলপ্রাপ্ধির আশা করা ঘেতে পারে-_-এই 
শান্ত্রের বিধান। 


নবরাত্রের এই সকল- প্রত্যেক রাত্রের সঙ্গে 


, দেবীর সম্পর্ক, দেশ-বিদেশে নববাত্বের উদ 


আঙ্গিন, ১৩৬৭ ] অকিঞ্চন জীব মুক্তি-তরে করে আকিঞ্চন ৫৩৩ 


যাপনের প্রণালী, একই দ্িবসত্রয়ে মহাঁকালী- বিহ্বল চিত্তে জননীকে এই বলেই স্তবতি 
মহালক্মী-মহাপরম্বতীর পৃজার বিধান ভার- নিবেদন করি : 
তের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে_এই গুঢ তত্বগুনি'. যস্তেচ্ছয় সথজতি বিশ্বমিদং প্রজেশে! 

রং নানাবতাঁর-কলনং কুরুতে হরিশ্চ | 
মায়ের পুজার অবনরে অবশ্য চিন্তনীয়। 


নূনং করোতি জগত: কিল ভস্ম শস্ত,- 
আজ শারদীয় পুজার প্রাক্কালে ভাব- স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মন্স্তঃ ॥ 


অকিঞ্চন জীব মুক্তি তরে করে আকিঞ্চন 
শ্ীঅপুরবকুষ্ণ ভট্টাচাথ 


আজে আশা-নিরাশার-জোঁয়াব-ভ'টীতে চলে জীবনের নদী, 
ধরণীর উৎস হ'তে উৎসারিত হ'য়ে । 

ভেসে যায় সীমাহীন সিন্ধুপানে তীত্র গতি ল"য়ে 

ছুঃখনুখ লাভক্ষতি জন্মমৃত্টু আলোছায়া ক্োতে নিরবধি । 
আজো! হায় নিরুদ্ধেশে মানস বিহগশ্রেণী | প্রাণের আকাশে 
ওঠে পক্ষ-বিধুনন; কোথা তারা বাধে নীড়--সেই প্রশ্ন আসে 
যুগ হ'তে যুগান্তরে অন্তরের নিভৃত প্রদেশে । 

করে শুন্ধে প্রদক্ষিণ গ্রহ-তারা, শঙ্কা হয় কক্ষচ্যুত হ'তে পারে, 
অপংখ্য নক্ষত্র মৃত । কি রহস্ত কেবা জানে বিশ্ব-পারাবারে ? 
রহস্তের অধিনেতা! নয়ন নেপথো রহি আনন্দে বিভোর, 
রূপ হ'তে অরূপের রচিতেছ ঘর। 

“গালের অদৃশ্য চক্রে কেন্দ্র-ক্রোত বহে নিরস্তর ; 

অকিঞ্চন জীব মুক্তি তরে করে আকিঞ্চন-আঁখিলোর 

ঝরে নীল নভ-তলে । দৈবী করুণার তরে নিয়ত ব্যাকুল; 
তাহারি মুছাতে অশ্রু এলে প্রভু কতবার, তবু সেই ভূল; 
চিনিতে পারে না কেহ পরিপূর্ণভাবে। এখনো বিলে বসি, 
কেহ কেহ করে অনুতাপ । 

দয়া দিয়ে ধৌত করি যত কিছু পাপ 

তুমি এসে চলে যাঁও ভগবান! 

তুমি তো মে দিন এলে দীন ব্রক্মণের বেশে করিবারে ত্রাণ 
কোটি কোটি অভাজনে, 

তোমারে চিনিনি মোরা, করি নাই আত্ম-সমপণ 

প্রতিদিন অর্চনার শুভ-সন্ধিক্ষণে, 

তাই এবে বিশ্ব ব্যাপি মানুষের ধ্বনিল কি অশান্ত ক্রন্দন ? 


আ' রর 
আসামের দুর্গত-সেবাকার্য জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাট। ক্যাম্প হইতে দুর্গতদের 
অন্তত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়ায় মিশনের সেবাকার্ধ সেখানে ১৭ই আগস্ট বন্ধ হইয়াছে । তার পর 


২৮শে আগস্ট হইতে আলিপুরছুয়ার জংশন স্টেশনে আদাম হুইতে আগত নরনারীদের ভাত ভাগ 
তরকারী খাওয়ানো হইতেছে । ইহাদের সংখ্যা বাঁড়িয়াই চলিয়াছে; ১ল! সেপ্টেম্বর ১২১* জনকে 


থাওয়াইতে হইয়াছে । শিলং-এর গভর্ণমেণ্ট 


ক্যাম্পে দুধ, কাপড়, কম্বল ইত্যাদি বিতবণ 


করা হইতেছে। 

উড়িস্যায় বন্যাসেবাকার্য £ বালেশ্বর জেলায় বাস্থদেবপুরে তর! সেপ্টেম্বর হইতে মিন 
বন্ধাসেবাকাধ আরম্ত করিয়াছেন। আপাততঃ কাপড এবং গবাদির থাছ্য বিতবণ 
করা হইতেছে । 


আমরা এই সেবাঁকার্ষের জন্য সদয় 


দেশবাসিগণেব নিকট অর্থ-সাহাযোর আঁবেদন 


করিতেছি । সাহাঘ্া--সাধারণ সম্পাদক, রামরুঞ্ণ মিশন, পোঃ বেলুভ মঠ (হাওড়া )__এই ঠিকানায় 


সাদরে গৃহীত হইবে। 
৫. নী, ৬2. 


ক্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


সেবাকার্ধ-বিবরণী 


ফালাকাটায় ৩৫৪ পরিবারের ১৩৭৮ জনের মধো 
৪** ধুতি, ৪০০ শাড়ী, ৮৫৮ ছোটদের জীমাকাঁপড। ৩* 
সতরঞ্চিত ২৬৫ হারিকেন লঞ্ঠন, ২৩৮ বালতী, ২৫* কড়াই, 
২৪৪ হত, ২৪৪ খুস্তি। ২৫, মগ, ২৫* থালা, ২৪৬ বাটি, 
২&* গ্রাস, চিড়া ৩৬ মণ, গুড় ৮ মণ বিতরণ করা হইয়াছে। 
পরে আবার ৭« জোড়া ধুতি, ৭৫ জোড়া শাড়ী, ১০* 
হারিকেন লষ্টন, ১,* থালা, ১০* বাটি পাঠানে। হইয়াছে। 


আলিপুর দুয়ারে স্টেশনে নিয্ললিখিত হারে 
লোক খাওয়ানো হইয়াছে । 


২৮শে আগ ৬*২ ১ল| সেপেম্বর ১২১* 
২৯শে ৬১২ হর ১২৫৯ 
ত*শে খ্১৩ 
৩১শে ৮২৫ 

কার্ধবিবরণী 


নিউ দিল্লী রামকষ্চ মিশন কেন্দ্রের 
১৯৫৯ খুঃ কাধবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত 


হুইয়াছি। 


স্বাঃ স্বামী মাধবানন্ন, সম্পাদক 


ও মিশন সংবাদ 


আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা এ 
সময়োপযোগী বক্তৃতার মাধামে বেদাস্ 
শ্রীরামরুষ্চ-বিবেকানন্দের বাঁশী প্রচার করা ভয। 
সাপ্তাহিক সভাগুলিতে বহুলংখ্যক ছাত্রও যোগ- 
দান করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত 
নমিতির উদ্মোগে বিবেকানন্দ-হলে প্রতি রবি- 
বার সকালে স্বাঁমী রঙ্গনাথানন্দ পতঞ্জলির যোগ- 
সুত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগস্থত্রের পর বর্ত- 
মানে “ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থের আলোচনা 
চলিতেছে । তুলসী রামায়ণের হিন্দী আলোচন।য 
সারা বত্দরে ৩৩টি সভায় শ্রোতৃসংখ্যা ২৮,২৫০ | 


পর পূর্ব বখসবের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও 
জন্মোৎ্সবগুলি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। স্বামীঞীর 
উৎসবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি ও 
 বন্তৃতা প্রতিধোগিতার ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। 


আর্বিন, ১৩৬৭ ] 


গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখা। ১১,৫৯১; পঠনার্থে 
প্রদত্ত সংখ্যা ১১,৩৯১। পাঠাগারের পাঠক- 
সংখা গড়ে দৈনিক ৩৮১। 
১৩২টি নাঁময়িক পত্রিকা লওয়! হয়। 

আশ্রমের ফ্রি চিকিৎস'লয়ে ৫২,০১১ (নূতন 
১৩,৫২৭ ) বোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা 
লীভ করে। আশ্রযপরিচালিত কারোলবাগ 
যক্ষা-ক্রিনিকে মোট চিকিৎসিতের সংখা। 
১১৪,৬৫০; অস্তবিতাগে ৪৫৯ জন (শ্্ীলোক 
২২৩) রোগী পর্যবেক্ষণ কৰা হয়। 


দক্ষিণ ক্যালিফনিয়ায় বেদান্ত 


হলিউড 2 বেদাস্ত-সোসাইটি £ প্রধান কেন্ত্রু, 
কেন্দ্াধ্যক্ষ £ স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী £ স্বামী 
বন্দনানন ও স্বামী খতজানন্দ। 

র্বিবাদরীয় বন্তৃত। : এপ্রল ১ আশা, বিশ্বাস 
এ দান) পুনরবতরণ ও অমরত্ব, যীশুর পুনরন্য- 
খানের তাঘপর্ষ, সুখ ও মনোনিবেশ । 

মেঃ. ঈশ্বরের প্রয়োজন, বৌদ্ধ ধর্মের 
আগ্রাঙ্গিক মার্গ, কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন, 
মৌনাভ্যাল। মন ও অস্থঃকরণ। 

ভ্রন  আধ্যাতিক শুরোদঘাটন, কিরূপে ভক্ত 
হ গুয়া ঘা, বিচার ও ভ্যাযপরৃতা।। 

জলাই £ রম আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে? 
মানুষই দেবতা, মানপিকতা ও আধ্)াত্মিক তা, 
বিনয় ও অহঙ্কার, ধর্ষ ও জনসেবা । 

এতদ্যতীত প্রতি মাসে মঙ্গলবারে ভাগবত 
এবং বুহস্পতিবাঁরে গীতার ক্লাপ হয়। 


শ্রবামক্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৪টি ঠদনিক ও" 


৩৫ 


সাণ্ট। বাবারা শাখাকেন্দ্রে রবিবারের বক্তৃতা 


এপ্রিল £ কর্মজীবনে বেদাস্ত, যুক্তি ও শ্বজ্ঞা, 
অবতার ও অমবত্ধ, প্রার্থনার ধারা । 

মেঃ হখ ও মনোনিবেশ, অন্তজীবন, বৃদ্ধ 
ও বৌদ্ধ ধর্ম, সরলতা ও আধাব্মিকতা, নীরব. 
তাই তোমার নাম। 

জুন : প্রেমই ভয় জয করে, আধ্যাত্মিক 
সবোদ্ঘাটন, ঈশ্বর-কেন্ত্রিক জীবন । 

ভুলাই £ কমযোগ, আধ্যাত্মিক অঙ্থভূতির 
লক্ষণ, ভক্তিযোগ, অজ্ঞাত ও অধ্যাত্ম ধ্যানযোগ । 


এতদ্যতীত মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়। 
গ্রীস ও হল্যাণ্ডে বেদান্ত-গ্রচার 


গত এপ্রিল মামেব শেষ সপ্তাহে লগ্ন 
কেন্ছের অধ্যক্ষ স্বামী খনানন্দ বেদাস্ত-বিষয়ে 
বক্তৃতা দিবার জন্য আহত হইয়া বিমনি-যোগে 
গ্রীসে গমন করেন; এখেম্সে ২৫শে, ২৯শে 
৩০শে এপ্রিল এবং ৩ই মে এই চারদিন 
নিয়লিখিত বিষয়ে বন্তুতা দেন £ 


পাশ্চাত্তোর নিকট ভাবুতীয় মনন্তত্বের ও 
দর্শনের মুলা, ধাঁনযোগ, চৈতন্ত ও জীবাত্মা, 
বর্তমান মানব-মনে বেদাস্তের আবেদন। প্রথম 
দুইটি বক্তৃতায় শ্রোতৃদংধ্যা ৬০০ এবং ১০০০ এর 
উপর, শেষ দুটিতে প্রায় ৪০০ এব* 
ংবেজী বন্ততার অনুবাদ গ্রীক ভাষায় মুর্সিত 
করিয়া শ্রোতমপ্যে বিতবিত ছয় । 


৬ 
৬৫০ ১ 


মে মাঁসেব দ্বিতীর সপ্তাহে স্বামী ঘনাণন্দ 
জরিখ ভইয়] হল্যাণ্ডে যান। আনহেম শহরে 
তিনি ১৬ই মে ধ্যানের অভ্যাপ, সম্বন্ধে বন্তৃত! 
দেন, এবং ১৭ই মে জিজ্ঞান্ব ব্যক্তিগণ ভাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। 


নবপ্রকাশিত পুস্তক 
জ্রীপ্রীমা সারদ! (৩য় সংস্করণ ): স্বামী নিরাময়ানন্ন প্রণীত, উদ্বোধন কাঁধীলয় হইতে 
গ্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৭, মূল্য ১২। পুস্তকখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী 
কহিটি কতৃক প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের বিশেষ আবশ্তকতা থাকায় বর্তমান 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দশটি ছোট ছোট অপ্যায়ে শ্শ্রীমায়ের জীবনের প্রধান ঘটনীগুলি 
আলোচিত হইয়াছে । শেষ চার পৃষ্ঠায় শরীশ্রীমান়ের বাছা বাছা কয়েকটি কথ! সন্িবিই হইয়াছে। 


বিবিধ সংবাদ 


পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান 
১৯৫৯ খৃঃ সংবাদ প্রেম রেজিষ্রারের বাৎ- 
সরিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভারতে 
দংবাদপত্রের সংখ্যা এবং সেগুলির প্রচাঁর- 
হখ্যা যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে । ১৯৫৯ গুঃ ৩১শে 
ডিসেম্বর পযপ্ত সামগ্রিক পত্রিকা-সহ মোট 
সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৭,৬৫১। ১৯৫৭ এবং 
১৯৫৮ খুঃ এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৯৩২ 
এবং ৬,৯১৮ । 
পরিসংখ্যানে আরও জান! যায় যে, ১৯৫৯ খুঃ 
ংবাদরপত্রের গ্রচার সংখ্যা মবাধিক বুদ্ধি পায় 
এই বৃদ্ধির পরিমীণ ছিল ১১'২ শতাংশ | ১৯৫৭ 
এবং ১৯৫৮ খুঃ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
"৪৯ এবং ৮৮ শতাংশ । আলোচ্য বধষে দৈনিক 
২বাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা শতাংশ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৫৮ খুঃ তুলনায় ১৯৫৯ খুঃ নৃতন কাঁগজেব 
খ্যা শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য বধে মোট ১,৩০২টি নৃতন কাগজ 
চালু হয়। | 
ভাধা-ভিত্তিক প্রচার-দংখ্য। বৃদ্ধির হার £ 


১৩৭ 


বাংলা 


১*৩ শতাংশ মালয়ালীম »'৩ শভাংশ 
ইংরেজী ৮* ওজরাটা ঘা 
তামিল ১৮৩2 ও'ড়ছা ৭৪ ১) 
মারাঠী ১৬৩ উর মহ 
পাঞ্জাবী ১৫৪ ,, 
হিন্দী ১১৮ রঃ কানাড়া ৫২ ১, 
তেলে ১০৬ খঅদমীয়া ২৬৮ ১১ 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার হাঁর বৃদ্ধি £ 
দৈনিক সংবাদপত্র ১৩৭ শতাংশ 
বাজার দর, আবহাওরা প্রভৃতি ১*৫'৯ রি 
সাঁগাহিক পত্রিকা ১৩৮ 
পাক্ষিক ॥ ৯৬ 
ম!সিক রা নি , 
ব্রেমাসিক ও বাণ্ম(সিক তাহ টা 
বার্ধিক ৫৩ $ 


আলোচ্য বর্ষে দুইটি বাংল] দৈনিক পত্রিকানু 
প্রচার-সংখ্যা ছাড়াইয়া গিয়াছে ! 
তাহা ছাড়া নটি ইংরেজী দৈনিক, ছুইটি করিধ। 
হিন্দী তামিল ও মালয়ালাম এবং একটি মাধাঁচী 
দৈনিকের প্রচার সংখ্যাও ৫০১০০ এর অপ্পিক 
হইয়াছে । দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইংরেজী 
পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ছিল সর্বাধিক । তাহা? 
পরে ছিল হিন্দী ও তামিল পত্রিকার স্থান। 


৫৩১৩৩৩ 


ভারতের জনসংখা। 


কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংস্থার হিবাবে জান! 
যায় ১৯৫১-৫৬ গুঃ ভারতে হাজার-করা মুত্র 
হার ছিল ২৫৯। আশা কব। যাঁয়। ১৯৫৬-৩১ 
খুষ্টাব্বের মধ্যে মৃত্যুর হাঁর হ্বীম পাইয়া হাজার 
করা ২১৬ দীড়াইবে এবং ১৯৭১-৭৬ খুঃ হইবে 
১২৬। ভারতে জন্মের হাঁর হাজার করা ৪, 
হইতে ৪২ এর মধ্যে উঠা নাঁমা করে। 


গত্ত দশ বত্সরের জন্সংখ্যা-গণনায় 

দেখা যায় যে, ভারতে মৃত্যুর হার বেশ কমের 
দ্রিকে, এবং জন্মের হার অত্যন্ত মস্থরগতিতে 
হাস পাইতেছে। 


১৯৫১ খুঃ হইতে ভারতের লোকসংখা। 
ব্সরে ৫ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইবে ধরা হইয়া- 
ছিল, কিন্তু বর্তমীনে লৌকসংখ্যা-বৃদ্ধির হান 
বখসরে ৮০ লক্ষ । বর্তমান হারে হিসাব 
করিলে ১৯৭৬ খুঃ লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধির মাত্র! ২₹* 
কোটি ৬০ লক্ষ হইবে বলিয়! অস্মান করিতে 
পারা যায়। 


জ্রম-সংশোধন 2 ভাদ্র মামের উদ্বোধনে 
প্রকাশিত (৪০০ পৃষ্ঠায়) ককেষ্তাষ্টমী কবিতার 
লেখকের নাম পড়িবেন £ শ্রীরমেন্ত্রনীথ ঘোষাল। 





স্বরূপ! মা 


ত্বং ভূমিত্বং জলৌঘস্মসি হুতবহো গন্ধবাহস্থামেব 
ত্বধ্শাকীশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপুধিকাহংকৃতিশ্চ | 
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বপরং নৈব কিঞ্চিৎ 

ক্ষ্তুব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ 


ত্বং কালী ত্ঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী তং 
বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবন ত্্চ লক্ষ্ীঃ শিবা ত্ম্‌। 
মাতঙ্লী তঞ্চ ধুম ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিক্ুলাখ্যা 
ক্ষম্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ 
[ ্রীশঙ্করাচার্ধককত অপরাধভঞ্তনস্তোত্র--১৪।১৫ ] 


হে মাত:! তুমিই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌--পঞ্চভৃতা ত্বক 
ইঞ্জিয়গ্রাহ্‌ বহির্জগৎ; আবার তুমিই মন, অহঙ্কার, মহত্তত প্রভৃতি অস্তর্জগৎ ; 
চতুবিংশতি তব তৃমি, তুমিই জগতের মূল উপাদান প্রক্কতি ও তাহার বিরতি 
আবার তুমিই আত্মা, পুরুষ বা চৈতন্য, তুমিই পরম তত্ব; তোমা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সর্বদা আত্মস্বরূপে প্রকাশিতা বিকশিতদশনা অভীষ্ট 
কূপধারিণী করাঁলিনী হে মাতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। 


তুমিই কালী, তারা, পার্বতী, যোড়শী, তৈরবী, ছূরগা, ছিন্ন, 
ভুবনেস্বরী, লক্ষী, শিবানী, মাত, ধৃমাবতী, বগলা, মঙ্গজলা ও হিঙ্ুলা। 
ুন্দর মধুর, আবার তর়ঙ্কর ও রুদ্র দশমহাবিষ্ঠা মহামায়ার মহাশক্তির বিভিন 
বিকাশ; সৃষ্িস্থিতিলয়কারিণী বিকশিতদশনা তুমি অনাবৃত সত্য ; সর্বজীবের 
দূর্ককামনাপুরণকাঁরিণী কযালিনী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। 


কথাপ্রসঙে 


উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাঁ, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা৷ ও হিতাঁকাজ্ী 
বন্ৃবর্গকে আমরা ৬বিজয়াঁর শুভেচ্ছা! জাঁনাইতেছি । 


শান্তির জন্যই শক্তির সাধনা 


শাস্তি কথাটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
অশান্ত মন শান্ত হইয়া আসে। কথাটির মধ্যে 
অফুরস্ত শক্তি রহিয়াছে! পুজার শেষে শাস্তি-জল 
প্রদ্ধানের বিধি, শাস্তি-মন্্র সাধকের প্রাণে 
আরাধ্য দেবতার আবর্শন-জনিত বিয়োগ ব্যথা 
দুর কিয়া এক দিব্য সাগ্রিধের অনুভূতি 
আনিয়া দেয়। উপনিষদ-পাঁঠের আদিতে শাস্তি 
পাঠের বিধি_সাধকের দেহেন্দ্রিয় সংযত করিয়া 
উহা তাহাঁকে রহন্ত-বিছ্যা শ্রবণের অধিকারী 
করে, অস্তে উহাই আবার মননের সহায়ক। 

শাস্তি-মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে আমরা বুঝি-_ 
বাহিরের শাস্তি নির্ভর করিতেছে অন্থরের 
শাস্তির উপর। যুদ্ধের শেষে, সংগ্রামের শেষে 
শাস্তি বিজয়োৎসব। দিব্য শুভশক্তি সহায়েই 
" অস্তভ শক্তি নির্জিত হয়। অন্যায় দূরীভূত হইলে 
ঘখন ন্ায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন 
অপরাজিতা অপগাজমা মহাশক্তির বিজয়োত্মব 
এই বিজয়া! অস্থর-নিধনের পর ত্রিভৃবনে 
শাস্তি ফিরিয়া আপিলে বিশ্বমাভৃরূপা বিজয়িনী 
মহাশক্তিকে খিরিয়া দেবতাগণ এই বিজয়োৎ্সব 
করিয়াছিলেন । রাবণ-নিধনের পর লঙ্কাকাগ 
শাস্ত হইলে, সৌভাগ্য-লক্্ী সীতা বামচন্দ্রে 
সহিত মিলিতা হইলে যে উৎসব হয়, তাহাই 
এখনও “বিজয়!' নামে প্রসিদ্ধ। স্থদীর্থ সংগ্র।ম- 
শেষে লাফল্য-মণ্ডিত বিজমী দলের আনন্দ- 
উৎসব নৃভন এক শাস্তিযুগের সুচনা করে। 
বিয়া ও শান্তি তাই প্রায় সমার্থক। বিরুদ্ধ- 
শক্তি বিজিত না হওয়া পর্যস্ত শাস্তি অপস্ভব। 


শক্তিমান্‌ বিপক্ষকে পরাজিত করিতে হইলে 
অবশ্যই অধিকতর শক্তি প্রয়ৌজন-_সে শক্তি 
শরীরের হউক বা মনের হউক, অন্শদের 


হউক বাঁ বৃদ্ধিকৌশলের হউক! সাধন 
ব্যতীত কোন শক্তিই আমত্ত হয় না। শান্তির 


জন্যই তাই শক্তির সাধনা! 


সমাজ-সংপার এমনই নিয়মে স্ষ্ট যে এখানে 
সর্বদা ছুই বিপরীত শক্তি খেলা করিতেছে, 
তাহাদেরই আঘাতে ও সংঘাতে সমাজ-সংলাব 
ভাড়িতেছে, গড়িতেছে। তাই যদি কেহ মনে 
করেন, একদিন এই সংগ্রাম দূরীভূত হইয়া 
সর্বত্র এক অনন্ত শাস্তি বিরাজ করিবে, সকল 
বৈষম্য দুরীভত হইয়া অপূর্ব সাম্যে সব 
একাঁকাঁর হইয়া যাইবে, তবে তাহা ভ্রান্ত 
ধারণা) সে শান্তি শ্মশানেও নাই, সে সাম্য 
কবরেও নাই । কৃষ্টিস্থিতিলয় পর্যায়ক্রমে 
আপিয়া থাকে দিবাপাত্রির মতো, খতু-পরি- 
বর্তনের মতে! । কাঁলবৈশাখীর পূর্বে বাতাস 
স্তভিত, পরে প্ররূতি শাস্ত। পর্বব্রই এই নিয়ম, 
বাহ প্রক্কৃতিতে-_অস্তঃপ্রকৃতিতে, বাস্টিগত 
ব্যক্তি-জীবনে__সমষ্টিগত সমাঁজ-জীবনে | 


বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় ঝড়ের মতো; 
পূর্বে স্তন্ধভীব, পরে শান্তভাব। কিছু দিন 
পরে আবার চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি । তাই বলিতে 
হয়, শাস্তি-_সংগ্রামের শেষে নয়, সংগ্রামের 
মাঝে মাঝে। শাস্তি জীবনেও নয়, মরণেও 
নয়, উভয়-ভাবের মাঝে। শাস্তির স্বরূপ 
অস্তরের অন্তরে অন্থুভব করিয়া, বলিবার ভাষা 
খুঁজিয়া না পাইয়া স্বামীজী কত ভাবে ইহাকে 


কা্তিক, ১৩৬৭৯ ] 
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তাই বলিতেছিলাম__শাস্তি সংগ্রামের শেষে নয়, 
সংগ্রাম-মুখর জীবনেই মাঁঝে মাঝে মানুষ শাস্তির 
অস্পষ্ট আভাঁপ পায়। এই আভাঁমই তাহাকে 
উন্নততর স্তরে আকর্ষণ করিয়া]! লইয়। যায়; 
সেখানে আবার অগ্রাণ্চির অশান্তি, আবার শুরু 
হয় বাধা জয় করিবার সাধনা, নৃতনতর সংগ্রাম) 
উন্নততর শক্তির সহায়ে আকাজ্ছিত 
বন্ত প্রার্চির পর আবার কিছু দিনের শাস্তি। 
এই ভাবেই আগাইয়া চলে মান্ষের জীবন-__ 
মায়ের এই সংগ্রাম ও সাধনা প্রতিফলিত 
তাহার জীবনের আন্থর ও বাহ্‌ সকল 'প্রচেষ্টায়_ 
ধর্মে, সাহিতো, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সমাজে, রাষ্ট্রে! 


্ ঈং সং 


বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র অশাপ্ডি, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা ষাইতেছে শাস্তি স্থাপনের 
প্রচেষ্টা । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা নিশ্ষল হইলে ও 
ইহ। স্পষ্ট যে বিবদমান কোন পঞ্ছই বাপক যুদ্ধ 
চাহিতেছে না। উভয় পক্ষই স্থাধ়ী শাস্তির 
জন্য ব্যাকুল। ইহার প্রধান কারণ উন্নততর 
মারণাস্ত্র উভয় পক্ষেরই হাতে রহিয়াছে, যুদ্ধ 
বাধিলে কে উহা কিতাবে ব্যবহার করিবে, 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে কোন এক 
পক্ষ উহা! ব্যবহার করিলে উভয় পক্ষই নিশ্চিহ্ন 
হইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধ 
মানুষকে বথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়াছে । উভয় 
শিবিরের মানুষই বুঝিয়াছে, উলুখাগডার বন 
বিনষ্ট করিবার জন্ত রাজাঁয় রাঁজীয় যুদ্ধ করিবার 
দিন অতীত হইয়াছে । কিন্তু কি তাবে পৃথিবী- 


অভ্ভতপূর্ব 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ব্যাপী সকল মান্ষ শাস্তিতে বাপ করিত্তে 
পারে, তাহার কোন উপায় রাজনীতিক 
নেতাদের চোখে পড়িতেছে না। তাহার!1 জাতীয় 
জীবনের কক্ষ হইতে আস্তজ্ঁতিক আডিনীয় 
মিলিত হইতেছেন বটে, কিন্ত জাতীয় স্বার্থের 
সহিত বিশ্বস্বার্থের লামগ্ুন্ত কিভাবে রক্ষিত হইতে 
পারে, তাহা কোন উপায় তাহাদের কাহারও 
চোখে ধরা পড়িতেছে না! বঙ্গ-সমশ্যার সমা- 
ধান করিতে পারি না, কর্পো-সমস্তার সমাধান 
করিবার জন্য আমরা বিশেষ ব্যস্ত হুইয়া পড়ি। 
ইহ] এক প্রহেলিকা! যে দু ভাবে নিজের 
ভূমির উপর দীঁড়াইতে পারে, মেই অপরকে 
পথচলায় সাহাম্য করিতে পারে। 


কোন সমস্তার মমাধান যখন এক স্তরে অনস্তব 
বলিয়া মনে হয়, সুম্মদৃটি সহায়ে তখন দেখ যায় 
_ তাহার মমাধান সম্ভব অন্য স্তবে। গণিতের 
একটি ছৃষ্টান্ত লওয়া ধাক। তিনটি বিনুকে সমঘুরে 
স্থাপন করা সহজ, কিন্তু যখন চারিটি বিন্বুকে 
সমদূরে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হয়, তখন 
প্রথমত প্রায় সকলেই বলিয়া উঠে_ইহ] 
অসম্তত্ব। আমরা থে ভাবে চিন্ত| করিতে অভ্যন্তঃ 
সে-তাঁবে অর্থাৎ মমতল ক্ষেত্রে উহা সম্ভব নয়। 
তখন হুগ্ম দৃষ্টি তিনটি বিন্দু সমতলে সমদুরে 
স্থাপন করিয়া উধ্বন্তরে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে (পিরা- 
মিডের শীর্ষে) চতুর্থ বিন্দুটি স্থাপন করিয়া 
সমস্যার সমাধান করে। 


বর্তমীন বিশ্বসমন্তার সমাধান মনে হয়, 
জাতীয়তাঁর স্তরে তে নয়ই, আন্তজাতিকতার 
ক্ষেত্রেও সম্ভব হইবে না; অথচ মনে হয় 
উধব্ততর এবং গভীরতর মানবিকতার স্তরে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় সমন্তারই সমাধান 
সম্ভব। জনৈক সাধক বলিয়াছেন, দেশ- 
বিদেশ থাকিলে দ্বেষ-বিদ্বেষও থাকিবে । এই 
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উভয়ের উধ্বে”উঠিতে হইলে গভীর একত্ববোধের 
প্রয়োজন । প্রাচ্য-প্রতীচ্যে আদর্শগত পার্থক্যের 
অন্তরালে- সাম্প্রদায়িতা, শ্রীদেশিকতা, ভাষা- 
ভিত্তিক জাতীয়তা প্রভৃতি বাহু বিভিন্নতার 
অলক্ষ্যে মানুষের মূলগত ঘে একত্ব রহিয়াছে, 
ত্বাহাকেই আঙ্ সবপমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে! 

আদ্ধ আমরা জানি না, মনের কতখানি 
উৎকর্ষের ফলে মানষ এই উদার সত্য ধরিতে 
পারিয় গাহিয়া উঠিয়্াছিল : 

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। 

বান্ধবা শিবভক্তীশ্চ স্বদেশো তৃবনত্রয়ম্‌ ॥ 
_মহেশ্বর আমাদের পিতা, স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়- 
কারিণী মহাশক্তি আমাদের সকলের জননী, 
ক্রিতুবন আমাদের শ্বদেশ__ এই বোঁধ হইলে 
তবেই আমরা বুঝি কল্যাণকামী লকল মাম 
আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু; এবং এই বোধের 
উপরই স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
কারণ এই বোঁধ-লন্ধ শক্তির দ্বারাই অকল্যাণকর 
অণ্তভ শক্তি পরাভূত হইবে। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই শাস্তি সামরিক 
বা রাজনীতিক উপায়ে লব্ধ হইবার নহে। 
ইছাঁর আবেদন মানসিক স্তরে! যুদ্ধে জয়লাভ 
করিবার জন্য, অন্তরশস্্র আবিষ্কার করিবার জন্য 
মানসিক শক্তিরই অন্যতম বিকাশ, নিম্নতর 
বিকাশ বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন) উহা! ব্যবহার 
করিবার জন্ত শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন। 
দেখা যায়, এ শক্তির অনুশীলন করিবার জন্য ও 
রাজনীতিক কৃটকৌশল নফল করিবার অন্ত 
যথেষ্ট মীনপিক শক্তির প্রয়োজন । কিন্তু ছুই 
বিপরীত শক্তির অনুশীলন শেষ পর্যস্ত প্রাণপণ 


মংগ্রামে পর্যবসিত হয়; একজনকে ক্ষতবিক্ষত 
করিয়া সাময়িক ভাবে পরার্জিত করাই তাহার 
লক্ষ্য? শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরাজিত পক্ষ 
বিজ্জেতাকে আবার ছন্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার 
অনা প্রস্তত হচ়্। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১০ম সং 


সামা বা শাস্তির জন্ত প্রয়োজন আর একটি 
তৃতীয় শক্তি; এই তৃতীয় শক্তি সুক্ষ, অনৃশ্ঠ, অল্প 
মনে হইলেও প্রভূত, প্রয়োজন-মত বর্ধিত 
হইয়া এই শক্তি দুই সংগ্রামশীল বিপরীত শক্তির 
মধ্যে সাম্য স্থাপন করে, শাস্তি স্থাপন করে। 
সায্যের জন্য, স্থায়ী শাস্তির জন্য মানসিক 
শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ অধ্যাত্ম শক্তির সাধনা 
আজ একান্ত প্রয়োজন | ইহারই সহায়ে যয 
তাহার পাশবিক ও আক্রিক প্রবৃত্তি দ্বেষহিংলা 
প্রভৃতি জয় করিয়া অন্তনিহিত দেবত্ব বিকশিত 
করিয়া যথার্থ মস্থয্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
অন্যান্য শক্তির সাধনা মানুষের ভোগপ্রবণ 
্বার্থনুদ্ধি ববিতি করিতে সাহায্য করে মাত্র! 

মনকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, 
মনকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার প্রকৃত জীবন, 
মনকে স্থপরিচালিত করিয়া, মনের গতিকে নদীর 
গতির মতো স্থবাহিত করিয়াই আমরা তাহার 
দুর্বার গতি-জনিত বন্যার হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে পারি; নদীকে সুশিক্ষিত করিয়] ফসল 
ফলানোর মতো মনের ক্ষেত্রেও কৃষ্টির ফসল 
তুলিতে পারি। অন্তরে বাহিরে যে প্রচণ্ড শক্তি 
রহিয্লাছে, যাহার হাতে মানুষ ক্রীড়নক-মাত্র, 
তাহাকে বশীভূত করিয়াই মানুষ জগৎ ও 


জীবন ঠিক ঠিক ভোগ করিতে পারে, নতুবা 
জীবন দুর্ভোগ, জগৎ অশান্তির নরককুণ্ড! 

জড়বিজ্ঞান-সহায়ে জল, বিছ্যুং প্রভৃতি বাহিরের 
ব্ুতর শক্তিকে নানাভাবে দংযত শৃঙ্খলিত 
করিয়া যালগষ পৃথিবীকে একভাবে ভোগ করি- 
তেছে সত, কিন্ত স্বার্থের ছন্দে তাহা অশাস্তিপূর্ণ 
ছুড্গেই পরিণত হইতেছে । অধ্যাত্মবিজ্ঞান 
সহায়ে যখন মানুষ মনের সুন্ শক্তিকে সংযত 
করিয়া ভোগ করিতে শিখিবে, তখনই ব্যাপক 
শান্তি দেখ! দিবে ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে। 
এই শাস্তি আনিতে গেলে প্রয়োজন দেহ-মনের 
অতীত, অথচ দেহ-মনের অভ্যন্তরে অধ্যাত্ম 
শক্তির সাধনা। 


জগজ্জননী 
স্বামী বিবেকানন্দ 

শীক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পৃজা ক'রে থাকেন__কারণ, মা 
নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ । ভগবানকে 
মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পুজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, 
এ উপাসনায় আমাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়,_এর দ্বারা কখন এহিক উন্নতি হয় না। আর 
তার ভীষণ রূপের-_রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে বামাচাঁর বা বামমার্গ বলে, সাধারণতঃ এতে সাংসারিক 
উন্নতি খুব হ'য়ে থাঁকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে এ থেকে অবনতি 
হয়; আর যে জাতি এই সাধন করে, সেই জাতি একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়। 

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশিশ্বর্ূপ, আর পিতৃভাব থেকে মাঁতিভাব ভারতে উচ্চত্তর 
বিবেচিত হয়ে থাকে । মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, এশ্বরিক শক্তির ভাব এসে 
থাকে। শিশু আপনার মাকে সর্বশক্তিমতী মনে করে থাকে : মা সব করতে পারে! 
দেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিত্রিতা কুগ্ুলিনী__তাঁকে উপাসনা না ক'রে আমরা 
কখনও নিজেদের জানতে পারি না। 

সর্বশক্তিমত্ত। সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দ্যা সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি 
আছে, তিনিই তার মষ্টিম্বরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যাঁয়, সবই সেই জগন্মীতা। 
তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতরে 
রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। তিনি একজন ব্যক্তি--তীকে জানা যেতে পারে এবং 
দেখা যেতে পারে (যেমন শ্রীরামরুঞ্চ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন )। সেই জগন্মাতার 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমরা য] ইচ্ছা করি, তাই করতে পারি। তিনি সত্বর আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিয়ে থাকেন। 

তিনি খন ইচ্ছা যে কোনব্ূপে আমাদের দেখা দিতে পাঁরেন। সেই জগজ্জননীর 
নাম ও রূপ দুই থাকতে পারে, অথবা বধূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাকে এই 
সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমর! এন্সন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে 
নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধ সত্তামাত্র বিরাজিত। 


ঘেমন কোন শরীর-বিশেষের সমুদয় কোযগুলি (০9]1৯) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইব্দপ 
প্রত্যেক জীবাত্বী যেন এক একটি কোবশ্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর; আর সেই অনন্ত পূর্ণ 
তত্ব (ত্রহ্ম) তারও অতীত। মূত্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রদ্ধ, কার সেই 
সমুত্রে খন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাঁকেই আমরা শক্তি বা “মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই 
দেশকালনিষিত্বন্ববূপ । সেই ব্রন্ধই মা। তার ছুই বূপ--একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি 
নিহিশেষ বা নিগুণপ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও 
অজ্জেয়। সেই নিরুপাঁধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্িত্বভাব এসেছে । সমস্ত সা 
_যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ভ্রিকোণাত্মক; এইটিই বিশিষ্টাছত ভাঁব। 

সেই জগদস্থার এক কণা__এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণ! বুদ্ধ, আর এক কণা খুষ্ট। 


আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার থে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ব 
লাভ হম । যদি শুদ্ধ ভালবাসা চাও, পরম জ্ঞান চাও, তবে পেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।' 
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চলার প্‌ 
যাত্রী? 

বছর ছু'এক আগেকাঁর কখা। আমরা চারজন যাত্রী পথপ্রদর্শক দলীপকে নিয়ে 'গোমুখঃ 
গিয়েছিলাম । 'গঙ্গোত্রী” থেকে 'গোমুখ'- দূরত্ব এমন কিছু নয়। তবে এ দুর্গম গিরিবজ্মে? 
পথের রেখাহীন বরফ ও উপলখণ্ডের উপর, শিশুর প্রথম চলতে শেখার ভঙ্গীতে টলতে টলতে, 
ঘাঁতায়াতের চৌত্রিশ মাইল পথটুকুকেই দীর্ঘতর ব'লে মনে হয়। এই জনপদহীন নির্জন পথে 
বিপত্তিও আছে অনেক। তবুও মন বাধা মানে নাঁমনের মায়াবী ঘোড়াটা আমাদের 
র্লাস্ত দেহটাকে কি এক ঘাঁছকরী শক্তিতে ভুলিয়ে এ ছুলগ্ঘ্কে একদিন সত্যসত্যই পার 
ক'রে নিয়ে গেল। 

আমরা গোমুখের দিকে চলেছি। ছু-পাশে বরফঢাকা পাহাড়--এমন কিছু উচু নয়। 
পাঁয়ের নীচেও অনেক জায়গায় বরফ জয়েছে | ঠাণ্ডা বাতাসে কোথাও রোমাঞ্চিত শহ্যক্ষেত্রের 
শিহরণ নেই; নেই কোন বিশাল বন্তপাঁদপের অনিচ্ছ,ক আলোড়ন। কেবল একপাশে, অনাদি- 
কালের রপনিঝরিণী পৃতপলিলা গঙ্গ! সাঁগবাভিমুখে বয়ে চলেছেন। কবে ঘে মহাদেবের জট! 
থেকে বেরিয়েছিলেন এই জাহ্বী-কে জানে? কিন্তু আজও তার সেই চলার গতির দুবণর আঁবেগ 
প্রশমিত হাল না। আজও তার তেমনি চপল, চুল, উতলা ভঙ্গী-_তেমনি শব্দায়িত উচ্ছল বেগ। 
মনে হয় চরৈবেতি'মন্্রসাধনাঁর তন্মঘতা আজও ত্র জীবনে সেই প্রথম নেবে-আসা-দিমটির 
মতই অটুট প্রতিজ্ঞায় একই রকম থেকে গেল। 

বেলা ছুটোর সময় গল্গোত্রী থেকে বেরিয়েছিলাম | আধার স্থর্ধ তখনও মাথার উপর 
উজ্জল । খানিক এগিয়েই এক জনকোঁলাহলশূন্যস্থানে এমে পড়লাম । নিম্তব্ধতাঁর সে কি মহান্‌ রূপ! 
এত বড় জনহীন শৃন্যত! জীবনে আর কোথাও দেখিনি। চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। 
একটু পরেই অন্তগামী সুর্যের বিলম্বিত রঙ তুহিনমণ্ডিত পৰ্ত-তরজের গায়ে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা 
স্থটি কারল। আমরা তখন পথের মাঁঝে 'চীর-বাসা্ম পৌছে গেছি। চীর-বাপা” একট। 
বদতি নয়, কেবল একটি পাথরের বাঁড়ি। উপরট। কাঠের মোটা তক্ত! দিয়ে ঢাকা । একজন 
পাঞ্জাবী 'নাগ।” সাধু তখন ছিলেন ওখানে । তীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেশ 'তেঞ্ী? চা 
খাওয়'লেন। আগ্তনের গাঁশে বসে শুনলাম ভার কাঁছে গোমুখের অনেক কথা। বললেন 
দলীপ লঙ্গে আছে, তাই ভয় নেই। এ-ধারের উচু পাহাড় পেরিয়ে বিখ্যাত তেনজিং-এর 
সঙ্গে ও এসব দিকে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে_তাই এ-দিকের সবটাই ওর নথদর্পণে। দলীপ 
না থাকলে অন্য কেউ হয়তো কিছু দূরে, উত্তরের বরফ থেকে বেরিয়ে-আঁদা একটা বড় আোত- 
শ্বিনীর ধারাকেই “গোমুখ” ব'লে দেখিয়ে দিত; এই ভাবে “নকল” গৌমুখও অনেকেই দেখে 
ফিরেছেন। আপনারা এ নকল গোমুখকে ভাইনে রেখে, আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলেই 
আনল” গোমুখ দেখতে পাবেন। 

' চ্ীর-বানা"্ম বাত্রি কটাচ্ছি। বেশ জ্যোতক্া-রাত। কেমন বাধাহীন আলোকময় 
আকাশ। টাঁদের আলোর দ্যুতি বরফের গাঁয়ে লেগে জায়গাঁটাকে আরে! রহস্যময় ক'রে তুলেছে। 


কার্তিক, ১৩৬৭] চলার পথে ৫৪৩ 


মধ্যান্ের স্পষ্ট আলোকে যার ছিল এক রূপ, এই বিজন রাতে তাঁরই হয়েছে রূপান্তর । ওধাঁরে 
শীতের হাওয়া আর একটু তীব্র হ'য়ে উঠল। হৃদয়ের মধ্যে তখন নতুন মাধুধ কেমন এক শান্ত 
পবিপূর্ণতাঁয় ভরা । হিমালয় যে কি অপূর্ব সুম্দর, তা আর কখনও এমন গভীর ভাবে বুঝিনি ! 

ভোঁব হবার অনেক আগেই উঠে পড়েছি আমরা । সেউ জ্যোতস্া-হপিত রাতের শেষে 
ওখান থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখে পা চালিয়ে দেওয়৷ গেল। দূরের আবছাগ্া পাথরের বড় বড় 
টুকরোগুলো নিংশবে আমাদের চারপাশে এমে ভিড় জমায়। গঙ্গার কল-কলোচ্ছান দুর 
থেকে ভেমে আপে । আমরা এগিয়ে চলি। মনের মাঝে এক অজানা উল্লান থেকে থেকে 
উলে ওঠে__একট! অস্পষ্ট আকুলতাঁও মনটাঁকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। 

তখনও সম্পূর্ণ আলোক জাগেনি। কেবল পূর্বদিকটা গাঢ় অন্ধকার থেকে একটু মুক্তি 
পেয়েছে মীত্র। পথে হঠাৎ দলীপ থমকে দায়; তাঁর ঠিক পেছনে আমি, আমার পেছনে 
অন্যেরা। দলীপের আঙুলের নির্দেশীভিমুখী হয়ে ওকি দেখলাম! আমাদের হাত দশেক 
দূরেই হিমালয়ের বিরাট লাল ভালুক! এ নিষ্ঠুর আগন্থকের মরণঘাতী প্রতীক্ষা আমরা সবলেই 
তখন নীরব। তাঁর পর, কি জানি কেন, ভালুকটা আমদের ছেড়ে ধীরে তীরে পাহাড়ে উঠে গিয়ে 
আবার একবার ঘুরে কিছুক্ষণ আমাদের দেখে নিল। মনে হয়, তার গায়ের গৈরিক রঙ আমাদের 
পরণের গেকুয়ার সঙ্গে মিলে যাঁওয়াতেই এ-যাত্রা সে আঁমাঁদের ছেড়ে দিয়ে গেল। তা নাহলে এ 
ভীষণ হিংস্র ভালুক এ-ভাবে তার শিকাব ছেড়ে যেত না_অস্ততঃ দলীপের মত তাঁই। 
সেদিনের এ রোমাঞ্চকর উষাটিকে জীবনে ভুলতে পারব না। আমাদের জীবনে গতাম্ুগতিকতাঁর 
মধ্যে এ বৈচিত্র্যের পরশে চোখ ছুটি আজও শ্বপ্র দেখছে। দূরে এ তুষার-াক! প্রাস্তরের 
কয়েকটি পত্রহীন ভূর্জপত্রের গাঁছ__আজও বোধ হয় আমাদের সে অভিজ্ঞতা ভোলেনি। 

আরো এগিয়ে চললাম। নির্জন তুষারময় স্থখস্প্ত প্রান্তরে স্থধ উঠল। এই ঠাপ্ডার বাঁজত্বে 
স্্ধীলৌকে কেমন এক মমতা জড়ানো । রবিষ্পর্শে কুয়াপাঁর শেষ রেখাটির কোন চিহও আর দিকৃ- 
প্রান্তে রইল না। মাথার উপর ঘন নীল আনন্দের আকাশ তখন অবারিত। দুরে তুহিন-শৃঙ্গে 
রঙের সমারোহ তখনও কিন্ত শেষ হয়নি। আমরা "তখন নকল" গোসুখকে ডাইনে ফেলে 
এগিয়ে চলেছি “আমল” গোমুখের দর্শনাশায়। 

আবার খবুম্োতা গঙ্গার স্থমুখে এসে পডলাম। নদীর ফেনিল জল রৌদ্র ঝিকৃমিক্‌ করছে । 
সুন্দর শুভ্র ফেনময় দুগ্ধক্রোতের কেমন এক দুর্বার গতি। নদীর এই প্রসন্ন প্রাণধারার স্পন্দন 
একমাত্র আপন অন্তরেই অনুভব করা চলে। এমন সময়ে স্তমুখে গোমুখ চোখে পড়ল। সমস্ত 
অন্তর্টা তখন এক আবেগময় পুলকোচ্ছাসে ভরপুর । দেখলাম-_উত্তরে--আমাদের ১০।১৫ হাত 
সথমুখেই, ছুই পাহাড়ের মধ্যবর্তা, সত্তর-আশি ফুট উচ্চ হিমবাহের ভীষণ চাপে এ বিরাট 
তুষার প্রাচীরের নীচেকার বরফ কিছুটা গলে গিয়ে একটি ১৫1১৬ ফুট উচু খিলানের মত 
গহ্বর স্থষ্টি করেছে। আর সেই গহ্বর থেকেই স্ুর্যহদিত “খড়ি গোলা জলোচ্ছ্বাস দুর্জয় গতিতে 
বেরিয়ে আসছে 7-_প্রমত্াা গঙ্গার দে কি ভয়াবহ গর্জন ও মাতন! মনে পড়ল-_ভয়ানাং ভয়ং ; 
ভীষণং ভীষণানাং ; গতিঃ প্রাঁণিনাং, পাবনং পাবনানাম্ঠ। এই অপূর্ব দৃশ্য সেদিন আমাদের মনে 
কেমন এক নেশ। ধরিয়ে দিয়েছিল। মন ও ইক্টিয়গুলি তখন অন্তমু্ধী_ বহির্জগৎ তখন অস্পষ্ট 


। 


হি উদ্বোধন - [ ৬২তম বর্ষ--১০ সংখ্যা 


ছায়াময়। মনের এ অবস্থা সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা শক্ত ; শুধু এক গভীর প্রশাস্তিতে তখন আমবা 
এক অম্বতান্থাদনে ব্যাপুভ। মনে হয়, এ শুদ্ধ মহান্‌ মুহূর্তে কথা বললেও এ দৃশ্যের ধ্যাঁন ভেঙে 
যেতে পারত। দৈনন্দিন পৃথিবীর বাত্তবতা ছাড়িয়ে, এমন কি নিজেদের জৈব সত্তা ভুলেও তখন 
এক অথৈ অজানায় আমরা সকলেই হৃদয় মেলেছি। 


কিছুক্ষণ সেই মাধূর্ষের পরিবেশের মধ্যে কাটিয়ে আমরা ফিরলাম। ফিরলাম জীবনের এক 
মধুরতম আনন্দের পরিবেশ থেকে । ফিরবাঁর পথে ঘণ্টাখানেক “চীর-বাসা"ম়্ কাটিয়ে আমর! সেই 
দিনই সন্ধ্যায় গজোত্রীতে চলে এলাম। মনে তখনও ভাপছে গোমুখের ছবি। সব ছেড়ে 
চললাম। পেছনে রইল পর্বত-তরঙ্গের স্থবিস্তীর্ণ উচ্চ প্রান্তর, আর স্থরভিত স্মতির শ্বপ্রালু 
সম্বল। শুনেছি_-শ্বতি কথক নয়, সে চিত্রশিল্পী; তাই সে চির-প্রবহমান জীবনের একটি 
অপূর্ব অমৃত্ঞময় দৃশ্যকে মনের মণি-কোঠায় আকড়ে রেখেছে_দেহ-মনকে এক অপু 
স্ুধারসে কানায় কাঁনাঁয় ভরিয়ে দিয়ে। 

চল পথিক, গোমুখে চল। গলার উৎসমুখের চিরস্তন “হর হর বৌমও শুনবে চল। দেখবে 
চল, সেই আধ্যাত্বিক সান্িধ্যকে_যেখানে পৃথিবীর লৌহ-কারাগার নেই, নেই হৃদয়ের ক্রেদ- 
কালিমাও। অপুর্ব ্মানন্দালোকে যেখানকার নব কিছুই উদ্ভাসিত; চল, চল €মই আলো'ক- 
জীবনে । আর দেরী নয়, শীত চল। শ্রিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ ৷ 


বিজয়া-প্রণতি 


জ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্ত 


মা তো আমার যায় নি চলে, শরণ দিতে অশরণে 

ভরা সকল ঠাঁই! মায়ের চরণ-তল 
জীবন-মাঝে জীবন সে যে রাডিয়ে দেছে বুকে বুকে 

মা মোর কোথা নাই! প্রাণের শতদল ! 
আমা-যাওয়া এ শুধু ছল, সবার কাছে আজ বিজয়া__ 

এ যে অভিনয়, মাকে আমার পাই, 
দিশি দিশি দিবা নিশি সবার পায়ে তাই পাঠাঙ্ছ 


ঝরে বরাভয় ! প্রাণের প্রণাম তাই। 


স্বামীজীর স্মৃতি 


[ শ্রাবণ সংখ্যার পর ] 
ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মায়! 
স্বামীজী আমাঁকে বলিলেন, “মামার কাছে 
জানতে ইচ্ছে করিস্‌, আমাকে জিগোস্‌ কব ।” 
আঁমি বলিলাম, ইংলগ্ডে আপনি 'মায়া” সম্বন্ধে যে 
বক্তা দেন, তা অনেক বাঁ পড়েছি, কিন্তু মায়! 
কি বুঝতে পারিনি । “কিসে পডলি 2 নাত! 


1) এ 1? 


'দেখ,। মায়া কি তা বোবা এক, আর মায়। 
অনুভব করা আর এক রকম । আমি বুলিলাঁম, 
'আপনাব কাছে মায়ার বহস্তের কথা বুঝতে 

[ই কিছুক্ষণ তিনি টুপ করিয! থাকিয়া 
পলিলেন, ও থাক! অন্য বিছু জানতে চাস্‌ 
তো বদ্‌। আমি বলিলাম, “আপনার মতো 
্রশ্মঙ্র পুরুষ বোঝালে ৪ যদি মায়। কি, না বুঝতে 
পারি, তাহলে জানব এ জন্মে ও বুহস্য আর 
ঝাহুনে না।+ 

অতঃপর স্বামীজী মাবাব তাৎপর্য বুঝ।ইতে 
লগিলেন। বন্ুক্ষণ তিনি অনর্গল যাহা বলির! 
গেলেন, তাহা লিখিতে পারিলে একটি বহ্ুমূল্য 
প্রবন্ধ হইত। তীহার কথা শুনিতে শুনিতে 
আমার অনুভূতি স্কুল ইন্দ্রির-বাঁজ্য ছাভাইদ্না এক 
অতি সুক্ষ সত্তা অন্থুভব করিল। আমার চোখের 
সামনে ঘরঙগাডী সবই প্রবলবেগে কম্পিত 
হইতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত দৃশ্য জগৎ 
এক মহাশূন্যে মিলাইয়! গেল। পুনরায় এই 
জগতে মন ফিরিয়া আপিল বটে, কিন্তু একটা! 
স্বপ্নের ঘে।র যেন লাগিয়া রহিল। 

এই অনুভূতির পরক্ষণেই আমার ব্যক্তিত্বে ৪ 
যেন পরিবর্তন অন্থভব করিলাম। স্বামীজ্ীর 
প্রতি আমার যে ভয় ও সক্কোচ ছিল, তাহা 


€ 


টি] 





চি 


যেন কাটির! গেল। সেই মুহৃর্তে আমার মনে 
হইতেছিল_-এক অথণ্ত অবিভাজ্য সত্তা সর্বত্ 
বর্তমান। ম্বামীজী, এই মঠ প্রভৃতি এবং 
আমি-_সব যেন তাহার মধ্য এক অংশ্ব। 
তখন আমি বলিলাম, “শ্বামীজী। আপনিও 
তো মায়ার মধোই রয়েছেন । আপনাব ম$, 
সবল, দরিদসেতাএ সবও তো মায়া। আপনার 
এ সব করনাণ কি দরকাণ? 
স্বামীজী হাপিস্া বলিলেন, "যা! তুই ঠিক 
বলেছিস! আমি মাযান মধ্যেই রয়েছি । তবে 
আমি মায়া মর্দে খেলা কদছি। যে মুতর্তে 
ইচ্ছা হবে__ এই খেলা ছেডে দেব । তোর মায়ার 
সঙ্গে খেল! ভাল ন। লাগে, তুই পাশাডে চলে 
যা। সেখানে কোন গুহা বমে তপ্ত; করগে |? 
কর্ম কনবার মুলন্তরটি সেদিন বুঝিতে 
পারিলাম | ঘিগবাঁনকে জেনে কর্ণ করলে সেটা 
হয় লীলা - সেট। হ্য় আনন্দের জীবন । যতক্ষণ 
শত বন্ঠু জানা নেই, ততক্ষণ মানুষের তপস্যা! 
ও ত্যাগ লহাঁবে বিচাঁব ও ধ্যান গ্রয়োজন | 
স্বামীজী উঠিদা দাড়াইলেন। তাহার পদ- 
প্রান্তে নিঙ্গেকে সমর্পণ করির| দিলাম, তাহারই 
নিদর্শন-স্বরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম এবং 
তিনিও স্থির অবিচল শিবন্বরূপ হইয়া তাহ! 
গ্রহণ করিলেন। 


প্রসাদ 


মধ্যাহ্ভোজনের সমর হইয়া গিয়াছিল। 
আপন ও পাতা করা হইয়! গিয়াছিল। স্বামীজীর 
আনার অপেক্ষায় সকলে ধ্াড়াইয়া ছিলেন । 


হর সকলে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। 


৫৪৬ 


ইতিমখো স্বামীজী ভাগা্র-ঘরের দিকে যাইয়া 
একটি আপেল ও একটি ছুরি চাহিয়া লইলেন। 
আপেলটি নিজেই ছাঁডাঁইতে লাগিলেন এবং 
রান্দায় পাঁঘচারি করিতে করিতে এক টুকর! 
কাটিয়া আমাঁকে দিলেন । পরে এক ট্রকর! নিজের 
মুপে দিলেন এইকপে আমি তাঁভার হাতে 
প্রথম প্রমাদ পাইলাম । প্রসাঁদ যে মনের প্রসন্ত্র 
ত|র প্রকাশ ভাহা মেদিন বুঝিলাম | থে তত্ব- 
বন্ত অতি গুঢ় রহম্তাবৃত, তাহা আধিকারিক 
পুরুঘের| ইচ্ছামাঁর এই ফলের মতই বিলাইতে 
সক্ষম, আবার ভাহাঁদের প্রেম ৪ আশীর্বাদ এই 
স্বল অন্ন হইয়] আমাদের চিন্তপ্রমাদ আঁনিতে 
পাবে, ভাহাঁ€ পরম সত্য বলিহা বুঝিনা । 

ফলপ্রাঁদ পাইলাম, ইচ্ছামৰ “ঘন মনেৰ 
ইচ্ছাটাই পূর্ণ করিলেন। তখন লৌভ আব? 
বাড়িয়া গেল; মনে হইল যদি স্ব'মীজী অশ্র- 
প্রনাদ দিতেন, তাহা হইলে জীবন মার্থক হইত | 

পঙ্কি-ভেজনের সময় স্বামীশী যেখানে 
বপিয়া ছিলেন, তাঁহাবই অন্য আর এক পিকে -- 
বিছু দুরে আমি ছিলাম ঠাকুরেসু অন্র- 
প্রসাদ স্বামীদীর পাতে দেওয়া হইল এনং পরে 
অন্য সকলেব পাতায় একজন ব্রহ্মচারী ভাহ] 
পরিবেশন কবিতে *লাগিলেন। অন্য আর এক 
জন ব্রদ্মচারীকে ডাকিয়া স্বামীন্মী তাহার হাতে 
তাহার পাত হইতে কিছু অন্ন তুলিয়া দিয়! 
বলিলেন, “এটা মন্মথকে দিয়ে আয় ।” ঠাকুবের 
লীলাপহচরগণ অন্থর্ধামী, তাহার প্রমাণ হাঁতে 
হাতে পাইলাম। 

বিচারপ্রধণ মনের স্বভাব হইল সংশয়। 
ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে 
ভগবৎ-আশীর্বদ সহজেই পাইয়। থাকেন। আমাঁর 
মন ভাবপ্রবণ ছিল না, এইজন্য সংশয় তে।লাই 
ছিল তাঁর স্বভাব। কিন্তু সেই প্রপাদের গুণে 
আমার সংশয়ধ্মী মন নিরস্ত হইল এবং 
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উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা 


আমি অকপটে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়ু। 
নিশ্চিন্ত হইলাম! 
মঠের নিয়মাবলী 

দ্িপ্রহরে মধ্যাহভোজনের পর সকলে 
কিছুঙ্গণ বিশ্বামের সময়। ম্বামীজী নিজ কশে 
প্রবেশ করিলেন । কিন্তু বিশ্রাম করিবার সম” 
তাহার ছিল না; মঠের নিদ্মাব্পী লিখাইতে 
তথন তিনি ব্যস্ত ছিলেন) তিনি থেন বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে গ1হার শরীর বেশী দিন 
থাববে না। তভীহাঁর অবর্তমানে মটর 
পরিচালনা ফেভাবে হইবে, তাঁহার একটা বিধি- 
বধ মি যাউনার উচ্ডা তাহার ছিল। 
মঠ এ য সুদীপবাল শ্রশ্রঠাতুরের ভাব 
নে রি তিনি টিপি দেখিয়।ছিলেন। 
সেঠ ভাব ফমাঙ্গে পবিবেশনের জন্য যে স্থুণুঃ 
ভিন্তি প্রয়োজন, ম্ইেরূপ কতকগুলি জীবম« 
ভিনি পাইঘাছিলণেন। কিন্তু ভাবীকালে তা5। 
কিভাবে অনকপ গতিশীল থাকিবে, তাহার" 


এসট| আজান ভীহার মনে উদিত হউয়|ছিগ 


এবং. ত্দ্ঘাধী তিনি মঠের নিয়মাবলী 
রচনা বরেন। 
দীক্ষা 
সেউ দিন আমি মঠে থাকিয়। গেলাম । 


পরদিন প্রভাতে উঠিঘা সবলে যখন স্বামীজীবে 
প্রণাম বাগতে গেলেন, তাহার কিছুক্ষণ পৰে 
আমি উপস্থিত হইলাম। স্বামীজী নি 
কক্ষের বাহিরে দরজার পাছে দাঁড়াইয়া! ছিলেন। 
চোখ ছুটি ঈমৎ ফোলা, বেন ভাঁবের 
নেশায় ভরিয়া রহিয়াছেন। তাহার মুখে হা।॥ 
লাগিয়ই আছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, 
মনে হইল ঠাকুপই যেন দীড়াইয়া আছেন। 
কথা বলিলেন (ঈষৎ জড়াইয়া, যেন মাতা 
হইয়াছেন ), যা তুই গঙ্গায় একটা ডুব দিন 
আয়। শীগগির আয়। 


কাঠিক, ১৩৬৭ ] 


রুপা মে করিবেন, ইভা তাঁহাবই সুচন] | 
দৌড়াইরাই চলিয়া গেলাম। সত্য মতই একটি 
ডুব দিয়া ফিরিয়া আস্লম। ঠাকুরেব ভা 
না হইলে তিনি দীক্ষা দিতেন না। মন্ছদীক্ষা 
দিয়াছেনও মাত্র কষেকজনকে। আমন সেই 
মৌভাগ্য উপস্থিত, উন! যেন অকরনীগ্র 


তাহার ঘবে প্রবেশ কবিবা দেখি একটি 
সোকায় চিত্ভাবে শুইযা আছেন 1 একটি ভাত 
এলাইয়া দিয়াছেন, বলিলেন, “আমান ধনু । 


আমার হাতটা ধ'বে থাক, আমাব দক্ষিণ হনে 
উাহাঁব ভাঁন ভাতের কির কাছে চাপিয়। 
ধরিলাম। সেইথানেই মেজন উপর বসি! 
পডিলাম।  দেখিলাম--ভীহান করছি বেশ 
চণ্ডাঁ। মাথায় তিনি প্রার আমারই ম্ভন 
ছিলেন এব আমাল শবীৰ 
ছিল__-একট পালোয়ানী 
পারিতাম প্রচরকিন্ত 


বেশে অঙ্টপুত 


৬ 


খ'উনে 


ধবনেন, 


দেখিলাম, আমা 


আদলে তাহার ভাতের বেড পাইলাম ন।) 
বোগ! হইঘ।ছিলেন, তথাপি হতের কলি বেশ 
চওডাঁ ছিল। তাই ভীহাকে ধলিমাম টেন 


কিন্ত তবু পাক পহিণিই গেল। 
স্বমীজী চক্ষু মুদ্রিত কবিয়। স্থিব 

গেলেন | বেশ কিছুক্ষন সময় অহিবাহিত হ 
গেল, কতক্ষণ যে চলিয়া গেন তাহা ণঝিতে 
পারিলাম না, কাঁরণ ক্রমে আমান মন আন্ফন্ন 
গেল, কালের শু স্তীনেণ মাপ 
কবিতে ভুলিয়া গেলাম। তাহা পব ্বামীজী 
সোফা হইতে উঠিয়া গালিচ।ব উপব বসিলেন। 
আমাকেও সাঁমনের অন্ত একটি গালিচা 


ভহয়। 
বা 


হ্যা 


বগিতে বলিয়া বলিলেন, স্বপ্নে ভুই মায়ের 
কুমারী-মূর্তি” দেগেছিস্,. এপ পর ডুঁই 


মায়ের__এই যোডশী যুতিধ্যান করিস্‌ 
আমার এই স্বপ্নের কথা আমি কাহাকে৪ 


বলি নাই । সাতটি কুমারী-মূর্তি দেখিয়াছিলাম।, 


স্বামীজীর স্থৃতি 


৫৪৭ 


প্রত্যেকের মাখা স্বর্ণ মুকুট, হিবুখাধী জ্যোতি- 
এয়ী সব মুর্তি-সালস্কার। এবং পরমাস্ন্দরী। 
ইহার! একের পব একজন করিনা সম্মুখে 
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ইহার 

আিশেন এব" পাশ দিযা দবে চাপয়া গেলেন । 
স্বামীজী বলিয়া! চলিলেন, এর বিছু পরে 

তু স্বপ্নে মহাদেবকে দেখিস্‌, ত্রিশল হাতে । 


তিনি তে'কে এই-ম্ন্ব দেন। সেই অবধি ই 
প্টই জপ করিস্‌।? 


পর আমি 
পাইয়াছিলাম, এবং জপ 
একমাত্র আমি ছাড়া আর 
কেহই মেকথ| জাশিত না। স্বামীজীর বথা 
শুশিয়া খুবই বিশ্মিত হউলাম। আমরা যেমন 
আরমিতে মুখ দেখিতে পাই, শ্বামীজী দেই- 
রূপ মনগ্ালছে দেখিতে পাইতেন। এইরূপ 
অন্ুযা।মহ্ধ যাহাপ, ভগবান ছাড়া 
আর কি এলিব? 


ৎ 


ইহার পব তিনি আমাকে বলিলেন, এখন 


প্রথম শ্বগ্েব 
স্বণে ওইবপ মনত 
করিতাম। কিন্তু 


কদেক বহসৰ 


তাঠাবে, 


তার মন্ত্র এই-। এ বাঁজমন্ত্র উচ্চপগে তিন বার 
আমাকে শ্রনাইয়া পলিলেন। ভিবার থেকে এই 
ভোন ইষ্ট মৃতি |? মানদ টে দেখিতে পাইলাম 
সেট মুটি] দীঙ্গ] 2 সাধনার এম সম্পর্কে 
তথন* বিড উপদেশ দিলেন, ভাতা একান্ত 


বাক্তিগত। গুঝপুজাব নন্ব এগ্ান-স্থান দেখাইয়। 
'মানন শরথামেব পর গুরুর 
স্পঈ মৃত্ি বান করতে হঘ। অহজারই প্রকৃষ্ট 
স্থান। পথে হষ্টেব মন্ধ জপ পচে করতে হদয়ে 
উষ্টমুতির ধ্যান করতে হয়। প্রথমে প! থেকে 
মানসপূজা আপস্ত কবুতি হয়। ুমশঃ উপর 
দিকে উঠেমুখ পধন্থ ধ্যান করতে হয়। তবে 
ধ্যানের গভীনুতায় হাত বা পা কিছুই থাকে না। 
মৃতির চিন্ত! যতক্ষণ থাকে, ততম্মণ নিবিকল্প 
সমাণি হয না। কিন্তু একটির পর একটি ধ'রে 
চলতে হয়। নইলে সুদীর্ঘ সময় লাগতে পাঁরে ১ 


দিম। বলিলেন, 


৫8৮ 


দী্ষান্তে আমায় বলিলেন, “আমার কাছে 
বসে জপ ও ধ্যান কর্‌। যত কাজেই ব্যন্ত 
থাকিস্‌ না কেন, প্রত্যহ সামান্য ক্ষণে জন্যও 
ওট] করিস্।? 

মহিমবাবু 

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই 
সময় মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন। স্বামীজী 
খেমন গুরুভ্রাতাঁদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আমোদ 


করিতেন, মহিমবাঁবুকেও কতকটা সেইরূপ 
করিতে দেখিয়াছি । তিনি সাদ] কাপড়ে 
থাকিতেন, সাঁধাবণতঃ ধুতি ও পাঞ্জাবী 


পরিতেন। তাহার গায়ের রঙ ছিল উজ্জল শ্যাম 
বর্ণ। ম্বামীজীর রঙ আর কোন ভ্রাতা পান 
নাই। তবে শরীরের গঠন সব ভ্রাতারই এক 
ধরনের ছিল। স্থামীজীর সহিত মহেন্দ্রবাবুর অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের বেশ মিল ছিল; তাহারও অসাধারণ 
শ্থৃতিশক্তি ছিল। চোখছুটি তাহার ছোট 
ছিল, তাহার নেত্র বুদ্ধি ৪ আধ্যাত্মিক শক্তিতে 
প্রদীপ্ত ছিল। স্বামীজীর গুরুলাত্তাঁদের সহিত 
তিনি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, আবার 
হ্বামীজীর শিষ্দিগের মহিতও আলাপ করিতে 
ছাঁড়িতেন না। 
'ছু নৌকায় পা দিসু না' 

একদিন স্বামীজী আমাকে বলিলেন, গদ্যাথ, 1 
ছু নৌকায় পা দিস্‌ নি। ঘা হয় একটা কর ।» হয় 
বিবাহ ক'রে সংসার করা, নইলে সন্ন্যাস লওয়া__ 
এই ছুইটির একটি বাছিয়! লইতে বলিলেন। 

আমি ইতন্ততঃ করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 
'ভাঁড়া নেই! তবে মন স্থির করে নে।, 

ইহার এক বৎপর পর আমার বিবাহ হয়। 

ভবিষ্যদ্বাণী 

'এই শরীর আর কর্ম করবার উপযুক্ত হবে 

না। এট! ছেড়ে আবার নতুন শরীর নিয়ে 


উদ্বোধন 


শাস্তি দিতে পারে না ।, 


৬২তম বর্ব_-১০ম সংখ্যা 


আসতে হবে । এখনও অনেক কাজ বাকী 


বয়ে গেল।, 

আর একদিন ভাবের মুখে তিনি বলিলেন, 
'আমি মুক্তি চাই নে। যতদিন না সব জীবেনর 
মুক্তি হবে, ততদিন আমাকে বার বা? 
আনতে হবে| 


চীনের ভবিষ্যৎ 

এই সময় চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থ। 
অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। পাশ্চাতা শক্তিমান 
দেশগুলি চীনকে ভাগাভাগি করিয়া শোধণ- 
নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। জাপানও তাঁহাদের 
দলে ভিডিল। সেই সময় স্বামীজীকে জিজ্ঞাস 
করিলাম, “এত পুবাতন সভ্য একট দেশ--এই 
বার কি শেষ হ'য়ে যাবে? স্বামীজী অল্পকাল 
চুপ করিঘা রহিলেন); পরে বলিলেন, “আমি 
দেখেছি_একটা প্রকাণ্ড হাঁতীর পেটে একটা 
বাচ্চা হয়েছে । সেই বাচ্চাট। ভূমি হ'ল-_ 
কিন্তু সেটা একট! সিংহশাবক। এই বাচ্চাট 
বড় হবে। তখন নতুন চীন তোয়ের হবে।? 





ভারত স্বাীন হবে' 
ভারত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, “মাগাম) 
পঞ্চাশ বরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্ত 
যেভাবে সাধ|রণতঃ দেশ স্বাদদীন হয, মেতাঁবে নয়।' 
কুড়ি বসবের মধ্যেই একট! মহা যুদ্ধ হবে। 
পাশ্চাত্য দেশগুলি যর্দি [08001001908 (জড়বাঁদ) 
না ছাড়ে, তাহলে আবার যুদ্ধ অনিবাঁধ”।” 


“স্বাধীন ভারতবর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্যের 00101- 
(জড়বাদ) নেবে। প্রাচীন এঁহিক 
গৌরবকে নতুন ভারত প্লান কারে দেবে । আমে- 
ব্রিক] প্রভৃতি দেশ উত্তরোত্তর অধ্যাত্মবাদী হবে। 
তারা জড়বাদের শিখরে পৌছে বুঝেছে জড়ে 
[ক্রমশঃ] 
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মান্ষের অমরত্ব 


স্বায়ী শ্রদ্ধানন্দ 


সম্প্রতি-পরলোকগত রাশিয়ান লেখক 
বৌরিস প্যাস্টীরন্তাকের নৌবেল পুবস্বাব-গ্রীপ্চ 
প্রশিদ্ধ উপন্ান “ডক্টর জিভাঁগো”র একটি 
অধ্যায়ে (১৩,৩) মাশ্তযের আত্মা সম্বন্ধে একটি 
আলোচনা আছে । জনৈক মৃ্যুপথধাতী বুদ্ধাকে 
উপন্াসের নায়ক যুব ( ডক্টর জিভাগোর যৌবন- 
কালের নাঁম) সা্বনা দিতেছেন | বৃদ্ধা মবিতে 
ভয় পাইতেছেন, বলিতেছেন, একটি দাত 
তুলে ফেলতেই কত ভয় হয়। কিন্ত এ তো 
আর শুধু দীতটি নয়. এ খে আমীর বা কিছু সব 
লয় পেতে বসেছে, আমার জীবনটাকে উপড়ে 
ফেলবার উপক্রম |" 
যুধা। তাবটে। কিন্তু এ৪ তো ঠিক মে এই 
বিশ্বজগতে অসংখ্য মৃতি এ আকারের 
অনবরত পরিবর্তন ও আবিভাব তিনে 
ভাব ঘটলেও এক মহান পিরাট প্রাণ- 
শক্তি সর্বদাই জগৎকে ছেয়ে রয়েছে । 
এই প্রাণশত্তির কখনো বিলয হয় না। 
ক্রমাগত নতুন নতুন দেহের মধ্য দিযে 
সে জন্ম পরিগ্রহ করছে। 
কিন্তু মৃত্যুর পর আবার কি আমি 
জন্মাব? 
মৃত্যু থেকেই তো আপনি জন্মগ্রহণ 
করেছেন, শুধু লক্ষ্য কবেননি, এই খা। 
আবার মৃত্যু থেকে উঠবেন। সেই এক 
মহাপ্রাণ যা নব নব আকুতি পরিগ্রহ 
করছে, আপনার প্রাণ তো তাতেই এক 
হয়ে বয়েছে। সেই , মহা প্রাণের তো 
বিনাশ নেই। 
কিন্তু মৃত্যুকীলে আমি ঘন্্রণী অনুভব 
করব নাকি? 


বৃদ্ধা। 


যুরা। 


বৃদ্ধা] 


যুরা। শবীরের পেশীদমৃতের ক্ষয় ঘটলে তার! 
যন্ত্রণা অনুশ্তব কবে কি? অর্থাৎ প্রশ্ন 
এই, আপনার চেতনার কি দশা হবে? 
কিন্কু চেত্রনাবস্থটি কি দেখা যাক। 
দেখুনকেউ যদি সঙ্ঞানে ঘুমুতে চায়, 
তাহলে তার অনিদ্রা ঘটে । কেউ যর্দি 
পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হ'তে 
চায়, তাহলে তার হজমেব নিশ্চিতই 
ব্যাঘাত হয। এক কথায় আমাদের 
জ্ঞান' বা চেতনাকে ঘদ্রি নিজের অভি- 
মুখে প্রয়োগ করি, তাহলে তা বিষের 
তলা । জ্ঞান বা চেতনা তখনই সার্থক, 
যখন তা নিজের বাইরে নিয়োজিত হয়। 
চেতনা যেন একটি আলো, যাঁ সমুখের 
পথ দেখায়, থাঁতে আঁষবা হোচট না 
খাই। এঠিক্ এপ্সিনের হেডলাইটের 
মতো। হেড. লাইটকে ভিতরের দিকে 
ঘুণিয়ধে দিলে ছুর্ঘটনা অবশ্ন্তাবী। ওর 
কাজ হল এগ্জিনের সমুখেব লাইনকে 
আলোকিত করা । ' আমাদের চেতনীও 
সেইকপ আমাদের বাইবের জগৎকে 
আলোকিত কারে বাখে। 


বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার সেই চেতনার 
কি অনস্থা ঘটবে? 

যুনা। ঠিক কথা। আপনার টেতনা। কিন্ত 
'আপনি' কে? ভেবে দেখুন তে! এ 


পধন্ত বরাবর আপনি নিজেকে কোন্‌ 
বস্থটির সঙ্গে 'আমি বলে ভাঁদাস্থয 
অঙ্গভব ক'রে এসেছেন । আপনাব পরি- 
পাক মন্ত্র? লিভাপ্? বক্তশিরা 
উপশিরাসমূহ? না। যতই পিছনে 
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তাকিয়ে দেখুন, আপনার স্বৃতিতে দেখতে 
পাঁণেন বরাবর আপন।র নিজের কোন 
বহিঃপ্রকীশের সঙ্গে আপনার নিজের 
তাদীস্মাবোধ জড়িয়ে রয়েছে-আপনার 
নিজের তৈরী কোন জিনিস, আপনার 
পরিবার বা অপরু লৌকজন। অতএব 
আপনার চেতনা বা "আপনি হলেন 
আপনার দ্রেহকেঞ্দিক কোন সত্তা লয় 
অপরেব মধ্যে আপনার সন্তা। আপনার 
চেতনা বরাবর এই সত্যে বিধৃত হে 
এসেছে-এই সত্যেই আনন্দলাত ক'রে 
এসেছে । অপনের মধ্যে আপনি-এই 
আপনার আঝ্া, আপনার অমরত্ব 
“আপনি, ব্রাব্বই অপরের মধ্যে ছিলেন, 
এখনও রয়েছেন এবং পরেও থ।কবেন। 
অতএব ভয় পাবার তো কিছু নেই । 
লেখক বলিতেছেন-এই কথোপকথনের পৰ 
রোগিণী অনেক শান্ত বোধ করিয়ছিলেন। থে 
কয়দিন বাচিঘ[ছিলেন, শবীর ও মনে একটি 
স্থিরত। লক্ষিত হইহাছিল। 
সম্ভবতঃ রোগিণীর মনে যুপা-কখিত আগ্ম- 
দৃষ্টি একটি গভীর ছাঁপ দিয়াছিল! জীবন- 
গ্রান্তে মানষের দেহকেন্দিক আমিত্ব শিজের 
বার্থ আম্ষীলন ও ক্ষুপ্রতয় কথন কখন বিবক্ক 
হইয়া উঠে এবং সেই অনাঁপক্তির দুর্তে ঘদি 
কোন বৃহত্তর সত্যের পরিচদ্দন সামনে উপস্থিত 
হয়, তাঁহা হইলে মানুষের 'আমি' উপারান্তর না 
দেখিয়া তাহাকে অবলম্বন করিতে চায। বৃদ্ধা 
তাহাই করিয়াছিলেন। এতদিন বিশ্বাস করিয়া 
আদিঘ়্াছিলেন তাহার েতনা--আমি-বোর্ 
দেহ-মনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জীবন অর্থে 
তাহার দেহের জীবন, দেহের মুত্যু অর্থে তাহার 
ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলয়, তাই তাহার ভয় হইতে- 
ছিল। যুরা তাহাকে বুঝাইলেন-_মাঁনুষের চ্ত্নো 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


দেহকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বকেন্িক। মানুষের চেতনা 
অখিল জগতের সব কিছুতে ছড়াইয়া আছে। 
একটি দেহ ধ্বংস হইলে বিশ্বচেতন। হইতে 
সেই দেহট্ুকুঈ বাদ যায়, কিন্তু বাকী বৃহৎ জগং 
তো পড়িয়া থাকে। মিযের প্রকৃত আমিন 
অর্থাৎ বিশ্বচেতনা পেই অবশিষ্ট জগৎকে আশ্রয় 
করিয়া থাঁকে। সে পূর্বেগ যেমন সালা জগতে 
ছড়াইয়া ছিল, দেহের মৃত্যুর পর সেইকপ 
থাকিবে । অতএব মৃতুযুর পর আমি অন্ধকাবে 
ডুবিয়া খাইব-এই ধারণা মিখ্যা। আমি কোন 
কালেই একটি দেহে আবদ্ধ ছিলাম না, সীতা 
বিশ্বেই ছডাইঘ়| ছিলাম, দেহের মুত্ুর পবেও 
সেইরূপ থাকিব ইহাই সত্যপৃষ্টি। যে কোন 
ভাঁবে হউক, নুদ্ধ/র মন আঁমিত্রের এই বিশ্ব- 
ব্যাপ্রিতে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল এনং সেইজন্য 
কথঞ্ি২ শান্তিও লাভ করিয়াছিল। 

ইহা গেল আমি-বোণ ব| আত্মা বৃভত্বের 
পযালোচনা দ্বারা সান্রনা। মুনা জীণন বা! 
প্রাণশক্তির অপীমতার কথাও বুদ্ধাকে বুঝাই নব 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । যত্তর্গণ আমরা বাচিঘা 
আছি, ততক্ষণ আমরা দেহের মদ্যে প্রাণশক্তি 
ক্রিয়া অনুভব করি। কিন্তু এই প্রাণশক্তি তে 
শুপু আমার দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। অসংখ্য 
প্রাণিদেহে মেই একই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত 
ঘর্দি আমি সেই মহীপ্রাণের সহিত 
এঁক্য অচ্ছভব করিতে পারি, তাহ। হইলে আমার 
নিজের দেহে প্রাণম্পন্দন থমিয়া গেলেও ভীত 
হইব ন|। জানিব যে অনংখ্া অপরপ্রাণিদেহছে 
মহাপ্রাণরূপে আমার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়ার কথনও 
অবপাঁন নাই। 

প্রাণের অসীম্তাঁ এবং চেতনা বা জ্ঞানের 
বিশ্বব্যাপ্তি-_এই "ছুইটি মত্যের পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
প্যাস্টারগ্াক তাহার উপন্যাসের নায়ককে দিয়] 
মাগষের অমরত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 


হইতেছে । 
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এবং এ অম্রত্বের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 
মুততয় জয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 
বার্গপ এবং আরও কতিপয় পাশ্চাত্তা দার্শনিক 
মহাপ্রাণের কথা বলিয়াছেন। প্রাণ সম্বন্ধে 
প্যাস্টীরন্তাকের আলোচন। তাহাদের মতের 
অন্তরূপ। তবে মানষের চেতনা বা আঁমি-পোপ 
সম্পর্কে প্যাস্টাবন্থাকের অভিমত পাশ্চান্তা 
চিন্তাঁধারায় অনেকটা নূতন । মন লইয়া প!শ্চান্ছো 
অনেক গব্যেণা হইয়াছে ৭৪ হইতেছে, কিন্ত 
উপনিষদের ভাঘাগ্গ 
মাঘের চেতনা সন্গন্ধে পাশ্চাত্য একেবারেই 
উদাপীন। ইহার কাঁবণ এই ষে, পাশ্চীন্তা-মনীদা 
প্রধানতঃ বহিমুখ । বূপবমগন্ধশন্দম্পর্থনয় বিগজগহ 
এত বিপুলভাবে তাহর হৃদমনপুছিকে আকদশ 
করিয়। রাখিয়াছে থে, উহাকে সর্বদা পুণেভাগে 
বাখিয়া তবে অন্য বাহ] কিছু কবিবার কদিতে 
মে অগ্রপর হয। সমাজ, শিক্ষা, কলা, সাহিতা, 
নীতি, ধর্ম, দশন_মব পিছুল রে সপ পাশ্চান্ছো 
ইন্দিয়বেছ্চজগৎ-কেন্দিক। 
পাশ্চান্ত দৃষ্টিতে হ্বগ্প" প্রমাণ । 
অস্বীকার করে মে বাতল। 
বুদ্ধি হইতে পৃথক মালযের টৈতনৃম্ববপের কণা 
পাশ্চাত্য মনীধার নিকট অবান্তর, অন্বীক 
অপ্রয়োজনী্। যেজাতি বা সংস্্তি অতীক্দ্িগ 
সত্যের কথ। বলে, অতীন্দিঘ সত্যকে ঈত্দ্রিঘবে্য 
মত্য অপেক্ষী অপিক মূলা দেয় পাশ্াত্ত্য- 
মনীষা তাহাকে নির্মমভাবে উপহাস করিতে 
কুষ্ঠিত হয় না। 

তাই প্যাপ্টারন্তাকের লেখায় মান্টষের চেতনা 
বাআন্সা সম্বন্ধে আলোচন। দেখিয়! কিছু বিশ্ময 
জাগে । অবশ্য এই আঁলোচনা ডক্টর জিভাঁগোণ্র 
৫৬০ পৃষ্ঠার মাত্র ছুই পৃষ্ঠায় মীমাবদ্ধ। উহা 
মূল উপন্যাসের সহিত অতি সীমান্তই সংশ্লিষ্ট । 
উপন্যাসের নায়ক যুবাঁর চরিত্রের একটি দিক 


মনের অনাাঅখীহ 


উন্দ্রিঘবেছ্া জাগুহ 


ইহাকে থে 
তাই দেহ-মন- 


মানুষের অমরত্ব 
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দেখাইবার জন্যই বোধ করি লেখক উহ সন্নিবিষ্ট 
করিষাছেন। সাপারণ পাঠক চায়ের আসবের 
বথোপকথনের চেয়ে উহাতে বেশী মনোযোগ 
দিবেন ন।_মনে হয়। 

কিন্ত এই স*ম্বপ্ত আলোচনাটকুতে মানুষে 
চেতনা সম্বন্ধে পা একটি বৈপ্রবিক 
অভিনণব্তার (প 
পর্ন দিয়াছেন 1 এই জন্য তাহাকে অভিনন্দিত 


সগাবগ্থাক 


কল! উচিত দশ হহাঁত সতা যে তাহার 
শী দূৰ অগ্রসর হধ নাই । মাফের 


ভাঙন বঙ্িল থাকে 


জান্মবাদ? ৫ 
চেতন। অণদউ বহি নি 


এবং এ টেহলাকে আননুথ কৰিলে মাকযের 
মননাশ হয (এজিনের হেডতপাইচের উপযাহ ), 
ইহ! বালগুলভ ববিকমন|। চেতনা দেহে 
সীমা মগ, সাবা শিশ্ব ভ৮ইয়। আছে। ইহা 

উপাশদ9 লপেন, কিছু ইহাই চেতনার সমগ্র 
পর্চিম্ব নন। তেদের খুব মনন” বলেন, 
গধপাদুবব উজ পুত পাদ স্যেহ ভব 


পুন তিতা লপ্গঝগ পরমা গার দধি চাঙিটি আশ 
বুন্পণা কণা যায়, তাহ হইলে এ চাননি অংশের 
হনাটই কইর উদেব বিমান, শুধু এক অংশ 
অখিল বিশ্চনাচবে অভিব্যক্ত হইয়।ছে। আত্ম 
থাকিতে পাবেন । 
নিশ্বগত বিশ্বজগতের 
বাহিবেঞ চৈন্গ্য বহমান । মাননান্থা তাহার 
ইন্দিযুবে জগহ অপেশ। অন্ত গুণে বড় 
জগদতীত ০১৩ন্তেন পণিচঘ ল।ভ করিতে 
হইলে চেতনাকে অন্মুখ করিতে হইবে, ইহাই 
উপনিপদের শিক্ষা । কঠেপনিষদ বলিতেছেন, 
“গণ্োণীদান্‌ মহতো মহীয়ান আত্মাহশ্তয 


চৈত্বন্ত জগৎ ছাড়া? 


তঠ5তন্য €5প্রে(ত, কিন্তু 


জন্থোশিহিভো  গুধারাম্।  তমক্রহুঃ পশ্যতি 
বীতশোকো পাতুঃপ্রমাদাহ মভিমানমাত্বনঃ 0? 
_-অবু হইতে খু, বুহৎ হইতে বৃহত্তব চৈতত্ত- 


স্বরূপ আত্মা টা হৃদয়-গুহায় ব্রিজ 
£ 
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করিতেছেন । বাসনা জয় করিয়া, ইন্দ্রিয় 
নিচয়কে গ্রশমিত করিয়া দেই আত্মাকে দর্শন 
করা যায়, দর্শন করিলে সমস্ত ছুঃগশোঁক হইতে 
নিষ্ৃতি মিলে। গীতার ঝযঞঠাদ্যায়ে ভগবান 
শ্কুষ্ণ বলিতেছেন, একনি ধ্যান ছারা অন্তরের 
অন্তরে আত্মচৈতন্যের দাক্ষীৎকাঁর লাভ করিতে 
হয়। বার বার এইরূপ সাক্ষাৎকারের ফলে 
আত্মপ্রতীতি স্থাধী হয়। তখন যোগী দেখিতে 
পান_ আতা শুধু অন্তরে নন্‌, তিনি বাহিরেও 
সর্বভূতে, সববন্থুতে ওতপ্রোত । 

সারা জীবনে মানুষ অদংখা আবরণ ও 
কাজে দিশাহাব। হইয়া থাকে । নিজের স্বব্ূপ 
স্বন্ধে_নিজের গভীরতম সত্য সম্বন্ধে ভাহার 
ভাবিবার অবসর নাই, স্থযোগ ও নাই। তাহারই 
মধ্যে হঠাৎ একদিন মৃত্যু আপিয়া হাঁজির হয়। 
তখন মান্ষের একটু হুশ আদে_তাই তো 
মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? মরিবার সঙ্গে সঙ্গে 
কি আমি শেষ হইয়া যাইৰ_না1 মবিবার পরও 
কোথাও কোনবরূপে থাকিব? এই প্রশ্নের 
একটি নিঃসন্দিগ্ধ উত্তরের জন্য সে ব্যাকুল হয়। 
ডক্টর জিভাগো" উপন্তাপের বৃদ্ধাটি এইরূপ 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। উপগ্যাসের নায়ক যুবাঁর 


টে ৫ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ_ ১০ম সংখ্য। 


মুখে মানুষের আত্মার অমরত্বের কথা শুনিয়া 
বৃদ্ধা খানিকটা সাস্থনা লাভ করিয়াছিজেন। 


" সান্থনা দ্রিতে পরিশ্রম করিতে হয় না, 
পয়সাও লাগে না। তাই মাহষের জন্য ঝুঁডি 
ঝুড়ি সান্বনাবাক্য রাশীকৃত পুস্তকে শতাব্ধীব 
পর শতাব্দী ধরিয়া পুষগ্ভীভূত হইয়া আছে। 
ভিক্টর জিভাগো? উপন্যাসের নায়ক মুলার সাস্তনা- 
বাক্য উহার একটি নিদর্শন মাত্র । কিন্তু কথা? 
চিড়া ভিজে কি? উপনিষদ বলেন_-ভিজে 
না। নাধসাত্মা প্রবচনেন লভাঃ__পুঁথি পড়িয়া 
বচন ঝাড়িয়া আত্মাকে লাভ করা যাঁয় না। 
আহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঘাম ফেলিতে 
হয়। রক্ত দিতে হয়। কিন্তু তাহান জন্থ 
প্রশ্থত কমজন ? 

উপনিষদ বলেন-_ অমুতত্ব মানষের চিরন্তন 
সম্পন্তি। অপেঙ্গা শুধু এ সম্পত্তি লাভের জন্তু 
চেষ্টা বর1-এ& সম্পত্তিকে করতলগত করা। 
মান্ৰ নিজেকে চিনিতে পারিলে এক মুছতে 
সেই সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। তখনই সে 
অমর হয়। পে অমরত্ব শুধু একট] বিশ্বাস নয়, 
পরিকল্পান| নয়, দার্শনিক মতবাদ নয়। উহ! 
নিঃসন্দিগ্ধ, স্বত£সিদ্ধ, গ্রত্যক্ষ ভাস্বর সতা। 


নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যো নম মেধয়া ন বন্থনা শ্রতেন। 
ঘমবৈধ বৃণ্‌তে তেন লন্যস্তস্ৈৰ আত্ম! বিৰৃণ,তে তনূং স্বাম.॥ কঠোঁপনিষৎ ১২1২৩ 


কেবল শাস্বাধ্যয়ন বা শীস্তব্যাখ্য। ছার আত্মীকে জীন মায় না, ধাঁরণাশক্তি কিংবা বহু শাস্ত্র 
শ্রবণের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। একীস্তিকতার সহিত আত্মজ্ঞানলাভে প্রয়াসী 
সাঁধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বস্বরূপ উদ্ভাষিত হইয়া উঠে। অস্তধামিরূপে বা আচার্ধরূপে আত্মা 
যাহাকে অনুগ্রহ করেন, তাহার নিকট আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। 


আগ্নিগর্ভ বাণী 


[নবপর্যায়] 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী 


"মতন ভারত বেকক। বেক্ুক লাঙ্গল ধরে, চাষাৰ কুটার ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি 
মেথরেব ঝুপড়ির মপ্য হ'তে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, তুমায়ালার উচ্চনের পাশ থেকে। 
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়জঙ্গল; পাহাড়-পর্বত 


থেকে ।ম্বামী বিবেকানন্দ 


ভবিষ্যৎ ভাঁরতের জাতীয় জীবন কোথা 
হ'তে আসনে, তাব আঁভাঁদ দিতে গিয়ে 
স্বানীজী উপবি-উদ্ধৃত কথাগুলি লিপিবদ্ধ কনে 
গেছেন । বিশেষ প্রণিধাঁনযোগ্য এই যে ই*রেজী- 
শিক্ষিত শ্রেণীর কোন উল্লেধ তাতে নেই। 
তিনি ঘুণাক্মরে৪ এমন কথা বলেননি যে বেরুক 
নৃতন তাঁরত স্কুল-কলেজ থেকে, “শিক্ষিত? 
সম্প্রদায়েব মধা থেকে । এই অন্লেখ কি 
ইচ্ছাকৃত? আর যদ্দি তাই হয়, তবে নিশ্চয়ই 
এব কোন তাঁৎপর্দধ আছে । তিনি ইংবেজী- 
শিক্ষাপ্রাপ্ধ পরিবারে জন্মেছিলেন, নিজে স্কুল- 
কলেজে পড়েছিলেন, ইংবরেজী-শিক্ষিত যুবকেবাট 
তাঁর চাঁরপাঁশে দাডিয়েছিল এব* এখন ও তীবাই 
তাঁর বাণী বহন করছে, তার আদর্শকে বূপাঁয়ণের 
চেষ্টা করছে; তবুও কেন ই'রেজী শিক্ষিত 
শ্রেণীর উপর এত অনাস্থা? আব চাঁষাভূষো, 
জেলে-মীলা, মুচি-মেথরের উপর এত ভরসা, 
এত নির্ভরশীলতা তাঁদেরই এত জয়গান? 
ভবিষ্য. ভারতের তাঁরাই কেন অঙ্টা বলে 
অভিহিত, অথচ শিক্ষিত শ্রেণীর নাগন্ধ নেই 
কেন? এটা ভাববার কথা। 

ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে কি 
মনোভাব তিনি পোষণ করতেন, তাঁর পরিচয় 
স্বামীজীর অনেক বক্তৃতায় এবং উক্তিতে পাওয়া 
যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে উন্নত চরিত্রের অনেক 
লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু স্বামীজীর মতে, 

চে 


ইংরেজী শিক্ষার সাধারণ ফল চরিত্রগঠনের এবং 
জাঁতিগঠনের দিক দিয়ে খুব ইষ্জনক হয়নি। 
রামনাদ-আঅভিনন্দনেন উত্তরে তিনি বলেছিলেন £ 

ভোগচেষ্টায় কিরূপ সফলতা লাভ কর! 
যাঁর,আমরা পাঁশ্চাতা জাতির নিকট তৎসম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ শিখিতে পাবি। কিন্তু অতি সাবধানে 
এই শিক্ষা গ্রহণ কবিতে হইনে। আমাকে 
অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে 
আজকাল আমরা যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাঁহাদের, প্রায় 
কাহার জীবন বড আশাপ্রদ নহে । আমাদের 
একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপরদিকে 
আধুনিক ইওরোপীদ সভাতা। যদি আমায় 
কেহ এই ছুটির মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ 
করিয়া লইতে বলে, আমি 'প্রীচীন হিন্দুমমাজকেই 
পছন্দ করিব । কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, 
কুনংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একট! বিশ্বাস 
আছে-_-স্ই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে 
দাড়াইতে পারে; কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি 
একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে 
কতকগুলি এলোমেলো! ভাঁব লইয়াছে ; তাহাদের 
মধ্যে সামপ্রস্থ নাই, শৃঙ্খলা নাই, সেগুলিকে সে 
আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, ভাবের 
বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়! গিয়াছে । সে 
নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে 
না তাহার মাথ! দিনরাত্র কো বো করিয়া 
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এদিক ওদিক ঘুরিতেছে ৷ সে ষে নকল কাধ 
করে, তাহার গুট কারণ কি শুনিবে 1 
আমাদের হর্তা কর্তী 'বিধাতা ইংরেজলোৌকে 
কিসে তাহার পিঠ চাঁপড়াইয়া ছুটি বাহবা 
দিবে, ইহাই তাহার সর্বকার্ধের অভিসন্ধির 
যূলে।* সেযে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে 
যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার 
বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাঁহার কারণ-_- 


চন 

এ সকল আচার সাভেবদের মতবিরুদ্ধ। বেন 
আমাদের কতকগুলি থা দোধাঁব্হ? কাঁরণ 
সাহেবের এন্দপ বলিয়া খাকে। এরপ ভাব 


আমি চাঁহি না। বরং নিজের যাহ]! আছে, 
তাহা লইয়। নিজের জোবের উপর থাকিয়! 
মরিয়া যাও। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, 
তবে ছুবলতাই সেই পাপ। এই '্াচীন 
পথ।বলম্বী ব্যক্তিগণ সকলেই মানুধ ছিলেন-__ 
তাহাদের সকলেরই একট] দৃঢ়তা ছিল) কিন্ধ 
এই পাশ্চ।তা ভাবমোহে নিকৃতমন্তিক্ষ ব্যক্তিগণ 
এখনও কোন নির্দিষ্ট জীব-পদনী লাভ করিতে 
পারেন নাই। তাহাদিগকে পুরুষ বলিব, না 
স্ত্রী বলিব, না পশুবিশেষ বলিব! নে পান্ডাত্য 
ভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি 
আদর্শ পুরুষ আছেন । 


তৎপরে মাদ্রাজ নগরীতে "ভারতের ভবিষ্যৎ? 
সম্পর্কে স্বামীজী ঘে বক্তৃতা করেন, তাতে 
আমাদের বর্তমান শিক্ষপ্রণালীর গুণাগুণ 
ব্যাখ্য! করতে গিয়ে বলেছেন £ 


*. উংরেত্জ আর এখন আমাদের হর্তাকর্তাবিধাত! 
নয় । বিস্তু দুর্ভাগ্যের বিধক্ হ্বাধীনতা-লাভের পর বিদেশীয়দের 
গ্রশংসা কুড়ানো আমাদের বাতিক হ'য় দীড়িয়েছে। এ কথ! 
নিঃসন্দেহে বল! চলে যে ধাঁদের হাতে এখন দেশের 
শীসনভার,  বিদেশীয়দের নি্দাপ্র“ংসাই 
অধিকাংশের মতিগতির ও কার্ধাবলীর নিয়ামক, যদিও 
অলেকক্ষেত্রেই সেই সমস্ত নিন্দাপ্রশংসাঁ কপট এবং 
্বার্থবৃদ্ধিপ্রণোদিত ।--লেখক 


তাদের, 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্-_১০ম সংখ্যা 


দতোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, 
তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহ্থার 


কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ 


এত বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। 
ও শিক্ষায় মাছ্ষ প্রস্তত হয় না_এ শিক্ষা 
সম্পূর্ণ নান্তি-ভাব পূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা 
নাস্তিভাব-ভিত্তিক অন্থ যে কোন শিল্পী মৃত্যু 
অপেন্ষনাও ভয়ানক | 


স্বায়ীজীর বিভিন্ন বক্তৃতায় এরূপ উন্দি 
আরও অনেক পাওয়া যায। অতএব দেখ! 
যাচ্ছে যে অগ্নপ'খ্যক ব্যত্তিক্রমের কথা ছেড়ে 
দিলে ইংরেমী-শিক্ষিভ ভারভীবদিগকে শ্রেণী- 
হিসাবে ম্বামী্গী ছুব্লচরিত্র পরমুখাপেক্ষী, 
পরান্থুকরণ-সবস্ব, চিন্তাশক্রিবিভীন, মেকদ গুহীন 
বলে গণ্া করতেন। স্কুল-কলেজে তৈনী হচ্ে 
এক নকল উপ্রোপ, সতাকারেব ভারতব্ূ 
ওখানে অবহেলিত, অপমানিত। খুব সম্ভবতঃ 
এই কারণেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে ওখান 
থেকে নূতন ভারতের আবি্[বের সম্ভাবনা! অল্প । 


্বামীজীর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতকে 
যদি বেঁচে থাঁকতে হয়, তবে তার নিন্ম জীব্ন- 
ধার ও আদর্শ দে কখন ছাডতে পারে না? 
নিজ প্রক্কতিতে দৃঢপ্রতিষ্টিত থেকেই পাশ্চাত্য 
জাতিদের নিকট যা কিছু শিক্ষণীয় সমস্তই সে 
শিখুক, এবং শিক্ষালন্ধ জ্ঞান হজম ক'রে সম্পৃন 
নিজের জিনিস করে শিক। তিনি বারংবার 
বলেছেন--ইওরোপ অন্নবস্সংস্থানের, রোগ- 
নিরাকরণের, পাথিব অভাঁব-মৌচনের বহু উপায় 
আবিষ্কার করেছে-অপরা বিদ্ভার চর্চায় পাশ্চাত্য 
দেশবাপীরা আমাপধিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলে 
গিয়েছে। স্থতরাং তাঁদের কাছে এ সকল বিদ্যা 
আমাদিগকে নতমন্তকে শিখতে হবে। এতে 
কোনই লজ্জা নেই £ 


কাতিক, ১৩৬৭] 


'অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা 
কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন 
করিয়া লইতে হইবে-_-অপরের নিকট শিক্ষণ 
করিতে গিয়া, অপরের সম্পূর্ণ অস্থকরণ করিয়া 
নিজের শ্বতন্বত্ব হারাঁইও না। এই ভারতের 
জাতীয় জীবন হুইতে একেবারে অন্যরূপ হইয়া 
যাইও না, এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না যদি 
ভারতের মকল অধিবানী অপন জাতিবিশেষেব 
পোাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ মঙগনরণ 
করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত ।, 

অন্যত্র আরও জোর দিয়ে বলেছেন £ 

“মনে কর তোমব। পাশ্চাতা জাতির সম্পূর্ণ 
অনুকরণে সমর্থ হইলে , কিন্ধ যে মুতে উহাতে 
সমর্থ হইবে, দেই মুহুতেই তোমাদের মু হইবে, 
ভোঁমাদেন জীবন বিছুমীত্র থাকিবে না)? 


স্বামীজী যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর সমূলে 
উচ্ছেদ কামনা করেছিলেন, তা নিশ্চঘ নয়। 
কঠোর ভাঁগায় এসব পথ। বলার উদ্দেশা স্পষ্টঃ 
এই ছিল থে ই*রেক্ষী-শিঙ্গিত শ্রেণী যেন 
নিজেদের দেমক্রুটি সম্পর্কে চেতন হয়ে সেগুলি 
শোঁধব।বাঁধ চেষ্টা করে, এনং বিশুক্ষ দেশপ্রেমের 
দারা উদ্ধদ্ধ হয়ে সমগ্র সমাছ্ের বলা[ণের 
শিমিন্ত নিজেকে উতসর্গ করে| বিশেষতঃ ভিপি 
চেফেছিলেন যে মাহ্ঘ-তৈরি-করা শিক্ষাপ্রণালীব 
উদ্ভাবনে ও প্রবর্তমে ভাবা মেন যোলআন। মন 
প্রাণ ঢেলে দেয়। ইংবেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক- 
দিগকে উদ্দেশ করেই তিনি বলেছিলেন £ 


'আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও 
লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ কৰিতে হইবে। 
এটি কি বুঝিতেছ ? ভোমাদিগকে উহার কল্পনা 
করিতে হইবে, উহার সম্বদ্ধে চিন্তা করিতে 
হইবে, যতদিন উহা না করিতেছ, ততর্দিন 
তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই।? 


অগ্নিগভ" বাণী 


৫৫৫ 


ইংরেজ ধধন আমাদের স্বদ্ধে আসীন ছিল, 
তখন ইংবেছের ব্যবস্থাকে উপেক্ষা কারে, 
সরকারী সাহাঘ্য এ অন্রগ্রহ-বিগ্রহের তোয়াক। 
না রেখে,শুধু আত্মশঞ্ডির দ্বার! মান্টব-তৈবি- 
করা শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য তিনি 'শিক্ষিত' 
সমাজের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন । 
আবেদন যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল, তা নয়। 
স্বামীজী যেভাবে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে না 
হলে৪ জাতীন শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্ট! বাল 
দেশে অন্ততঃ হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে 
এ চেষ্টা সাফল্যল।ভ কবেনি। ধরে নেওয়া 
যেতে পাছে মে বিদেশী রাজশভির প্রতিকূলতাই 
ছিল ব্যথতান অন্যত্তম প্রদান কাবণ। স্বাধীনতা! 
লাভের পণ এই কারণ দূরীভূত হয়েছে। কিন্ত 
ফল কি দাড়িয়েছে? 

স্বাণীন হবার পব পরানিকৰ্ণ ও পরান্- 
টিকীধাবর জন্য দিন দিন আমা যেন আরও উঠে 
পড়ে লেগেছি। যে শিশাদীগা ও চাল5চলনকে 
পাশ্চাত্যের চোকবোজা নবল এবং ভামাদের 
আঅণস্থাব সম্পা অন্পযোগী ঝলে এতকাল উচু 
গলায় নিনা। ক'বে এসেছি, পেগুলে।কেই এখন 
আমবা শুধু যে প্রশাংম] ধরভি তা নয়, অন্থু- 
করণের, মাতা আণও চতুঞ&ণ বাড়িয়ে দিয়ে 
কোটি কোটি মুদ্র। বাধে নিক্ষল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
চারিদিকে আরু৪ ছড়িয়ে দেবার, আরও ফ্াপিয়ে 
তোলবাঁর জণ্তে উঠে পড়ে লেগেছি । চাঁরদিকেই 
রদ উঠেচছ স্কুল-কলেজে পড়াশুনা কিছুই হয় না 
ছাত্রের] পাঠে অমনোধোগী, শিক্ষকেরা কাজে 
উদাপীন। ধাদের উপর বিদ্যালয়সমৃহ পরি- 
চালনার ভার, তারাই বলছেন ঘে যোগ্যতা ম্পন্্ 
৪ উৎসাহী শিক্ষকের একান্ত অভাব; উপযুক্ত 
মাইনে দিলেও মনোৌম্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে 
না। কিন্তু তবুও নিতা নৃতন স্কুল কলেজ খোলা 
হচ্ছ। এই অদ্ভুত অধৌক্তিক কার্কলাপের 


৫8১ 


কারণ কি?-একমাত্র কারণ ইংরেক্গী-শিক্ষিত 
সমাজের শ্রেণীম্বার্থ। 

কথাটা খোল।খুলিই বলবার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে । দেশ শ্বাদীন হবার পূর্বে আম়রা__ 
ইংরেজী-শিক্ষিতের দল-ন্বরাবর আব গলায় 
বলে এসেছি যে ইংরেজের শাসন-প্রণাঁলী অত্যন্ত 
ব্যয়বল এবং হদয়হীন,_-ইংবেজ রাজপুকষেরা 
গরীব দেশের রক্ত শোষণ কারে মাইনে নেয় 
অত্যান্ত মোট] এবং তাঁর বদলে কাঁজ দেয় নীম- 
মাত্র, ভারতবাঁলী জনসাধারণের স্থছুঃখ তাদের 
স্বদয় স্পর্শ করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি । সঙ্গে সঙ্গে 
এই স্পর্াবাক্যও শোনাতে ক্রটি করিনি যে 
একবার শাঁদনতন্তর আমাদের হাতে আম্বক, 
আমবা দেখিয়ে দেবো-কত সম্তায় কাঙ্জকর্ম 
কত উত্তমরূপে চালানো যেতে পারে, অধিকল্ত 
জনসাধারণের প্রতি আমাদের সেবার প্রবৃত্তি 
আর তো হৃদয়ে ধরে বাঁখতে পারডিনে, একবার 
যদ্দি পে প্রবৃত্তি আপন চরিতার্থতার পথ খোলা 
পায়, তবে দেশে ছুঃখদারিজ্র্যেব লেশমাত্র অবশিষ্ট 
থাকবে না। 

তেরো বৎর পূর্ণ হয়ে গেল দেশ স্বাধীন 
হয়েছে । বলতে গেলে স্বাধীনতার এই প্রথম 
পর্ব ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর এক মহাঁপরীক্ষার 
কাল। ইংরেজের পরিত্যাক্ত বাঁজশক্তি এবং 
তাঁর আচুষঙ্জিক সমস্ত স্থযোগ-স্থবিধা এই 
শ্রেণীরই করায়ত্ব হরেছে। বাজনৈতিক দল 
গুলি বলুন, সংবাদপত্র বলুন, শিক্ষা্ীক্ষা! বলুন 
শাদনযন্ত্র বলুন, বিশ্ববিষ্ঠা্গঘ্ন বলুন, মিউনিপি- 
প্যালিটি বলুন--সব কিছু এদেরই করায়ত্ত, 
এদেরই দ্বারা পরিচালিত। দেশের লোকের 
চিস্তাধাবা, আশা-আকাজ্ষা, কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত 
করবার- এমন কি পর্বাঙ্গীণভাবে দেশের 
জীবনকে কোন বিশেষ খাতে পরিচালিত 
করবার অপরিসীম ক্ষমতা ও সব রকম উপায় 


উত্থোধন 


[৬২তম বর্ধ--১*য সংখ্যা 


এদের হাত্তের মুঠোর ভিতরে । এ যাঁবং এই 
ক্ষমতা ও হুযোগের কী ব্যবহার এই শ্রেণী 
করেছেন, তা আজ খতিয়ে দেখবার সময় 
হয়েছে । ঘদি এই ক্ষমতা ও সুযোগের সদ্ধাবহার 
আমর] ক'রে থাকি, তবে আজ কেন চাঁবিদ্িকেই 
বার্থতা, অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার, দুর্নীতির 
প্রাবল্য, অকশ্নণাতা, আলম্ত, জড়তা এবং এই 
গবীব দেশের জনসাধারণের অর্থের এমন নিঘ্কণ 
অপব্য়? 

একটুখানি সততা, একটুখানি দূরদৃষ্টি 
একটুখানি দায়িত্বোঁধের সহিত যদি শিক্ষিত 
সম্প্রদাঙ্জের শতকব| ৫« জন, কিংবা ২৫ জন 
ব্যক্তিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ কতব্য পালন 
করতেন, অস্ততঃ পত্য কথা বলবার মতো মং 
সাহস ধেখাতেন, তাহলে স্বাদীনতার সথযোদযের 
পর ভারতের ভাগ্যাকাশ এরূপ ঘনঘটার 
অন্ধকারে আবৃত হ'ত না এবং দেশ এরুপ 
অভাব ও ছুনীতির যহাঁপক্কে নিমগ্ন হ'ত না। 
এ কথার বিশদ ব্যাখ্যা ও তৃষ্টান্ত দ্বারা সমথন 
অনাবশযক, যেহেতু প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই 
নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে এর 
যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাবেন। বিশদ বর্ণন। 
কিংঝ। প্রমাণ দিতে গেলে এ কাহিনীর শেষ 
নেই--যে দিকে যাওর| যাখে, সেদিকেই অফুরন্ত। 

শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস 
করেন এবং মুখেও বলেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
দোষ দেওয়া বৃথা, কারণ বর্তমান যুগের গণতন্ত্রে 
যুক্তিবিচার, নীতিধর্ম, জনমত প্রভৃতির বাস্তবিক 
কোন স্থান নেই, দৃঢসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলই 
সরব্বের্ব, আর দলের যাঁরা পরিচালক সেই 
মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই ক্ষমতার চাবিকাঠি 
অন্যেরা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না! 
নাৎসী জার্মানীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তীরা বলেন থে 
জার্মানদের স্টাঁয় বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান, নাহসী এবং 


কার্তিক, ১৩৬৭] 


কর্মঠ জাতিও হিটলার ও তাঁর দলের হাঁতে 
ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। কম্মুনিষ্ট রাষ্ট্রে 
ৃ্টান্তও তারা উল্লেখ করেন। এর উত্তরে বল! 
ঘেতে পারে যে, প্রথমতঃ: নাংসী জার্মানীর 
ষ্টান্তের সঙ্গে আমাঁদের ব্যবহাঁর ঠিক মেলে না। 
যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী €[7691190658]5 ) নাৎলী 
নেতাদের হাতে ক্রীডনক হয়েছিল, তাঁরা কখনও 
ব্যক্তিগত অথবা শ্রেশীগত স্বার্থের জন্যে আন্ম- 
বিক্রয় করেনি । তার! সত্যই বিশ্বাস ক'রত যে 
হিটলারের নীতির অন্পরণের দ্বারা ভার! 
জার্মানীকে বড় করছে । সেই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য তারা জীবন পর্যন্ত পণ করেছিল। তাদের 
বুদ্ধিন্রংশ হয়ে থাকলেও) কিংবা তাঁদের উদ্দেশ্য 
আমাদের দৃষ্টিতে দূষণীয় হ'লেও একথা অস্বীকার 
করবার জো নেই যে তাদেব ভাবট| ছিল ত্যাগের 
ভাঁব, স্থার্থসিদ্ধির ভাঁব নয়। আমাদের ভব 
হচ্ছে আন্মপ্রতারণা । দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তি মদদ 
ঠিক হয়, তবে অনিবাধবূপে গিদ্ধান্ত এই দাঁডায় 
যে বর্তমান অবস্থার কোনই 'প্রতিকাঁর নেই। 
এরূপ দিদ্ধাস্ত মন্ষ্বত্বেব অবমাননাকব এবং 
কখনই গ্রহণযোগা নয়। যে অবস্থার মধ্য 
দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তা। দেখের পক্ষে অত্যন্ত 
সন্কটজনক-_এ কথা জেনে-বুঝেও শিক্ষিত এবং 
বুদ্ধিমাঁন্‌ ব্যক্তিরা যদি নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকেন 
অথবা কপটাচারের আশ্রয় নেন, তবে তাদের 
শিক্ষাদীক্ষায় ধিক, তাঁদের অপরাধ অমার্জনীয় । 
এই প্রশ্নই আজ বিশেষ ক'রে তাঁদের সম্মুখে ॥ 
কী উত্তর তারা দেন, কী আচরণ তারা করেন, 
তা দিয়েই ইতিহাপে তাদের বিচার হবে। 
সাধারণভাবে লমগ্র ইংরেজী-শিক্ষিত 
সম্প্রদায়কে স্বামীজী কেন যে মেরুদণ্ডহীন ও 
অস্তঃনারশূন্য মনে করতেন, তাঁর যথেষ্ট প্রমাণ 
আমরা পেয়েছি | দেশকে সেব। করবার, দেশকে 
দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যাবার যে স্বর্ণ স্থযোগ 


অগ্নিগভ” বাঁশী 
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এই সম্প্রদায় পেয়েছিলেন, তাঁর অমদ্ধযবহারই 
তাঁরা করেছেন, সন্ধ্যব্হীর করেননি । জন” 
সাধারণ এই সয়াজের উপর যেটুকু আস্থা ও 
নিভরতা স্থাপন করেছিল, তাঁর মধাদ। 
রক্ষিত হয়নি। থে সমত্ত আশ্বাপবাঁকা ও গ্রাতি- 
শ্্তি এরা জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন, তা 
অলীক ধলে পদে পদে গ্রমাণিত হচ্ছে। 
হতরাং ধর্ষে মহান্‌, কর্ষে মহান্‌ যে ভারতের 
স্বপ্র আমরা দেখেছি, সেই নৃতন ভারত শিক্ষিত 
অেণীর মধ হ'তে বেরুবে না-একথা মনে কর- 
বাব যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান । 

বু পুবে বঙ্ধিম্চ্দ্র গভীব ক্ষোভের সঙ্গে 
লিখেছিলেন ই 


আসল কথ! এই যে এন্সণে আমাদের উচ্চশ্রেপীর ও নিম্ন- 
শ্রেণার লোকের মধো পরস্পর সহদয়তা কিছুমার নাই। উচ্চ- 
শ্রেণীর কৃতবিছা লোবেরা মুখ” দুর লৌকধিগের কোন হুঃখে 
দুঃখী নহেন। মুর দরিজ্রের। ধনবাণ্‌ এবং ৭ তবিছাদিগের কোন 
সুখে স্থখী নহে । এই সহৃধয়তার অভ।বউ দেশোমুতির পক্ষে 
সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক । 


এখন আর শুধু সিহৃদয়ত।র অভাব” নয়, 
একটা যেন পারস্পরিক রেধাঁরেঘির তাঁব দেশের 
সবত্র দেখ| দিন্েছে, এবং এর জন্য প্রধানতঃ 
দায়ী শিক্ষিত” শ্রেণী। এই শ্রেণীর মতিগতি 
পরিবর্তিত করবার জঙ্ত স্বামীজী এদের সন্বোধন 
ক'রে ব্যাকুলক্গে বলেছিলেন £ 

গ্রথম পুজা বিরাটের পৃজা, তোমার লন্গুখে, তোমার 
চারিদিকে ধাহারা রহিয়াছেন ভাহাদের পুজী--ইহাদের পৃজ। 
করিতে হইবে-_সেবা নহে; 'পেবঠ বঙ্গিলে আমাও অভিত্রেত 
ভাবটি ঠিক বুঝাইবে নাঁ, 'পুজ। শঞজেই ই ভাবটি ঠিক প্রকাশ 
করা যাঁয়। এই সবমীনুষ-_ এই সব পণু_ ইছার়াই তোমার 
হর, আর তোমার শদেশবামিগণই তোমার প্রথম উপান্য। 
তোঁমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংস| পরিত্যাগ করিয়া ও 
পরম্পরে বিবাদ না৷ করিয়া প্রথমে এই স্বদেশীগণের পুজা 
করিতে হইবে । তোমাদের নিজেদের ঘোর কুকর্ম-ফলে কষ্ট 
পাইতেছ, তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোঁথ খুপিতেছে ন!। 

হায়! এই বজ্রনির্ধোষ বাণী, এই কাতরতা- 
পূর্ণ ব্যাকুল আহ্বানও আমাদের কর্ণকুহরে 
এুবেশ করেনি, আমাদের মোহনিত্রা ভাঙতে 
পারেনি । একদা যেটুকু বা কর্ণপাত করেছিলাম, 


৫৫৮ 


স্বার্থসিদ্ধির ও ভোগবিলাসের হযৌগ পেয়ে তাও 
আজ স্বেচ্ছায় তুলে রয়েছি । এক হিসাবে বলতে 
গেলে 'শিঙ্িত' সমাজের শ্রেণীশ্বার্থ আজ 
দেশের অগ্রগতির পথে অস্তরায় হ'য়ে দীড়িয়েছে। 
ত্বাধীনতা লাভের পর অল্প কয়েক বৎসরে 
ষে প্রভূত তিকুকষ।ঘন অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় 
করেছি, তাঁর ফলে স্বামীজীর সতর্ক বাণীর গভীর 
দার্কতা আমাদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা 
উচিত। তাঁতে সমর্থ হবো কিনা, কায়মনোবাক্যে 
তাঁর উপদেশ পালনে ঘত্রুবান্্‌ হবো কি না 
আজকের দিনে সেইটেই আঁমাদের সম্মুখে সব 
চেয়ে বড় প্রশ্থ। ভারত বলতে শুধু উচ্চবর্ণ 
কিংবা শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়; এরা সংখ্যায় 
আর ক'জন? স্ৃতরাং জনসাধারণের মপ্য 
থেকেই থে নৃতন ভারত বেকবে, তাতে আর 
সন্দেহ কি? কিন্ত সে আবিগাঁৰকি ধবনের 
হবে, শিক্ষিত শ্রেণী তাঁতে কি ভূষিকা গ্রহণ 
করবেন, নৃতন ভারতের জনসাধাবণ কোন্‌ 
আদর্শে পরিচালিত হবে-এসব কথাই আজ 
বিশেষভাবে চিন্তনীয়। স্বামীজীরু দেহত্যাগের 
পর অর্ধশতান্বীবও অধিক কাঁল অতিক্রান্ত 
হয়েছে ইতিমধ্যে অনেক কিছু ব্যাপক ও 
গভীর পরিবর্তন দেশের বাইরে ও ভিতবে ঘটে 
গিয়েছে । ভাঁরতবর্ধের জনসাধারণের ৪ দৃষ্টি তঙ্গী, 
মতিগতি এবং ধর্যভাব আগেকার মতো! আর 
নেই। নিজেদের দুরবস্থা জন্তে পরের ঘাঁডে 
দোষ না চাঁপাবার জন্যে এবং কোন বিষয়েই 
পরনিভরশীল না হবার জনো স্বামীজী অনুন্নত 
শ্রেণীকেও সনির্বন্দ অহছুরোঁধ জানিয়েছিলেন | 
স্তাবাও মে কথায় বিশেষ কর্ণপাত কবেননি। 
বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণ কোন্‌ পথ অবলঙ্গন 
করবে তা বলা কঠিন, কারণ বহু বিচিত্র এবং 
বিভ্রান্তিকর চিস্তাআোত চীরদিকেই প্রবহমান । 
যাই হক, সে বিচারে প্রয়োজন নেই । আমাদের 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


অর্থাৎ “শিক্ষিত” এবং “ভন্র' শ্রেনীর- সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন হচ্ছে নিজেন্ধ দিকে তাকানো; আত্মান্ত- 
স্্ধান ও আত্মকর্তব্য-বিনির্ণয়। এ সম্পর্কে 
স্বামীজীর একটি অসুল্য উপদেশ উদ্ধৃত ক'ঝে 
আলোচনা শেষ করা যাকৃ। এটি এমন একটি 
উপদেশ, যা যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা! থাকলেই 
পালন করতে পারেন, কারও জন্যে অপেক্ষা 
করতে হয় না, কারও উপর নিতর করতে হয় 
না মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে হয় না। 

সমগ্র জগৎ যুগ-যুগরস্তর ধরিয়া যে আদশ 
জগতের কল্পনা করিয়া! আমিতেছে, যাহাতে শীঘ্র 
তাহার আব্ভিব হয়, যাহাতে নকল জাতির 
মপ্যে একট। সামন্তশ্ত স্থাপিত হয়, এতছুদেস্রে 
প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিযা্ধ'শীমদিগকে তত- 
ট্রকু দেওয়া উচিত। এই আদর্শ জগতের কখনও 
আবিভণব হইবে কি নাঁ-তাহা আমি জানি 
না; এই সামাছিক সম্পূর্ৃতী কথম৪ আপিবে 
কি না, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আঁছে। 
কিন্ত জগতের এই আদশ অবস্থ| কখনও আসক 
বা নাআন্বক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা 
আনয়নের জনা চেষ্টা করিতে হইবে। মনে 
করিতে হইবে কালই জগতের এই অনন্থা 
আসিবে; আর আমীর--কেবল আমর কাঁধের 
উপবই ইভা নিভপ্ধি করিতেছে । আমাদের 
প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে মে, 
জগতের অপর লকলে শিজ নিজ কাঁধ শেষ 
করিয়া বদিয়া আছে,২একমাত্র আমারই কেবল 
কাঞ্জ করিবার বাকি আছে; আর যদি আমি 
নিজ কাধ সাধন করি, তবেই জগৎ সম্পূর্ণ 
হইবে । আমাদের নিজেদেন উপর এই দীয়িত্ব- 
ভার গ্রহণ করিতে হইবে ।-আঁদর্শ জগতের 
রূপাঁয়ণের সম্পর্কে স্বামীজী এই ঘে উপদেশ 
দিয়েছেন, আদর্শ ভারতের রূপায়ণ সম্পর্কেও ত) 
হুবন্ছ প্রযোজ্য । সঙ্ঘবন্ধ চেষ্ট। নিশ্চয়ই সর্বত্তো- 
ভাবে বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা ঘদি সম্ভবপর নাও হয় 
তথাপি ব্যক্তির পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে থাক। 
সমর্থনযোগ্য নয়। 


চণ্ডীতে দেবী-মাহাত্ব্য 
[ মেধস-কথিত উপদেশ ও উপাখ্যানমালা ] 
শ্রীন্থুরেন্্রনাথ চক্রবতী 


শ্রাশ্নচণ্তীর অপর নাম “দেলীমীহাআ্বা। এই 
শানে দেবী মহামায়ার অপার মহিমাঁকথা নাঁনা- 
ভাবে বণিত হয়েছে মেধম খধির উপদেশা- 
বলী, খধিবর-কথিত উপাখ্যানমাঁলা, দেবগণ-রুত 
স্তব-স্বৃতিসমূত, ভগবতী-বাক্যনিচয, মার্দুগষ 
মুনির কথোপকথন-_সবত্রই দেবীর অভ্তুল 
মাহাত্ম্য পবিকীতিত। রস্থততঃ শ্রীশ্নচ শরীর প্রায় 
প্রতিটি শ্নোকই দেবীর অনস্ত মহিমাসথচব | 
দেবী-মাহাত্মা” পাঠশ্রবণ বা স্মবণ-মননে দেবীব 
সাক্ষাৎ সাগ্সিপা লাভ হয়। স্বয়ং দেবীমুখে 
চণ্ডীতে অভিন্যক্ত হয়েছে-_দর্বৎ মমৈতন্মাহা স্মা 
মম সম্সিণিকীবকম্‌্। এই মাহাত্ম্য পাঠ ও 


শ্রবণে আরও বভ ফলপ্রাপ্সির প্রতিশ্বতি 
ভগবতী-বাঁকো রয়েছে । 
দেবী ম্হাঁমায়ার অনবদ্ধ মাহাম্সা-কথা 


কেবল চণ্তীতেই নয়, অন্তান্য শান্্-পুবাণাদ্দিতে 
বল বণিত রয়েছে । স্বল্প পরিসবে এগুলির 
অব্তাঁরণ। সম্ভব নয । আমরা এখানে চণ্তী থেকে 
মেধদ খধি-কখিত দেনীমাহায্মা সংক্ষেপে 
অন্ুধ্যান ক'রব। 


উপদেশাবলী 


খধষিবর মেধসের তত্বপূর্ণ উপদেশসণৃহের 
পটভূমিতে রয়েছে জিজ্ঞান্থ সহবরথ ও সমাধির 
ব্যাকুল জিজ্ঞাসা । মহারাজ সুর বাজ্যহারা 
হ'য়ে বনবাসী হয়েছেন । আর সমাধি বৈশ্য বিপুল 
ধন্সম্পত্তি হারিয়ে বনে এসেছেন। তাদের 
উভয়েরই ভাগ্য-বিড়ম্বনা ও হ্বায্-বেদনা একই 
প্রকার। 


শত্রু এবং অমাত্যগণ বাজ্যলোভে , 


স্বথের সমন্ত রাজ্য অধিকার করে শিয়েছে। 
আর সমানির স্বী-পুরপবিজন ধনলোভে 
ভাব যাবতীয় ধনসম্পন্তি আক্মলীহ কনেছে । তারা 
উভদ্দেই ব্বিয়েব বিষম বিষক্রিয়ায় জর্জরিত। 
তথাপি প্ষিয়েব প্রত্তি ভাণা কেন মায়ায় 
আপক্ত? হীন চঞ্ান্তকারী আহ্মীয-স্বর্জনগণের 
প্রতিও তারা ফেন মমতা আবদ্ধ? তাদের 
তীষ্ষ বুদ্ধি থাকা সত্বেও ভার! বেন এবপ ন্সেহ- 
মমতায়, যার।মোহে অকারণ বিমুগ্ধ । অন্তরের 
এই তীব্র জিজ্ঞাপার সছুন্ভৰ লীভেব আকাজ্কায় 
স্বরথ ও মমাধি এধিনর মেণসের শরণাপন্ন হন। 


খধিবর তাদের বলেন £ সমস্ত জগৎ 
ভগ্বতী মহামাথার অপার মাধায় সমীচ্ছন্ন। 
জ্ঞানিগণের চিন্তকে ৪ তিনি বলপূৰক আকর্ষণ 
কবে মোহগর্তে এ মায়ার আবে নিঙ্গেপ 
করেন। জগংপতি ভগবান বিধুঃ৪ তার অমোঘ 
প্রভাবে বিথুগ্ধ এবং ঘোগনিদ্রা অভিভূত হন। 
সেই মহামাগাই এই নিখিল বিশ্বচাঁচরের থজল- 
কারিণী, পরমা আগছ্যাশক্রি। ভার চরিত্র-মাহাত্ময 
অতি বিচিত্র ও অতুলনীয় । তিনি একাধারে 
জীবজগতের বন্ধনকারিণী, আবার মুক্তিদাত্রী। 
অবিদ্যারূপে বন্ধনের কারণ, বি্ারূপে মুক্তির 
হেত তিশি সবেশ্বরেশ্ববী বন্ধ বিষুণ শিব প্রমুখ 
মহ্ছান্‌ দেবগণেরও নিয়ন্ত্রী তিনি। তিনি নিভ্যা, 
জন্ম-মৃত্যুরহিতা। তিনি লরবব্যাপিনী, সর্বগণ্তা। 
তার সত্তা ব্যতিরেকে চরাঁচরে কোন বস্তরই 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব নেই । তিনি বিশ্বরূপা, জগন্মংতি?। 
অনিল বিশ্বব্রন্মাণ্ডের বিচিন কূপ তিনি ধারণ 


৫৬৭ 


করেছেন। যদিও তিনি সনাতনী, শাশতী, 
নিত্যা; তথাপি দেখগণের কার্যসিদ্ধি 9 জগৎ- 
পরিপালনের নিমিত্ত তাঁর আবির্ভাব হয়। 
যুগে যুগে মহাদহ্বটময় মুহূর্তে ভিনি এ উদ্দেশ্টে 
সমুত্পন্না হন, অবতীর্ণ। হন। 

তাকে আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে আরাধনা করলে 
তিনি শরণীগত্তের সবল অভীষ্ট পূর্ণ করেন। 
তিনি স্বার্থলাধিকা। সন্থানকে তার অদেয় 
কিছুই নেই। তীর চরণে কাতর প্রার্থনা করলে 
তিনি ইহলোকে ভোগ-এশ্বর্য এবং পরলোৌকে 
ছগম্থিখ, নির্বাণমুক্তি-সবই অকাতরে দান 
করেন। তিনি প্রলয়কাঁলে মহাবাঁশী মহামাণী 
রূপে সমস্ত জগণ্ গ্রাস করেন। তিনি একাধারে 
স্িস্কিতি-প্রলয়কািণী। তিনি স্ষ্টিকালে 
স্বট্টিশক্তিূপে স্ছজন, স্থিতিকালে স্থিতিশক্তি- 
রূপে পালন এবং প্রলয়কাঁলে সংহারশক্তিরূপে 
বিনাশ সাধন করেন। 

তিনি স্থসময়ে অভ্যুদয়কারিণী লক্মীরূপে 
সুখ-সমৃদ্ধি-শাস্তি দেন । আবার দুঃসময়ে দারিজ্র্য- 
দ্রায়িনী অলক্মীরপে ছুঃখ-দৈন্য-অশান্তি দেন। 
গদ্ধ-পুষ্প, ধৃপ দীপ প্রস্ততি উপচাঁরে ভক্তিতরে 
সেই পরমেশ্বরীর অর্চনা করলে তুষ্টা হ'য়ে তিনি 
ধনপুত্াদি এবং ধর্জে মতি ও শুভগতি ' প্রদান 
করেন। আরাধনায় পরিতুষ্টা হ'লে তিনি 
অযাচিত ভাবে শরণাগতের মকল খণোএথ পূর্ণ 
করেন। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__চতুবর্গ- 
দ্াত্রী; তিনি সুখদা বরদা মোক্ষদা। এহিক 
স্থখ-অস্থযদয় এবং স্বগর্য় আনন্দ-মুক্তি তিনিই। 
তার অতয় পাদপদ্মে শরণ নিলে কোন অভাব 
থাকে না, কোন ভয় থাকে ন|। 

ধধিবর মেধন-কথিত দ্েবীমাহাত্ম্য চক 
উপাখ্যানরাঞ্জির পশ্চাতে রয়েছে মহারাজ হরথের 
আর এক আগ্রহাকুল জিজ্ঞাপা,-কিভাবে দেই 
মহামায়ার আরিভর্ণাব হয়? মেধস তাব উত্তরে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তমর্_-১৭ম সংখা 


অস্থরদের নিধন ও দেবগণের রক্ষাকল্পে দেবীর 
আবিভর্ণবের কয়েকটি বৃত্তান্ত তাদের একে 
'একে শোনান । 
মধু-কৈটভ বধ 
কল্পাস্তে গ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলমগ্র হ'লে 
ভগবান বিণ অনন্ত-শধ্যাঁয় শয়ন করেন। চারি- 
দিক জলময় দেখে এ'জাপতি ব্রদ্ধা স্ষ্টির বীজ- 
সম্ভার নিয়ে বিষ্ণুর নাভিকমলে আশ্র্ নেন। 
প্রলয়-শেষে প্রজাঁপতি নবস্ট্টির নৃতন কঙল্পাঃস্ত 
করবেন, এইট উদ্দেশ্যে গ্রতীক্ষা করছিলেন । সেট 
সময়ে বিষ্ণুর কর্ণ হ'তে মধু ও টৈটভ নামে 
ছুটি অতি ভীষণাকাঁর ও মহাব্লবান্‌ দৈত্য 
হপন্ন হয়। তারা ব্রক্মাকে দেখামাত্রই তাকে 
হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ব্রদ্ধা বিষ্ণুর শরণ 
নিলেন, কিন্তু দেখলেন_তিনি যোগণিপ্রায় 
অভিভ্ভত। তখন তিনি বিষুর জাগরণের জন্য 
কাঁতরকঠে ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করলেম। 
মহামাক্া যোগনিদ্রা তার স্তবে পবিভ্ুষ্টা হযে 
বিষুব নেত্রীপন ছেডে তাঁর সম্মুখে আবিভূা। 
হায়ে বিষুকে জাগ্রত কবেন এবং মধু-কৈট ভ- 
নিধনে প্রেরণা দেন। বিষুঃ তাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলেন। বছ বছর কেবল বাহুযুদ্ধই হ'ল, 
তবুও দৈত্যের৷ পরাজিত হ'ল নাঁ। মহামায়া 
তখন তাদের তার মায়াপ্রভাবে সম্মোহিত 
করলেন। ফলে তার! ভগ্মানক গবিত হ'ল এবং 
দস্তভরে বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বলল £ 
তোমার রণনৈপুণ্যে আমরা পরিতুষ্ট। আমরা 
তোমাকে তোমার ইচ্ছান্গরূপ বর দিতে চাই |, 
বিষণ ভাবলেন, এখন আর অন্য বরের 
প্রদ্ধোজন কি? তাই তিনি তার হাতে তাদের 
মৃত্যু কামনা করলেন। তার] তখন ব'লল, 
“থাস্্র। তোমার ন্যায় বীরের হাতে মৃত্যু 
আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তবে 


কার্তিক, ১৩৬৭ ] 


যেস্থান জলপ্লাবিত হয়নি সেই স্থানে আমাদের 
বধ করতে হবে । বিষণ দেখলেন সর্বত্রই কেবল 


জল । তখন তিনি নিজের জজ্ঘার উপর টৈত্যদের ' 


রেখে সদর্শন চক্রদ্বারা তাঁদের বধ করলেন। 
এইভাবে মহামায়ার প্রেরণায় ও শন্তিপ্রভাবে 
বিষ মধুকৈটভকে বধ করলেন। দেবীর 
কৃপায় ব্রহ্ম! ছুবাত্মা মধুকৈটভের হাত থেকে 
বক্ষা পেলেন। 
মহিযীস্বর-বধ 

পুরীকাঁলে দেবতা ও অশ্ুরদ্দের মধ্যে একশত 
বসব ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অস্থুরা- 
ধিপতি মহিযাস্র দেববাঁজ ইন্দ্রকে অতি শোচনীয়- 
ভাঁবে পরাজিত করে। তখন দেবতাদের ছুঃখ- 
দুর্গতির অবধি থাকে না। মহিধাস্থর স্বর্গরাজ্য 
অধিকার ক'রে শিয়ে ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়। 
দেবতারা তখন নিজেদের অধিকার হারিয়ে 
স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হলেন। নিতান্ত নিরপায় 
হয়ে মৃহিযান্থবের অত্যাচারের প্রতিবিধানের 
জন্য ব্রদ্ধাকে অগ্রণী ক'রে দেবগণ শিব ও বিষ্ণুর 
নিকট গমন করেন। তাঁদের মুখে দেবতাদের 
ছুঃখ-ছুর্শী। এবং অহিষাস্থরের দৌরাত্া ও 
অত্যাচারের বৃত্তীন্ত শুনে শিব ও বিষুণ ভয়ানক 
কপিত হলেন। প্রচণ্ড কোঁপে তাদের বদনম গুল 
কষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ভ্র কুষ্চিত হয়। তাদের 
মুখ হ'তে মহাতেজ নির্গত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে 
উপস্থিত অন্যানা দেবতারও দেহ হতে অদ্ভুত 
তেজ বিচ্ছুরিত হয়। দেবগণের দেহ-সপ্তাত 
সেই অন্থুপম তেজোরাশি দেখতে দেখতে দিগন্ত- 
ব্যাপী এক বিরাট জলস্ত পর্বতের আকার 
ধারণ করে। স্ই পুপ্তীভূত তেজোরাশি হ'তে 
এক অপূর্ৃশ্রী নাবী-সুর্তির আবির্ভাব হ'ল। 
বিভিন্ন দেবতার তেজ হ'তে ত্তার শ্রীঅঙ্গের 
বিভিন্ন অবয্নব গঠিত হয়। ইনিই মহামায়ার 
মহাবডার মহালিস্মী 

৪ 


চণ্ীতে দেবী-যাহাত্য 


৪৬১ 


দেবগণ সেই মৃহালক্ীকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র 
দ্বারা রণদাজ্জে সঙ্জিতা করলেন, নিজেদের 
বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত1! করলেন । তিনি 
দেবগণ কতৃক সম্মানিতা ও রণপাজে সজ্জিত! 
হ'য়ে মুহুমুছঃ অন্ুহাস্য করতে লাগলেন। 
দেবীর এ অট্টহান্ত, ধনুকের টস্কার ও ঘণ্টা 
ধ্বনিতে ভ্রিলোক প্রকম্পিত হ'ল। এ ছুঃসহ 
শব শুনে মহিষান্থর ভয়ানক বিচলিত হয়ে 
উঠল। তার আঁজ্ঞায় অস্থর-সেনাপতিগণ ও 
সৈন্তদল তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। 
মহিষাঙ্থর নিজে৪ বিশাল সৈম্তবাহিনীকে 
মারাত্মক অস্থশন্দরে সঙ্জিত ক'রে দেবীর দিকে 
ধেয়ে এল। রণাঙ্গনে উপস্থিত হ'য়ে সে দেখল-- 
দেবীর মাথার মুকুট গগন স্পর্শ করেছে, পদভারে 
পৃথিবী অবনত, অঙ্গ-জ্যোতিতে ত্রিভৃবম 
আলোকিত, ধন্তকের টঙ্কারে পাতাল পর্যস্ত 
আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ, এবং তাঁর সহম্রতৃজে 
দিউমগুল পরিব্যাপ্ত। 

অনুরদের সঙ্গে দেবীর তুমুল যুদ্ধ হ'ল। 
বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে অবশেষে দৈত্যপতি 
মহিষাস্থর অগণন সৈশ্য-সেনাপতিসহ দেবীহস্তে 
নিহত হ'ল। দেবতারা তখন নিজ নিজ 
অধিকার 'ফিরে পেলেন। তাঁর ফলে ব্রিভূবন 
সুস্থ হ'ল। দেবতার] মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি 
নন্দনপুষ্প দ্বারা ভক্তিভরে ছুর্গতিনাশিনী 
মহামাযাকে অর্চনা করলেন । তব্রিলোৌকে দেবীর 
বিজয়োত্সব হ'ল। 


শুভ্ত-নিশুস্তাদি বধ 


আবার কত দিন পরে অন্থুরপতি শ্রস্ত এবং 
তার পরাক্রমশালী ভ্রাতা নিশুস্ত শচীপতি ইন্দ্রকে 
পরাজিত ক'রে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দুর্গত 
দেবগণ তখন দুর্গতিনাশিনী মহামায়াকে স্মরণ 
করলে] । তিন্নি তাদের রক্ষাকলে তাদের 


ঘ 


৫৬২ 


সম্মুখে আবিভূততি হছলেন। দেবীর অপরূপ 
ব্ষপের প্রভায় চারিদিক আলোকিত হ'ল। 
তার আশ্চর্ধ বূপ-লাবণ্যের কথা শুনে শুস্ত 
তাঁকে বিবাহ করবার প্রস্তাব পাঁঠাল দূতের 
মাধামে । শুস্তের অভিপ্রায় শুনে দেবী গম্ভীর 
ভাব ধারণ ক'রে বললেন, “ষিনি সংগ্রামে 
আমায় পরাজিত করবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ 
করবেন, ঘিনি আমার তুল্য বলশালী--তাকেই 
আযি পতিরূপে বরণ ক'রব।, 

দৃত স্থগ্রীবের মুখে দেবীর এরূপ প্রতিজাঁর কথা 
শুনে অস্থরপতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল। সে তখন 
মহাহ্থর ধুমলোচন নামক সেনাঁপতিকে সৈন্য- 
সামন্ত লহ পাঠাল, দেবীকে বলপুবক নিয়ে 
আগার জন্ত। ধূযলোচন ও তার দৈন্তমামন্তেরা 
দেবীর মন্ুধীন হওয়া মাত্রই তার কোপানলে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ব--১০ম সংখ্যা 


ভম্মীভূত হ'য়ে গেল। শুভ্ত তখন চণ্ড ও মুগ্ত 
নামক ছুই দুর্ধর্ধ অন্থুরকে পাঠাল অগণন দৈন্য- 


'মহ। চগ্ড-মুণ্ডও সৈন্য নিহত হু'ল। তখন 


অস্থরপতির আজ্ঞায় বক্তবীজ নামক দুর্দান্ত 
অস্থর ধেয়ে আমে যুদ্ধ করার জন্য। সেও 
হতবীর্ধ হয়ে প্রাণ হারাল দেবীর দিব্য- 
শক্তির কাছে। 

এইবূপে সমস্ত সৈন্য-সেনাপতি দেবী-হত্তে 
নিহত হ'লে শুম্ত ও নিশুভ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে 
আবিভূত হ'ল। অদ্ভুত যুদ্ধ ক'রে তারাও 
দেবীর পদমূলে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হ'ল। 
শুস্ত-নিশুস্তাদি অন্থবরেরা দেবী-হত্তে নিহত 
হ,লে দেবতার! ম্বর্গরাজা পুনরায় লাভ করলেন। 
তখন গ্রিলোক প্রকৃতিস্থ হ"ল, সর্বত্রই শাস্তি 
স্থাপিত হ'ল। 


মায়ের পুজা 
সেখ সদরউদ্দীন 


মায়ের কূপা কেমন ক'রে 

তুই, মাগিল কাঙালী?' 
ভায়ের তাজা রক্তে যে মা'র 

চরণ রাডীলি! 


ভাইকে ভাল বাসলি নাক' 
মা, ফেলছে আখি-জল, 
কেমন ক'রে পুজা রে তোর 
নফল হবে বল? 


মায়ের পুজা করিস পরে 
শ্রন্ধাঅন্তরাগে, 

ভাইকে ভাল বালিন রে তুই 
অর্থা দেবার আগে। 


ভেদ না ক'রে মুচি-মেথর 
হিন্দু-মুদলমান, 

সবার মাঝে বিলিয়ে দে তোর 
প্রীতি অফুরান ! 


ফুটবে রে তোর ঘবের গাঁছে 
ফুল যে রাশি রাশি, 

তার মাঁঝেতেই হরষ-মনে 
দেখিস মায়ের হাঁসি। 


ফুলের রাশি ঝরবে যবে 
মায়ের পদতলে, 

দেখবি সুধে মায়ের পূজা 
ভাসি” নয়ন-জলে ॥ 


শক্তিরহস্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রীউমাপদ যুখোপাধ্যায় 


পরাশক্তি অনাদি ও অনস্ত। শক্তির স্বরূপ 
নির্ণয় করিতে কেহ কখন সক্ষম হন নাই এবং 
হইবেনও না। জলের হিমশত্তির বা অগ্নির 
দাহিকাশক্তির ন্যার শক্তি বর্ষের সহিত অভিন্ন। 
পরিদৃশ্যমান জগৎ শক্তিরই বিকাশ, শক্কি ভিন্ন 
কোন কিছুরই উদ্ভব সম্ভব নহে। এই ব্রঙ্ষাণ্ডের 
স্ষটি, স্থিতি ও প্রলয়-__সেই এক মহাশক্তির 
লীলামাত্র। যখন এই লীলার কার্য প্রত্যক্ষীভূত 
হয়, তখন শক্তির বাক্তীবস্থা; এবং যখন মহা- 
প্রলয়ে লীল! অনৃশ্য হইয়া যায়, তখন খক্তির 
অব্ক্ত অবস্থা। অব্যক্ত অবস্থায় শক্তি ব্রদ্ষেই 
লীন হইয়া থাকেন। কুগঙীক্কত সর্পে যেমন 
সর্পের গতিশক্তি লীন অবস্থায় থাকে, উহাও 
সেইরূপ। সর্পটি পুনরায় চলিতে আরম্ত 
করিলে যেমন তাহার গতিশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য 
কর] যায়, সেইরূপ পুনরায় স্থষ্টি আরম্ভ হইলে 
মহাশক্তির বিকাশ দেখা ঘায়। যাহা কারণ 
তাহাঁও শক্তি এবং যাঁহা কার্য তাহাঁও শক্তি; 
তবে কারণরূপে শক্তি অব্যক্ত ও কাধরূপে 
বাক্ত। মহাপ্রলয়ের অবদসানে যখন জীবের 
স্বপ্ধ কর্মবীজ ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে, তখন 
স্বষ্টি করিবার ইচ্ছার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ত্বিগুণ- 
মদী শক্তি--ধিনি ত্ব্টির বীজ কুড়াইয়! রাখিয়া 
ছিলেন, তিনি জাগিয়। ওঠেন। ব্রহ্ম যেন স্থির 
সমুদ্র ও শক্তি সেই সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের ন্যায় 
নিম্নে স্থির ও গভীর সমুদ্র না থাকিলে যেক্ধপ 
তদুপরি উমিশম্নালার আবির্ভাব সম্ভব হয় না, 
মেইরূপ পদতলে শিবরূপী নিক্ছিয় ব্রহ্ম না 
থাকিলে সগুণা লীলাময়ী মহাশক্তি কালীর 
নৃত্যও সম্ভব হয় শা । কিন্তু এ দিলু ও তাহার 


বীচিমালা যেরূপ স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ ব্রদ্ধ ও 
শক্তি স্বরূপতঃ এক । 

এই মহামায়! বিদ্যা ও অবিদ্যারূপা। বিদ্ধ 
মায়া জীবকে শ্রেয়পথে চালিত করেন ও 
অবিদ্যা মায়! তাহাকে প্রেঘ্-পথে লইয়া যান। 
জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিদ্যার 
বিভূতি; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মাতসর্ধ প্রভৃতি অবিগ্ভার বিস্তার। অতএব 
অবি্যা ভোগবন্ধনদীয়িনী ও বিছ্যা জ্বানশক্তি- 
প্রদাধিনী। মহামায়া ব্রন্ষম্বরূপিণী। ব্রহ্ষ 
নিত্যচৈতন্তম্য়,। মহামায়া মহাশক্তিও নিত্য- 
চৈতন্তময়ী। চৈতন্যময় ব্রন্ষের দহিত শক্তির 
কোনকালে বিচ্ছেদ নাই, এইজন্য শক্তিকেও 
চৈতন্যময়ী বলিতে হয়, অতএব শক্তিকে কখন 
জড় বলা যায় না। ত্রক্ষ ও শক্তি মিলিত হইয়াই 
চরম তত্ব। ছুইটি দাঁনা মিলিত হইয়া যেমন 
একটি বীজ্জ হয়, সেইরপ ব্রহ্ম ও পক্তিঃপ ছুইটি 
দানার মিলনই পরত্রহ্গ। এই ব্রদ্ধ ও শক্তির মধ্যে 
কোন 'ভেদ নাই। সমুদ্র'ও তাহার তরঙ্গ 
মিলিয়! সমুদ্র, তরঙ্গকে বাদ দিলে সমুদ্রকে আর 
চেনা যায় না। এই ছুইটির একটিকে বাদ 
দিলে হুষ্টি হইতে পারে না। 

মহামায়া ধিনি পরবক্ষের শক্তি, তাহাকে 
মায়া ও অবিদ্যা এই ছুই ভাবেও ভাগ কর! 
হইয়া থাকে। মায়ায় প্রতিবিদ্বিত চৈতম্যকে 
ঈশ্বর বলা হয় ও অবিগ্াতে প্রতিবিশ্বিত 
চৈতন্তকে জীব বলা হয়। উক্ত মায়! সহযোগেই 
ত্রদ্ম জগৎকারণ ঈশ্বর। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে 
যখন শুদ্ধসত্বগুণের প্রাধান্ত ঘটে, তখন তাহাকে 
মায়া বলা হয় এবং মলিনসত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে 
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বঙ্গু হয় অবিদ্যা । জীবের অস্তরে যে শক্তির অন্গভব 
হয়, তাহা জীবাত্সা; গীতাকার ত্াহাকেই পরা- 
প্রকৃতি বলিয়াছেন। বাহিরে উপলব্ধ যে গ্রকৃতি, 
তাহাই অপরা প্রকৃতি । এই জগৎ দেই যহা- 
শক্তির খেলা মাত্র। ভাল ও মন্দ উভয়ের 
' মধ্য দিয়া একই শক্তি প্রকাশ পাইতেছেন। 
সেই মহাশক্তি জগজ্জননী সগুণা, আবার নিগু“ণা। 
তিনি ত্রিগুণময়ী আবার গুণাতীতা।। 
আমাদের এই দেহের মধ্যেই শিব ও শক্তি 
আছেন। শিব হইতেছেন পরমাত্মা ও শক্তি 
জীবাত্বা; এইজন্য যোগশিখ-উপনিষদে এই 
দেহকে শিবালয় ব্লা হইয়াছে । ইহা উপ- 
নিষতুক্ত একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষীর কথার 
অন্নূপ। শিব শক্তিবূপী ও শক্তি শিবরূপিণী, 
চিন্নয়ী। অন্তরে ও বাহিরে যেদিকে দেখা 
যায়, দেখানেই শিব ও শক্তি। মানুষের বুদ্ধি- 
শক্তি, রাকৃশক্তি, কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অস্থ- 
ভবশক্তি, চিন্তাশ্তি, স্বতিশক্তি এবং দৈহিক 
শক্তি, তুজব্রবা জীর্ণ করিবার শক্তি গ্রভৃতি 
সমুদয় শক্তিই একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। 
- এক কথায় যাহা অব্যক্ত, তাহা গুণাতীত; 
ও যাহা ব্যক্ত তাহাই গুণের লীলা । জগতে পুং- 
বাচক সকল পদার্থই শিব ও প্্রীঁবাঁচক 
সকল পদার্থ ই শক্তি। ক্রঙ্ম সম্বদ্ধে উক্ত হই- 
মাছে, 'মায়াশ্রিতো য: সপ্তণো মায়াতীতশ্চ 
নিগুণঃ।, এই ব্রঞ্ধ ও শক্তির একত্ব যিনি অব- 
গত হইতে পারেন, তিনিই প্রর্কৃত তত্বদ্রষ্টা। 
শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কখন ভেদ থাকিতে 
পারে না, তাই শক্তিবিহীন হইয়া! শিব ও শিব- 
বিহীন হইয়া শক্তি কথন থাকিতে পারেন ন|। 
শক্তি পরমাত্মার সহিত নিত্যনংযুক্ত। 
এক শ্রেণীর বেদাস্তবাদী তাহাদের বিচারের 
পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিকে মিথ্যা বলেন। কিন্তু 


মানুষের যতক্ষণ 'আমি' জান থাকে, ততক্ষণ 
] 


উদ্বোধন 
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তিনি শক্তির এলাকার মধ্যে। বস্তরতঃপক্ষে 
শক্তি মিথ্যা হইতে পারেন না, এমন কি মহা- 
প্রলয়েও শক্তির নাশ হয় না। তাহাঁই ষদি 
হইত, তাহ। হইলে পুনরায় স্থট্টি কি প্রক্কারে 
সম্ভব? স্ষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহাকারে 
নিত্য। স্যষ্টিকে অনিত্য বলিবার কারণ 
উহা! আদিমান্‌ ও অন্তযুক্ত। 

স্্টি ব্রদ্মের সত্তার ন্যায় শাশ্বত লে, 
এইজন্য উহাকে মিথ্যা! বল! হইয়া থাকে । উল্ত 
বৈদান্তিকগণের যুক্তি এই যে যেহেতু স্থষ্টি মিথ্যা, 
মেই হেতু যে শক্তির দ্বারা এই সৃষ্টি ঘটিয়া 
থাকে, তাহাঁও মিথ্যা। তাঁহাদের মতে এক- 
মাত্র নিবিশেষ ব্রহ্ষেরই কেবল সতা আছে, 
শক্তির কোন পুথক্‌ সভা নাই। এই সঙ্বন্ধে 
শ্রীরামরুষ্চ যাহা বলিয়াছেন, এইবার তাহা 
আলোচনা করা যাঁক। 

শ্রারামকুষ্খদেব শক্তিকে কখন মিথ্যা বলেন 
নাই । শক্তির বহস্ত সন্ধদ্ধে তিনি যেরূপ বিস্তৃত 
প্রসঙ্গাদি করিয়াছেন, অন্ত কোন অবতার পুরুয 
সেরূপ করিয়াছেন বলিয়! জানা যায় না। তাহার 
মতে যতদিন মানুষের দেহজ্ঞান আছে, ঘতিন 
মাহুষ পঞ্চেন্দ্িয়ব্দ ও ঘতিন মে বাহাজগং 
দেখিতেছে, ততদিন তাহাকে শক্তি স্বীকার কি- 
তেই হইবে। বেদান্তবিচাঁনে ব্র্ষই পারমাথিক 
সত্য হইলেও মাজুব যতক্ষণ নিজের দেহয়ন 
সত্য বলিয়া স্বীকার করে, ততক্ষণ জগৎও স্তা 
এবং জগৎ সত্য হইলে জগৎকাঁরণ যে মহাশক্তি 
তিনিও সত্য। “যখন তিনি স্থ্টি স্থিতি প্রলয় 
করেন, তখন তাকে সগুণ ব্রহ্ম আগ্যাশক্তি বলি। 
যখন তিনি তিন গুণের অত্তীত, তখন তাঁকে 
বাক্যমনের অতীত নিগুণ ব্রহ্ম বলি।, 'ঘিনিই 
্রক্ম, তিনিই আগ্যাশক্তি। ব্রহ্ম আর আগ্াশক্তি 
প্রথম ছটি বোধ হয়, কিন্ধ ব্রন্মজ্ঞান হ'লে আর 
ছুটি থাকে না, অভেদ, এক'_যে একের ছুই 
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নেই__অছৈতম্‌।” এবেদাস্তবাদী বলেন, স্থাটি 
স্থিতি প্রলয়, জীবজগত__এ-সব শক্তির খেলা, 
বিচার করতে গেলে এ-নব স্বপ্রবং। শক্তিও 
স্বপ্ীবৎ অবস্ত, ব্রদ্ষই বস্ত। কিন্তু হাজার বিচার 
কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে 
যাবার কো নেই। যতক্ষণ একটু “আমি' থাকে, 
ততক্ষণ সেই আগ্যাশক্তির এলাকা, তার আপ্তারে 
(09), তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার জো! নেই, “মা 
আমীর চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগত প্রসব করে- 
ছেন। ছুটি জিনিস বইতো আব কিছু নেই- বর্গ 
আঁর শক্তি। জ্ঞান হ'লে ও ছুটি এক বোধ হয়। 
তিনি যতক্ষণ লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ 
ছুটা। বলে বোধ হয়, কিন্তু আছ্যাশক্তি ও ব্রহ্গ 
অতেদ। মায়া ভগবানেরুই শক্তি। তিনি যদি 
ইচ্ছা করেন, তখন সকল শক্তির সংহরণ কা'বে 
নিক্ষি্ হ'তে পারেন। যখন নিক্ষিয়, তথনও 
মকল শক্তি তাতেই পর্যবসিত থাকে । ব্রঙ্গই এক- 
পে নিত্য, একরূপে লীলা। তিনি যদি “আমি” 
একবারে মুছে দেন, তখন যে কি হয়, মুখে 
বলা যায় না। যতক্ষণ ঘট, ততক্ষণ দু-ভ।গ 
জল--ঘটের ভেতরে এক ভাগ, বাইরে এক 
তাগ। ঘট ভেঙে গেলে এক জল) তাও 
বলবার জো! নেই, কে বলবে? ঘটটি কি? 
'আনমিই? ঘট । এ আমি” ধদি যায়, তাঁহলে 
যা আছে তাই আছে, মুখে বলবার কিছু নেই। 
যেমন কপূরি পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না।” 
অতএব যতক্ষণ জীবের “আমি” বোধ আছে, 
ততক্ষণ শক্তিকে মিথ্যা বল! যাঁয় না। 

সাধনকাঁলে সাধক এ মহাঁশক্তিরই উপাসন। 
করেন। কেহ কেহ চেতনাযুক্ত শক্তিকে অর্থাং 
্রন্ধময়ী শক্তিকে “মা” বলিয়া উপাঁদনা করেন। 
আবার কেহ কেহ শক্তিযুক্ত চেতনের বা ব্রচ্মের 
উপাসনা করেন। শক্তিহীন ব্রহ্মের উপাসনা 
কেহই করেন না। সগ্ুণ ত্রক্ষের উপাসনাকে 


শত্তিরহস্ত ও ই্ররামকু্ক 
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শক্তি-উপানাঁরই নামান্তর বলা যাইতে পাবে। 
যদি অনস্তকে মান্থু চিস্তা করে, তবে হয় 
তাহাকে অনস্ত 'সত্তান্বরূপ, অথবা অনস্ত শক্তি- 
ব্ূপিণী বলিয়াই চিন্তা করিতে হইবে; এবং 
শক্তি ভিন্ন কোন চিস্তাই আমাদের সম্ভব নহে। 
সাধনের চরম পরিণামে হয় মহাশক্তি ব্রন্ষের 
সহিত এক হইয়া যাইবেন, না হয় ক্রঙ্ধই 
শক্তির সহিত এক হইয়া যাইবেন। ব্রহ্ধ ও 
শক্তি এই দুইটির মধ্যে একটি অপর্টিতে বিলীন 
হইয়া ষাইবেন। তখন একমাত্র সত্তা থাকিবেন, 
ধাহাকে বল। হয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও 
শক্তি অভেদ, তাই সাধকগণ শক্তিরপিণী মাকেই 
বলেন অনন্ত আনন্দময়ী। তার কাছে পূর্ণ 
আম্মশমর্পণই আমাদের প্রাণে শাস্তিবারি 
পিঞ্চন করিতে পারে। 

শগামক্কষ্ণদেব সেই ব্রঙ্গময়ী পরাশক্তিকে 
মাতৃভাবে উপাপন। করিযাছিলেন, তিনি তন্ত্র 
সাঁপনার সময় আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিলেন, শ্রীশ্রীমা সারধাদেবীকে তিপুরাস্থন্মরী- 
জ্ঞানে পূজা করিয়া শমাধিমগ্স হইয়াছিলেন। 
তিনি প্রতি নারীতে জগন্বাতাকে উপলব্ধি 
করিতেন। শান্ত ধর্মমতে সাধককে পরাশক্কির 
অনাদিত্ব। অনন্তত্ব এবং, সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার 
করিতে হয় ও জগতের যাবতীয় নারীতে 
জগন্মাতার বিকাঁশ দেখিতে হয়। 

পীরামরুঞ্চদেব উক্ত বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে 
শান্ত হইলেও বিশুদ্ধ মাতৃভাব ব্যতীত তন্ত্রোক্ত 
বামাচাঁরের সাধনা তিনি করেন নাই। এ 
পথকে তিনি বিপদ্সষ্কুল বলিয়াছেন অন্ত্রকর্তা 
হয়তো এক শ্রেণীর অত্যন্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তিকে 
সাধনপথে আকৃষ্ট করিবার জন্ত তত্ত্রমধো উহাকে 
স্থান দিয়াছেন, কিন্তু এ পথ সকলের জন্য নহে। 
অনেকে ভ্রাস্তিবশতঃ এই ধারণা পোষণ 
করেন যে শক্তি (স্ত্রী) গ্রহণ ব্যতীত তন্ত্র 


উদ্বোধন 


মাধনায় লিক্িলাভ করা যাঁয় না; এই খাঁরণাঁর 
ব্শবর্তাঁ হইস্থা তাহারা শক্তি গ্রহণ করেন ও 
মনের দুর্বলতার জন্য এ উপায়ে সিদ্ধিলাভের 
পরিবর্তে অধঃপতিত হন। তাই যুগাঁবতার 
ভগবান তন্্রোক্ত শক্তিসাধনার পবিভ্রতম দিকটি 
স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া তাহার আঁদরশ জগম্ধাপী 
নরনারীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমান 
যুগে শক্তিনাঁধকগণ যদ্দি শ্রীরামকষ্চ-প্রদিভ 
তস্ত্রোক্ত মাঁতৃভাবে সাধনা করেন, তাহা হইলে 
তাহাদিগের সাধনার ক্ষেত্রে পতনের কোন কাঁরণ 
ঘটিবে না। তিনি বলিতেছেন, “আমার 
মাতৃভাব, সম্ভানভাঁব। এ ভাব দেখলে মায়া 
দেবী পথ ছেড়ে দেন লক্জায়। মাতৃভাব অতি 
শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রেবাযাচারের কথা আছে, কিন্তু 
সে ভাব ভাল নয়। বীরভাবে প্রায়ই পতন 
হয়, ভোগ রাখলেই ভতয়। মাতৃভাঁব যেন 
নির্জল। একাদশী, কোন ভোগের গন্ধ নেই, এতে 
কোন বিপদ নেই। স্তন মাতৃস্তন, যোদি 
মাতৃযোনি ৷ এই মাঁতিভীব সাধনের শেষ কথা । 
তুমি ম॥ আমি তোমার ছেলে-_-এই শেষ কথা ।” 
এই যে পবিজ্রুতম ভাঁব, ইহ পৃথিবীর সকল 
সম্প্রদায়তুক্ত সাধকের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য । কারণ 
ধতদিন নারীজাতিত্ে মাতৃবুদ্ধি ন| হয়। তন্ত দিন 
পরবস্ত কোন সাধকই পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করিতে 
পারেন না। এই অবস্থা লাভের পর সাধকের 
সর্বজীবে ব্র্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মায় ও তখন 
তাহাক্ নিকট আর স্ত্রী-পুরুষ ভেদবোধ থাকে 
না। লাধনার পরিসমাপ্তির পর সাক 
নদ দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ও সমাধির 
. মহানন্দ ভোগ করেন। 
এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে £ শক্তিসাঁধক 
অর্থাৎ যাতৃভাবে ব্রন্ষোপাঁদকগণ ছৈতবাদী ন! 
অদ্বৈতবাদী ? সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণই সাঁপনের 
চন্য অবন্থাঁয় স্ব-সথব্ূপ উপলব্ধি করিক্স] নি 
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স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন। এ অবস্থার কথা 
7 808 [এড 65৪: 519 009. এই হিসাবে 
বলা যায় ছৈতবাদ সাধনের প্রথম সোপান এবং 
শীক্তগণ ধখন জগন্মীতাকে উপানন! করেন, তখন 
তাহারা ্ৈতস্তবেই থাকেন, কারণ তখন 
তাহাদের শ্বাতস্ত্য খাকে ও তখন পর্যস্ত তাহার! 
জগন্সাতার সহিত একীভূত হইয়া যান না। 
সুক্তির আত্তিশয্যে ভাঁহারা হয়তো! বলেন, "চিনি 
হুওয়! ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাদি। 
ইহা বলিলেও জীব যে স্বরূপতঃ ব্রদ্ঘই, তাহা 
তাহারা জ্ঞাত থাকেন। তবে এই একত্ব জ্ঞান 
থাকিলেও ধতক্ষণ পর্স্ত “তিনি ও আঁমি'-_এই 
জ্ঞান থাঁকে, ততক্ষণ পর্যন্ত “মা? বলিয়া প্রার্থনা 
চলে। সাধনের চরম অবস্থায় বিশ্বজননী তাহার 
ভক্ত সন্তানকে সংসাবের আবিলতা। হইতে রক্ষা 
করিয়া তাহাকে অভয় অস্কে চিরত্তরে গ্রহণ 
কবেন ও তাহারই নিগুণ অর্থাৎ গুণাঁতীত সত্তার 
সহিত তাহাকে এক করিয়া লন | 


শক্তিকে আশ্রয় করিঞাই ব্রন্মের জীবভাব। 
জীবরূপে যখন তিনি পুত্রত্ধ স্বীকার করেন, তখন 
শিব তাহার পিতা ও শক্তি মাতা । এ জীব সাধ- 
নায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যন আত্মম্মরণ বা পিতৃ- 
স্মরণ করেন, তখন মাতাই তাঁহাকে পিতার 
সহিত এক করিয়া দেন। সাধক তখন নির্বাণ 
মুক্তি না চীছিলেও এবং মাতৃসেবাকে শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান করিলেও পরিশেষে মা তীহাঁকে চিন সপ্তায় 
বিলীন করিয়া দেন । 

শ্রীরামরুষ্ণদেব বলিয়াছেন যে অদ্বৈত ভাব শেষ 
কথা, উহা বাক্যমনের অতীত, উপলব্ধির 
ব্ষয়। অতএব ভাষার দ্বারা উহার পরিচয় 
দেওয়া! বা বাঁক্য দ্বার উহা বিশ্লেষণ করা সম্ভব 
হইতে পীরে না। শ্রীবামকষ্দেবের ব্রক্ম ও 
শক্তির একত্বস্চক আর একটি বাণী উদ্ধৃত 


করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি: “বেদে যাঁকে ব্রহ্ম 
বলেছে, তাকেই আমি মা ব'লে ডাকি । 


রে 


বৈরাগ্যশতকম্‌ 


অনুবাদ $ স্বামী ধীরেশানন্দ 
কালমহিমানুবর্ণনম্‌ 


সংসারে সর্বপদার্থ কালের ব্শীভূত। বর্তমান প্রসঙ্গে দশটি শ্লোকে সেই কালের মহিমা 
বণিত হইতেছে । প্রথমেই গ্রস্থকার কালের সর্বনিয়স্তত্ব প্রকাশ করত তাহাকে নমস্কার করিতেছেন £ 
সা রম্যা নগরী মহান্‌ স নবপতিঃ সামস্তচক্রং চ তৎ 
পার্থ তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষৎ তাশচন্দ্রবিশ্বাননাঃ। 
উদ্ধত্তঃ স চ রাঁজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ 
সবং যস্ত বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নম: ॥৪১॥ 
সেই স্থরয্য রাজধানী, সেই ব্লবিক্রমশালী সবজনপৃজ্য রাজা ও তাহার পাশ্স্থ সামস্তমগ্ুল, 
সেই রাজসভার বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও চতুগ্পার্শে শোভা-বিস্তারিকারিণী চন্দ্রবদনী রমণীগণ, সেই বলদৃপ্ত 
উন্মার্গগামী রাঁজকুমারবুন্দ, স্ততিপাঁঠক সেট বন্দিবর্গ ও তাহীদের স্তত্তিকথন-এই সমন্তই ধাহার 
দ্বারা কবলিত হইয়া স্থৃতিরপে পর্যবপিত হইয়াছে, সেই ঘর্বশক্তিমাঁন্‌ কালম্বর্ূপ ভগবানকে 
নমস্কার করি 1৪১ 
যত্রানেকঃ কচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যঘৈকো 
যত্রাপ্যেকস্তদন্থু বহবস্তত্র নৈকোহপি চান্তে | 
ইং নেয়েঃ রজনিদিবসৌ লোলয়ন্‌ দ্বাবিবাক্ষৌ 
কালঃ কলো। ভূবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিশারৈঃ ॥৪২। 
বর্তমান গ্লোকে কালকে অক্ষব্রীডানিপুণ পুরুষের সহিত তুলনা করিয়া তাহার সর্বপ্লাণি- 
নিয়স্তত্ব কথিত হইতেছে: যে গৃহে (বা অক্ষক্লীডা-পানত্রে ) এক সময় বু (প্রাণী বা ঘুটি) 
বিচ্যমান ছিল, সেখানে ক্রমে একটিমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় পুনঃ যেখানে ' একটিমাত্র বিচ্যমান 
সেখানে ক্রমশঃ বহু একজ্র হয় ও ক্রীড়াবসানে আবার একটিও অবশিষ্ট থাকে না._এইকপে 
সর্বগ্রাসী স্থচতুর, অক্ষত্রীড়ানিপুধ কালম্বরূপ ভগবান দিবারাত্রিরূপী অক্রদ্বয় পুনংপুনঃ নিক্ষেপ 
ও গ্রহণ করত এই সংসাররূপ অক্ষক্রীড়া-ফলকে (পাত্রে) প্রাণিদিগকে ঘুটিশ্বরূপ করিয়া বিচিত্র 
ক্রীড়া করিতেছেন ॥৪২ 
আদিত্যস্ত গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং 
ব্যাপারৈর্বহুকার্ধভারগুরুভিঃ কালোইপি ন জ্ঞায়তে। 
ৃষ্টা জন্মজরাবিপত্বিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে 
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরা মুন্বন্তভূতং জগৎ ॥৪৩। 
মোহমদিরাপানে প্রমত্ত মানব কালের এই বিচিত্রলীলা, এই অদ্ভূত মহিমা হৃদর়জম করিতে 
সক্ষম হয় না ইহাই বর্ণিত হইতেছে £ 


" 


' ৫৬৮ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ-_-১০ম-সংখ্য। 


আদিত্যের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা অহরহঃ আমুক্ষয় হইতেছে; দেহযাত্রার্থ বহুবিধ প্রভূত 
আয়াসসাধ্যকার্ষে চিত্ত নিবিষ্ট থাকাতে কাল সম্পূর্ণ অক্ঞাতস|রেই ব্যতীত হুইয়া যাইতেছে; 
জম্ম, বার্ধক্য, নানাবিধ বিপদ, মৃত্যু প্রভৃতি সম্মুখে সাক্ষাঁ দেখিতে পাইয়াও প্রাণে ত্রাস উৎপন্ন 
হইতেছে না। বুদ্ধিত্রংশকারিণী মোহময়ী প্রমাদরূপিণী মদির! পান করত সমস্ত জগৎ বিবেক- 
জ্ঞানরহিত উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে 1৪৩ 


রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মন্থা মুধ! জন্তবে! 

ধাবস্তুাদ্যমিনস্তখৈব নিভৃতপ্রারন্ধততৎক্রিয়াঃ 

ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভ্ুতবিষয়েরিখংবিধেনামুনা 

সংসারেণ কদথিতা বয়মহো! মোহান্ন লঙ্জামহে ॥8৪॥ 

অহো1! প্রমীদগ্রন্ত হইয়া লৌকে কালের মহিমা অবগত হইতে পারিতেছে না ইহাঁও 

কাঁলেরই প্রভাঁব। পুনঃপুনঃ চক্রবং একই পিনরাত্রি-প্রবাহ চলিতেছে, ব্ষয্ব-সম্পাদনে উদ্যোগী 
মনুষ্যগণ স্থপ্ুপ্ধ প্রারন্ব-তাড়িত হইয়া, জানিয়! শুনিয়৷ বারবার উক্ত ও অনুভূত বিষয়সকল ভোগ 
করিতে করিতে বুথাই সংসাবমার্গে ধাবিত হইতেছে । অহো! এই চধিত চর্বণ, এই একই 
বিষয়ভোগ করাইয়া সংসার আমাদিগকে কি হীনদশাগ্রস্তই না করিয়াছে! তথাপি আমরা 
মোহবশত:ঃ লঙ্জিত হই না 18৪ 

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্ত বিধিবৎ সংসাঁরবিচ্ছিত্তয়ে 

স্বদ্বারকবাটপাটনপটুর্ধন্মোইপি নোপাজিতঃ। 

নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেইপি নালিঙ্গিতং 

মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্‌ ॥৪৫॥ 


সাংসারিক ব্যাপারে খিশ্লচিত্ত ব্যক্তিদিগের খোঁদোক্তি বপিত হইতেছে £ 
ভবতদ্ধন-ছেদনবূপ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরমেশ্বর শ্রীশিবশস্ত,র চরণকমূলযুগল শীক্্রবিধি 
অনুসারে ( মন£সমাধান পূর্বক ) চিন্তন করি নাই, সাক্ষাৎ স্ব্গপ্রাণ্থির সাধনভূত জ্যোতিষ্টোমাদি 
যাগাহুষ্ঠানও করি নাই, কাঁমও জীবনে কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় নাই-_-অহো! গর্ভধারিণী জননীকে 
জরাজীর্ণ করিবার দ্ধবন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে! ৪৫ 
নাভ্যস্তা প্রতিবাদিবুন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিত। 
খড়গা্রৈঃ করিকুস্তপীঠদলনৈনণকং ন নীতং যশঃ। 
কাস্তাকোমলপল্লবাধররসঃ গীতো ন চন্ট্রোদয়ে 
তারুণ্যং গতমেব নিক্ষলমহো শৃন্যালয়ে দীপবৎ ॥৪৬| 
যে অবস্থায় যাহ! কর্তব্য তাহা যথা বিধি সম্পন্ন না হইলে বৃথাই আমু ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা স্ুচনা- 
" পূর্বক বলিতেছেন £ প্রতিবাদিগণের পাণ্ডিত্য-গর্ববিনাশকারিণী ও বিনীতগণের হৃদয়াহলাদিনী বেদ- 
: শাস্থাদি বিদ্যা! অধ্যয়ন ও পরিশীলন করি নাই; তরাবারিব তীস্ক অগ্রভাগের দ্বারা হস্তিমন্তকের পৃষ্টদেশ 


কারক, ১৩৬৭ ] | বৈরাগ্যশতকম্‌ ৫৬৯ 
বিদারণ করত, শত্রকুল নিমূ্ল করত আহ্্গপ্রসারী কীর্তিও অর্জিত হয় নাই; বিমল চক্দ্রোদয়ে 
কামবিলাসাদি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছি ;_-অহো নির্জন গৃহমধ্যস্থ দীপালোকের নায় বৃথাই 
যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়া গেল ! ৪৬ 

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিত। বিত্ত চ নোপার্জিতং 
শুশ্রষাইপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিত! । 
আলোলায়তলোচনাঃ প্রিয়তমাঃ স্বপ্নেইপি নালিঙ্গিতাঃ 
কালোইয়ং পরপিগুলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রের্যতে ॥৪৭॥ 
বিদ্যাদি উপার্জন না করিয়া পরপ্রদন্ত অন্নদ্বারী জীবন নির্বাহ করাঁতে আঘু বৃথাই ব্যতীত 
হইয়াছে। এইরূপে পশ্চান্তাপ পূর্বক বিদ্যাদি লাভের আবশ্তকতা জ্ঞাপন করিতেছেন : 
জীবনে পরমার্থসাঁধক বিছ্যালাভেও সমর্থ হইলাম না, ইচ্ছাকৃত পর্যাপ্ত ধনও উপার্জন করা 
হইল না, একা গ্রচিত্তে পিতামাঁতাঁর পরিচও করি নাই, "সাংসারিক" সুখ কিছুমাত্র ভোগ করা 
হয় নাই; অহো! কাকের ন্যায় পরান্ন-ভোগলালপায় বুথাই জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল। ৪৭ 
বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চিরপরিচিত1 এব খলু তে 
সমং যৈঃ সংবৃদ্ধাঃ স্বৃতিবিষয়তাং তেহপি গমিতাঃ। 
ইদাঁনীমেতে স্মঃ প্রতিদিবসমাসন্নপতনা 
গতাঁন্কলাবস্থাঁং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ ॥৪৮॥ 
যে ম্বদেহ-পোষণার্থ লৌকে নীচ জনের দেবা করিতেও কুম্িত হয় না, কাঁলবশে সেই দেহও 
বিনষ্ট হয়, অতএব তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদাবাধনেই মনোনিবেশ করা কর্তব্য, 
এই অভিপ্রায়ে কালের বিচিত্র পরিণাম বিবৃত হইতেছে £ 
যে মাতাপিতা হইতে আমরা জাত হইয়াছি, তাহারা বহুদিন পূর্বেই কাল-কবলিত 
হইয়াছেন; ধাঁহাদেব সঙ্গে একত্র পালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারাঁও এখন স্মৃতির বিষয় 
হইয়াছেন অর্থাৎ মরিঘ! গিয়াছেন। আর আমরা এখন এই বার্ধক্-দশীয় প্রতিদিন বালুকাময় 
নদীতীরস্থ আদন্ন-পতনোনুখ বৃক্ষতুল্য অবস্থা প্রপ্ধ হইয়াছি। ৪৮ 
আযুরর্ষশতং ন্ণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্ধ গতং 
তস্তার্ঘস্য পরস্তয চার্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ । 
শেষং ব্যাধিবিয়ৌগছৃঃখসহিতং সেবাদিভিনীয়তে 
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্‌ ॥৪৯॥ 
মান্গযের আযু বিধাতা কতৃকি শতবর্ষ নির্ধারিত হইয়াছে । উহার অর্ধভাগ রাব্রিকালীন 
নিদ্রাবস্থাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। বাকী জাগ্রংকালীন অর্ধভাঁগ বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থার জড়তা ও 
শক্তিহীনভাতেই অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট পঞ্চবিংশতি বৎসর নানা ব্যাধি ও পুক্রকেলত্রাদি 
বিয়ৌোগজনিত ছুংখসহ (জীদ্দিকা উপার্জনের নিমিত্ত) ধনাচাগণের কষ্টকর পরিচর্ধাদিতে বিগত 
হয়। জ্লতরঙতুল্য চঞ্চল ও ক্ষণিক এই জীবনে প্রাণিগণের সুখ কোথায়? ৪৯ 
৫ 


8৭5 উদ্বোধন - [৬২তম বর্-_১.ম সংখ্যা 
ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কাঁমরসিকঃ 
ক্ষণং বিভতৈহ্ণনঃ ক্ষণমপি চ সংপুর্ণবিভবঃ। 
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততমু- 
ন'রঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্‌ ॥৫০॥ 
জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়! মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই কিঞ্চিৎ মীত্রও স্থখ উপলব্ধ হয় না, 
মৃত্যুই নকলের অবশ্যস্তাবী পরিণাম । ইহা! বলিয়। বর্তমীন প্রসঙ্গের উপনংহা'ব করিতেছেন ং 
মন্থন্য ক্ষণমধ্যে বাল্যাবস্থা ও স্বল্পকাল মধোই ভোগোম্মথ যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্ষণমধ্যে 
বিভ্তহীন দরিদ্র আবার ক্ষণকাল মধ্যেই বিত্তণালী হইয়া থাকে | এইরূপে অচিরেই কুঞ্চিত 
লেলচর্ম ও জরাজীর্ণাঞ্গ হইয়া মনুষ্য এই কপট সংসার-নাটকাবসানে বিভিন্ন কৃত্রিম বেশ পরিবর্তন- 
কারী নটের ন্যায় যমরাঁজপুরী বূপ যবনিকাঁর অন্তরালে অন্তহিত হম়। ৫০ 
যতিনূপতিসংবাদবর্ণনম্‌ 
অতীত অনন্ত পুণ্য পরিপাক বশতঃ শুভভাগ্যোদয়ে পূর্বকথিত কাল-পরিণাম সম্যকৃরূপে 
অবগত হইয়! তীব্রবৈরাগ্যদহায়ে কেহ কেহ বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করত পবিত্র যতিধর্ম 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। সংসারভোগে বিভৃষ্ণ তাহীদের নিকট ট্রলোক্যরাজাভোগও তৃণব 
তুচ্ছ প্রতীত হয়। কোন রাজার প্রতি বৈরাগ্যবান্‌ তি প্রবরের উক্তভিবর্ণনপ্রসর্ধে শনিরস্কুণ ও 
নিংস্পৃহ যতিভাবই মুমৃক্ষুগণের অবশ্য সাধনীয়' ইহাই জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে 'ঘতিনৃপতি- 
বাদ” আরব হইতেছে 
স্বং রাজা বয়মপুযুপাসিতগুরু প্রজ্ঞাভিমানোনতাঃ 
খ্যাতস্ত্ং বিভবৈর্শাংসি কবয়ে! দিক্ষু প্রতন্বস্থি নঃ | 
ইণ্থং মানধনাতিদৃবমুভয়োৌরপ্যাবয়োরম্তরং 
যদ্যম্মান্থ পরাডযুখাহসি বয়মপ্যে কীন্ততে। নিঃস্পৃহাঃ ॥৫১। 
হেরাক্ষন্! তুমি যদি রাজা বলিগা উন্নত্মস্তক, তাহা হইলে আমরাও গুরুসেবালন্ধ 
বিবেকবুদ্ধির গর্বে সমুন্তশির) তুমি যদি বিউবৈভবে প্রপিদ্ধ, তবে বাঁ, আমাদেরও বিগ্তার 
ঘশোগান কবিগণ দিগদিগন্তরে বিস্তার করিয়া থাঁকেন। এইরূপে ধনমানাদি দ্বার আমাদের 
উভয়ের মধ্যে বনু পার্থক্য বিদ্যমীন); এই জন্য তুমি ঘদি আমাদের প্রতি অনাদরপরায়ণ হও, 
তাহা হইলে আমরাও তোমার প্রতি একান্তই নি:স্পৃহ জানিও। ৫১ 


অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরামীশ্বাহে যাবদর্থং 

শূরস্তং বাদিদর্পব্যুপশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং নঃ। 

সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকাম! 
মধ্যপ্যাস্থা নতে চে ত্বয়ি মম নিতরাঁমেব রাজনননাস্থা ॥৫২॥ 


পূর্বো্ত বিষয়টিই প্রকারান্তরে বণিত হইতেছে : হে রাজন্! তুমি প্রভৃভ ধনরাশির 
অধিপতি, আমরাও অশেষ শান্বমর্ার্থ-পারদর্শী । তুমি যুদ্ধে রিপুদলনে কুশল, আমরাও শান্দার্থ- 


কাঠ্িক, ১৩৬৭ ] বৈরাগ্যশতকম্‌ ৫৭১ 


করণে প্রতিবাদিগণের পাণ্ডিত্য-গর্ববিনাশে স্থচতুর; তোমাকে ধনীর] বা ধনাঁকাজ্ফিগণ ধনলোতে 
সেবা করিয়া থাকে, রাগথেষাদিবুদ্ধিগত মলিনতা প্রক্ষালনার্থ অধ্যা্মতত্বশুশযু মুমৃক্ষুগণ আমাদের ও 
সশ্রদ্ধ সেবা করিয়। থাকেন। যদি আমাদের উপর, হে রাজন! তোমার শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তোমার 
উপরও আমাদের কোন আস্থা নাই, অর্থাৎ আমরাও তোমার কোন অপেক্ষা রাখি না 1৫২ 


বয়মিহ পুরিতুষ্টা বন্ষলৈত্ত্ং ছুকুলৈঃ সম ইব পরিতোষো নিধিশেষো বিশেষঃ। 
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্তয তৃষ্ণা বিশাল মনসি চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্‌ কো দরিদ্র।৫৩1 


চিত্তে সন্তোষ বিদ্যমীন থাকিলে কোন কৃচ্ছ তাই কষ্টকর বলি্মা প্রতীত হয় না-রাজার 
প্রতি যতির এইবূপ উক্তি বিবৃত হইতেছে : হে রাজন্! ব্ধলাদি পরিধানেই আমরা পরিতুষ্ট 
আর তুমি বিচিত্র বহুমূল্য বন্ধাদিতে সন্তোষ লাঁভ করিয়। থাক সম্তোষ কিন্তু আমাদের উভয়েরই 
তুল্য, তোমার ও আমার পরিতোষের কিঞ্িন্মাত্র ভেদ নাই। যাহার তৃষ্ণা বলবতী, সংসারে 
সেই দরিদ্র । যে কোন উপায়ে মনে সন্তোষ থাঁকিলে ধনবান্ই বা কে, আর দপিদ্রই বা কে? ৫৩ 


ফলমলমশনায় স্বাছু পানায় তোয়ং ক্ষিতিরপি শয়নার্থং বাঁসসে বন্ধলং চ। 
নবধনমধুপানভ্রান্তসর্বেত্দ্রিয়াণামবিনয়মনুমন্তং নোৎসহে ছূর্জনানাম্‌ ॥৫৪॥ 


শরীবধাত্রা যে কোন উপায়ে নির্বাহ হইয়া যাঁঘ, অতএব দুর্জনগণের উদ্ধত ব্যবহার 
আমরা কেন সহা করিব? ইহাই বর্তনান গ্লোকে বলা হইতেছে £ ক্ষ্রিবৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত ফল ও 
তৃষ্ণা শান্তির জন্য সুমিষ্ট স্থপেয় জল সুলভ, শয়নার্থ ভশধ্যাও বিদ্যমান এবং আচ্ছাদনের 
নিমিত্ত বন্ধল-চীরাদিও দুষ্প্রাপ্য নহে। স্থতরাং সগ্ভোলব্ধধনমদমত্ত ও কিভ্রাস্তচিত্ত কুপথগামী 
দুর্জনদিগের অনাঁদর ও উপেক্ষা পূর্ণ ব্যবহার আমরা সহা করিতে পারি না। ৫৪ 


অশীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি | 
শয়ীমহি মহী পৃষ্ঠে কুবীমহি কিমীশ্বরৈ; ॥৫7| ূ 


দুবৃত্ত রাঁজন্াদির সেবাছ্ধারা জীবন ধারণাপেক্ষা 'ভিক্ষীশনে কাঁলধাপরও শ্রেয়; | পৃোক্ত 
এই সকল কথাই অন্য ভঙ্গিতে বরিত হইতেছে £ আমর! ভিক্ষাপ্ন ভোজন, দিগম্বর পরিধান ও 
পৃথিবীপৃষ্ঠেই শয়ন করিব,-( এই ব্ূপেই ঘখন আমাদের জীবন উত্তমরূপে ব্যতীত হইতে 
পারে তখন) এশ্বমদান্ধ রাঁজাদিগের নিকট আমাদের কি প্রয়োজন? ৫৫ 

[ আশাবাঁসো বলীমহি-দিগবন্ পরিধান করিব। ঈশ্বরৈঃ-_-এশ্ব্শালী রাজাদিগের দ্বারা ।] 


ন নটা ন বিটা ন গায়কা ন চ সভ্যেতরবাদচুঞ্চবঃ | 
হৃপমীক্ষিতুমত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ॥৫৬| 
আমরা তো নাট্যনিপুণ নট নহি, ধূর্ত বিটও নহি, আমরা সঙ্গীতবিদ্ঠাকুশল গায়ক নহি, 
জন-মন-বিনোদকারী পরিহাসকুশল অশিষ্টালাপী সভাসদও নহি, আর আমরা স্বন্্রী স্ত্রীও নহি, 


সুতরাং বাঁজদর্শনে আমাদের কি প্রয়োজন ? র[জনভায় নট প্রভৃতিরাই সম্মান লাভ করিয়া 
থকে, বিদ্বান্গণ নহেন। অতএব রান্জদর্শম বা রাঙজসেবা করা৷ আমাদের একাস্তই অহ্চিত। ৫৬ 


৫৭২ উদ্বোধন ূ [ ৬২তম বর্ষ__১০ম দংখ্য 


বিপুলহ্াদ়ৈরীশৈরেতজ্জগজ্জনিতং পুর! বিধৃতমপরৈর্দন্তং চাঁন্যৈবিজিত্য তৃণং যথ1। 
ইহ হি ভূবনীন্যন্যে ধীরাশ্চতুর্দশ ভূঞ্জতে কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥৫৭| 
জগতের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের আধিপত্য লাভ করিয়া অভিমানবশতঃ পুরুষের বিষয়মদে 
উন্মাদৰৎ আচরণ নিতাস্তই অনুচিত, ইহাই কথিত হইতেছে £ 
পূর্বে (হরিশ্ন্্রাদি) এমন উদারবুদ্ধি সার্বভৌম নৃপতিগণ ছিলেন, ধাহার! (স্বকীয় জ্ঞান 
কর্ম দ্বারা) জগৎকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, আর ( মহারাজ যযাতি প্রভৃতি ) এমন অনেকে 
ছিলেন, ধাহারা জগৎকে সম্যকৃরুপে পরিপালন করিয়াছেন; (বলি প্রভৃতি) এরূপ রাজাও 
ছিলেন, ধাহারা শক্রুকুল নিমৃল করত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া তৃণপম তুচ্ছজ্ঞানে উচ্চ 
অপরকে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালেও এমন অনেক ধৈর্ধশালী ব্যক্তি আছেন, ধাহাঁর! 
ভূরাদি চতুর্দশ ভূবন পালন করিতে সমর্থ। ইহা জানিয়াও মাত্র কতিপয় গ্রাম বা নগরের 
আধিপত্য লাভ করিয়! মাঘ এত মদাক্ধ হয় কেন? ৫৭ 
অভুক্তাঁয়াং যস্তাং ক্ষণমপি ন জাতং ন্বপশতৈ- 
তুঁধিস্তস্তা লাভে ক ইব বহুমানঃ ক্ষিতিভূতাম্‌। 
তদংশস্তাপ্যংশে তদ্বয়বলেশেহপি পতয়ো 
বিষাঁদে কর্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্‌ ॥৫৮। 
সংসারে ভূঙ্বামিত্বঅভিমান অতি তুচ্ছ, ইহাই বর্ধিত হইতেছে £ 
এই পৃথিবীকে শত শত নৃপতি ভোগ করিতেছে, অতুক্তাবস্থায় ইহা একক্ষণও কৌঁন কালে থাকে 
নাই, তাহার ( সেই পৃথিবীর ) আধিপত্য-লীভে নরপতিগণের এমন কি উৎকর্ষ হইয়া থাকে? 
এই ভূমিখণ্ডের (পৃথিবীর ) এক অংশের এবং তাহারও অতি ক্ষুদ্র একদেশমাত্রের আধিপত্য 
লাভ করিয়! বস্তুতঃ যেখানে ( অল্পলাভ নিমিত্ত ) বিষাদগ্রস্ত হওয়া কর্তব্য, সেখানে মূর্খ ভূঙ্বামিগণ 
বিপরীতক্রমে আনন্দাস্ভবই করিয়া থাঁকে, ইহাই আশ্চর্য! ৫৮ 


মৃপিণ্ড! জলরেখয়ী বলয়িতঃ সর্বোহপ্যয়ং নন্বণুঃ 
স্বাশীকৃত্য তমেব সংগরশতৈ রাজ্ঞাং গণা ভুঙ্জতে । 
তে দছ্যর্দদতোইথব1 কিমপরং ক্ষুদ্রা দরিদ্র ভূশং 
ধিগ, ধিক্‌ তান্‌ পুরুষাধমীন্‌ ধনকণান, বাঞ্স্তি তেভ্যোহপি যে ॥৫৯॥ 
সামান্ এশ্বধশীলী রাজাদিগের নিকট যাহার! ধন প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহার! অধিকতর 
্ুদ্রবুদ্ধি, এই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিতেছেন : 
সমুত্রবেলার জলরেখা হ্বারা পরিবেষ্টিত এই সমগ্র পৃথিবী-রূপ মৃৎ্পিও (বস্তততঃ বিচারদৃষ্টিতে ) 
একটি ক্ষুপ্রু অণু বাতীত আব কিছুই নহে। শত শত যুদ্ধ দ্বারা এই মৃৎ্পিগুই স্থায়ত্ত করিয়া 
বাঙ্গারা ভোগ করিয়া থাকে । এই সকল দরিদ্র রাজবুন্দ কিছু দান করিবে, ইহাতে আর আশ্চ্ 
কি? কিন্ত সেই পুরুষাধমগণের এতি রত ধিন্তার-_যাহারা সেই ক্ষুদ্র রাজাদিগের নিকট 


কাডিক, ১৩৬৭ ] ২. স্যামাঁসঙ্গত ৫৭৩ 


হুইতেও ধনকণ! প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব নীচ ব্যক্তিগণের নিকট যাক্রা কর! 
অপেক্ষা পরমানন্দময় যতিজীবন যাপন করা! সর্বতোভাবে বিধেয়__ইহাই তাৎপর্য । ৫৯ 


স জাতঃ কোহপ্যাসীনঅদনরিপুণা মুষ্ধি ধবলং 
কপালং যন্যোচ্চৈবিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে । 
বৃভিঃ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা 
নমণ্তিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ ॥৬০। 
জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত ধাতারা শ্রদ্ধার সহিত ভগবদারাপন1 করিয়া থাকেন, শ্রীভগবীনের 
প্রিয় এপ ভক্তগণের জীবনই সফল, অপরের নহে--ভত্তঞ্রি ইহাই সিদ্ধাস্ত করিতেছেন £ 
তিনিই সফলজন্মা পুরুষ, দেহান্তে যাহানু শ্বেত কপাল (শিরঃ-অস্থি) মদনরিপু শ্রীদদাশিব 
অলংকাঁররূপে আপন মন্তকে সর্বোপরি ধারণ করিয়া থাকেন। আপন তুচ্ছ প্রাণপো ষণে ব্য গ্রচিত্ত 
কতিপয় ইতরজন কতৃক পৃজিত হয় বলিয়া অভিমানী রাঁজাদিগের এমন অসীম গর্বরূপ তাপের 
উদ্রেক হয় কেন? বস্তঃ ভগবদারাধনা- ও ভগবদনুগ্রহ-বজিত জীবন নিচ্ষল। ৬৭ [ক্রমশঃ ] 


শ্যামীসঙ্গীত 
[ ঝাপতাল ] 
কথা ও স্ুর--শ্রীশিশিরকুমার ভট্টাচার্য (বি. মিউজিক ) 
স্বরলিপি £ কুমারী দীপ্তি সরকার 


হৃদয়েরি রাঙা জবায়, পুজবে। ছটি রাঙা চরণ 
রাঙা পায়ে লুটিয়ে মাগো, ধন্য হবে বিফল জীবন ॥ 


ভবের হাটে বেচা কেনা 
এবার মা তুই চুকিয়ে দেনা, 
চোখের জলে দিবানিশি তোর ধ্যানেতেই আছি মগন ॥ 


রামগ্রসাদের বেটী হ'লি, মা, গদাধরে কোলে নিলি, 
বিবেকানন্দের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিলি । 


আমায় মা তুই দিসনে ফরণীকি 
জনম বিফল হবে নাকি ? 
পাষাণ হ'য়ে পাষাণী তুই, আর ক্লুত কাঁল দিবি যাতন ॥ 
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ইংলণ্ডে এক বৎসর 


[পূর্বাঙ্বৃত্তি ] 
ডক্টর শ্রীশশাস্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


লীডস্‌ পৌছবার তিন দিন পরে প্রফে- 
সরের সঙ্গে দেখা করলাম। নির্দিষ্ট সমম়ের পাঁচ 
যিনিট পূর্বে গিয়েছিলাম বলে এ সময়টুকু 
অপেক্ষা করতে বললেন। আলাপ-আলোচনার 
পর কাজকর্ম সম্বদ্ধে একট! পদ্ধতি মোটামুটি 
ঠিক হ'ল। এরপর এরা আমার বাসস্থান, শীতের 
থেকে আত্মরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি বলে 
দিলেন । বিদেশে যাতে আমি একলা বোধ ন] 
করি, সে বিষয়েও অনেক কথা হ'ল। 

বিশ্ববিষ্ভালয় হিসেবে লীড.স্‌ ইউনিভারপিটির 
বয়ন ৫০1৬০ বছরের বেশী নয়। তবে যুদ্ধোত্তর 
কালে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও অনেক- 
গুলি নতুন বাঁড়ী হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। 
ছাত্রমংখা! প্রায় ছিগুণ হ'য়ে গেছে, এখন 
৩০০০ | এর মধ্যে আবার ভারতীয় ৯, জন। 
এখানেও বেশীর ভাগ ইংরেজ ছাত্র বৃত্তিভোগী; 
হয় বিশ্ববিদ্যালয়, নয় কোন শিল্প-সমিতি দিচ্ছে, 
না হয় ষে যার কাউন্টি থেকে বৃত্তি পাচ্ছে। 

আর্টস্ছাত্রদের খুব কম র্লাপ, সায়েন্স- 
ছাত্রদের কিন্তু নটা থেকে ৫টাঁ, বুধবার ও শনি- 
বার বিকেলে ছুটি । রিসার্চের ছাত্রদের রাত ৯ট। 
পর্ধস্ত কাজ করতে দেখতাম, অবশ্ত সবাইকে 
নয়। এদের সকলকে একট] ক'রে চাবি (38969: 
৮) দেওয়া হয়-যখন খুশি ল্যাবরেটরীতে 
ঢুকবে ব'লে । ছাত্রের] বাড়ীতে কেউ পড়ে না 
লাইব্রেরীতে ১০০* ছেলে বসে পড়বার ব্যবস্থা 
আছে, সেখানেই সবাই পড়ে! অবশ্য টার- 
মিনাল পরীক্ষার পূর্বে পড়ার চাড় বেশী হয়। 
পরীক্ষার পরই ক্রিসম্যাপ। ঈস্টার বা গরমের 


ছুটি। সেসব সময়--বিশেষতঃ গরমের ছু-যাস 
ছেলেরা ঘুরে বেড়ায় । 

রাজনীতি-আলোচন1 ছেলেদের মধ্যে কম। 
তবে প্রায় ইউনিয়ন-হলে (01০ [৪11 ) 
তর্ক-যুদ্ধের ব্যবস্থা আছে; ঠ্টো থেন একটা! 
ছোটখাট পার্লামেণ্ট-_কাঁয়দা-কাম্থুনের কোন 
ত্রুটি নেই। এই হ'ল ভবিষ্যৎ পালণমেপ্টারি- 
য়ানদের হাতে খড়ি। 

11088 00803050959 ০০৭ 7606৮ টএ 
৪9৪ 0৮08] 0201708৪ 67080 1000 19029') "1)8. 
61513 000086 ছ1] 100 19580906 6179 98107১06107 
05৮ 6018 00889 19 6060. 01 0601181081, 
10088 67088 10090887088 00. 00101967009 11) 
[6৮ 0%1596518 (050:0008106, [1186 60018 
100059 স্য010 1709109 
-এই-নব তর্কের বিষয়। 

ক্লাস বা লাইব্রেরীর তুলনায় এই ইউনিয়নের 
কাধকলাগ বা মাতামাতি কোন অংশে কম নয়। 
প্রত্যেক ছেলেকেই এর সাস্য হ'তে হয়_-বাৎ- 
সরিক চাদা পড়ার খরচের প্রায় সপমাংশ। 
এখানেই খেলার, রেভিও-টেলিভিসনের, সপ্তা- 
হীস্তে নাচের, পিনেমার, নাপিতের, আ্বানের, 
লাইব্রেরী প্রভৃতি-_সব কিছুর বন্দোবস্ত আছে। 
পুরানো বই কেনা-বেচার কেন্দ্র, খাঁতা-পেনপিল 
খবরের কাগর্জ__ তাও এখানে । এমন কি ছুটির 
মধ্যে ছোটখাটে। কাঁজের সন্ধানও এখানে পাওয়া 
যায়; কেউ ফেরী ক'রে, কেউ পোস্ট পিওনের 
কেউ বা দোকানে কাজ ক'রে ছুটির সময় কিছু 
উপার্জন কারে নেয়। ছুপুকের খাওয়ার জন্তু 


01৮09:08  988191, 


৫৭ 


এই খানেই সম্তা ক্যানটন। মাছ, মাংস, 
তরকারী থেকে ফলমূল দুধ, কেক, কফি সবই 
পাওয়া যায়। লাইসেন্স প্রার্থ 438: এর 
মধ্যে আছে। 

ইউনিভাঁরমিটি ছাড়া এখানকার সব বড় 
শহরে আর একট! শিক্ষাকেন্ত্র থাকে । এ-সব 
জায়গায় নানা রকম টেকনলজি, কমান? আর্টস্‌ 
শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এরা সাধারণত: ডিগ্রি 
দেয় নাঃ ব্যাবহারিক দিকের ওপর জোর। 
ছেলেদের ফুরসৎ কম। অনেক ছেলেই কিছুদিন 
কারখানায় কান্দ করবার পর এখানে পড়ছে । 
অনেকে আবার সকালে দুপুরে অন্য কাজ ক'রে 
বিকেলের ক্লামে পড়ে । অনেক ভারতীয় ছাত্র 
এই রকম কোঁ্ন পড়ে। এখানে অবশ্ত ইউ- 
নিয়নের বন্দোবস্ত কম। 

লাইব্রেরী-আন্দোলন যে কতবড়__তা 
এদেশের যে কোন শহরে গেলেই বৌঝা যায়। 
প্রত্যেক পাড়াঁয় মিউনিসিপাল লাইব্রেরী, চাদা 
নেই ; সববাঙগিন্দাই মেদ্বার। আর বইএর 
তাঁকের কাছে গিয়ে বই পছন্দ করাই এখানকার 
বাবস্থা । চুরির ভয় কম; অবশ্ত প্রবেশ-পথে 
পাহারা থাকে । 

ইংলগ্ডের লেক রাস্তায় ঘাটে বিশেষ কথ! 
বলে না; কিন্তু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে মেলা 
মেশা করবার জন্য বিভিন্ন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান 
থেকে বন্দোবস্ত করে। এর প্রথমট! শুরু হয় 
বিশ্ববিষ্ভালয়েই ( ট9358791850৮975985 
ভা৪:39০-এর দ্বারা )। কয়েকটি রোটারি ক্লাবও 
নিমন্ত্রণ করেন বিভিন্ন দেশের সম্থক্কে আলোচনা 
করবার জন্তু; সকলের কথা টেপ রেকডিং 
(6575 760019508) কর) হয়, নান] ভাবে ছাত্রদের 
নিঃদদ্দত! অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য দূর করবার 
চেষ্টা করে; তবে তাঁর স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ 
হয় না। এই সব আলোচনায় দেখেছি (ভারত 


উদ্বোধন 


1[ ৬২তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অতি অল্প, এমন কি 
ভূগোলের জানও বড় কম। মনে হয় যুদ্ধের 


'পূর্বে বেশীর ভাগ লোকেরই বিনা কাজে দেশ 


দেখার অভ্যাস ছিল না । অনেক ক্ষেত্রেই বাঘ, 
মশা, হিন্দু-মুমলমানের দাঙ্গা, সতীদাহ ঘিরেই 
তাদের গন; অতএব এ সন্ন্ধে জ্ঞান দান করতে 
হয়েছে । আমাদের পাঁচনাল পরিকল্পনা সব্বন্ধে 
এত প্রচার সত্বেও এরা বলে, ইংবেজদের তাড়িয়ে 
ভারতীয়ের ভূল করেছে। 

ইতিমধ্যে একদিন প্রফেসারের বাঁড়ীতে 
রিসার্চেষ ছাত্র ও অন্তান্ত লেকচারারদের 
সান্ধাভোজের নিমন্ত্রণ হ'ল। আমি যাওয়া মাত্র 
আমাঁকে টয়লেট (০1198 )-এর ঘর দেখিয়ে 
দেওয়। হ'ল--পরে বুঝেছি অনেকম্মণ থাকার 
ব্যবস্থা হ'লে নতুন অতিথিকে অত্যর্থনা করার 
ব্যবস্থা এইরূপ । স্্রী-কন্যার সঙ্গেও গৃহস্বামী 
আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার! 
আমাকে আপন ক'রে নিলেন। এক এক ক'বে 
সকলেই আদতে লাগলেন_সম্্বীক অথবা স- 
বান্ধবী । বান্ধবীদের এ রকম সামাজিক মর্যাদা 
দেখে এ-সক্বন্ধে আমার ধারণ! পালটে গেল। 
স্নাতকোত্তর ছাত্রদের বাদ্ধবীরা সাধারণতঃ 
নির্বাচিত ভাবী স্ত্রী । কবে পরীক্ষা শেষ হবে, 
আর ২১ বছর বয়স পেরুবে_-তার অপেক্ষাঁয 
থাকে, চাকরির তো! অভাব নেই। এখানে 
একটি নতুন দৃশ্য দেখলাম, শিক্ষক ছাত্রদের 
গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছেন বিয়ার, শ্যাণ্ডি শেরী বা 
স্তাম্পেন। আমি অবশ্য লেবুর রদের বেশী 
এগোতে পারলাম মা, এট] কেউ অভব্রোচিত 
ঝলে মনে করেননি! পুরানো ধাচের চু্লির 
বুনেদি চাল সকলেই পছন্দ করে। আগুনের 
পাঁশে বসে ২০২৫ জনের গল্প চলতে লাগল। 
মধ্যে একবার দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভোজ (39166 
0101067 ) পারা হৃ'ল- অবশ্য নানা রকমের 


কার্তিক, ১৩৬৭ ] 


খাবার জিনিস ছিল। ৫৬ ঘণ্টায় নানা অভিজ্ঞতা! 
নিয়ে ষখন ফিরলাম তখন রাত ২টা। অবশ্য 
আমাকে একজন পৌছে দিয়ে গেল। 
এক অস্টে .লিয়াঁন লেকচারার, প্রায়ই আমাকে 
তাঁর বাঁড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন ও সারাদিন 
গপ্প করবার জন্য আটকে রাঁখতেন। এ এক 
রকমের সপ্চাহ-শেষ যাপন করা। এদের ছুটি 
শিশুকন্যা-যেন গলার হার। এদের মা কোন 
সময়েই এদের কাঁছ-ছাঁড়া করেন না। আয়! 
রাখার ব্যবস্থা এদেশে নজরে পড়েনি । এই স্তরের 
লোকদেরও ঝি-চাঁকরের পাট নেই। গৃহস্থালীর 
কাজে পুরুষেরা মেয়েদের যথাসম্ভব সাহাধ্য করে। 
অধ্যাপকের স্ত্রী 9. 417 গির্জার পাদরীর 
কন্।। পাদরী-পত্বী বড়দিনের বন্ধে আমাকে 
তাদের বাড়ী নিয়ে যান। বৃদ্ধার জন্ম ভারতে-_ 
তাই ভারতীয়দের ভালবাসেন । বলেন, “কুফর 
প্রেমধর্ম ভাল লাগে, কিন্তু তোমাদের কাঁলীকে 
বুঝি না।” আমি তীকে গ্রীশ্রীমায়ের শতবাধিকী 
উপলক্ষে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ০7762 
98100801178 ৪0 ভ০৪$ বইখানি উপহার 
দিলাম। ঠাকুর এ ম সম্বন্ধে এর আবছা ধারণা । 
দেশে ফেরবাঁর আগে আঁর একবার যাবার জন্য 
বলেছিলেন, কিন্তু াওয়া হয়ে ওঠেনি । 

অন্য একদিন আর একজন লেকচাবরারের 
বাড়ীতেও প্রায় ২৩ ঘণ্টা ধরে ভারতীয় দর্শন 
ও নানা দেবদেবী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব 
দিতে হ'ল। অবশ্ট খাবার দেরী হচ্ছে বলে 
কয়েকবারই ক্ষমা চাইলেন। এর স্ত্রীরই লব 
বিষয়ে বিশেষ ওৎন্থক্য। এ রকম সাধারণতঃ 
আমার নজরে পড়েনি! শুনলাম তিনি স্কুলে 
পড়ান। লেকচারার ওয়েলমের লোক, যুদ্ধের 
সময় দক্ষিণ ভারতে এক বৎসর কাটিয়ে এসে- 
ছেন। সেই সময় একখানি গীতাও কিনে- 
ছিলেন- মাত্রা রামকৃষ্ণ মঠের প্রকাশিত । 

ঙ 


ইতলস্তে এক বৎসর 
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রাজনীতির কথা আঁপতে-_বিশেষ ক'রে ভার্ত- 
বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্য 
দেখে এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ রাখা হ'ল। 

এক পোলিশ লেকচারার একদিশ নিমন্ত্রণ 
করলেন। এর আইরিশ ভার্ধা। নিবেদিতায় 
কথা ও আইরিশ মেয়েদের পন্থদ্ধে আমাদের শ্রদ্ধা 
তাকে জানালে খুব খুশী--তবে নিবেদিতার কথা 
ইনি কিছু জানতেন না। এই লেকচারারটি 
ইংরেজের মতো নয়,__কথা বলেন প্রচুর, মজে 
সঙ্গে কাজও ক'রে চলেছেন প্রচুর । এদের ছুটি 
ছেলে ও একটি মেয়ে । সব সংসার একই ছণাচেরু; 
ছোট জমাট গণ্ডি। কিসে পরস্পরকে সাহাধ্য 
করতে পারেন_তাঁর চেষ্টা। আর ছেলেদের 
চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, স্কুলে শিক্ষা কি 
ক'রে ভাল হয়-__তাঁর চিস্তা; রাজনীতি বা অন্ত 
তত্ব আমল পায় কম। কথায় কথায় ইংরেজের 
দোষ দেখা, আর আমেরিকার স্থখ-সমৃদ্ধির দিকে 
নজর | এ দিন অবশ্ত একটি আমেরিকান ছাত্রীও 
নিমস্ত্রিত হয়েছিল । 

ডিসেম্বর এসে পড়ল। শীত একটু একটু 
ক'রে বাডছে। অমনি উলের মোজা, শাওয়ার- 
প্রুফ ওতার কোট, টুপি, দস্তানা সব চাঁপানে| 
হচ্ছে। * আস্তে আত্তে- ভোরে তো দুরের কথা, 
কোন মতে বিছানা ছাড়াই শক্ত হ'য়ে উঠল। 
কেন ন! সুর্যদেবও উঠতে লাগলেন ৮1৮। টায়। 
গাছের পাতাগুলি প্রায় সবই ঝরে গিয়ে শুধু 
ভালগুলো বেরিয়ে থেকে বীভৎ্স দৃশ্যের স্্ি 
কারল। মাটির ঘাঁস কিন্তু সতেঙ্জ। সব 
বাঁড়ীতেই হয় স্টীম পাইপ দিয়ে, নয় চুল্পি জেলে 
ঘর গরম রাখা হয়। শনি ও রবিবার খুব 
বেড়াতে হয়, ঘরে টেকা যায় না। 

ডিসেম্বরেই একদিন হঠাৎ সন্ধ্যায় সাদা 
পুষ্পবৃষ্টি দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। অবশ্য 
ধারা,কাশ্মীর বা হিমালয়ে গেছেন, তাদের এ 
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রকম বরফ-পড়ার (৪0দ্দ ৪11) অভিজ্ঞতা 
আছে । ছু-দিন ক্রমাশথয়ে বরফ পড়ল, সাত দিন 
বাদে যখন বরফ গলতে আরম্ত ক'রল, তখন 
বান্তায় কাদা হ'ল। অবশ্য বালি দিয়ে রাস্ত! 
চলার স্থবিধা ক'রে দেওয়া হয়। 

বড়দিন এসে পড়ল। অনেক আগে থেকেই 
উদ্যোগ-আফেশজন-_-আমাদের ছুর্গোৎলবের 
'মতেো।। খাওয়াদাওয়া, বেশ-ভূষী আমোদ- 
প্রমোদ, কার্ড-বিনিময় এই সবই বিশেষ অঙ্গ। 
বাইরের লোঁক ছু-চাঁর জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। 
আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বাকী ছুটিট! 
কাটাতে গেলাম লগ্নে । 

এখানকার মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী- 
গুলি সত্যই চিভ্তাকর্ষক। এর! যে পুরাতনের 
কত বড় পূজারী, এখানে তা বেশ বোঝা! যাঁয়। 
বর্তমীনে যে জিনিসের প্রয়োজন ফুবিয়েছে, তাকে 
গুদায়ে ফেলে দেওয়া হয় না; তার স্থান 
যিউজিয়ামে__যাতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ 
দর্শকের চোখে আপনি ধরা পড়ে। শিল্প, বিজ্ঞান, 
জীবন্স্ত, চিত্রকলা__-সব বিষয়েই এইরূপ । 


পার্লামে্ট বা ওয়েষ্মিনস্টার প্যালেদ 
দেখার স্থযোগ হ'ল। গত যুদ্ধে যা ভেডেছিল 
ভা এমনভাবে মেরামত হয়েছে, যে বোঝা যায় 
মাঁ-কোথাও ভেঙেছিল। গাইড. সব দেখাল__ 
এরা যে নৃতন আইন অপেক্ষা পুরাতন বীতি 
বেশী পছন্দ করে, তা এদের প্রত্যেক কথাতেই 
বোঝা যায়। প্রথম চার্লস (0087158]) 
১৬শ শতাঁকীতে কবে হাউস অব কমন্সে ঢুকে 
ছিলেন, ভারপর তাঁকে প্রঙ্জাদের হাতে প্রাণ 
দিতে হয়েছিল; সেজন্য এখনও নিয়ম £ কোন 
বাজ]! না ঝলে এখানে ঢুকবেন না। এরকম 
মানা কথা প্রচলিত আছে । 

গুনের আর সব ভ্রষ্ইব্যের কথা ও বামকফ্ঃ 
ঘেদাস্ত সেপারের বিবরণ ও প্রশ্রীমায়ের জন্মতিথি 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১*ম বংখ্যা 


পালন-প্রদঙ্গ ভিদ্বোধনে'র পাতা পূর্বে (৬১তম 
বর্ধ, পৃঃ ১০১) প্রকাশিত হয়েছে। 

ফিরে এদে আবার পূর্ণ উদ্যমে পড়াশুনা ও 
কাজকর্ম চলল। এর ফাঁকে একটি দলের সঙ্গে 
এক শনিবার ২৫ মাইল পূর্বে ছোট আউস্‌ 
(0989) নদীর ছুধারে ইচর্ক (০৮) শহরে 
ঘুরে এলাম । সেদিন খুব কুম়ানা। এক নময়ে 
ইয়র্কই ছিল ইংলগ্ডের রাজধানী । রোম্যান, 
স্তাল্সন, ডেনদের আমল থেকে ১৪শ শতাব্দী 
পধস্ত এই শহরটি বাণিজ্য, সংস্কৃতি এমন কি 
ধর্মপ্রচারেরও কেন্ত্র ছিল। তখন চারিদিক দেও- 
য়ালে ঘেরা ছিল। অনেক জায়গায় চওড়া 
দেওয়াল এখনও বর্তমীন। ইংলগ্ের সব থেকে 
পুরানো ক্যাথিড্রীল- অর্থাৎ উপাসনা-মন্দির__ 
ইয়র্কমিন্স্টার (২০৩৫ 8110859:) এই শহরেই | 
৭ম শতাঁবীতে এর গোড়া পন্তন--পরে ১৫শ 
শতাব্দী পর্যস্ত একটু একটু ক'রে এটি নিমিত 
হয়েছে । বিভিন্ন মৃতি-খচিত কাচ (9981090 
৫1888) বিশেষ দর্শনীয়-_তাঁর মধ্যে পাচ ভগিনীর 
জানালা (1৮5 8188679১ 10900) খুবই স্থন্দর | 
যুদ্ধের স্যয় এগুলি খুলে রাখা হয়েছিল; আবার 
লাগানো হচ্ছে । পান্রী মহাশয় সব দেখালেন_- 
ইঞ্চিফুটের হিসাবে অর্থাৎ দৈর্দ্য, প্রাস্থে, উচ্চ- 
তায় এটি পৃথিবীতে কোন্‌ স্থান অধিকার করে__ 
তাও জানাঁলেন। প্রীর্থনা-স্থানটি এত বড়, 
যে একটি টেনিস-লন হ'তে পারে। রেলের ও 
সাংস্কৃতিক ছুটি মিউজিয়াম দেখলাম । শহরের 
যধ্যে উচু টিপির ওপর সেকালকার পাছার! মঞ্চ 
(011201015 [0ছ৪) এখনও বয়েছে। 


ইয়র্ক শহরটি রেলের কেন্দ্র, কিন্তু বাণিজ্য বা 
শিল্প-কেন্দ্র নয়। তাই ধোঁয়ার উপদ্রব নেই-_ 
বেশ পরিফার। সরু ছ-ফুটি গলির (98250198) 
প্রাধান্ত। এগুলি আবার পুরাঁতনের স্মৃতি, 
তাই গলির ধারে পুরাতন কাঠের বারান্দা! বার- 
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করা বাড়ীগুলিও ঠিক রাখবার চেষ্টা_গভর্নমেন্ট 
টাকা দেয়; ভাল ভাল কাপড় গহনাঁর দোকান 
এরই মধ্যে । আর একটা মজার কথা__এখাঁনে, 
বাস্তায় যোটর অপেক্ষা সাইকেলই বেশী দেখা! 
যায়-_সম্ভবতঃ সরু গলির জন্য । সকলে মিলে 
হোটেলেই উঠলাম__নিচু নিচু ঘর, বিশেষ খাদ্য 
ইয়র্কশায়ার পুভিং (ময়দার বড়া )। সন্ধ্যার পর 
ফিরে এলাম। 

শীতের ছোট দিন, বাইরে যাঁওয়। অস্বিধা 
বলে এক রবিবার আমরা একদল লীডস্‌ 
টাউন-হলে কনসার্ট শুনতে গেলাম। হলে 
ঢুকেই একটু আশ্চর্ঘ হলাম । বিরাট হল, ঝাঁড় 
দিয়ে সাজানো, চমৎ্কাঁর কারুকার্ধ। চারতলা 
সমান গ্যালারী; অন্ততঃ তিন-চার হাজাব 
লোক। লিভারপুল রয়েল ফিল্হারমনিক 
অরকেন্ট্রী_দলে প্রীয় একশ” জন বিভিন্ন বাগ্যযন্ত্র 
নিয়ে বশে আছেন। কন্ডাক্টর আসতেই 
হাততালির রোল ছু-মিনিট ধরে চলল--একটু 
আওয়াজ বেরুতেই সব নিস্তবূ। কন্ডাকটরের 
ছড়ির তালে তালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যন্ী 
তার যন্ত্র বাজিয়ে চলল | মধ্যে ১৫ মিনিট ক'রে 
ছুবাঁর বিরাম দিয়ে তিন ঘণ্টাকাঁল এরা সকলকে 
মন্ত্মপ্ধ কারে রেখেছিল। বিশেষ ক'রে 
7999610৮7. ( বিঠোফেন ২ ১৭৭০-১৮২৭)-এর 
আমার ভাল লেগেছিল। 
আন্তে আন্তে স্তরে স্তরে উন্নত বঙ্কার, নানা 
পর্দায় স্থর স্যষ্টি ক'রে তালে তালে মনকে 
মুগ্ধ করে। 

বিজয়ার পর এখানে কিছু অস্থ্ষ্ঠান হয়নি 
বলে ছুঃখ হয়েছিল; ২০শে থেকে ২৬শে জান্ুআবি 
প্রজাতঙ্্র-পপ্তাছে ভারতীয় ছাঁত্রপমিতি তা 
পুষিয়ে দিয়েছে! প্রথম দিন অঙ্জ- বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক আয়েজার (*1816106  01069880£ ) 
২৬শে জানু আরির উদ্দেশ্য সন্বদ্ধে বক্তৃতা করলেন | 
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৫4 
পরদিন ছাত্রদের মধ্যে থেকে কয়েকজন রাজা 
রামমোহন, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, বিনোবা সম্বন্ধে 
ছোটোখাটো বক্তৃতা দিলেন। খেলাধুলা এবং 
একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল। অবশেষে ২৬শে 
15600]10 198 7010097- লুচি পোলাও | 
মাংস। ১০ জন ইংরেজও যোগ দিয়েছিলেন। 
পরদিন “রামায়ণ, ছায়াছবি (9880০অ-০1ঞ ) 
দেখানো হ'ল। 


এদেশে আবার নতুন ক'রে ক্যাথলিক মিশন 
(08৮)0]16 চ৭৪10]) ) নিজেদের দেশের দিকে 
নজর দিয়েছে । খৃষ্টানদের যাতে ধর্মে একটু 
মতি হত্ব॥ ইউনিভরপিটিতে ৭ দিন ধবে ছুটি 
বড় বড ধর্মযাজক (111491010৩1) 19৬, [70061 
[70001696070 ও 7১০৮. [7 18006195 একবেলা 
ছাত্রদের জন্য ও একবেলা অন্য লোকেদের জন্ত 
বক্তৃতা ক'রে গেলেন। বিষয় (১) 0৭6 
200 0)9 ভা) 60070197)9, (২) 07158 
8100 00970000165 01710010168, (৩) 
075201072) (৪) 10080061009) (৫) 46009- 
10606, (৬) 117০ 11017 9100৮ (৭) 109 
32072776106, 

দু-একটি শুনেছিলাম । যদিও সব ধর্মের 
ছাত্রদের উদ্দেশ ক'রে বলা, তবু খুষ্টানী 
গৌডামি-_যথা, বিশু ছাঁড়া,অন্য কোন আ্রাঁতা 
নেই__এই ভাবই বক্তৃতার মধ্যে বেশী। 
গির্জাতেই খুষ্টের জমাঁট ভাব বর্তমান--এইটাই 
বোঝালেন। এ দেশীয় ছেলেদের মধ্যে ধর্মভাব 
আমাদের দেশের ছেলেদের অপেক্ষা বেশী 
বলেই মনে হয়েছে । ছু-চার জনকে গির্জায় 
অবৈতনিক ছেলে পড়ানোর কাজ করতেও 
দেখেছি। তবে প্রোটেস্টাণ্ট গিজা ক্রমশ£ 
আরও হীনবল হচ্ছে। এর প্রমাণ আমাল 
গিয়েও পেয়েছি-এক পান্রীর সঙ্গে আলাপ 
ক'রে। আরও ১০।১৫টি সম্প্রদায়ের অবস্থা 
এইঞবকম। 
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শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে জান্ুআরির 
শেষে ও ফেব্রুআারিতে সত্যই অসহ্‌ হয়েছিল। 
কিছুদিন গরম প্যাণ্টের নীচে গেপ্িও পরতে 
হয়েছিল। রাজে বিছানায় ছুটি গরম জলের 
ব্যাগ, চারটি কম্ঘল। বাইরে বেরুলে আঙুলের 
ডগাগুলি অপাড় হয়ে পড়ত। মধ্যে দু-তিন 
ঘার তুষারপাতও দেখলাম । বির বির ক'রে 
সাদা পুষ্পবৃষ্টির মতো, প্রথমটা বেশ লাগে। 
একবার টানা দ্রিন দশেক চারিদিক সাদা বরফে 
ঢাকা থাকার পরে হঠাৎ একটা আতলাস্তিক 
মহাসাগরীয় হাওয়া জলীয় বাষ্প বয়ে নিয়ে এসে 
তাপমীত্র। ২০ ভিগ্রি বাঁড়িয়ে দ্িল। তখন বরফ 
গলে আবার একটু একটু ক'রে সবুঞ্জ ঘাসের 
মুখ দেখে সকলেরই আশন্দ। তবে এর পরই 
বাস্তাঁয় কাদা! ও আকাশে বুষ্টি--পথ চলতে 
কাদিয়ে দেয়। 


বরফের সময় পাখীদের বড় মুস্বিল। লোকে 
মাঠে বরফের উপর খাবার রেখে যায়। অনেক 
পাখী মরেও বটে__তবে বেশীর ভাগ পাখীই 
দেশছাড়া হয়। 


ক্রমে একটু একটু ক'রে শীত কমতে আর 
বেলা বাড়তে লাগল । কুয়াপাও আর *তেমন 
হয় না। মার্চের শেষে লীভস্‌ পরিবহন 
হস্থা চার পাঁশের ৪০৫০ মাইল অঞ্চল বাসে 
ক'রে বেড়াবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন 
স্বর1)৪:1-8]9 € হোয়ার্ক নদীর উপত্যকা] ) ঘুরে 
এলাম চার পাচ জন বাঙালী ছেলে। পথের 
দৃশ্বাগুলি সত/ই খুব ভাল লাগল। ওটুলি, 
ইল্কৃলি, বোল্টন এবি (4০৩০5 ) হয়ে 
গ্রানিংটন এলাম। নামগুলি বেশ। সরু নদীর 
পাশে পাশে রাস্তা আর দুধারে সবুজ ঘাসে 
ঢাঁকা বিস্তীর্ণ মাঠ ক্রমেই উঠে গেছে পাহাড়ের 
ওপরে। মাঠগুলি বরাবর পাথরের বেড়া 


উদ্বোধন - 


[ ৬২তম ব_-১০ম.দংখ্য! 


দিয়ে প্রটে ভাগ করাঁ_গরু ভেড়া মুরগী 
চরাবার জন্য । এরাই এখানকার পণ্য । অনেকে 
নদীর ধারে অথবা পাহাড়ের গায়ে পিকুনিক্‌ 
করতে এসেছে । পথে ছোট ছোট গ্রাম 
পড়ল। দরিপ্রের কুটির_পাথর আর টালি 
দিয়ে তৈরী। ভেড়া মুরগী পাঁলনই এদের 
কাজ? ছুধের ব্যবসাও আঁছে। পথের শেষ 
প্রান্তে একট! পাথরের খাদ। খাঁদে কাঁজ কারে 
আর যাত্রীদের অর্থে এদের বেশ চলে। হঠাৎ 
মেঘ ক'রে ঝির ঝির বৃষ্টি এল__অনেকেরই 
দিনটি নষ্ট হ'ল। আমি ভিঙ্জে ভিজেই বেড়ালাম, 
তাঁপ জন্তে পরে একটু সি জর হ'ল । 


গুড ফ্রাইডে এসে পড়ল। এ দিন লগুন 
থেকে স্বামী মুখ্যানন্দ লীডসে এলেন উইটন্‌ 
(ছা ০৩০০০) যাবার পথে । স্টেশনে দেখা হ'ল, 
সঙ্গে তার 7০৮ ( আমন্ত্রণকাঁরী )। 


পরদিন আমারও সেখানে নিমন্ত্রণ হ'ল | 
ভগ্রলোকটি যুদ্ধের সময় তিন বৎসর ভারতে 
ছিলেন--করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাতায়াত 
করতেন । এখানে স্কুল মাষ্টার । মা ও ছেলের 
ছোট্ট সংসার । বাড়ীটি ভারতীয় কায়দায় । ঘরের 
ভেতর দব ছবিই প্রায় ভারতের । গ্রীক্মীবকাশে 
ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকায় পর্বতারোহণে গেছ- 
লেন তাঁর রূডীন চলচ্চিত্র দেখালেন; সেখানকার 
পাহাড়ীরা ঠিক তিব্বতীদের মতো । বৃদ্ধা মা 
ভারতীয় খান! অর্থাৎ খিচুড়ি, পাপর, পাস্তয়া 
স্বহন্তে তৈরী ক'রে খাওয়ালেন। লীডস্‌ 
থেকে হদিও ১২১৪ মাইল দূর__ইলেকটিক 
লাইট নেই রাস্তায-কারণ এর] গ্রাম্য ভাবে 
থাকাই পছন্দ করে। রেল স্টেশনটিও তেমনি, 
_লোকক্জন নেই, বিনা টিকিটে উঠতে হৃ*ল। 
নামবার সময় চেকাঁরকে ভাড়া বাবদ এক শিলিং 
দিয়ে নেমে পড়লাম। (ক্রমশঃ) 


বেদবিধি ও ভক্তিধর্ম 


অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার 


হিন্দুধর্ম বেদবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
দশবিধ সংস্কার বেদবিধির অনুগাঁমী। গৃহস্থ হাদি 
বৈদিক অনুষ্ঠান-বিধি ও মন্বাদি স্বৃতি-অনুমৌদিত 
এই সকল সংক্কীরের দ্বারা ক্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিযাদি 
দ্বিজাতি শুদ্ধিলাঁভ করিয়া ব্রহ্গচর্থ, গাহস্থা, 
বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমধর্জের অনুষ্ঠান পূর্বক 
পরম শ্রেয় লাভ করিবেন, ইহাই বৈদিক ধর্ম। 
মন্থ তাহার ধর্মশান্ত্রে বলিয়াছেন £ 
ইবদিকৈঃ কর্ষভি: পুণ্যেনিষেকাদিদ্ধিজন্মনাঁম্‌। 
কাধঃ শরীর-সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ 
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈহেমৈস্ত্বিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈ: | 
মহা-যজ্শ্চ যজৈশ্চ ব্রান্ষীয়ং ক্রিয়তে তম্থঃ ॥ 
বেদবিধি অহ্ুপারে বর্ণাশ্রম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
এবং একমাত্র এই ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই 
শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। বিষুপুরাণে কথিত 
হইয়াছে £ 
বর্ণাশ্রমাচারব্তা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষুরারাধ্যতে পন্থা! নান্যন্ততোষকারণম্‌ | 
বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণকারী পুরুষ কর্তৃক সেই 
পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হইবেন। তাহার 
সন্তোষ বিধানের অন্য পন্থা নাই। 
ভক্তিধর্ম কিন্তু এই বেদবিধি-সম্মত মার্গ 
অন্থুদরণ করিয়া চলে নাই। দক্ষিণ ভারতে 
তীর্থযাত্রা-কালে শ্রীমন্মহী প্রতুর রায় রামানন্দের 
সহিত যখন সাধা-সাঁধন-তত্ব সন্বদ্ধে আলোচনা 
হইয়াছিল, তখন রামানন্দ সর্বপ্রথমে বিষুপুরাণের 
এ ঙ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কিন্ত 
বলিয়াছিলেন, “এহে। বাহ আগে কহ আর । 
জাতি, কুল, মান, এই সকল ভক্তিধর্মে 
অকিঞ্চিংকর। "চরিতামতে” কথিত হইয়াছে : 


দীনেরে অধিক দয়! করেন ভগবান্‌। 
পণ্ডিত কুলীন মানীর বড়ই অভিমান ॥ 


বাইবেলে আমরা ভগবান্‌ ঈশার বাণী 
শুনিতে পাই-_দীনাত্মারাই ধন্য, কারণ 
তাহাদের ঈশ্বরদর্শন হইবে। 

নীলাচলে রথস্থ শ্রশ্ীজগন্নাথদেবের স্ব 
করিতে করিতে মহাপ্রভু আত্মপরিচয় 
বলিয়াছিলেন ঃ 
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শৃত্রঃ 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি নবনস্থো ষতির্বা। 
কিন্তু প্রোছন্িখিলপরমানন্দপূর্ণামৃত্তান্ধে- 
গোৌপীভতুঠি পদকমলয়োর্দীসদাসানদালঃ | 


আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, 
শূত্র নহি। আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, 
বানপ্রস্থী নহি, সন্গ্যাসীও নহি। আমার পরিচয় 
হইতেছে এই £ ধিনি পূর্ণরূপে পরম আনন্দময় 
অমৃতের  সমুন্্তুল্য, মেই গোঁপীনাথের 
পদকমুলের দাসের আমি দাসাহুদাল। 


শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিধর্মের শেষ্ট গ্রস্থ। এই 
গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে শ্রীভগবান্‌ 
লাভের জন্য জাতি বা বর্ণ অকিঞ্চিংকর। 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং যিনি ভক্তিমান্‌ তিনি 
চণ্ডাল হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। 
অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। 
তেপুন্তপন্তে জুন্বুঃ সন্স,রাধা 
রহ্ধানৃচুনণম গৃণস্তি যে তে ॥ 
যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম, তিনি 
চণ্তাল হইলে৪ পুজ্্য। ঘিনি তোমার নাম 


$৮২ | 


কীর্তন করেন তিনি তপস্যা, যাগযজ্ঞ, তীর্ঘস্গান, 
বেদেপাঠ, সমন্তই অনুষ্ঠান করেন । 


পুনশ্চ এ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে £ 


যন্নামধেয় শ্রবণানকীর্তনাদ্‌ 

যৎ প্রহ্বণাদ্‌ সংস্মরণাদপি কচিৎ। 
শ্বাদোহপি সাঃ সবনায় কল্পতে 
কুতঃ পুনস্তে ভগবর, দর্শনাৎ ॥। 


কোন এক সময়ে ষাহার নাঁম শ্রবণ ব। কীর্তন 
করিলে বা যহাকে নমস্কার বা ম্মরণ করিলে 
কুকুরমীংস-ভোজীও সদ্য সোমযাগের যোগ্যতা 
লাভ করে, হে ভগবন্‌, দেই তোমাকে ধাহারা 
দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের কথা আর কি বলিব? 


ছিরিভক্তি-বিলাসে' উক্ত হইছে : 
ন মেইভভ্তশ্চতুবেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তশ্যৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হাহম্‌॥ 


অভক্ত চতুবেদে নিষ্ণাত ব্যক্তি আমার প্রিয় 
নহেন, কিন্তু তক্ত চণ্ডাল আমার প্রিয় । তাহাকে 
দান করিবে, তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, 
আমি যেরূপ পৃজ্য, তিনিও সেইরূপ পৃজ্য। 

আচার্য শঙ্কর বিচার করিয়াছেন, ক্রহ্ধ- 
বিদ্যায় শৃদ্রের অধিকার আছে কিনা) কিন্ত 
ভক্তিশাস্ত্রে এই বিচার একেবারেই অবান্তর । 
জ্রীভগবানের পাদপন্ম লাভের জন্য ত্রাহ্ষণ-ক্ষত্রি- 
ক্বাদি উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এমন 
কোন কথা নাই। গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ঃ 
হে অজু, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা 
পাপযোনি (চগ্ডাল(দি)-স্বী, টৈশ্য তথা শূত্র__ 
তাহার] সকলেই পরম গতি লাভ করিবে। 

শ্রীমন্মহা প্রত্ুর বাঁণীতেও এই কথা পরিস্ছুট 
হইয়া উঠিয়াছে । নীলাচলে শ্রীচৈতন্দেব 
' প্রত্যহ প্রাতে সমুত্রন্জান করিম! গ্রীঙ্গগন্মাথ দর্শন 
করিতেন এবং তাহার পরে ঠাকুর হুরিদাসের 
, বাসস্থানে গিয়া তাহাকে দর্শন দিতেন। হরিদ]ুস 


উদ্বোধন, 


(৬২তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


মুদলমান-গৃছে প্রতিপালিত বলিয়। মন্দির-দর্শনে 
যাইতেন না, তাহার আবান হইতে মন্দিবের 
চক্র দর্শন করিতেন। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিতে 
গেলে হরিদাস কুষ্ঠিত হইতেন। 


হরিদাস কহে, প্রভু না ছুইহ মোরে। 
মুঞ্রি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ 


ইহার উত্তরে মহাপ্রভু তাহাকে বলিয়াছেন £ 


প্রভু কহে__তোমা স্পশি পবিত্র হইতে । 
তোঁমার পবিজ্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সবতীর্থে সান । 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥ 
নিরস্তর কর চারি বেদ অধায়ন। 

ছিঙ্গ স্তানী হৈতে তুমি পরম পাঁবন || 


শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্গ্যাপী হইয়াঁও ভক্তিধর্মের 
মাহাত্ম্য এইরূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। 


দক্ষিণ ভারতের আলবারগশের মধ্যেও 
আমরা ভক্তিধর্মের এই মাহাত্ম্য দেখিতে 
পাই। শ্রীভগবানে প্রেম লাভই পরম পুরুষার্থ 
-__এই কথা তীাহারাঁও ঘোঁষণা করিয়! গিয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তথাকথিত অস্পৃশ্য 
জাতীয়ও ছিলেন, তবুও তাহার! শীশ্রীবরদরাজের 
কূপা লাভ করিয়! ধন্য হইয়াছিলেন। তাহাঁদের 
অপূর্ব চরিতকথা শ্রবণ করিয়! এই প্রতীতি জন্মে 
যে ভক্তিপর্মে জাতিকুলের কোন গ্ররুত্ব নাই। 
দাঁক্ষিণাত্যের আলবারগণ রচিত স্ভোত্রাদি 
“তামিলবেদ নামে পরিচিত এবং ভক্ভিধর্মের 
অমূল্য সম্পদ | 

ক্রীম রামানুজাচাধও কা্ষীপূর্ণ নামক এক 
শৃত্রবংশীয় মহাত্মার সাহছচর্ধে অনেক সময় 
অতিবাহিত করিতেন। ভিনি তাহার নিকট 
দীক্ষা লইবার প্রার্থনাও জানাইয়াছিলেন। 
কাক্ধীপূর্ণ অবশ্ঠ তাহাকে দীক্ষা দান করেন নাই, 
_ শ্রীনারায়ণ কাহার জন্য শীস্তই গুরু প্রেরণ 


কািক, ১৩৬৭ ] 


করিবেন, এই কথা বলিয়া তাহাকে নিরম্ত 
করিয়াছিলেন। রামাহজ এই শৃদ্র মহাত্মার 
প্রসাদ পযন্ত গ্রহণ কবিবার জন্য অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

ভক্তিধর্মের পরাকাষ্ঠা যাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় 
সেই ব্রঙ্গাঙ্গনাগণ শ্রীুষ্ণের মূরলীরবে আকৃষ্ট 
হইয়া গৃহধর্ম ছাড়িয়া তাহার নিকট আগমন 
করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্‌ তাহাদের 
নিষ্ঠ। পরীক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন £ 


ভতু শুশ্দষণং স্ত্রীণাং পরো! ধর্মে! হামীয়য়া । 
ততন্ধ।নাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চাুপোষণম্‌।। 
একান্তচিত্তে পতির শ্রশ্বযাই স্ত্রীগণের পরম 
ধর্ম। পত্তির আত্মীয় স্বজনের এবং সস্তান- 
গণের সেবাই নারীজাততির কর্তব্য। ইহার 
উত্তরে গোপীগণ শ্রীভগবানের নিকট নিবেদন 
করিয়াছিলেন £ 
যৎ পত্যপত্যস্থহৃদী মন্তবৃত্তিরঙ্গ 
স্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্‌। 
অস্ত্যেবমেতছুপদেশ পদে ত্য়ীশে 
প্রেষ্ঠ ভবাংস্তন্থভৃতাং কিল বন্ধুরাত্বা ৷ 
পতির, অপত্যের এবং পতির স্থন্ৃদ্গণের 
অনুবৃত্তি করা ত্ত্রীগণেব পরম ধর্ম_-আপনি 
বলিলেন, ইহ! ঠিক বটে। তবে আপনি 
সকলের প্রিয়তম, সমস্ত জীবের বন্ধু এবং আত্মা, 
স্থতরাঁং আপনাকে কামনা করাই জীবের কর্তব্া। 
তাহারা আরও বলিয়াছিলেন যে তিনিই 
তাহাদের পরম প্রিয়, তাহাকে ছাড়িয়া আর্তি- 
দায়ক পতি ও স্তাঁদির সেবা করিয়া কি লাভ 
হুইবৈ? তাহাদের উক্তির মর্ম এই- ভক্তিধর্মে 
পাতিব্রত্যাদি বিধিরও স্থান নাঁই। শ্রীভগবানের 
জন্য সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন করা যাইতে পাবে । : 


শ্রীরামকুষ্ণও বলিতেন £ ঈশ্বরের জন্তু যাহার 
প্রাণ কাদিয়াছে। কর্তব্-ধর্মের তাহার কোন 


বেদধিধি ও ভক্তিধর্ম 


৫৮৩৬ 


প্রয়োজন নাই এবং লোকধর্ম অপালনের জন্য 
তাহার কোন প্রত্যবায়ও লাই। ভক্ত বর্ণ- 
ধর্মাদির অতীত, ভক্তের জাতি নাই ॥ 
সৃতরাং দেখা যাইতেছে যে ধেদবিধি 
লৌকিক ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য 
হইলেও ভক্তিধর্ম উহার অতীত। ভক্তের 
জাতি-বর্ণের প্রশ্ন অবান্তর, তিনি কি পরিমাণে 
ভগবদ্ুক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই প্রশ্নই বড়। 
বিছুর শূদ্রাণীপুত্র হইয়াও পরমপূজ্য ছিলেন। 
ব্রজের গোপ-গোপীগণ তাদের প্রেমের রক্ত 
দিয়াই শ্রীভগবান্কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। 
তাহাদের এই ভক্তি দেখিয়াই ভভ্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন £ 
আপামহো। চরণবেখুজুষামহং স্াং 
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্সলতৌষধীনাম্‌। 
ধা দুন্তযজং স্বজনমার্ষপথণ্ণ হিত্বা 
ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিরবিযৃগ্যাম্‌ ॥ 
যে ব্রজগোপীগণ ছুস্তাজ স্বজন এবং আরধপথ 
ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষের পন্থা অনুলরণ করিয়া 
ছিলেন, উদ্ধব সেই গোপীগণের চরণরেখু 
ধন্য শ্রীবৃন্দীবনের গুল্সলতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতেছেন । 
ভক্তের এই মাহাত্ম্য অকারণে কীর্তিত হয় 
নাই। প্রকৃত ভক্ত ভগবান্কেই চাহেন, যোক্ষ 
পর্যন্ত তাহার নিকট তুচ্ছ। শ্রীভগবান্‌ কতৃক 
বর প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় 
পরব বলিয়াছেন £ 
স্বানাভিলাধী তপসি স্থিতোহহং 
ত্বাং প্রার্চবান্‌ দেবমুণীক্দ্রগুহযম্‌। 
কাচং বিচিন্বক্নিব দিব্যরত্বং 
স্বামিন্‌ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে। 
আমি উত্তম পদ পাইবাঁর আশায় তপস্তায় 
বচ্ত ভ্ইয়! দেবত| এবং মুশীক্্রগণেরও অপ্রাপা 


৪৮৪ 


তোমাকে প্রাঙ হইঘ্াছি | কাচ খুঁজিতে গিয়] 
আমি দিবারত্ব পাইয়াছি। হে প্রত, আমি 
কৃতার্থ হইয়াছি, অন্য বর চাহি ন1। 
পিরিতামৃত,কাঁর মোক্ষবাগ্কাকে কতব- 
প্রধান বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের 
শুদ্ধা ভক্তি ছাঁড়া আর কিছুই প্রীর্থনীয় নাই । 
নিজের উপরে ভক্ভাব আরোপ করিয়া 
শ্রীমন্মহা প্রভু “শিক্ষাষ্টকে' প্রার্থনা করিয়াছেন £ 
নম ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে 
ময় জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাপ্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
-ধন জন নাহি খ!গৌ কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি | 
ইহাই ভক্তের প্রার্থনা । 
ভক্ত চাহেন শ্রীতগবানের নাম করিতে 
কবিতে তীহার নয়ন অশ্রধারায় প্লাবিত 
হউক, কণ্ঠ বাঁন্পরুদ্ধ হউক, শরীর পুলকে 
রোমাঞ্চিত হউক। 
নয়নং গলদশ্রধারয়। 
ব্দনং গদগদরুদ্ধয়। গির1। 
পুলকৈব্রি্টিতং বপুঃ কদা 
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যত ॥ 
বাংলার ভক্তকবি নীলকণ্ঠের সঙ্গীতে এই 
প্রার্থনা মুখরিত হুইয়াছে : 
আর কতদিনে হবে পে প্রেম-সঞ্চার। 
কবে বলতে হুবিনাম, শুনতে গুণগ্রাম 
অবিরাম নেত্রে বইবে জলধার। 
একটি আখ্যানের ভিতর দিয়! শ্রেষ্ঠ ভক্কের 
ভাবটি হুন্দররূপে অভিবাক্ত হইয়াছে। একবার 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১৭ম সংখা 


প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ঘারকায় 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অন্থথের ভান করিয়া নারদকে 
বলিলেন, ভক্তের পদরজ পাইলে তাহার ব্যাধি 
প্রশমিত হইবে। নারদ ছ্বারকায় শ্রীকুষ্ের 
অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণের নিকট যাইয়া 
পদবজ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই পদরজ 
দিতে সাহসী হইলেন না । সকলেই বলিলেন__ 
শ্রীরুষ্ণ আমাদের স্বজন হইলেও গুরুজন, তিনি 
স্বয়ং নররূপী নারায়ণ, তাঁহাকে পদধূলি দিয়া 
কি আমর! নরকে যাইব? নারদ তখন 
শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। তাহাকে দেখিয়া নন্দ 
যশোদা এবং ব্রজের অন্যান্য গোপ-গোপীগণ 
সকলেই কৃষ্চের সংবাদ জানিবার জন্য তাহার 
নিকট আপিলেন। নারদ তখন শ্রীকুষ্ণের দেই 
অদ্ভুত ব্যাধির ও তাহার অদ্ভুত ওুধধের কথা 
তাহাদিগকে জানাইতেই সকলে তৎক্ষণাৎ পদরজ্ 
দিবার জন্য ব্যন্ত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ নিরাময় 
হইলেই তীহারা সুখী হইবেন, সে জন্য 
তাহার চিরকাল নরক বাপ করিতেও প্রস্তত। 
নারদ তাহাদের এই অপূর্ব ভক্তিভাব দর্শনে 
বিমুগ্ধ হইয়া সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়] 
তাহাকে জানাইলেন যে প্রকৃত ভক্তের মর্ম 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। 


এই জন্যই রুষ্ণপ্রেমকে অগপ্রাকত বলা 
হইয়াছে। এই জন্যই ভক্ত ভগবানের এত 
প্রিয় এবং ভক্তিশান্ত্রে ভক্তের এত মাহা 
কীর্তিত হইয়াছে। 

“ভক্তিরসামৃতপি্ু'র ভাষায় ভক্তকে প্রণতি 
জানাইয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি ঃ 
পতিপুত্রন্থ্হদ্ত্রাতৃপিতৃবন্িত্রবদ্ধরিমূ। 
যেধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তান্তেভ্যোহপীহ নম! নমঃ॥ 


অন্বেষণ 
শ্রীমতী বিভা সরকার 


কোন দিন শ্রান্ত মনে 
অন্য কিছু অন্বেষণে 
জীবনের ছোট অবকাঁশে-- 
যখন জাগিছে শুধু 
নিঃসঙ্গ একটি তারা 


সীমাহারা মাঝের আকাশে, 


খুঁজেছ কি বসিয়া একেলা 

সাঙ্গ করি বেচাকেনা পালা 
বিক্ষুত্ধ এ নগরীর ভিডে ? 

আশ্রয়-ভিক্ষুক সম 

আপনার হদযের 


নিরালায়__নিভূতির নীড়ে? 


পথশ্রান্ত হে উদ্ভ্রান্ত মন, 
খুঁজে পাবে জীবন-দর্শন-_ 
চিত্তমীঝে অন্য কিছু নয, 
আকাশে একটি তাঁর! 
কোন্‌ মৌন-রূপে হারা 
নিনিমেষ শুধু চেয়ে রয়! 
ক্ষণকাল হাঁরাইয়া যেও 
সকল পাস্থনা হ'তে শ্রেয় 
ছু-দ্ণ্ড সে আশ্রয় শাস্তির। 
দিনাস্তের শব সন্ধিক্ষণে 
ছায়াপথ সুনীল গগনে 
চোঁখবোঝা দিনান্ত পৃর্থীর 1 


প্রার্থনা 


শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ 


বহু পথ ঘুরে তোমারি ছুয়ারে 
এসেছি ক্কান্ত চরণে, 

লহ কোলে তুলে করুণাময়ী গো 
চাহগো করুণা ময়নে। 


পথেরি চলায় শ্রান্ত এ দেহ 

ক্লান্তি এসেছে পবানে 
জীবন ঘিধিয়! অবসাদ ঘোর 

নামিয়া আসিছে নয়ানে। 


তব স্বেহকোলে ঘুমাক এ প্রাণ 
মৃত্যুর অবগাহনে। 

আমি, ডুবিয়া রহিব যুগ যুগ ধরি, 
স্বরগ-স্যমা-স্বপনে ৷ 


সমালোচনা 
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স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী তাহার প্রতিটি 
পত্রে মূর্ত হইয়া আছে। হ্বামীজীর দৃষ্টিতে 
ভারতের তথা বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে 
গঠিত হইবে, তাহার কি রূপ হইবে এখং 
তাহার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন, পত্র- 
গুলিতে তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। 
ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে স্বামীজীর 
বাণী বছল পরিমাণে সহায়তা করিয়।ছে, 
স্বাধীন ভারতেও তাহার প্রয়োজনীয়তা 
কিছুমাত্র কমে নাই । 

স্বামীজী চাহিয়াঁছিলেন- -একদল ত্যাগী 
দ্রট়িষ্ট, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক। সেই যুবকদল 
ভারতকে তাহার পরিকল্পিত ছাচে ঢাঁলিয়া 
গড়িয়া তুলিবে এবং বিশ্বনভ্যতার দরবারে 
ভারতের জন্য যে মহিমময় আসন নিদিষ্ট আছে 
-সেইখানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহাই 
জগতে শাস্তি ও এক্যস্থাপনের উপায়। 

আলোচ্য নৃতন সংস্করণে স্বামীজীর পত্রসমূহ 
হইতে ২২৯টি পত্র নির্বাচিত করিয়া প্রকাশ করা 
হইয়াছে, এই পত্রগুলিতে ম্বামীজীর চিন্তাধারার 
বিভিন্ন দিক প্রত্তিফলিত। পূর্ব পূর্ব সংস্করণে 
কোন্‌ পত্র কাহাকে লিখিত-_জানা থাকা সত্ত্বেও 
-_তাহা' সর্বাত্র উল্লিখিত ছিল না, এই সংস্করণে 
সেই নামগ্তলি সংযোজিত হইয়াছে । ধাহারা 
স্বামীজীর সমস্ত পত্রের সহিত পরিচিত হইতে 
চান, তাহারা €7)6 00120019 া0ো]ও 0£ 


£51)7007, 


বিঅঞ্া0া 15908085097 অনুশীলন করিরেন। 


স্বামীজীর উদ্দীপনাময় পত্রগুলি নর-নারীর 
প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্বদেশের এবং 
বিশ্বজগতের সেবায় তাহাদিগকে উদ্ধদ্ধ 
করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 


শ্রীম-দর্শন_ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত। 
প্রকাশক- শ্রঅনিলচন্দ্র ঘোষ, প্রেপিডেন্ী 
লাইব্রেরী, ১ কলেজ স্কয়ার, কপিকাতা-১২। 
পৃষ্ঠা ৩৯৮, মূল্য পাচ টাকা। 


রশ্রীরামকষ্ণকথামুত+-রচয়িতা "মাস্টার 
মহাশয়ের? পৃত সঙ্গে লেখক দীর্ঘকাল ধরিয়! যে 
ভাব পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার দিনলিপিতে 
সযত্রে রক্ষিত ছিল, তাহাই আব্জ গ্রন্থাকারে 
শ্রীম-দর্শন-রূপে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে 
শ্রীরামরুষণ ও শ্রীখবীমাখের কিছু নৃতন কথা এবং 
স্বামীজী-প্রমুখ তাহাদের লীলাসহচরগণের কথা 
রহিয়াছে, “কথামৃত'-কার দ্বারা “কথামুতের' 
ব্যাখ্যা, শ্রীরামরুষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষৎ গীতা 
ভাগবত প্রভৃতির আলোচনাও ইহাতে আছে। 
পুস্তকের প্রারস্তে একটি সুলিখিত ভূমিকার 
(২২ পৃষ্ঠা ) পর মাস্টার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী (১৩ পৃঃ) সন্সিবেশিত হইয়াছে। 


ভূমিকায় সাধু ও চলিত ভাষা মিশ্রিত 
হইয়া যাওয়ায় পাঠে অসুবিধা হয়। 


দেব-গীতি- মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুষদার 
রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, ৩৯ দেব লেন, 
ইণ্টালী, কলিকাঁতা-১৪ হইতে প্রকাঁশিত। 
পৃষ্ঠা ১১৪; মূল্য টাকা ১৫০ 

সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহত্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 
শ্রীরামরুষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন । তাহার রচিত 
গান সাধকের অন্তরের ভাবনিঝর। তাঁহার 


কা্তিক, ১৩৬৭ ] 


গুরু-স্তব ঘিবপাগরতারণকাঁরণ হে+ প্রতিদিন 
সহল্ন কণ্ঠে গীত হয়। 


আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকফ্ণ-সঙ্গীত, মায়ের 
গাঁন, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন, আগমনী, বিজয়া, 
শ্রকষ্ণ-সঙ্গীত, হরিসম্কীর্তন প্রভৃতি অধ্যায়-ক্রমে 
সন্গিবেশিত। গ্রস্থারস্তে গ্রস্থকাবের জীবনের 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। গ্রন্থশেষে শ্রীর।মনীম- 
সন্কীর্তনের অন্গরূপ শ্রীশ্রীরামকঞ্চ-নায কীর্তন 
(আদি মধ্য ও অস্তলীল1! ) ভক্তগণের বিশেষ 
ভাল লাগিবে। 


শ্রীপ্রীকালীপুজাপদ্ধতি_স্বামী কৈবল্যা- 
নন্দ। শ্রীবামরুষ্জ অদ্বৈত আশ্রম, পোঃ লাক্সা, 
বারাণসী হইতে প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠা ৬৫+ পরিশিষ্ট 
৩২। দক্ষিণা টাকা ১২৫। 


বহু দিন হইতে শ্রীঞ্ীকালীপূজাব একথা নি 
সবঙ্গনন্দর পুস্তকের অভাব ছিল, শ্রীশ্নীকীলী- 
পূজাপদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ার সে অভাব 
দূরীভূত হইল। 

-আলোচ্য পুস্তকে নিত নৈমিত্তিক ও কাম্য 
পূজার প্রয়োগ-সমেত দক্ষিণাঁকালী, বামাকালী, 
বক্ষাকালী, শ্বশাঁনকাঁলীর পৃজাদি বিধিবন্ধভাবে 
প্রত হইয়াছে । এতদ্বাতীত রটন্তী ও ফলহাবিণী 
কালীপৃজা, দেবীর ষোড়শ যীত্রা, শতোপচার, 
পঞ্চতত্ব-সংস্কীর, পঞ্চবলি, শস্থিন্ডোত্র, বীরহোম 
প্রভৃতি বছু জ্ঞাতব্য বিষয় বণিত হইয়াছে। 


জীমান্তের সগ্ুলোক : শ্রীনিখিলরঞজন 
রায় প্রণীত; প্রকাশক £ বেজল পাঁবলিশার্প 
প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২ ; ১৫৩ পৃষ্ঠা; 
ূল্য তিন টাকা। 


সমালোচনা 


৫৮৭ 


শিক্ষাবিদ লেখক শুধু দেশভ্রমণের জন্যই 
যে সীমান্তের সপ্তলোক ঘুরেছেন, তা নয়; তিনি 
গেছেন সাহিত্যিকের মন নিয়ে-তার সঙ্গে 
সমাজমেবীর চোখ । তিনি দেখেছেন দেশ, তার 
থেকে বেশী দেখেছেন দেশের মাঁুষ। বিশাল 
ভারতের প্রান্তে প্রান্তে বিশেষত সীমাস্তে 
আমাদের যে সব প্রতিবেশীরা আছেন, তাদের 
কথাই তিনি শহাঙগভূতিশীল মন নিক্ষে 
বলেছেন_দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রপারে সিংহল 
থেকে উত্তরে হিমালয়ের সিকিম ভুটান মুশোরির 
কথা তিনি বলেছেন, অবিষ্মণীর. আসামের 
কথ! হইখানির অন্কেখানি জুড়ে আছে-_ 
নীলাচলব।পিনীর কামাখ্যার বনি, চা-বাগানের 
কুলিদের জীবন-কথা, বনজঙ্গলে ছুঃসাহসের যাত্রা 
নিখুতি ভাবে চিত্রিত। স্থানে স্থানে ভূগোলের 
সঙ্গে ইতিহ।ন বেশ সাবলীল ভীবে মিশে গেছে। 

ছুটি বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। প্রথম: একটি স্ুচীপত্রের অভাব। 
দ্বতীয় ঃ অমব কণ্টক মধ্যতারতে | দশখানি 
চিত্র পুস্তকের বিষয়-বস্ত পাঠকের চোখের 
সামনে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরে । 


অপরূপ £ (শিশুদের বার্ষিক ), গ্রকাশক-_- 
দেব সাহিত্য কুটার, কলিকাতা ৯, ৫১২ পৃষ্ঠা 
মূল্য পাচ টাকা। 

অগ্ান্ত বছরের মতো! এবারও “দেবসাহিত্য 
কুটীর বাংলা দেশের শিশুজগৎকে উপহার 
দিয়েছেন পৃজাবার্ষিকী “অপরূপা। বনু 
গল্প কবিতা ছবির সম্ভারে ভরে উঠেছে বিরাট 
গ্স্থখানি। শিশুদের সঙ্গে 'বড়'-বাও বইখানি 
পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। 


নবপ্রকাশিত পুস্তক 


প্বামী অখণ্ানন্দ__স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্ধীলয় 
পৃষ্ঠা ৩১, মূল্য চার টাঁকা। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগশ শিখা, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় 'অধাক্ষ পূজাপাদ স্বামী 
অখও্ীনন্দ মহারাজের ঘটনাবহুল বিস্তৃত জীবনী পহজ সরস ভাঁষায় লিখিত। ১৮1১৯ খাঁনি ছবি ও 
একটি মানচিত্র সন্িবেশিত | শ্রীরামকৃষ্-সন্রিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, জামনগবে, 
রাজপুতানায়, মুশিদাবাদের পথে, ছুর্ভিক্ষে সেবাকাধ্, অনাথ আশ্রম স্থাপন, পেবাব্রতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
স্বামীজী-প্রমঙ্গে প্রভৃতি ২২টি অধ্যায়ে পৃজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজের জীবন-বর্ণনীক্রমে মঠ ও মিশনের 
পুরাতন অনেক কথা, শ্রীবামকষ্ণলীলাণহচরগণের বহু প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ সেধাদর্ষের তাত্বিক ও 
বাবহারিক দিকটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই পুস্তকখানি সাধক, ভক্ত, কম্ী, 
শিক্ষক, ছা, সমাঁজসেবী সকলকেই স্ব স্ব জীবনপথে অগ্রমূর হইতে সাহায্য করিবে। 


হইতে প্রকাঁশিত। 


ক্্ীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


্রীশ্রীতুর্গাপূজা 
বেলুড় মঠে: প্রতিমায় শ্রীপ্ী্র্গামাতার 


কাধবিবরণী 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাভা 


পূজা গম্ভীর পরিবেশে যথারীতি স্ুসম্পন্ন 
হইয়াছে । পুজার কয়দিনই আকাশ: প্রায় 
মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও মাঝে মাঝে বুষ্টিপাত 
হয়। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বশিক্পা 
প্রধান গ্রহণ করেন, কয়েক লহল্স ভক্তকে হাতে 
হাতে প্রমাদ দেওয়া হয়। 

শাখাকেন্দ্রে : আসানসোল, করিমগঞ্জ, 
কীাখি, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জামসেদপুর্, 
ঢাঁকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, মালদহ, 
মেদিনীপুর, মৈমনপিংহ. রহড়া, বরিশাল, 
যারাণনী (অদ্বৈত আশ্রম, ) বালিয়াটি, বোম্বাই, 
শিলং, শিলচর এবং পোনার-গা আশুমে 
ী্রদর্গোৎ্সব অহ্ষ্ঠিত হইয়াছে । 


স্টডেণ্টপ্‌ হোম__বেলঘরিয়া (২৪ পরগন।) 
_-এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ খুঃ. কাধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষের শেষে 
ছাত্রাবাদে ৮৮ জন বিগ্ার্থীর মধ্যে ৫৭ জন 
ফি, ৯ জন আংশিক খবচ দিয়া ছিল। 


পরীক্ষাঁফল :. এম-এ পরীক্ষার্থী এক জন 
ছিল, সে প্রথম বিভীগে উত্তীর্ণ হইয়াছে । ৩ জন 
বি-এ পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনা” 
সহ উত্তীর্ণ ২ জন। ৩ জন বি. এস-লি পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে ৩ জনই কৃতিত্বের মৃহিত উত্তীর্ণ। আই-এ 
১০০% উতভীর্ণ; আই. এস-পি-তে ২৩ জনের 
নধো ২০ জন উত্তীর্ণ, ১৫ জন প্রথম বিভাগে 
+(১টি সরকারী বৃত্তি সহ)। 


কাণ্ঠিক, ১৩৬৭) 
কলিকাতা ও ইহার পার্শ্বর্তী অঞ্চলের 


বিভিন্ন কলেজের ৪৭টি দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা- 
ফি বাব্দ ৬৪৫ টাঁকা সাহায্য দেওয়া হয়। 


আশ্রম-লাইব্রেরি ৩০৫৭ স্ুনির্বাচিত পুস্তকের 
মধ্যে ছাঁত্রেরা ৭৫১টি পড়িবার জন্য লইয়াছিল 
এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে ১৪৭ 
খানি গ্রস্থ পড়িতে দেওয়া হয়। ৬টি দৈনিক 
ও ১৩টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা 
হইয়াছে। 

পুরী ভুবনেশ্বর ব্যতীত কৃষ্টি ও এতিহা-সম্পন্ন 
আরও কয়েকটি স্থানে বিদ্যার্থীরা এই বদর 
ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। নব্ব্ধ 
উপলক্ষে ও বিজয়া-সশ্মিলনে আশ্রমের বহু 
প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে। 

শিল্পপীঠ £ এই লাইসেন্পিয়েট এপ্িনিয়রিং 
বিগ্ভালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ খৃঃ জুলাই 
মাসে। কেন্ত্রীয় মন্ত্ী প্রীহুমাযুন কবীর আন্গ- 
ানিক ভাবে ইনার উদ্বোধন করেন ১৯৫৯ খুঃ 
ডিসেম্বরে । শিল্পপীঠের দ্বিতীপ্ধ বধ চলিতেছে, 
ছাত্রসংখ্য। ৩৬০। 

শ্যামলাভতাল £ শ্রীরাঁমক্ষ্ণ সেবাশ্রমের 
১৯৫৯ খুঃ (৪৩ তম বর্ষের ) কাধব্বিরণী পাইয়া 
আমরা আনন্দিত। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত 
হিমালয়ের সৌন্দর্যম্ডিত পরিবেশে পেবাশ্রমটি 
অবস্থিত । ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল 
বা চিকিৎপালয়্ না থাকাঁয় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই 
এই েবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পাব তীয়দের 
একমাত্র চিকিৎসার স্থান। 


সেবাশ্রমের ছুইটি বিভাগ £ বহিবিভাগ ও 
অন্তধিভাগ ৷ অস্তবি'ভাগে ১২টি শয্যা (1১4) 
আছে; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই অল্প- 
ংখ্যক শা কিছুই নয়, আমরা এ বিষয়ে 
ব্দান্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি 


রাম মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


৫৮৯ 


এ পর্যস্ত সেবাশ্রমে উভয় বিভাগে মোট 
১,৯৩,৩৬৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে । 

পশুচিকিংসালয় £ গৃহপালিত মৃক প্রাণীদের 
চিকিৎসার জন্য এই বিভাগটি খোল! হয়। 
এ পযন্ত ৫০১৮৭১ পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। 
এখানে অগ্্চিকিৎসাঁর ব্যবস্থাও আছে । 

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার ) £ প্রতি- 
শনিবার নিয়োক্ত কুচী অস্থায়ী পাঠ ও 
বন্তৃতাদি হইয়াছিল ঃ 


বিবয় বক্তা 
১৯৬০, মার্চ ঃ 
শ্রীরাম স্বামী জ্ঞানাত্ানন্দ 
গীতা » সাঁধনানন্দ 
শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, শ্রীতারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
ও স্বামীজী 
ভাগবত পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী 
এপ্রিল £ 
মহাভারত অপ্যাপক ত্ত্িপুরাঁরি চক্রবর্তী, 
ভক্তিতত্ব স্বামী জীবানন্ন 


শ্রীরামক্কষ্চ-লীলা কথকতা! শ্রীহরেজ্নাথ চক্রবতী 
বিবেকাঁনন্দেব বাল্যলীলা শ্রনরেন্্রনাথ কাঁঞ্রিলাল, 
শপামুরুষ্ণ-কথামৃত স্বামী দেবামন্দ 

ও ছায়াচিত্রে “মা” শ্রীনির্লকুমীর মুখোপাধ্যায় 


মেঃ 
ভাগবত স্বামী জ্ঞানাআনন্দ 
গীতা » সাঁধনানন্দ 
মহাভারত অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, 
ভাগবত স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ 

জুন ঃ 


সনাতন ধর্ম ও যুগধর্ম » নিরাময়ানন্দ 
যুগধর্মে আচার্ধ বিবেকানন্দ » সধুদ্ধানন্দ 

ধর্ম ও ইহার প্রয়োজনীয়তা » ভূতেশানন্ব 
মহাভাবত অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, 


উদ্বোধন 


৯৪ 


বক্তৃতা-সফর 
এ বৎসরের প্রথম হইতে বোখই শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সন্বদ্ধানন্দ বোগ্াইএর 
বাহিরে ষে সকল স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহার 
একটি নির্বাচিত সুচী প্রকাশিত হইল; অধিকাংশ 


বন্ৃতাই ইংরেজীতে, কতকগুলি হিন্দীতে, 
কয়েকটি বাংলায় । 
মাদ স্থান বিষয় 
জানু, স্বরাট সেবা__জাঁতির আদর্শ 
্ শক্তিমান্‌ পুরুষ বিবেকানন্দ 
পুনা স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা 
ফেব্রু নং সনাতন ধর্ম 
শোলাপুর বিবেকানন্দ ও তাহার গুরু 
রি ভাঁরতী্ম সমাজে নারীর স্থান 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পুনজন্ম 
রা তরুণ ভারতের কাছে 
স্বামীজীর বাণী 
শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থুভূতি 
মার্চ মাউণ্ট আধুবিশ্বের কাছে ভারতের বাণী 
৮ বিশ্বজনীন ধর্ম 
জুন বারাণসী শ্রীরামরুঞ্ণের বৈশিষ্ট্য 
কলিকাতা বেদাস্তকেশরী বিবেকানন্দ 
কটক শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন? 
ঢাকা মহাপুরুষ-সঙ্গ 
মাদ্রাজ স্বামী রামকষ্ণানন্দ 
ভারতের মহীয়সী নারীগণ 
নাত্বারাম পল্লী ভারতের মহা পুরুষগণ 
ত্রিরপাতুর আজ যে শিক্ষা প্রয়োজন 


কর্মযোগের বিজ্ঞান ও দর্শন 


আমেরিকায় বেদান্ত 


নিউইক্সর্ক £ রামকৃঞ্চ বিবেকানন্দ সেন্টারে 
প্রতি রবিবার বেল! ১১ টায় নিয়লিখিত বিষয়- 
গুলি অবলম্বনে ভাষণ প্রদত্ত ছয় : 


[ ৬২তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা! 


জুনঃ  ব্যক্তিত্বমান্‌ ঈশ্বর ও নৈব্যক্তিক সত্তার 
সামগ্তস্ত, আধুনিক মানবের নিকট 
ধর্ষের ছন্যুদ্ধে আহবান, ধ্যানের বাধ! 
জয় করা, প্রাত্যহিক জীবনে বেদাস্ত। 
জুলাই আধ্যাত্মিক ভাবশৃন্ত জীবন বিফল 


[ অতঃপর গ্রীক্মাবকাঁশ শুরু হয় ] 


প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি »॥।টায় স্বামী বুধানন্দ 
রাজযোগ ও প্রতি শুক্রবার এ সময় স্বামী 
নিখিলানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন । 


সেবাকার্ষ 


আসাম-দুর্গত-সেব! : জলপাইগুড়ি জেলায় 
ফালাকাটা ক্যাম্পে স্থিত আসাম-দুর্গতদের মধ্যে 
মিশন ২৮শে জুলাই হইতে ১৭ই আগস্ট (দুর্গত- 
দের অন্যত্র সরাইয়| লওয়ার পূর্ব) পর্যস্ত সেবাকার্ধ 
করিয়াছে । তাঁহার পর আলিপুর ডুয়ার্ জংসন 
স্টেশনে ২৮শে আগস্ট হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর 
পধস্ত আসাম হইতে আগত নরনারীদের ভাত 
ডাল তরকারী খাওয়ানো হইয়াছে । আগতদের 
সংখ্যা এত বাঁড়িয়াছিল যে কয়েকদিন ২৭০০ 
জনকে খাওয়াইতে হইয়ীছিল। ইহাদের জন্য চাউল 
৯ই সেপ্টেপ্র হইতে পশ্চিমবজ সরকাঁর বিনা- 
মূল্যে দিয়াছেন। ফালাকাটায় এবং আলিপুর 
ভূয়ার্স ক্যাম্পে ৫০টি পরিবারের মধ্যে ১১০০ 
ধুতি শাড়ী, ১২৬০ ছোট ছেলেদের জামা, ৩০ 
মতরঞ্চি, ২৩৮ বাল্তি, ৩৫* করিয়া কড়াই, 
হাতাখুস্তি, মগ, এনামেলের ৫০০ থালা, ৪০০ 


গ্রীন ৪০০ বাটা, এবং ৩৬৫টি হারিকেন 
ল্যাণ্টার্ন বিতরণ করা হইয়াছে। ফালা 
কাটায় ৪৭ মণ চিড়া ও ১১ মণ গুড় 


বিতরিত হইয়াছে। 


শিলংএ গভনমেন্ট ক্যাম্পস্থিত শরণার্থীদের 
মধ্যে রোগী ও শিশুদের জন্য গড়ে দৈনিক ২১ সের 
করিয়া গোছুঞ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে । এছাড়া 


কার্তিক, ১৩৬৭ ] 


১০* খানি পশমী কম্বল, ৩৫ খানি ধুতিশাড়ী 
ও আধিক সাহায্য করা হইয়াছে । 


উড়্িস্যায় বন্তাসেবা £ বালেশ্বর জেলায় 
বাস্থদেবপুর অঞ্চলে ৪২টি গ্রামে ওর] সেপ্টেগ্কর 
হইতে ১১ই অক্টোবর পর্যস্ত মিশন সেবাকার্য 
করিয়াছেন। ওখানে ১৬৯০ ধুতি, ১৭৩৮ ছোট- 
দের দাট”প্যান্ট, শিশুথাগ্য হিনাবে ৪৫০ পাউগ্ড 
বালি, ৪৫০ পাউগ্ু বিস্কুট, ২০ ম্ণ চিনি, 


বিবিধ 


বিজ্ঞান-সংবাঁদ 


মহাকাশ হইতে আগত বেতার-তরজ : 
মিশিগান জ্যোতিবিদ্গণ শনিগ্রহা ও 
নীহারিকাপুণ্ত হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ 
ধরিতে পারিয়াছেন। ৩ হাঁজার আলোকবব্্ধ 
দুরে অবস্থিত নীহারিকাপুঞ্জের একটি নক্ষত্র 
হইতে এই তরঙ্গ ভাপিয়া আপিয়াছে। 


মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর 
হাঁডক লগ্ুনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টি- 
ফিক রেডিও ইউনিঞনের তয়োদশ অধিবেশনে 
বলেন, ৮৫ ফুট ব্যামের একটি নূতন ধরনের 
রেডিও টেলিস্কৌপে ইহা! ধর! পড়িয়াছে। 


নক্ষত্রের আমু সম্পর্কে এই তথ্য নৃতন 
আলোক সম্পাত করিবে। শনিগ্রহ সম্পর্কে 
ইতঃপূর্বে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বর্তমান গবেষণ! 
দ্বারা সমধিত হইয়াছে। 

পরমাণুশক্তিচালিত াঁবমেরিন : 
১৬শ শতাব্দীতে পতু'গীজ পর্যটক ফাড়িন্তাও 
ম্যাগেল্যান জাহাজে ৩ বৎসরে পৃথিবী পরিক্রমা 


ফ্েড 


বিবিধ সংবাদ 


৫৯১ 
গবাদির খাছ্য ১৫৩৩ মণ কুঁড়া ব্তিরণ করা 
হইয়াছে । এছাড়া! ৪*০ টাকা সাহায্যও 
দেওয়া হয়। 


কটক জেলায় জেনাপুর অঞ্চলে এখনও 
সেবাকার্য চলিতেছে । অক্টোবরের প্রথম 
সপ্তাহে গুড়াছুগ্ধ বিতরণ আরম্ভ হই- 
য়াছে। ৮০* ধুতি বিতরণের জন্য পাঠানো! 
হইয়াছে । 


বাদ 


করিয়াছিলেন । সেই একই পথে পরমাণুশক্তি- 
চালিত মার্কিন সাবমেরিন টট্রটন ৬১ দিনে 
সমুদ্রের নীচে থাকিয়া ৩১,০০০ মাইল অতিক্রম 
করে। টিটন ইহার পরেও ১০৯৭২ 
মাইল অতিক্রম করিয়া ৮৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রে 
ফিরিয়া আসে। 


নিদ্রার আবশ্যকতা] : সাধারণ লোকের 
ধারণ] শরীরকে বিশ্রাম, দিবার জন্য ঘুমের 
প্রয়োজন, কিন্কু বিশেষজ্ঞদের মতে মাশুষ শরীরকে 
বিআাম দেওয়ার জন্য ঘুমায় না । তাহারা বলেন, 
মস্তিষ্কের যে অংশের জন্য মানুষ স্মরণ যুক্তি- 
বিচার ও কল্পনা করিতে পারে তাহাকে 
বিশ্রাম দেওয়ার জন্যই নিদ্রার আবশ্ঠকতা। 


খাছ্য ও জনসংখ্য। 


থাগ্য ও কৃষি সংস্থার ( ঢ.4..0.) বিবরণীতে 

প্রকাশ গভ ১৯৫২-৫৩ হইতে ১৯৫৭-৫৮ (এই 

৫ বরে ) ভারতের থাছ্য উৎপাদন জন- 
খথ্যার অনুপাতে বাঁড়িতেছে। 


£৯২ 


ংস্থার বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ £ 
ভারতের জনসংখ্যা বাঁড়িয়াছে শতকরা ১৩ 
হারে, সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়াছে 
শতকরা ১৯ হাবে। পৃথিবীর আরও তেরটি 
দেশে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত 
সমতালে চলিয়াছে, অথব| উহাকে সামান্য 
মাঙ্জায় অতিক্রম করিয়াছে । ভারতের প্রতিবেশী 
বাষ্ট্রগুলিতে-ষথা ব্রন্ধদেশ, সিংহল ও পাঁকি- 
শ্যানে খাছ্য উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত 
তাল রাখিতে পাঁরে নীই। 


খাদ্াযমমন্যার সমাধান 


কৃষিব্ষিয়ে পূর্ব ভারত রীজ্যপরকারগুলির 
উপদেষ্টা আমেরিকার অভিজ্ঞ কৃষিবিজ্ঞানবিদ্‌ 
ডক্টর আনন্ডি ক্লেম (101. 01 
1090706) এদেশে তাহার গত ভিন বৎসরের 
অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া ১১ই অক্টোবর 
রোটারি ক্লাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
প্রণিধান্যোগ্য ৷ তাহার মতে ভারতের প্রধান 
সমস্ত থাছসমস্তা । তাহা সমীধান করিবার উপায় 
ভারতেই আছে, যদি চাঁধীর] বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অব্লঙ্থন কৰে। খাছের ঘ।টতি পুরণ করিবার 
জন্য যাহা যাহা গ্রয়োঁজন, প্রকৃতির দাঁনরূপে 
পশ্চিমবঙ্গে দেগুলি বিশেষভাবে রহিয়াছে । 
তন্মধ্যে কয়েকটি তিনি উল্লেখ করেন £ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ--১*ম সংখ্য] 


(১) সার £ পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা ককিয়া থে 
ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অঙ্গমান করা 
যায়, যে ১ কোটি একর জমিতে ধানচাষ্‌ হয়-_ 
তাহার তিন-চতুর্থাংশ জমি সার দিয়া চাষ 
করিলে খাগ্যঘাটতি দুরীভূত হইবে। ইম্পাঁত- 
কারখানার পরিত্যক্ত শ্লযাগ এবং স্থানীয় অন্ান্ত 
পদার্থ সহ্জপ্রাপ্য সার। 


(২) জলসেচ ২ বাংলাদেশে কষিত ভূমির 
তিন-চতুর্থাংশ পলি-পড়া জমি, অল্প খরচেই 
নদীর বা নলকৃপের জল দারা গুলিতে জলপেচ 
মভব। 

(৩) জমি-উদ্ধার £ পশ্চিমবর্ষে ২৮ লক্ষ 
এক জমি লবণাক্ত, ঠিকভাবে উদ্ধার করিতে 
পারিলে উহ্থা খুবই উর্বর হইবে। 


(৪) নূতন ফসল: সারের ব্যবহার এবং 
ভালভাবে জলনিকাশ ও জলসেচ হইলে পশ্চিম- 
বঙ্গের চাষী বছরে ছুই তিনটি ফপল তুলিতে 
পারে। তুটা, সিম ও বিবিধ শাঁকসন্ডী মানযের 
এবং গৃহপালিত পশুর পরিপূরক খাগ্রপে 
উৎপন্ন হইতে পাঁরে। 


ভ্রমসংশাধন 


আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধনে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় 
শ্রি্চণ্ডীর পটভূষমিকা” প্রবন্ধের প্রথম অন্থচ্ছেদে 
'অমাবস্তা” স্থলে প্রতিপদ পড়িবেন। উঃ সঃ 


৬. ঃ মে ই টি 
রি ২:৪১ বউ ৬. ৭১৮০ শর 
প১৬০,০০,-০:১১০০০, কহ ৩৩৮৫ তত 8 ৪5 শি 





শ্রীসারদামণি-মাতৃভাবস্ততিঃ 


ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুধু'রীণ-বির চিতা 


শ্রপারদাশ্বা মাতৃমারাৎসারা। 


অগ্রিবাধি্্রদেবা যদি স্্যুঃ মতিবিক্লবা 
উমাকারা৷ সা হি সন্তানোদ্ধারা। 

স্ুত-“কিমেতদ, যক্ষমিত যুগসুগা স্ত-প্রশ্নততি- 
সুলমাধান্হুখদান-সদীতৎ্পরা ॥১ 

অ্রেতাদ্বাপরভরণী সীতারাঁধাবূপিণী 
কলৌ যশোধা চ গৌরমনোহবা। 

যুগে যুগে মে জননী প্রভুধ্যানসাঁরখনিঃ 


সারদা তু মণিমণিঃ সবযুগোত্তরা ॥২ 
শ্রীপারদ! মাতৃসাবাৎসাঁবা ॥ 
“মাতৃভাবো হি গরিষ্টঃ সখ্যমধুরযোঃ শেষ 
রামকষ-মত-নিত্য-স্ুখপ্রচারিণী | 
সারদাঘিকামণিঃ মাতৃভাবশিবোমণিঃ 
কাশ্যাং বিমোচিতা ঘয়া পথচাঁরিণী ॥৩ 
মাতৃমহানামামৃত- * পান-ধন্ত-খগ-চেতঃ " 
চন্দনাপি কতার্থা পিগুরবাসিনী। 
ধেন্ুকালীশ্যাঁমলী যুগপচ্চ বৎসাবলী 
হাঁ্বা শব্ধায়তে করতলাথিনী ॥৪ 
জননী-প্রসাদধন্যঃ নরেন্দ্ঃ হৃতবরেণ্যঃ 
ভূবনবিজয়ী প্রাহ “মাতা! গরীয়সী”, 
তথা নাগমহাশয়ঃ গৃহস্থসশ্না সাশ্রয় 
উচ্চৈর্মাতৃদয়! জ্যায়সী শ্রেয়পী” ॥৫ 
প্রাপ্তনিত্যমাত্রীশিষ- ভক্ততৈরবগিরীশো 
সততমকথয়ন্‌ “মাতা দয়ালুতরা” । 
জননীপাদসংবলো। ভণতি যতীন্দ্রবিমলোই- 
স্বাসার্দাতুল! পিত্য। পনাৎণরা ॥৬ 


উদ্বোধন 
বঙ্গানুবাদ £ জননী শ্রীসারদামণির মাতৃভাবের স্ত্বতি 


জননী সারদামণি মাঁতমগ্ুলীর সারেরও সার। অগ্নি, বায়ু, ইন্্র প্রভৃতি দেবতার যখন বুদ্ধি- 
বিভ্রম ঘটে, তখন সন্তানদের উদ্ধার জন্য সাধনের জননী উম! হৈমবতী হয়ে দেখা দেন। পুত্রগণ 
জিজ্ঞাসা করেন, “এই সম্মুখের বিরাট জ্যোঁতিংপুঞ্জ, এ কি?” যুগযুগান্তরে সম্তানদের এই প্রশ্ন- 
সমূহের সুন্দর মীমাংসা ক'রে দিয়ে জননী তাদের স্থখদানের নিমিত্ত উদগ্রীব থাকেন।১ 

ভ্রেতাযুগে মীতা, দ্বাপরে বাঁধা, কলিষুগে যশোধরা ও ঝিষুঃপ্রিয়ারূপে তিনি সকলের ভরণ 
করেছেন। যুগে যুগে আমার জননী প্রভৃর অর্থাৎ যুগাবতারের ধ্যানের শ্রেষ্ঠ আকর-_অর্থাৎ পরমেশ 
আমার জননীকেই করেছেন নিরস্তর ধ্যান। এমন জননীদের মধ্যেও জননী সারদা সত্যি মণিরও মণি 
-পর্বযুগের বিশ্বধাত্রী জননীদের তিনি সর্বতোভাবে অতিক্রম ক'রে গেছেন (কারণ দ্বাদশবর্ষের 
জপের মালা, সাধনায় দিদ্ধি ঠাকুর ফলহারিণী কালীপৃজার দিনে মায়ের চরণেই সমর্পণ করেছিলেন) ।২ 


জননী শ্রীসারদা জননীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেঠা। তিনি ঠীকুরের সেই বিশিষ্ট মত নিত্য আনন্দ 
সহকারে প্রচার করেছেন £ “মাতৃভাবই শ্রেষ্ট; সধ্য ও মধুর ভাঁব থেকেও শ্রেষ্ঠ । কাশীতে পথের 
ভিথারিনীকে বিনি স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে মুক্তিদীন করেছিলেন, সেই দেবী সাঁরদামণির কপার অস্ত 
নেই- বিশ্বমাতাদের শিরোমণি তিনিই ।৩ 

জননীর চন্দন] পাঁখী--ত।প শ্রাণণ্ মায়ের মহানীম-রূপ অমৃত পান ক'রে ধন্য। পিগুরে বাস 
করেও তার জীবন কৃতার্থ। ধৰ্লী ও শ্যামলী গাভী এবং সঙ্গে সঙ্গে বাছুরেরাঁও মায়ের করতলের 
স্পর্শলোভে নিরস্তর হাম্বা রব ক'রত। ৪ 

জননীর স্রেহধন্য সৃতশ্রেষ্ঠ নরেন্্রনীথ বিশ্ব বিজয় ক'রে এসে বলেছেন, “পিতা অপেক্ষা মাতা! 
বড়।” সমভাবে গৃহস্থসন্ন্যামী নাগমহাশয়ও উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, “বাবার থেকে মা দয়াল ।৫ 

ভক্তভৈরব গিরীশ চিরকাল মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এবং পেতেন-ও | তিনি সর্বদাই 
বলতেন মায়ের দয়াই সমধিক। জননীর পাদযুগলই যতীন্দ্রবিমলের একমাত্র সম্বল। সেই সম্বলে 
ভর ক'রে সে বলছে-_জননী শ্রীারদা অতুলা, তিনিই সনাতনী, তিনিই সর্বশেষ্ঠা ।৬ 


৫৯৪ [ ৬২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


কথা প্রসঙ্গে 


পুতুল, প্রতীক ও প্রতিম। 

দিনে দিনে প্রতিমাপুজার সংখ্যা বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। ইহা দেখিরা কেহ কেহ মনে করেন, 
দেশে ধর্মভাব বাঁড়িতেছে। কাহারও কাহারও 
মত £ ধর্মভাব লোপ পাইতেছে, ঠাকুর-দেবতায় 
নাআছে ভক্তি, না আছে ভয়। পাড়ার কতগুলি 
বেকার যুবক চাঁদার খাতা বগলে লইয়া জোর 
করিয়া টাদা আদায় করে; প্যাগ্ডাল-মাইক, চাঁ 
জলখাবার, জলস! ও ট্যাক্সিতে শতকরা ৯ টাক 
খরচ হয়, বাকী টাকায় প্রতিমা, পূজা ও প্রসাদ- 
বিতরণ । এই তো সর্বজনীন পূজার আয়-ব্যয় । 


একই পাড়ায় একাধিক সর্বজনীন পুজা দরিদ্র 
গৃহস্থের উপর নৃতনতর করভার ! এরূপ পুজা 
বাড়িয়া লাভ কি? না ভজন, না পুজন--সারা 
দিন এবং বাত্রির দ্ধিপ্রহর পর্যস্ত মাইক-সম্প্র- 
সারিত আধুনিক গান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আবার বিলাতী স্থরের বিকৃত অন্থকরণে হিন্দী 
দিনেমার গান, শুনিলেই মনে হয় ঢাকের বাদ্ির 
মতো-_থামিলেই মিষ্টি । 

যাহারা বহু ব্যয়- ও শ্রম-সাপেক্ষ দুর্গাপূজা 
করিতে পারিল না, তাহারা একদিনের কালী- 
পুজার জন্য কোমর বীধিয়া লাগিয়া গেল। পুজা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 


একটা পাইলে হয়, পাড়ার একদল যুবকের 
ইহাতে মহা উৎসাহ। পূর্বে ছিল ছাত্রেরা 
সাড়ম্বরে সরম্বতী পূজা করিত। সরস্বতী ছাত্র- 
দের দেবতা, বিদ্াদীয়িনী; তাহাকে লইয়া 
ছেলেদের মাতামাতি শোত| পাইত; কিন্ত মা 
কালীকে লইয়া মাতামাতি দেখিলে ভীবনা হয়, 
গোটা দেশ কি সত্যই কৈবল্যমুক্তির জন্য ব্যস্ত 
হইয়াছে? আজকাল আবার কারখানায়, ছোট 
বড় কারিগরী দোকানে বিশ্বকর্মা পুজা, তাও 
প্রতিমূত্ি করিয়া। যনপা-শীতলার পূজার 
সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এ পুজা একব।র লাগিলে 
পাড়ায় পনের দিন উত্সবের মত্ততা চলিতে 
থাকিবে! কিন্তুকেন যে পুজা, উদ্যোক্তাদের 
জিজ্ঞাসা করিলে কোন সদুত্তর পাওঘা যাইবে 
না1। শেষ পযন্ত দেখা যায় দিনের পর দিন যাত্রা, 
জলপায় পাড়া সরগরম। দেবতা লক্ষ্য নয়, 
উপলক্ষা যাত্র। 


আর একটি জিনিস লক্ষণীয়, উপাস্য দেবতার 
প্রতিমৃতি অপেক্ষা তাহার সাঙ্গোপারঙ্গ, অহ, 
উপলঙ্গ মৃতিগুলির পাঁরিপাট্য বাড়িতেছে, তাহা 
দের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান । এবার এক পুজাঁমগপে 
দলে দলে লোক ছুটিম্নাছিল, মা কালীর প্রতিমা 
দেখিতে নয়_ঢাঁকীর মৃত্তি দেখিতে ! মন্দিরে 
রঠিয়াছেন মা কালী, মাটীর পুরোহিত পৃর্জা করি- 
তেছেন, মগুপের মধ্যস্থলে মন্দির চত্বরে খাকী সাট" 
গায়ে ঢাকী ঢাক বাজাইতেছে, অবশ্য শব্বহীন 
পরবর্তী কোন বৎসর হয়তো শব্বও শোনা যাইবে, 
টেপ-রেকডিংএর যুগে ইহা এমন কিছু শক্ত 
নয়। দেখিলাম_মা কালীর প্রতিমা নয়, 
ঢাকীই মকলের আকর্ষণের কেন্দ্র। 


দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে_-এ পৃজামণ্প 
না শিল্প-প্রদর্শনী! আরও মনে হইল--এ 
প্রতিমাপূজা না পুতুলপূজা৷ ? 


কথাপ্রসঙ্গে 
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যাহারা পৃজাঁর রহস্য বোঝে না_-ভাহাদের 
চোঁধে এ সবই পুতুল ছাড়া আর কি? যাহাদের 
মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার আছে, তাহারা প্রাতিমা 
দেখিয়াই প্রণীম করিবে; যাহাদের সে সংস্কার 
নাই, ভাহারা একূপ পৃজাকে পৌত্বলিকতার 
কুসংস্কার বলিবে, ইহাতে আমাদের বলিবার কি 
আছে? আমরা যদি ভাব ও ভক্তির গম্ভীর 
পরিবেশের পরিবর্তে একটা হৈ-হল্লার হালক! 
পরিবেশ ত্ঙ্টি করি, তবে নিশ্চয় অন্যধর্মী 
লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য প্রস্ত 
থাকিতে হইবে। কেহ প্রতিমাপূজার রহস্য 
ভুলিয়া পুতুল-প্রদশনী লইয়াই মাঁতিয়াছে। 
প্রতিমাপৃজার গভীব তাৎপর্য না জানিয়া কেহ 
ইহাকে পৌত্বলিকতা বলিতেছে। 


চে চে সী 


প্রিয়জনের প্রতিকৃতি মান চিরদিন কাছে 
রাখিতে চায়। খে যাহাকে ভালবাপিয়াছে-_ 
লে তাহার ছবি চোখে অ(কিয়াছে, মনে আঁকি- 
যাছে, ঘটে আঁকিয়'ছে, পটে আকিয়াছে। 
নিকটতম সান্সিধ্য লাভে আশায় তাহার ছবি 
সে অঙ্গেও আঁকিয়াছে। চোখের আড়াল হইলে 
সেই ছবি সে দেখিঘাঁছে, ছবি দেখিয়া যখন 
আশা মিটে নাই, তখন সে "তাহার মুতি গড়ি- 
য়াছে। সাঁঝয়ব মৃতি (15০) দেখিয়া সে ঈপ্সিত 
জনের সান্ধ্য লাভ করিতেছে_-এই চিন্তায় সে 
বিভোর হইয়াছে । 


এই ঈপ্সিত ব্যক্তি মানবিক সম্পর্ক হইতে কখন 
যে ইন্ড্রিয়াতীত দেবতার আমনে গিয়া উঠিয়াছে, 
আর কখন যে দেবতা স্বর্গের সিংহাসন হইতে 
নামিয়৷ মত্ত্যধূলার সম্পর্কে ধরা দিয়াছেন, তাঁহার 
সন্ধান সাঁধক-কবিদের মানপলোকেই ধরা পড়ি- 
য়াছে। তাহারা গাহিয়াছেন, “বেবতাবে প্লিজ 
কত্রি প্রি্নরে দেবতা | মানুষ যদি দেব্তীকে ভাঁল- 
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বাসিতে চায়, তবে তাহারা! একটা ভালবাসার 
সম্পর্কের মাধামে প্রিয়পপে__মানবরূপেই তাহাকে 
ভালবাসিবে, ইহা ছাড়া অন্তরূপে সম্ভব নয়। 
ঈশ্বরের মীনবিক রূপ চিন্তা করা অন্তায় তো 
মোটেই নয়, বরং ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও 
ছ্বাভাবিক, ব্যাপক ও চিরস্তম। 


অনন্ত ঈশ্বর, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তীহাকে 
চিন্তা করাঁ অন্যায়-_এই জাতীয় চিস্তা কোন 
ধর্মবিশেষের নিজন্ব নহে । সকল ধর্মের মধ্যেই 
বিভিন্ন স্তরের সাধক আছেন। প্রথম স্তরে 
মনে হয়, ঈশ্বর বাহিরে ; কিন্তু কিভাবে, তাহার 
কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। তখনই মাশ্ষ বাহ 
প্রত্তীক (5570901) অবলম্বনে ঈশ্বরভাঁবের সান্গিধ্য 
কল্পনা করিয়া এ ভাব অনহভব করিতে 
- চাঁয়ঃ পরবর্তী মধ্যস্তরের সাধক বুঝেন, ঈশ্বর 
অন্তর্ধামী, আমার অস্তরে, প্রত্যেকের অন্তরে । 
সর্বশেষে তিনি উপলব্ধি করেন, ঈশ্বর সর্বদ] 
সর্বত্র বিষ্ভমান। 


এই শুদ্ধ সত্তীচৈতন্যকেই পরব্রন্ম বলা হয়, 
ইনি নিশ্চয়ই নিগুণ ও নিরাকার। ইশি যেমন 
দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, তেমনি ইনি 
কোন গুণের ছাঁরও বর্ণনীঘ় নন। তিনি 
দয়ালু” একথাও ব্লা চলিবে না। “দয়ালু” বলিতে 
গেলেই এ গুণের আধাঁর একটি ব্যক্তিক্ূপ মনে 
আমিবে। কিন্ত নিগুণ ব্রহ্ম বাক্যমনের অগো- 
চর, তাহার স্তব-স্ত্রতি ধ্যান-পূজা অসম্ভব । 
তিনি প্রার্থনারও উধের্বে! তবে ধর্মভাঁবাপন্ন 
মানুষের এত পুক্গা, এত প্রার্থনা কাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া? অবশ্যই এক ধাপ নামিয়া 
আসিতে হইবে! সগুণ ব্রদ্ষই মাুষের 
উপান্ত | এই সগুণ ত্রদ্ধই ঈশ্বর, ত্ষ্টি- 
স্থিতিলয়কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান! “তিনি 
সাকার, নিরাকার আরও কত কি ”' শ্রীরামকুষেটর 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ব-১১শ সংখ্যা 


কি অন্থপম দৃষ্টাত্ত : অসীম জলরাশি, স্থানে 
স্থানে হিমে বরফ হইয়া গিয়াছে! ঈশ্বর 
নিরাকার বলিয়া তিনি সাকার হইতে পারেন 
না-একথা কি করিয়া বলা যাঁয়? যিনি 
সর্বশক্তিমান, তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার হইয়াও 
ইচ্ছা করিলে ভক্তকে তাহার মনের মতো! রূপে 
দেখা দিবার জন্য, তাহাকে ধরা দিবার জন্ত 
তিনি নিশ্চয় সাকার হইতে পারেন। যদি বল 
পারেন না, তবে বলিতে হয়, তিনি সর্ব- 
শক্তিমান নন! এ কথা স্ববিরোধী! 


ঈশ্বরতত্ব সকল ধর্মে মোটামুটি এক প্রকার, 
সামানা পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু জীবতত্ব 
লইয়া শুধু বিভিন্ন ধর্মে নয়, একই ধর্মের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ে ধারণ! ভিগ্ন ভিন্ন। এই জীবভাবকে কেন্দ্র 
করিয়াই তো ধর্ম-সাধনা, দর্শন-উপাসনা-_সব 
কিছু! জীব সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা, তাহার 


সাধনা, উপাসনা এবং জীবন্যাঁপন-পদ্ধতি 
সেইরূপ হইবে। 
যণহাঁদের ধারণা বিশ্বীতিবিক্ত (9%৮০- 


ঈশ্বর জগঙ্খ সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহারা বলিতে পারেন না, কি দিয়! ঈশ্বর 
জগৎ স্ষ্টি করিলেন । শেষ পর্যস্ত বলিতে হয়-_ 
তীহার ইচ্ছামাত্র এ জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে । 
কিন্ত জীব সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ। সামঞ্জদ্যহীন | 
জীবের দেহ এই জগতের পদার্থজাত 
হুইলেও জীবের জীবন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস এবং 
জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি (101%£6)- 
অনুযায়ী হৃষ্ঠ, অতএব প্রকারাস্তরে স্বীকৃত 
হইল-ঈশ্বরের আকার আছে, এবং মানুষ 
সেই আরুতিরই প্রত্বিকতি। এই নরারুতি 
ঈশ্বরধারণার চ19য 
০৫0০9) জন্য লজ্জিত হইবার কিছু নাই, 
ইহ। স্বাভীবিক। 


0081))10) 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 


নিগুণ নিরাকাঁর ক্রহ্ষভাব ধরিতে ন| 
পারা পর্যন্ত সগ্ুণ সাকার ভাব অবশ্য স্বীকাঁধ। 
দেহবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে নিক্বাকার-ভাঁব ধারণা 
করা অতি কষ্টকর (অবাক্তা হি গতিছু৫খং 
দেহবতভিরবাপ্তে'_-গীতা ১২1৫ )1, 


যাহাদের - ধারণ। ঈশ্বরই মায়াশক্তি দ্বারা 
জীব-জগঙ্খ হইয়াছেন, তাহারা বলেন £ 
ঈশ্ববই নিমিত্ব-কারণ, তিনিই উপাদাঁন- 
কারণ; তিনি এক হইয়াও লীলায় বহুবূপে 
প্রতিভাত হন। আত্মা যতক্ষণ সীমীবদ্ধ দেহ- 
মনে অভিমান করে, ততক্ষণই সে জীব, 
অসীম বিশ্বে যাহার আত্মবোধ, তিনি ঈশ্বর । 
বেদান্তের তত্ব তন্ত্রের সাধনায় রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে, তাই এই ভাবের উপাসকগণ 
বলিতে পারিয়াছেন, “দেবে! ভূত্বা দেবং যজেত? 
দেবতাই দেবতার পূজা করিতে পারেন। 
দেবতা হইবার জন্যই দেবতার উপাসনা, 
দেবতার সান্লিধ্য-কল্পন।। প্রথমে দেহভাব, 
মধ্যে জীবভাব, শেষে আত্মভাবে উপশীত হইয়া 
সাধক বুঝিতে পারে, 'জীবো ব্রদ্মৈব নাপবঃ?। 


এই ভাবে উপনীত হইতে মানুষের জন্ম 
জল্লাস্তর লাগিতে পারে; মনোজগতে বহুধুগ- 
ব্যাপী ফাত্রার শেষে এই ভাব মাফের 
মনশ্চক্ষে বিদ্যুতের আলোকের মতো প্রতিভাত 
হইয়া রহস্যাবৃত মহাসত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে, 
অন্তর্জগতে মানুষের নিঃশব্দ অভিযান কি 
ভাবে শুরু হইল, তাহ! লইয়া বনৃতর মতবাঁদ 
উপস্থাপিত হইয়াছে। মৃত্যুই কি মানুষের মনকে 
প্রথম অস্তমূ্ধী করিয়াছিল? এই মাত্র যে 
ছিল, সে কোথায় চলিয়া গেল? কোন্‌ 
শূন্যে মিলাইয়া গেল? স্সেহময় পিডা, 
শ্ষেহময়ী মাতা নিশ্চয়ই তাহারা আছেন, 
চোখের আড়ালে কোথাও থাকিয়া এখনও 


কথা প্রলঙ্গে 


৫৯৭ 


আমাদের কল্য।ণ-চিস্তা করিতেছেন, আদিম 
মানবেব এই বিশ্বাসই তাহাকে পরলোঁকের 
চিস্তায নিমগ্ন করিয়াছে । মরিয়া আমিও যাইব 
পিতৃলোকে পরলোকে, যদি আমি পিতৃপ্তাঁ- 
মহের পন্থা অনুসবণ করিঘা' চলিতে পারি । 
পৃবপুরুষউপাঁদনাই ধর্মভাবের প্রথম স্তর, 
সর্বত্র না হইলেও মানবজাতির এক বৃহৎ 
অংশে ইহাই লক্ষিত হয়। 

মানবজাতির আর এক শাখায় আরও একটি 
ভাঁবের খেলা দেখা যায় । সেখানে বহিঃপ্রকূৃতির 
প্রচণ্ড শক্তিরাজি অনহায মানুষকে দেবতা-চিস্তায় 
মগ্র কবিঘাছে ; জ্ঞানলাভের জন্য, শক্িলাভের 
জনা তাহাকে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা-পরায়ণ 
কবিযাছে। রাত্রির অন্ধকার-নাশকারী সুর্য 
কোথা হইতে আসিল? হে স্ুধ, আমার 
হৃদযেধ অন্ধকার বিদূরিত কর! স্থধের আলোয়, 
মেঘের বুট্টিতে, আকাশের ঝঞ্চায় তাহারা 
দেবতা-শক্তির খেলা দেখিয়া! বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়] 
সেই সেই দেবত]কেই অর্গ্য দিয়াছে । 

পরিশেষে বোঝা যাষ, সকল ধর্ম-ভাবের 
মূলে একটি ভাবই (খলা করিতেছে, সেই 
ভাবটি আয্মন্ত করিবার জন্যই সকল সাধনা, 
মকল উপাসনা; সেটি সীমার বন্ধন হইতে 
মুক্তি! মৃত পিতৃপুকুষ উপাস্য, কেন না তাহারা 
দেহবন্ধন হইতে মুক্ত, তাহারা শক্তিশালী, 
কল্যাণক্ষম; স্্ধাদি দেবতা অশীম শক্তিশালী-_ 
কল্যাঁণকারী, অতএব উপানীয়। 

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মান্য বিভিন্ন 
ভাবে চিন্তা করিয়াছে । বিভিন্ন উপায়ে মহা" 
সত্যের সম্মুখীন হইয়া একজন মনে কবে, 
আমি যেভাবে সত্যে উপনীত হইয়াছি, 
ইহাই পথ -_একযাত্র পথ; এবং কল্যাণবোধ- 
প্রণোদিত হইয়াই সে অপরকে সেই পথে 
আলিতে চায়। এইখানেই শুরু হয় যত মত- 


৫৪৮ 


বিবোধ! দেহেব বেলা যেমন নিজের রুটি- 
অনুযায়ী খাদ্য মিজেকেই: গ্রহণ করিতে হয়-_ 
পরিপাক করিতে হয়, মনের বেলাও তেমনি 
মনোমত ভাব ধারণা করিতে হয়, নতুবা 
পির ধর্মে! ভয়াবহঃ)। 

একটি বিশেষ পরনের বিশ্বাস ও উপাসনা- 
পদ্ধতি হইতেটু এক একটি ধর্মের উত্তব 
হুইয়াছে ; প্রত্যেকটি সত্য, কিন্তু আংশিক 
সতা। এক ধর্মের লোক যদি বলে, আমার 
ধর্মপদ্ধতিই সত্য, আর সব তুল, তবে বুঝিতে 
হুইবে তাহারটিও তৃল । 

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উপাসনা বিভিন্ন। 
একটি মৃতিমাত্রে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ কৰা যেমন 
পৌত্তলিকতা, একটি কোন রীতি নীতি মত বা 
পদ্ধতির উপর অত্যধিক জো দেওয়া বা একটি 
মা পুস্তকে অভ্রীন্ত মনে করিয়া তাহার 
উপাসনা করাও এক প্রকাঁর স্ুম্ত্ পৌত্ব- 
লিকতা! ইহা] প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নহে । 

প্রাথমিক অবস্থায় এ রূপ নিষ্ঠা গাছের 
বেড়ার মতো কিছুট1 উপকার করে, কিন্তু 
বেড়া যেন গাঁছের বৃদ্ধিকে রুদ্ধ না করে, 
তাই স্বামীজী বার বার বলিয়াছেন ; [15 
£০০৭ %০ 709 0০] 20 9, 0100101800৮ 22০৮ 
৮০019 97০. কোন একটা পদ্ধতির মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্ত উহার মধ্যে মর! 
ভাল নয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি 
লাভের ক্্ন্য পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করিতে 
ছইবে। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ মুক্ত মন। মুক্ত 
মন কোন ধর্মের বা পদ্ধতির ক্রীতদাস 
নহে। এই মুক্ত ভাব লাভ করাই জীবনের 
উদ্দেশ্য, ইহাই ব্রহ্মভাব বা আত্মভাব। 


সং সং এ 
কিন্ত কি উপায়ে ইহা লাভ করা 
যাইবে! মনের যে অবস্থায় আমরা আছি, 


এই অবস্থা হইতেই আমাদের ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতে হইবে। দেহমন-বিশিষ্ট এবং দেহমনে 
অভিমানী মান্য আমরা । বনের মধ্যে পথ 
হারাইয়া যে বনের বাহিরে যাইতে চায়, 
তাহাকে অবশ্যই বনের মধ্য দিয়াই চলিতে 
হুইবে! দেহমনের বাধনে আবদ্ধ মানুষ এই 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ষায় তাহার 
দেবতাঁকেও এই দেহমন-বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা 
করে, তাহার প্রতীক অবলম্বন করিয়া তাহার 
চিন্তা করে_ঙাহার দিকে আগাইয়া যায়। 
তাহারই প্রতিমা গড়িয়া, নিজ প্রাণ হইতে 
তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহার পৃজা 
করিয়া দেবতার ভাবে ভরিয়া যাঁয়। আবার 
পূজান্তে দেবতার চৈতন্যশক্তি নিজের মধ্যে 
ংহরণ করিয়া প্রতিমা কারণ-সলিলে বিপর্জন 
দেয়, ব্যক্ত আবার অব্যক্ত হইয়া যান; ইহাই 
প্রতিমাপূজার রহস্য । ইষ্টদেবতার বিগ্রহ 
হ্ৃদয়মন্দির হইতে আনিয়া পঞ্চেক্জিয় গ্রাহ গৃহ- 
মন্দিরে স্থাপন করিয়া সাধক দিনের পর দিন 
পরম প্রিয়তমকে মাহ্থষের মতো সেব। করে। 
দেবতীভাবের সান্লিধ্যে বাস করবার এ এক অপূর্ব 
কৌশল, স্বর্গ ও মর্ভ্যের মিলন ঘটাইবার এ এক 
অন্থপম উপায়। ইহাই বিগ্রহসেবার অন্ত- 
নিহিত রহস্ত। 


যাহার। এ রহস্য জানে না বা বোঝে না, 
তাহাদের চক্ষে প্রতিমাপৃজা অবশ্যই পুতুল- 
পুজা । যাহারা প্রতিমা-পৃজার আয়োজন করেন, 
তাহারা যদি এ রহস্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে জানিয়া 
অগ্রসর হন, তাহা হইলে পৃজামণ্ডপ তীরক্ষেত্রে 
পরিণত হইবে, পুজা সার্থক হইবে। সর্বজনীন 
পৃজা সত্যই সকলের সর্বকল্যাণ সাধন করিবে। 


যাহারা এ রহস্য বুবিবে না, তাহাদের 
কর্তব্য এরূপ পৃজাঁর পংস্পর্শ ছাড়াই বিচিত্রা 
হুষ্ঠানের আয়োজন করা । 


আর যাহারা প্রতিমীপুজা মানেন না 
বা বিশ্বাস করেন না, তাহার] বৃথা প্রতিমা 
পুজার বিরুদ্ধ সমালোচনা! না করিয়া মানব- 
জাতির__বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অধ্যরন 
করুন এবং নিজের মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। 
তাহা হইলেই বুঝিবেন, প্রতীক বা প্রতিমা 
ব্যতীত ধ্যান-চিস্তাঁউপাপন1 অসম্ভব ! ব্রহ্ষভাবে 
স্থিতি উত্তম বা শ্রেষ্ট, সন্দেহ নাই; সেখানে 
নামরূপ প্রতিমা-প্রতীক কিছুরই প্রয়োজন 
নাই; কিন্তু সাধনার স্তরে ধ্যানের জন্য “বধপ,, 
জপের জন্য 'নাম” এবং পৃজার জন্য 'প্রতিম1” 
একান্ত প্রয়োজন । 


ঈশ্বর 3 ব্যক্ত ও অব্যক্ত 


স্বামী বিবেকানন্দ 


যাকে তোমরা ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বল, আমার ধারণা তিনি এবং নৈধ্যক্তিক সত্তা! 
একই, একই কালে তিনি সাকার ও নিরাকার । আমরাও বাক্তিত্ব-সম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক 
সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা “অব্যক্ত, আর আপেক্ষিক- 
ভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'ব্যক্তি'। তোমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-সত্তা, সকলেই 
সর্বব্যাপী । শুনলেপ্রথমটা মাথা ঘুরে যায়, কিন্ত আমি তোমাদের সামনে দাড়িয়ে আছি, 
এ কথা যতখানি সত্য, এ কথাও ততখানি সতা, আত্ম! সর্বব্যাপী না হ'য়ে পারে কি 
ক'রে? আত্মার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই, জড়ের কোন ধর্মই আত্মায় নেই। 
আমরা সবাই যদি আত্মা হই, তাহলে দেশ (526০ ) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারিনা, 
দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে ; আমরা যদি শরীরে আবদ্ধ থাক- 
তাম, তাহলে আমাদের জড়বস্তুই হ'তে হ'ত। শরীর, আত্মা__সব কিছুই জড় হ'ত। 
শিরীরে বাস করা” “আত্মাকে শরীরে আটকে রাখা” প্রভৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার 
জন্য ব্যবহৃত হ'ত, এর অতিরিক্ত এদের কোন অর্থ থাকত না। 

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে- আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি £ প্রত্যেকটি 
আত্মা হচ্ছে এক একটি বৃত্ত, একটি বিন্দুতে যাঁর কেন্দ্র এবং যার পরিধি কোথাও 
নেই ৷ কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, সেখানেই সব কর্মশক্তি প্রকাশিত । তোমরা সর্বব্যাপী, 
তবে সন্তাচেতনা একটি বিন্দূতে ঘনীভূত। সেই বিন্দুটি কিছু জড় কণা সংগ্রহ ক'রে 
সেগুলিকে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে 
প্রকাশ ক'রে তাকে বলে শরীর । | 

তাহলে তুমি সর্বত্র আছ। যখন একটি শরীর বা মন্ত্র আর কাজ করতে পারে না, 
তখন শরীরের কেন্দ্র-তুমি সরে যাঁও, আবার নতুন স্থল বা স্ুল্স্ম জড়কণা সংগ্রহ 
ক'রে তাদের মাধ্যমে আকার কাজ করতে থকো। এই হ'ল মানুষ । তা হ'লে ঈশ্বর 
কি? ঈশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি কোথাও নেই, এবং যার কেন্দ্র সর্বত্র । 
এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও সক্রিয় | সীমাবদ্ধ আত্মা আমাদের সঙ্গে সমানে 
কাজ ক'রে চলেছে । আমাদের শুধু একটি বিন্দু চেতন, সেই বিন্দু একবার আগিয়ে 
চলেছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে । 

বিশ্বব্রন্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুত্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় বিশ্বত্রক্মাণ্ 
তেমনি নগণ্য । আমরা যখন বলি, ঈশ্বর রুথা বলছেন, তখন তাঁর অর্থ-_তিনি 


উদ্বোধন [৬২তম বর্ষ--১১শ সংখ্য! 


বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের মাধামে বলছেন। আমরা যখন বলি--তিনি দেশ-কালের সীমার 
অতীত, তার অর্থ তিনি ব্যক্তিত্বশৃন্য সত্তা । এই উভয়ই একই সত্তা । 

একটি দৃষ্টান্ত দিই ; আমরা এখানে দাড়িয়ে সূর্যকে দেখছি । মনে কর, তুমি 
স্র্যের দিকে আগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে দেখবে আর এক 
সুর্য-_অনেক বড়। সব শেষে দেখবে (প্রকৃত সুর্য লক্ষ মাইল জুড়ে। এখন এই 
যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ কর! যাক, প্রত্যেক স্তর থেকে ছবি তোল! হ'ল । 
প্রকৃত স্ুর্যেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সবগুলি তুলনা কর, মনে হবে প্রত্যেকটি 
পৃথক্‌। প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখা 
গেল লক্ষমাইল-ব্যালী বিরাট প্রকৃত সূর্য । উভয়ই একই সু । 

ঈশ্বর সন্বন্ধেও তাই । অসীম সত্তাকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, মনের 
বিভিন্ন স্তর থেকে। নিম্ন তম মানুষ দেখছে তাকে পূরবপুরুষ-রূপে ; দৃষ্টি যখন আরও 
বড হ'ল, তখন তাকে দেখাছে একটি গ্রহের নিযন্তারূপে , দৃষ্টি আরও ব্যাপক হ'লে 
মানুষ বুঝতে পারে তিনি বিশ্বের নিয়ামক । সবোচ্চ মানব অনুভব করেন, “তিনি 
আমারই ন্বরূপ”। ঈশ্বর সর্বদ! একই, তাঁকে ষে বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তার 
কারণ দৃষ্টির প্রভেদ ও তারতম্য । 
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মন-মাঝে 
“বৈভব" 
আজি, আমার অস্তর-মন্দির 
অতীব গহন গম্ভীর । 


মন্দির মাঝে 
বশ সর কে যেন বিরাঁজে-_ 
বিরহিত কত দিন ভয়হীন-_যেতে পারি না যে! 
এ কি অপরূপ মন্দির রাজে। 
মন্দির-দ্বারে 
মন্রির মাঝে 
জ্যোতির আকারে 
এরি প্রদীপ-শিখারেখা পড়ে পথমাঁঝে 
নিশিদিন রিনিরিন মন্দিরা বাজে! ই ঃ 
তাই ধরে যাই, 
এই গানই গাই, 


দেখি মম প্রিয়তম মূরতি রাজে! 


চলার পথে 
যাত্রী 


ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষ চিরকালই তার বিরাটের পুজা_মনিরাদির অঞ্জলি দিয়েই সার্থক 
ক'রে রেখেছে। ধর্মের প্রতি ভারতবামীর এই অহ্থুরাঁগের নিদর্শন ও তার পৃজা-আরাধনার 
অনিমেষ শ্বাক্ষর আজও তাই বহুদিকে মাথা তুলে আছে। আমরা আজ উত্তরাধিকার সুত্রে সে 
মবের অমৃতাম্বাদন করছি মাত্র। এই রকম এক শাশ্বত মন্দিরাপ্লি রয়েছে মধ্যপ্রদেশের 
খিজুরাহ'তে। এবার ৬পুজায় সময় সেই খজুবাহতেই গিয়েছিলাম | 


কলকাতা থেকে পাটনা হ'য়ে একাশী। তাবপর সেখানকার চিরজা গ্রত ৬বিশ্বনাথ-অন্পূর্ণার 
পাঁয়ে মাথা লুটিয়ে, দেখান থেকে আব এক যাত্রীকে নিয়ে, এলাহাবাঁদ ভ"যে মধ্যগ্রদেশের 
সাত-নায়' চলে এলাম রেলে চড়ে। সেখান থেকে আবার 'বাঁপ-এ প্রায় বাহাত্বর মাইল গিয়ে 
আমর! ছুই যাত্রী একদিন বিকেলে খজুরাহ পৌছে গেলাম। 

কোৌতৃহলটা বোধ হয় মাশষের রক্তগত | সেই রক্তের টানেই খজবাহতে এসে তার 
মন্দির-সম্পদকে দেদিন বিকেলে মাত্র এক ঝলক দেখলাঁয। কিন্তু ছু-চোখ তাঁতেই অপলক 
হয়ে গেল, মনে হ'ল--বিংশ শতাব্দীর এই প্রথৰ মধ্যাহেও আমরা বাস্তব ভারতের বুকে 
দাড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছি রহস্যময় অতীন্দ্রিয় এক স্বপ্র-লোকে, যেখানে সহজাত এমন 
কিছু আছে, য! মানুষকে উদত্রান্ত ক'রে তোলে, চেতনায় ঝড় বইয়ে দেয়। 

তিন দিকের ছোট্ট 'পান্না-পর্বতশ্রেণীর নীলদেহ জুড়ে গভীর বন। তারই বুক চিরে 
আধুনিক কাঁলের পিচের রাস্তা দিয়ে একে-বেকে এখানকাঁৰ ছোট্র গ্রাম এই খজ্বরাহতে 
এসে পৌছেছিলাম। পথকষ্ট ছিল, কিন্তু শরতের সোনাঝবানো আকাশ, চোঁখের সামনের 
এই রাঁঙ-মাটির দেশটিকে আরব্য-উপন্যাঁসের বিচিত্র রেখায় আমাদের, মন যাদুর এক 
মধুর প্রলেপে তুলিযে কখন যে তাকে মনোরম ক'রে দিয়েছিল, তা বুঝতে পারিনি। আর 
বুঝতে পারিনি বলেই, তখন আমাদের মন বর্তমানকে ছাড়িয়ে অতীতের এক মনোহর 
বঙ্কিম রেখাপথ ধরেই--এক অস্পষ্ট সময়-বেলায় এসে দৃষ্টি মেলল। দেখলাম__চগ্ডেল| (-চন্দ্রিলয 
- চন্দ্র থেকে উপজাঁত ) বাঁজবংশের আরস্তের সেই প্রথম মহীযসী নারী_হেমবতীকে। বিখ্যাত 
পুস্তক “মহোবা-খণ্ডে' ধার বর্ণনা রয়েছে । 


'গছিরৃওয়ার-জমিদারের কুল-পুরোহিত হেমরাজের কন্া, বালবিধবা হেমবততী বাপীতটে 
আন করতে মেমেছেন। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হ'য়ে আকাশের চাদ এলেন নেমে । 
দেবতার সঙ্গে মানবীর মিলন হ'ল। তারই ফলে বৈশাখ শুক্লা একাদশী তিথিতে, সৌমবারে 
জন্মালেন স্থবিখ্যাত চন্দ্রবর্ন (চন্রব্্গ )। ছোট বয়সেই চন্ত্রবর্ধনের সেকি সাহস ও তেজ! 
যোগ বছর বঙ্গলেই প্রস্তরাঘাতে ব্যাত্র এবং লগুড়াঘাতে এক মিংহ মেরে ফেললেন! তাঁরপব 
বড় হয়ে, গ্রাম থেকে জনপদ, জনপদ থেকে প্রঙ্দশ এমাঁন ক'রে অনেক ভূখণ্ড জয় করে 
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তিনি গ্রতিা করলেন বিখ্যাত 'চগ্ডেলা, রাজবংশের | সেদিনকার দুর্ধর্ষ “গুর্জর-প্রতিহার» প্রব- 
প্রতাপ 'বাষ্ট্রকূট' এবং বাংলার শক্তিশালী “পাল” রাজাদের কাছ থেকেও দেশ জয় ক'রে এই 
ভাঁবে বাজ্য গড়ে তোল! যে সত্যই শক্তির পরিচায়ক, এ কথা পুরাণ নয়, ভারতবর্ষের যে 
কোন প্রামাণা ইতিহাসের দশম শতাব্দীর ঘটনা-বিত পাতা কিছু ওণ্টালেই বোঝা যাঁবে। 


এই স্দৃঢ রাজ্যস্বাপন করলে কি হবে, চন্ত্রবর্মমের মায়ের মনে কিন্তু শাস্তি নেই। 
তিনি তার অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য “ভাগ্য'-ব্রত উদ্যাপন করতে চান। 
এজন্য চাই পচাশীটি মন্দির, সরোবর, উদ্যান প্রভৃতি রচনা। মাতৃগতপ্রাণ চন্দ্রবর্মন তাই 
তাঁর 'জজাছতি ( জেজীক-তুক্তি ) ব্লাজ্য-থগ্ডের রাজধানী থজুরাহতে (খজ্ররবাহক) মন্দির 
নির্মাণ আর্ত করলেন। এখানকার মন্দিরশ্রেণীর স্থাপত্য-শিল্পী “চিচ্ছা” তাঁর উপাধি যে 
“বিজ্ঞান-বিশ্বকর্তা” ছিল, তা এখানকার শিলালিপিতেই পাওয়া গেছে। 


খজুরাহ পৌছে সেদিন আমরা ওখানকার পশ্চিমের মন্দিরগোষ্টি দেখে নিলাম। তার 
পরের দিন পায়ে হেঁটে, দেড় যাইল দুরে জৈন মন্দিরাদি ও সাড়ে তিন মাইল দূরে দক্ষিণের 
মন্দির-গোষ্টি দেখ। শেষ করি। এখানকাঁর মন্দির-গোষ্ঠিতে ভারতের সর্বধর্ম-সমন্বয় হয়েছে । 
বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, শক্ত ও ্রাক্গণ্যধর্মের মন্দিরাদি তাই একই সঙ্গে পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে, 
দেখা যায়। ভাঁঙা ও অভাা মন্দিরাদি মিলিয়ে খভ্বরাহ ও তার নিকটবত্তশ 'জট.করী? 
গ্রামে আজও ত্রিশটি মন্দির রয়েছে, প্রায় সবগুলিই লাল বেলে পাথরে তৈরী । মন্দির 
গড়ার কাল ৯৫-১০৫০ খুষ্টাব্ব বলেই পুরাতব্ববিদ্রা মনে করেন। 


অন্দিরগুলির মধ্যে মাতঙ্গেশ্বর ও জৈন মন্দিরেই এখনও কিছুটা পুজাঁদর বাবস্থা রয়েছে । 
আর বাকীগুলিতে বহিরাগত অত্যাচার ও কালের প্রভাবে পুজাদি মুছে গেছে। মাতজেশ্বর 
মন্দিরের বিরাট গৌরীপট্রের ব্যাস হবে প্রায় একুশ ফুট এবং তদুপরি স্ু-মন্থণ বিরাট শিবলিজের 
ব্যাস হবে প্রায় চার ফুট এবং উচ্চতা প্রায় সাড়ে আট ফুট। “ছুলাদে€” ( হ্বগঁয় বধূ) মন্দিরটিও 
শিবের উদ্দেশ্তেই উতপগাঁকৃত ; কিন্তু প্রাচীন মুর্তির বদলে এখানে পরে অন্ত একটি শিবলিঙ্গ বসানো 
হয়েছে । শিবের অবয়ব-মূর্তিও এই মন্দির-গান্ধে উৎকীর্ণ। এই মন্দিরটির শিল্পকীর্তি অতুলনীয় । 
ঘচৌষট, যোগনী” মন্দিরে আগে পয়ষট্রিটি খোপ ছিল, এখন সব ভেঙে গিয়ে পয়্ত্রিশটিতে 
দাড়িয়েছে। অধুনালুঞ্ঠ মধ্যের বড় খোপটি ছাড়া বাকী চৌষট্িটিতে যোগিনী-মৃর্তি ছিল। এই 
মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী । “ছুপীহি" মন্দিরটি ব্রন্ষার। এর গর্ভমন্ৰিরের ওপরের দিকে 
শ্শ্র-সন্বলিত ব্রদ্মার মূর্তি রয়েছে, বাহন হংসও আছে এবং এ সব ঘিরে আবার নবগ্রহ মূর্তি । 
টতুভূ্জ বা লক্্রণজীর মন্দিরের গায়ে লক্মীমূর্তির ছুই দিকে ব্রহ্ধা ও শিবের মূর্তি বৈষ্ণবভাবের 
জয় ঘোষণা করে। বরাহ-মন্দিরে বিরাট বরাহমৃত্তির দেহে ব্রন্মার পট উৎকীর্ণ। ভরতজী বা 
চিন্রগুপ্ডের মন্দিরের বেদীতে একটি পাচফুট উঠ সুর্যের উচু-জুতা-পধ়্া মৃতি, সপ্তাশ্ব রথ চালাচ্ছেন। 
এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের ওপরেও একটি হুন্দর স্ুর্ধমূর্তি রয়েছে । আবার একটি বিষুন্ূর্তিও 
মাঝের কুলুজিতে বসানো । “ঘণ্টাই” মন্দিরে বৌদ্বপ্রভাব দেখা যায়। জৈন মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে 
পার্খবনাথেব মন্দিরের মৃতিটি ১৮৬০ খৃঃ তৈরী, ক'রে বসানো! হয়েছে । জৈন তীর্থঙ্কর খবভদেবের 
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চৌদ্দ ফুট উচু মূর্তিটি সত্যই মনোরম। দেবী জগদস্বা বা জগদশ্বী-মন্দিরের ভেতরের মকরবাহন 
গঙ্গার মূর্তিটি দেখে মনে হয়, পূর্বেকার বিষুঃমুর্তিকে সরিয়ে তা বপানো হয়েছে। কারণ মন্দিরটির 
গর্ভমন্দিরের দ্বারের উপরেই বিঞ্ুমুর্তি খোঁদাই করা। এখানে একটি তিন মাথা ও আট হাত 
বিশিষ্ট শিবের মূর্তি রয়েছে পশ্চিমের নকসাঁর নীচেকার কুলুঙ্গিতে। যাওয়ারী-মন্দিরে এক চার 
হাঁত উচু বিষুর মুতি বসানো । খভজুরাহুর বিশ্বনাথ-মন্দিরে ১০০২-৩ খুঃ একটি পাঙ্গার তৈরী 
শিবলিঙ্গ বসান রাজা ধডগ। পরে তা সরিয়ে সাধারণ পাথরেব লিঙ্গ বপানো! হয়েছে, শিলালিপি- 
পাঠে তাই মনে হয়। এর হ্ইমুখেই বিরাট নন্দীর হ-স্ছণ বুষযৃত্িটি সত্যই দেখবার জিনিস। 
ভ্টকরী গ্রামের চতুতুর্জ মন্দিরের নয় ফুট উচু মনোরম বিষুমূর্তি সকলকেই আকর্ষণ করে। 
এ ছাড়া, দৈহিক শ্িসাধনার প্রতীক বিরাট হ্গযান্‌ বা মহাবীরের মূর্তি দু'জায়গায় ছুটি 
রয়েছে । খজুরাহর স্থবিখ্যাত কাগ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির শুধু ভাবের নয়, বোধ হয় এ 
রীতির ভাস্কধেরও চরম মিদশনি । মন্দিরের গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ, অরধওপ, অধিষ্ঠান প্রভৃতি 
মিলিয়ে সপ্তরথ' কাকুকীর্তির প্রথায় তৈরী । স্তরে স্তরে পাথর গেঁথে অপ্তাঙ্গ-প্রথায় এই মন্দির 
ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠে গেছে । মন্দিরের শিখরএর নয়নস্থথকর গতিকে 'অঙ্গশিখর? সঙ্জায় 
সাজিয়ে তুলে শীর্ষের "অমলক”এ এসে স্থন্দর ভাবে শেষ হয়েছে দেখতে পাই। 

বাইরে ও ভেতরে মন্দির-গাত্রে খোঁদিত নান! মন্স্ক-ঘৃতি জীবনের বিভিন্ন কর্দ্ধারায় মেতে 
আছে। এছাড়া নান! অপ্সর|, দেবদেবী, গন্ধ, ষক্ষ, জীবঙ্ন্ত, মানব-মিথুন গুভূতির অসংখ্য 
মূর্তিতে মন্দিরগাত্র বিচিত্রভাবে সঙ্ভিত। এরা সবাই শিল্পীর ভূয়োদশনের বিচিত্র রেখায় 
জীবন্ত। এই সব মৃর্তির কোনটির হয়ত দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহাঁবা অথচ সুখে-চোথে অপরূপ কমনীয় 
ভাব ফুটে রয়েছে। কোন মৃর্তিব আবার উজ্জল চোখে ছুর্বার মিনতি । কোন পৌক্ষযব্যঞ্কক 
মূর্তির ঠোটের ভাজে শিশুর সারল্য। কারে! আবার দাড়াবার ভঙ্গিতে আম্মপ্রত্ায়ের বলিষ্ঠ 
ঝজুতা | কারো মুখে রুপালি হাসির বান ডেকেছে । কেউ বা স্বচ্ছ প্রথর চাউনি মেলে কি 
যেন বোঝাতে চায় | কারো বা পদ্মপলাশ চক্ষৃদুটি নিলিগু উদান্তে চিরদিনই হদূর-নিবদ্ধ। কেউ 
আবার ভার কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়েছে স্পষ্টভাবে! কারো বা কি এক অদ্ভূত কৌতুহলে 
ঝিকিমিকি ক'রে উঠেছে ছুটি চোখই । কেউ হয়ত একটা সুস্থির স্লিপ্ধতা টেনে এনেছে নিজের 
দেছের সবকিছুর ওপরেই । কোথাও বা অত্যন্ত জীবনের পরিমণ্ডলে গড়া এক দীপ্ত-মুর্তি 
আমাদের বর্তমান বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে স্তম্তিত হয়ে স্বপ্লাতুর চোথে চেয়ে আছে! 
কোন কোন মুর্তি আবার কি এক প্রত্যাশিত সম্ভাবনার খুশিতে ভরপুর। ইর্ধার স্পর্শে কারো! 
কারো ভুরু হয়েছে সপিলি। এমনি কত কি! 


আশ্চর্ঘ হয়ে ভাবি, অতীতের এই ফূর্তিগুলিকে যে সব শিল্পী এমন জীবস্তুভাবে আমাদের 
দিকে মুখোমুখি ক'রে দীড় করিয়ে দিয়েছে, তাদের মনে কৃষ্টির কি অপূর্বতাই না একদিন 
শিহরিত হয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠ শিল্িবৃন্দ কি আধুনিক কালের অবিশ্বাসের মংসারে চিরতরে 
হারিয়ে গেছে ?--এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়, এই কথা বিশ্বীস করতেও দ্বিধা জাগে। তবুও 
ওপরে & পরিব্যাপ্ত অগাঁধ আকাশের প্রসারিত বন্ষের ৩লে আজও যেদ এ শিল্পীদের বিদায়ের 


৬০৪ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


বিধুর স্ুরটি ধরা পড়ে আছে। এখান থেকে তাই দৃষ্টি সরিয়ে দূরে ভাকাই। চোখে পড়ে_- 
ধূলার কুয়াসা তুলে গরুর গাড়ি চলেছে মহুয়ার বনকে বাঁমে বেখে, দূরের এঁ পাহাড়ের কোল 
ঘেষে, নদীর তীরের নিচু ধানের জযির দিকে । 'চারিদিকের শশ্তহীন প্রান্তরে এ দিকটাতেই 
যা কিছু চাষ-আবাদ হয়ে গ্রামের ছোপ লেগেছে; তারপরেই সব ঝাপসা। আর একটু 
গিয়ে একবারেই অন্ধকার । কিন্তু এই ভাবে প্রকৃতির কোলে দৃষ্টি মেলেও কোন আশ্বাম 
পাই না। মনের মধ্যে শুধু এক বিচিত্র অস্থিরতা জট পাকিয়ে ওঠে। রুদ্ধ যন্ত্রণায় এক সময়ে 
স্বপ্ন-্রমণের প্রহর শেষ হয়ে যায়। ভাবি; উত্থান পতন, জন্ম-মৃত্যু, ধ্বংস ও স্থষ্টি--এই নিয়েই 
তো জীবন । তাই অতীতের স্বপ্র-রোমস্থন ছেড়ে ভবিষ্যতের উজ্জল ভারতের কথা চিন্তা করতে 
থাকি। যে ভারতবর্ষে আবার আসবে ধর্মের জোয়ার, জ্ঞানের বন্তাঁ, শিল্পের প্লাবন। “এবার কেন্দ্র 
ভারতবধ"-_ম্বামীজীর একথা কি সত্য না হয়ে পারে? 

চল পথিক, এ মন্দির-প্রাণ খজুরাহর দিকে চল। সেখানকার অশরীরী শিল্পীদের প্রষ্তর- 
স্বাক্ষরের গভীর অর্থ উপলব্ধি ক'রে নিজের দেহ-মন্দিরটিকে স্থন্দর ক'রে গড়ে তোল । বসাও 
সেখানে তোমার অস্তর-দেবভাকে_-ভীকে প্রাণের টানে জাগাও। তাহলেই তো৷ তোমার নিজস্ব 
শিল্প-কীর্তি সার্থক হয়ে উঠবে। সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার জীবন, তোমার মন, তোমার 
প্রাণ, তোমার সব কিছু। চল চল, নিভৃত হৃদয়ের মাঝে সেই শিল্পস্থষ্টির পথে । আর দেরী নয়, 
চল। শিবাস্তে সন্ত পম্থান: । 


জয়তু সারদা 


শ্রীমতী অমিয় ঘোষ 


এলে মাগো ধরাপরে গৌরী অপর্ণা ; 
স্বরূপ লুকায়ে এলে অরূপা অব্য । 
দাও সবে বরাভয়, শক্তি অনন্ত; 
করি তম অপগত করো প্রাণবন্ত ৷ 
বিশ্বের সারভূতা৷ সারদ। শ্রীছর্গে ! 
মনের অসুর-ভাব নীশে। জ্ঞান-খড়ো । 


হে অধরা! দিলে ধরা স্বেচ্ছায় মত্যে, 
এ ধরার পাঁপতাপ বুঝি দূর করতে । 
বিশ্বের ইতিহাসে তুমি মা অনন্যা, 
তোমারে ম! ধরি বুকে, এ ধরণী ধন্যা।। 
প্রণমি চরণে মাগো হে জগত-ধাত্রী 
কন্যা ও মাতা রূপে এলে শুভ-দাত্রী। 


শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা 
শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় 


পুজনীয় কেদারবাবার প্রেরণায় আমরা 
১৯১৭ খুঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপৃজার দিন ময়মন- 
সিংহ হইতে কজিকাতা রওনা হই। মঠে 
ঠাকুরের বিরাট উৎসব দর্শন করিয়া তাহার 
কয়েক দিন পরেই শ্রীশ্রমীয়ের দেশ জয়রীমবাঁটী 
রওন| হইলাম সকাল ৮-৩০মিঃ ট্রেনে। বেলা 
২-৩০মি: সময় বিষুপুর ম্টেশনে পৌছিলাম। 
্রশ্রীমায়ের মন্্রশিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সেন মহা 
শয়েব বাড়ীতে আহীবাদি কবিরা বাতি টার 
সময় গরুর গাঁড়ীতে রওনা হইলাম । সমস্ত 
রাত্রি গাড়ী চলিল; মনে প্রবল ব্যানুলতা, 
যাহাতে মায়ের পুণ্য দর্শন ঘটে । 


ীশ্রঠাকুরকে স্মরণ করিলাম সমস্ত বান্তা। 
পথও তখনকার দিনে বিপদ্সংকুল ছিল। 
বেলা ৯টার লময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছিয়। 
মহারাজদের প্রণাম করিয়া! শুনিলাম, ্রীশ্রীম। 
অন্ুস্থা, রক্ত আমাশয়ে ভূগিতেছেন প্রায় ১০1১২ 
দিন যাবৎ । এই সংবাদ শুনিয়া হতাঁশ 
হইলাম । মায়ের দর্শন বোধ হয় আর ভাগ্যে হইল 
না৷ পৃজনীয় কেশব মহারাজ বলিলেন, হতাশ 
হয়োন1, জয়রামবাঁটী থেকে আঙ্জ বিকেলে 
লোক আসবে । ভার কাছে মায়ের সংবাদ পাবে ।, 
তখনকার দিনে কৌঁয্লালপাড়া আশ্রমের অঙ্গমতি 
ভিন্ন জয়রামবাটীতে মাঁয়েব বাড়ীতে কেহ যাইতে 
পারিত না, কারণ মায়ের শরীর স্থস্থ না থাকিলে 
মহারাজগণ কাহাঁকেও যাইতে দিতেন না। 
ভগবানের কৃপায় বৈকাঁলে লোৌক আগিল; তীহার 
নিকট নংবাদ পাইলাম, মা অগ্যই অন্পপথ্য করি- 
ঘাছেন। পৃঙ্গনীয় কেশব মহারাজ আমাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি এখনই জয়রামবাটী 


রওন| হও |” আম অমনই শ্রশ্রগন্কুরকে প্রণাম 
করিয়া রওনা হইলাম। বৈকাল ৬্টার সময় 
জয়রামবাঁটা পৌছিলাম । পৃজনীয় জ্ঞান মহারাজ 
আমাকে লইয়া মাঁতাঠাকুরাণীর নিকট পৌছাইয়া 
দিলেম। জীবনে এই প্রথম শ্রীপ্রমায়ের দর্শন 
পাইলাম মনে আনন্দ আর ধরে না! মা তাহার 
ঘরে দাডাইয়া ছিলেন, মাকে প্রণাম করিলাম। 
তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
দেশ কোথায় ? বলিলাম, 'ঢাকা-বিক্রমপুর । ১ম! 
বলিলেন, 'বাঁডাল।” এই কথাটি মা আমাদের 
আদর করিয়। বলিতেন। পাঠক যেন হুল না 
বোঝেন। ম। নিঙ্গ হাতে আমাকে একটি 
পানভুয়া প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইয়া জ্ঞান 
মহারাজের ঘরে ফিরিয়া আপিলাম। 

রাত্রি ৯টার সময় খাইবার ডাক আদিল। 
আরও ছুই জন ভক্ত সহ খাইতে বসিলাম। 
আমাদের থাঁওয়া শেষ হইলে অপর ছুই জন ভক্ত 
শালপাত। তুলিতে গেলে মা বলিলেন, “পাতা নিতে 
হবে শা, লোক আছে।' “মামি পাতা তুলিলে 
অপর ভক্তগণ বলিলেন, “মা নিষেধ করছেন, তুমি 
কেন পাতা তুলছ? আমি তাদের বলিলাম, 
“আমরা তো মায়ের সব কথাই শুনছি, কেধল 
এই কথাটাই অমান্য ক'রব? এই কথা শুনিয়া 
মা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ একটুখানি ছেলের 
বুদ্ধি, বাঙাল কিনা) অপর ভক্তগণ মায়ের 
এই কথায় লক্ষিত হইলেন। আমি পাতা 
তুলিলে মা! আমাকে আর বার্ণ করিলেন না। 

এবার ম প্রসাদ পাইবেন। বীধুনীকে 
বলিলেন, "খেতে এন মা” রাধুনী অভিমান 
করিয়াছে, খাইবে না । ম| ধলিলেন, “কেন তুমি 


উম; 
খাবে না? এই বয়ম! আমার ভক্তের সংসার, 
তুমিনা খেলে কি আমি খেতে পারি? এস 
মা, লক্ষ্মী মেয়ে। শীগগির খেতে বোলো, 
আঁমাঁর উপর অভিমান করোনা মা।” 
রাত্রিতে পৃজনীয় জ্ঞান মহারাজের ঘরেই 
শুইলাম। তাহাকে আমার দীক্ষার কথ! 
বলাম তিনি বলিলেন, "কাল সকালে মাঁকে 
এই বিষয় বলব | তুমি বাস্ত হয়োনা।? 
আশায় আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িলাম। 
সকালে পৃঃ জ্ঞান মহারাজ কার্য উপলক্ষে 
বাহিরে গেলেন। বেল! ৪টা বাজে, আমি বিশেষ 
ভাবিত হইলাম। কারণ এ দিনই আমায় 
এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তখনকার 
দিনে পুলিলের বড় জালাতন ছিল ; কে মায়ের 
বাড়ীতে এল গেল, সব সংবাদ নিত; এক 
রাত্রির বেশী থাকিতে দিত না। সেটা ছিল 
ক্বদেশী যুগ । শ্রীশ্রীমাও সকালে পুজার সময় 
ভিন্ন দীক্ষা প্রায়ই দিতেন না। বিষগ্নমনে পুঃ 
জান মহারাজের ঘরে বনিয়া আছি, এমন 
সময় রাধুদিদির ম্বামী মন্সথবাবু আসিয়া 
আমাকে বলিলেন, তুমি গাইতে পার? 
আমি বলিলাম, হ্যা, গান তো সকলেই 
গাইতে পারে, প্রশ্ন হচ্ছে ভাল মন্দের ।” ' মন্মথ 
বাবু বলিলেন, “একট! গাঁওন।।” আমি বলিলাম, 
“না, মশীয়। আমার মনটা এখন ভাল নয়।» 
তিনি বলিলেন, “কেন ? আমি তাহাকে 
বলিলাম, 'পৃর্জনীয় জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে কথা 
ছিল, আজ প্রাতে তিনি আমার দীক্ষার কথা 
প্রশ্রমাকে বলবেন। দেখুন বেলা নট! বেজে 
গেছে। এখন পর্যস্ত তিনি ফিরলেন ন1। মন্মথ 
বাবু বলিলেন, “চল, আম্মি তোমার দীক্ষার কথা 
যাকে ঝলছি।' আমি যেন অকৃলে কৃল 
পাইলাম। আমাকে লইয়া মন্মখবাবু 
মাতাঠাকুরাণীর নিকট গেলেন। মা তথন 
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উঠানে বদিয়! কুটন! কুটিতেছিলেন। মন্মথবাবু 
বলিলেন, “মা, এই ছেলেটি দীক্ষার জন্য 
আপনার কাছে এসেছে।' শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তুমি শরতের চিঠি এনেছে ? 
তখনকার দিনে শরৎ মহারাজের স্থপারিশ ব্যতীত 
অপরিচিত লোকদের মা প্রীয়ই দীক্ষা দিতেন 
না, কারণ পুলিসের হাঙ্গীমা ছিল। আমি না" 
বলায় শ্রৃশ্রীমা আবার প্রশ্ন করিলেন, 'মঠে কোন 
সাধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে? আমি 
বলিলাম, হ্যা, মা! পৃজনীয় রাঁখাল মহারাজের 
সঙ্গে পরিচয় আছে।' শ্রশ্রীমা বলিলেন, 'রাখালের 
সাথে! বেশ, তুমি স্নান কবে এসে অপেক্ষা 
কর, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। 

আমি তো আনন্দে আত্মহারা হইয়া সান 
করিয়া আপিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ডাকের প্রতীক্ষায় 
বৃপিয়া রহিলাম। মন্মথবাবুর জন্তই আমার 
দীক্ষা হইল। তিনি কিন্তু আমাকে আর গান 
গাহিতে বলিলেন না। আজ আমার জীবনের 
শ্রেষ্ঠ দিন_-১৩২৩ সালের ২৯শে ফাল্গুন, সংক্রাস্তি। 
বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রমায়ের ডাক আপিলে 
আমি মায়ের ঘরে যাইয়া তাহার পাশে ধসিল।ম। 
মা আমাকে জিজ্ঞাণা করিলেন, “তোমার কে 
আছে? আমি যথাযথ উত্তর দিলে তিনি হঠাৎ 
গভীর অথচ করুণাময়ী মৃতিতে আমাকে গায়ত্রী 
জপ করিতে বলিলেন। গায়ত্রী জপ করা হইলে 
জিজ্ঞানা৷ করিলেন, তামরা শাক্ত ন। বৈঝুব ? 
আমি তাহার প্রশ্থের উত্তর দিলে মা বলিলেন, 
ভরিশ্রঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর- ঠাকুর, তুমি 
আমার ইহকালের ও পরকাঁলের সমস্ত পাপ 
ক্ষমা কর।, আমি তাহার আদেশানুসারে 
শ্শ্রঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম । এবার 
তিনি আমাকে একটি মন্ত্র বলিয়! ১২ বার 
জপ করিতে বলিলেন । আমি উহা! করিলে তিনি 
আর একটি মহামন্ত্র আমার কানে বলিলেন 
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এবং অঙ্গে সঙ্গে জপপ্রণালী দেখাইয়া দিলেন । 
বলিলেন, “বরোঁজ সকাল-সন্ধ্ায় ১০৮ বার জপ 
করবে ।, আরও বলিলেন, “যিনি 
তিনিই গুরু” 

আমি একখানা সরু লালপেভে কাপড় ও 
কিছু ফল মিষ্টি দিলাম, গুরুদক্ষিণা বাবদ । 
তিনি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিষা আমকে 
কৃতীর্থ করিলেন । বলিলেন, “তোমার আবার 
আমাকে কাপড় দেবার কি দরকার ছিল?? 
আমি আনন্দের সহিত তাহার শ্রীচরণে প্রণাম 
করিলাম । মা বলিলেন, দেখ বাবা, আমার 
শরীর ভাল নেই, গতকাল মাত্র ভাত খেয়েছি)" 
আমি বলিলাম, হ্যা মা, সব শুনেছি, আমার 
উপর আপনার অহেতুকী কৃপা ।' 

দীক্ষা হইয়া গেল। তিনি আমাকে 
শীশ্রীাকুরের প্রসাদী হালুয়৷ ও মুড়ি খাইতে 
দ্রিলেন। আমি প্রসাদ পাইয়া বাহির-বাডীতে 
খাইয়া বিন্মিত হুইয়। ভাধিতেছি, মা কি 
করিয়া জানিলেন 'আমার ত্রাহ্মণ-শরীরের কথা, 
আমার পৈত| তো ঢাকা ছিল, গায়ত্রী জপ 
করিতে বলিলেন । প্রথম মন্ত্রটি যাহা! 
আমি পুবেই স্বপ্নে পাইয়াছিলাম, তাহাই বা 
কি করিয়া জানিলেন? তীঙ্ার অন্তধামিত্ব 
অনুভব করিয়া অবাক হইলাম। দীক্ষা পর 
মনে বড়ই আনন্দ হইল, মনে যনে ভাবিতে 
লাগলাম-_জন্ম সার্থক । 

ঘ্বিপ্রহরে ভাত খাইবার ডাক আসিল, 
আমি মাকে বলিলাম, “আপনার প্রসাদ পাঁব।? 
মা বলিলেন, 1 প্রসাদ পরে পাবে, এখন 
খেভে বসে যাও তিনি আমাদের খাওয়া 
দেখিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, পেট 
ভরে খাও বাবা । আমর! খাওয়া শেষ 
করিয়া! বাহিরে যাইফ্জ) বিশ্রাম করিতে গেলাম। 
কিছুক্ষণ বাদে মায়ের ডাক আপিল, আমরা 


শীশরীমায়ের স্মৃতিকথা 


ইষ্ট” 


৬০থ 


ভিতরে গেলাম । মা আমাদের হাতে তাহার 
প্রসাদী অন্ন দিলেন, আমরা তাহার প্রসাদ পাইয়। 
ধন্য হইলাম। বেলা ২টার সময় মায়ের নিকট 
বিদায় লইতে গেলাম, কারণ এ দিনই আমাঁকে 
কামারপুকুর যাইতে হইবে। মা বলিলেন, 
“ওখানে শিবু আছে, রঘুবীরকে কিছু ভোগ 
দিও, বীত্রিতে গুরুগৃহে বাদ ক'রে সকালে 
কলকাতায় রওনা হবে, খুব সাবধানে যাঁবে, 
তুমি ছেলেমা্ষ। মঠে গিয়ে বাবুরামকে 
আমার স্সেহাশীরাদ দেবে) এবার আমি 
তাহার পাঁদোঁদক এ মিছরি-প্রপাঁদ গ্রহণ করি- 
লাম। তীহ।ব শ্রীচরণে মাথা রাখিয়। মনে মনে 
প্রার্থনা করিলাম, “মা, তোমাঁর তৃবনমোহিনী 
মায়াতে বেন মুগ্ধ না হই, আর তোমার পাঁদ- 
পদ্মে যেন ভক্তি থাকে । তিনি এই প্রার্থন। 
বুঝিয়া আমান মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, 
কিন্তু কিছু বলিলেন না। পূজনীয় মাস্টার 
মহাশঘ বলিতেন, “সদানন্দ স্খে ভাসে শ্তাঁমা 
যদি ফিরে চায়? 

এবার কাঁমারপুকুর রওনা হইলাম। 
বেলা ৫ট্টার সমর শ্রাশীযাকুরের জন্মভূমি 
পুণ্যতীর্থে পৌছিলাম। সেখানে পৃজনীয় শিবু 
দাঁদীকে* পাইয়া প্রণাম করিলাম । তিনি দয়া 
করিয়া খুবিয়া ঘুরিয়া আমাকে সমস্ত 
দেখাইলেন | গ্ররুগৃহে রাত্রি যাপন কৰিলীম। 

পরদিন সকালে আনন্দিত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
প্রণাম করিয়া পদব্রজে আরামবাগ হইয়া রাত্রি 
৬্টার সময় টাপাভাঙ্গা পৌছিলাম। পথে 
ভীষণ রৌদ্রে কষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
যখনই মায়ের অহেতুকী কপার কথা শ্মরণ 
হইয়াছে, তখনই এই কষ্ট আর কষ্ট বলিয়া মনে 
হয় নাই। এ দিন বাত্রে কলিকাতা যাইবার ট্রেন 
না থাকায় স্টেশনেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন 
কা ৭্টার ট্রেনে উঠিয়া! বেল! ১১টার সমস 
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হাওড়া-ময়দানে পৌঁছিলাম। কয়েক দিন 
পরে মঠে পুজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন 
করিয়া শরীত্রীমামের স্েহাশীর্বাদের কথা তীহাকে 


বলিলাম । মা অসুস্থ অবস্থাতেও কিভাঁবে 
আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তাহার 
বিষ্তারিত বিবরণ দিলাম । তিনি মায়ের 


অহেতুকী রূপার কথা শুনিয়া বলিলেন, “কি 
আর ব'লব, কৃপণ, কৃপা, কৃপা! এই বলিয়া 
তিনি হাতে জপ করিতে লাগিলেন, কিছু পরে 
আবার বলিলেন, "মায়ের কপার কথা যেন তোর 
মনে থাকে, বেইমান হ'সনি। মা 
বন্ত--পরে বুঝবি। এখন আমাদের কাঁরও 
বোঝবার শক্তি নেই। তিনিই কালে তোদের 
কৃপা করে বোঝাবেন। এখন কেবল তার 
কথা ম্মরণ ক'রে যা, আহা লোক-কল্যাণের জন্য 
তিনি কিনা করছেন! দেহের একটু বিশাম পর্যন্ত 
বিসর্জন দিচ্ছেন” শ্রীপ্রীমায়ের কথা বলিতে 
বলিতে তিনি একেবারে যেন মাঁতিয়া গেলেন। 
আমার মনে হইল, যেন মায়ের মাহাত্ম্য তিনি 
বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না । তাহার 
মুখে মায়ের মাহাত্ম্য শুনিয়া বড়ই আনন্দিত 
হইলাম; সঙ্গে সজে ইহাও মনে হইল শ্রীশ্ীমাই 
যেন তাহার মাহাত্মা শুনাইবার জন্য "পৃজনীয় 
বাবুরাম মহারাজের নিকট আমাকে পাগাইয়া- 
দিয়াছেন । 

পাঠককে আর একটি গল্প, যাহা পৃজনীয় 
কেশব মহারাজের নিকট কোয়্ালপাঁড়া আশ্রমে 
শুনিয়াছিলীম, তাহা! উপহার দিতেছি । আমি 
পৃজ্জনীয় কেশব মহারাঁজকে বলিলাম, “মায়ের 
কথা আমাদের কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, 


য্নেকি 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ _-১১শ সংখ্য। 


“মায়ের কথা তোমাকে কি আর বলব! তিনি 
যে কে, তা আমরা এখনও কিছু বুঝতে পাঁরিনি। 
পন্য না থাকলে মাকে বোঝা বড় শক্ত । 
যদিও আমরা তার এত কাছে আছি, তাকে 
বুঝতে পারলাম কই? একটি ঘটনা! তোমাকে 
বলছি, শোন £ 


একদিন আমি মীকে বললাম_মা ! 
আপনার শরীর সুস্থ নয়, প্রায়ই ভূগছেন, 
আপনাকে ঘে রান্না কবে দেয়, তার সম্বন্ধে 
আপনি তো সবই জানেন, আপনি যদি দয়া 
কবে বলেন তবে অন্য একজন লোক দেখি 
মা তো আমার এই কথা শুনেই ভীষণ গম্ভীর 
হ'য়ে গেলেন, বললেন,_তোমরা ছাড়লে 
ছাড়তে পার, আমি ছাঁড়লে ও দীঁড়াবে 
কোথায়? আমি তো এই কথা শুনেই মায়ের 
পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম, মা আমার 
অপরাধ হয়েছে । আপনি রুপা ক'রে আমাকে 
ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। এবার বোঝ শ্রীশ্রীমা 
কে? কে এই অভ্তয়বাণী দিতে পাঁরে--আমি 
ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায়? আমরা যেমনই 
হই না কেন, মায়ের নিকট আমা তার ছেলে 
ভিন্ন আর কিছুই নয় । তিনি নিজেই বলেছেন, 
'আমার ছেলে যদি ধুলোঁকাঁদা মাখে, আমাকেই 
তাঁদের ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে। আমি যে 
তাদের সত্যিকারের মা, পাঁতাঁনো মা নয়।” 


ধন্য মা, ধন্য মা, ধন্য তোমার অহেতুকী 
কৃপা! কলিকালে তোমার মতো! মাঁই জীবের 
একমাত্র আশ্রয়-স্থল। সাধে কি পুজনীয় 
মাগমহাঁশয়্ বলতেন, “বাবার চেয়ে ম। দয়াল ।* 


মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে 


শ্রীপুষ্পকুমার পাল 


কর্তবোর দায়িত্ব থেকে একটু অবসর 
পেয়ে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম । মন্দির 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলীম বেলা প্রায় ১১টায়। 
মন্দিরে সাধারণ যেব্ধপ ভিড় হয়, সে তুলনায় 
নির্জন বোঁধ হ'ল। অঙ্গনের একদিকে দ্বাদশ 
শিবের মন্দির ; অন্যদিকে বাম পার্খে প্রথমে বিষণ 
মন্দির, পরে মা ভবতাঁরিণীর মন্দির। আজ 
১০৭ বসর পরে সেই সব আছে, নেই কেবল 
সেই মহামানব--দেশবাসী ধাকে দেবতাব্পে 
আরাধনা করে। কোথায় সেই কোঁম্‌লাঙ্গ 
আচার্ধদেব, জাতির মহাসঙ্কটে ধিনি আঁবি- 
ভূর্তি হয়েছিলেন? ধাঁর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি 
উপদেশ ভবিষ্যতের আশার বাণী শুনিয়েছিল, 
ধার পরিকরগণ জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ মানুষ 
হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে পুজা করতে 
শিথিয়েছিলেন, ভারতীয় কৃষ্টিকে উজ্জীবিত 
কারে পরের জন্য জীবন-ধারণের ব্রতকে 
রূপ দিয়েছিলেন ) 

এই তো সেই মন্দির। মন্দির মধ্যে মাতা 
ভব্তারিণী সেই বরাঁভয়দীত্রী মুতিতে বিরাঁজ- 
মানা । আজ কি আরমা জেগে নেই? আজ 
এই মন্দির ও মুতি কি অতীতের কেবলমাত্র 
স্থৃতিটুকু নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে? কিকা'রে তা 
বলি। কত ভক্ত নবনারীকে আকুল হ'য়ে 
মার নিকট প্রণতি জানাতে দেখলাম। ভক্তি 
ও শ্রদ্ধার অভ(ব দেখলাম না, তবে কি বিশ্বাসের 
অভাব? সে কথাও কি জোর ক'রে বলা যায়। 
এ তো ভত্রলোক, শুনলাম বহু কষ্টে দূর থেকে 
এসেছেন। না, নী-কিছুর জন্য প্রার্থী হয়ে 
নয়, উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একবার দেখা এবং 
দেখে সার্থক হওয়া | 

তি 


মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি নিছক অর্থের 
অপচয়, না সময়ের অপব্যয়? এ কি অবসর 
কালে চিত্তবিনোদন অথবা কোলাহল থেকে 
দূরে এসে নিজনিতা-উপভোগ? কি জন্য 
অনেকে এখানে আসে? ফেববার সময় চিত্তে 
কেন একটা তৃপ্ির উদয় হয় কেন মনে হয়__ 
সময়টি বেশ কাটল, আবার শীঘ্র আমতে হবে; 
আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আরও 
আনন্দ ই'ত। এ কি শুধু এই স্থন্দর মন্দিরের 
পরিবেশ ?-ভাগীরখর মনোরম সাঙ্গিধ্য? মমে 
হয়-তাবোধ হয় লয় শুধু। এখানে রয়েছে 
যেন চিত্তের বিশ্রাম । জগতে ধন, মান, শব্ধ 
ও অপরাপর অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্ত 
এরূপ বিশ্রামের স্থান তে! কোথাও নেই। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কত সময় বলেছেন, সংসারে 
ঠিক ঠিক নিক্ধাম কর্ধ কর| একরূপ অসম্ভব। 
কত উদাহরণ দিয়েছেন; আপাতদৃষ্টিতে 
দেখা যায়--কত লোক সত্য ও নিঠার সঙ্গে 
কর্তব্য, পাঁলন ক'রে যাচ্ছে, ছা! সত্বেও বহু 
কষ্টে তাদেব জীবন যাঁপন করতে হচ্ছে। 
নিরলম কর্ম ক'রে যাচ্ছে, কিন্ত জাগতিক সখ 
ও শান্তি হ'তে তার। বঞ্চিত। তা হ'লে দেখা 
যাচ্ছে--জগতে আমরা যাকে স্থথখ ও ছুঃখ বলে 
জানি, সখ ও ছুঃখের সংজ্ঞা বোধ হয় তানয়। 
অর্থে ও বৈভবে থে সুখ, সে সুখে মন তৃপ্ধ 
হয় না। অতুল বৈভব ও এরশ্বর্ণ পেয়েও 
আরও বেশীর আকাজ্ষাঘ় অনেকে অন্থধী। 
জাগতিক হখের সব কিছু পেয়েও অনেকে 
অন্থথী। কেউবা সব কিছু ত্যাগ ক'রে প্রকৃত 
স্থথখ ও শাস্তির জন্য শাঁকান্প খেয়েও জীবন 
কাটাতে রাঁজী। অতুল এর্বর্ষের অধিকারী 


৬১৩ 


হয়েও বছ লোক দেখা যায় ভোগে বঞ্চিত। 
হয় কৃপণ, নয় চিরকুগ্র। বহষার বহুলোকের 
জীবনে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রকৃত স্থখ ও 
শাস্তি শুধু এখখঘ ও বৈভবের দ্বারা পাওয়া! যাঁয 
না। কোন কিছু পাবার বা করবার জন্য দৃঢ়দন্বপ্ন 
নিয়েও আমরা তা পেতে বাঁ সম্পন্ন করতে 
পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি সব 
সময় আমাদের চালিত করছে। তা হ'লে 
দেখা যাঁয় একমাত্র পথ সেই অদৃশ্য শক্তির 
শরণাগত হওয়া। 

আমাদের স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই। নেই 
শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিশ্বীদ। তাই কি আমর! এত 
অস্থখী ও বিব্রত? মাহ্ষের প্রতি যানষের 
ভালবাসা, মানুষের প্রতি মাম্নষের শ্রদ্ধা-_তাও 
তো আমাদের স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন ভয়ে 
যাচ্ছে। তা হলে আমরা কি করব? 
আধ্যাত্িকতা ব্যতীত কি এহিক শিক্ষায় 
আমাদের জীবনে নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা 
আনবে? মন্ুযু-শরীরকে দেবমন্দির না ভাবলে 
বোধ হয় আমরা মানষের মধাদা রক্ষা 
করতে পারব ন।। 

ক স ১৯ 

বিষুমন্দিরের চত্রের উপর চোখ পড়ল। 
এ সোপানশ্রেণীর চত্বরেই তো ঠাকুর মাঝে 
মাঝে বলতেন । মনে হ'ল কে যেন বলছেন £ 
ভয় নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে । জগৎট। 
শিক্ষাকেন্্র_ এখানে শুধু দেখতে ও শিখতে 
আসা। মন্দ দেখলে মন্দই দেখতে পাবে এবং 
ভাঁল দেখলে আরও ভাল তোমার পামনে 
উদ্ভাসিত হবে। 

মানুষের অবচেতন মন কি চায়? সেই মন 
চায় সকলে সুখী হ'ক। আমি যেন সকলের 
ভাল করি, সকলে ভাল থাকলেই আযি সুখে 
থাকব। হিংসা, অহেতুক জিদ ও অকারণ ক্ষেব৫ভ 


উদ্বোধন 
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আমাদের মনের স্বাভাবিক হিতবুদ্ধি আবৃত ক'রে 
বাখে। ঘা করা উচিত, তা না করতে পেরে 
আমরা উত্তেজিত হই, সাঁধাঁরণ মানুষের স্বভাঁব 
হ'তে বিচ্যুত হই। সেই বিচ্যুতির জন্যই 
অস্থথী হই, নিজের উপর ক্রোধান্বিত হুই, 
এবং সব কিছু বিস্মরণ হওয়ার জন্য নান! 
ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে জীবন যাপন করি। 
শরীর যদি দেবতার মন্দির জ্ঞান করি, তবে 
সেই শরীর অশুচি হ'লে আমাদের দুঃখ 
পাওয়া স্বাভাবিক। 

আবার শ্রীশ্রঠাকুরের কথা মনে পড়ল। 
তিনি বলতেন, “ছু-পাতা পড়েই লেকচার, কেউ 
ডুব দিতে চায় নী। সাধন নেই, ভজন নেই, 
বিবেক-বৈরাগ্য নেই, ছুচারটে কথা শিখেই 
অমনি লেকচার | 

দ্বাদশ শিবের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে 
শরপ্রীঠাকুরের ঘরে গেলাম । সেই বড় ঘরটি এক 
পাশে ছোট খাট । পুরানে। দিনের ছবি চারি- 
দিকে টাঙানো রয়েছে । কতকগুলি পুরানে। ছবি 
উদ্দীপনা জাগাল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ছবিগুলির 
সামনে হাততালি দিতে দিতে নাম করতেন; 
বলতেন, হা কষ, হে কষ, জ্ঞান কৃষ্ণ, প্রাণ 
কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ) দেহ কৃষ্ণ।? 
আবার বলতেন, “প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন ।” 

কত মহাঁমীনৰ এখানে পদীর্পণ করেছেন 
এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামূত পাঁন করেছেন। 
মনে হ'ল- ঠাকুর যেন ছোট খাটটির উপর বসে 
আছেন; ভক্তবুন্দ একমনে একগ্রাঁণে ঠাকুরের 
মুখের দিকে চেয়ে আছেন। নরেন্দ্র বোধ হয় 
সুমধুর স্বরে গান গাইছেন। মাষ্টার মহাশয় 
একনিওভাঁবে “কথামত? সংগ্রহে ব্যস্ত। আহা, 
ধারা সে স্ময় বর্তমান ছিলেন, তারা কত 
ভাগ্যবান! আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। 
ধর্মকথ। ভিন্ন আর কোন কথা নেই। কত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 


সরস উদাহরণ, কত সহজ ব্যাখা-কত হদয়- 
গ্রাহী উপদেশ । উঠে যেতে ইচ্ছা হয় না। 
মনের মধ্যে সেই সব দিনের কথা ও গুঞ্জন 
শুনতে পেলাম। অবিরাম গতিশীল জগতে 
এইরূপ স্থান ভিন্ন চিতুবিশ্রামের উপযুক্ত 
পরিবেশ আর কোথায়? 

ছুটি ভদ্রলোক ঘরে বসে আলোচনা কর- 
ছেন। আধুনিক সমাজে ছাত্রদের মধ্যে 
নিয়মাুধতিতার অভাব,_সমাজের মধ্যে 
ছুনীতি ইত্যাদি। শ্রাপ্ীঠাকুরের কথ! মনে 
পড়ল। মাষ্টার মহাঁশয়ের অমর কীতি 
কিথামৃত' খুলে পড়তে লাগলাম; ১৬ই 
অক্টোবর, ১৮৮২ খুং কথা £ 


ঘরের পূর্বদিকের দরজার ক|ছে নরেন্দ্রাদি 
গল্প করিতেছেন। 

নরেন্দ্র আজকাল 
দেখছেন ? 

মাঞ্টীর-_মন্? 
কিছু হয় না। 


ছোকরারা কি বকম 


নয়। তবে ধর্মোপদেশ 


নরেন্্র__মামি নিজে ঘা দেখেছি, তাতে 
বোধ হয় সব অধ্ঃপাতে ঘাচ্ছে। বডপাই, 


ইয়াঁকি? বাবুয়ান, স্কুল পালানে!-_-এ সব সর্বদ] 
দেখা যায় । এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও সায়। 


মাষ্টীর-যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা 
তো! এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই। 

নরেজ-_আপনি বোধ হয় তত মিশতেন 
না। এখন দেখেছি যে থারাপ লোকে নাম 
ধরে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কেজানে? 

মাষ্টার--কি আশ্র্য ! 

নরেন আমি জানি, অনেকের চরিত্র 
খারাপ হ'য়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও 
ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন 
তো ভাল হয়। 


মহাতীর্ঘথ দক্ষিণেশ্বরে 


৬১১ 


এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাহাদের কাছে 
আসিলেন ও হাঁসিতে হাদিতে বলিতেছেন, 
“কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে? 


নরেন্দ্র বলিলেন, 'এ'র লঙ্গে স্কুলের কথা বার্তা 
হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।” 
ঠাকুর একটু এ সকল কথা শুনিষা মাষ্টারকে 
গম্ভীরভাঁবে বলিতেছেন, এ সব কথাবার্তা ভাল 
নয়। ঈশ্বনের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। 
তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়; বুদ্ধি হয়েছে, 
তোমার এসব কথ! তুলতে দেওয়া উচিত 
ছিল না। (নরেন্দ্র বয়স তখন 
মাষ্টারের ২৭২৮) 


১৯1২০) 


চে ঈ ক 


বেরিয়ে গোল বারান্দায় 
গেলাম। গঙ্গা! বোধ হয় একই তাবে বয়ে 
যাচ্ছে। ভক্তেরা এখান থেকে গঙ্গাকে প্রণাম 
জানাতেন; ঠাকুবঞ প্রণাম করতেন। মা 
গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে নহবত ঘরে গেলাম। 
আজ আর সেই দরমার বেডা নেই। মা ঠাকরুন 
দরমার বেড়ীঘ ফুটেো। কারে ঠাকুর ও ভক্তদের 
দেখতেন । ঠাকুরের সেই লকস সাবধানবাণী 
মনে পড়ল ৷ তিনি রাঁমলালকে বলছেন, “কি 
বে, তোর খুড়িব দরমার ফুটো যে 
বেড়েই যাচ্ছে ।? 


ঘর থেকে 


মা ঠাকরুন আমাঁদের কত কষ্ট করেছেন! 
এটুকু নহবত ঘরে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের 
মধ্যে ও ভক্তমেয়েদের সঙ্গে কত কষ্টে দিন যাপন 
করতেন! কত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম! লো'ক- 
শিক্ষার জন্য জগগ্ধাত্রী মা আমাদের কত কষ্ট 
সহা করেছেন। মায়ের একটি ছবি হ্ুন্দরভাবে 
সাজিয়ে রাখ! হয়েছে । আলেখ্যের দিকে চেয়ে 
থাঁকতে থাকতে চক্ষু জলপৃণ হয়ে উঠল। 


৬১২ 


মনে হ'ল বলি__তুমি যে-দেশে জন্ম নিয়েছিলে, 
ধে-দেশে লীলা ক'রে গেছ, সে দেশের এত দুইখ- 
দুর্দশা কেন? তুমি যা, আমাদের দেখ। 

হাঁটতে হাটতে পঞ্চবটাতে গেলাম | বেল- 
তলা ও পঞ্চবটী শ্রীশ্রঠাকুরের সাধনার স্থল। 
বৃদ্ধ অশ্থখ গাছটির পত্রের মর্শর খন্শন্‌ শব্ষ ও 
অদুরে ক্থুবধুনীর মন্দ মধুর কুলকুল-ধ্বনি 
মনটিকে আবেশ-আকুল ক'রে তুলল। বৃক্ষটি 
ধেন বলছে-কত স্বতি বুকে নিয়ে আর্ঈও 
দাড়িয়ে আছি। দেখেছে দে জগজ্জননীকে 
দেখবার আকাঙ্ষায় শ্রীরামরুষ্ের আকুলি- 
বিকুলি, ধ্যানমগ্র ঠাকুরের অপরূপ অবয়ব। 
মায়ের পঙ্গে আত্মার সম্মিলনে তার কি মধুর 
বূপ। স্থরধুনী৪ আবেগকম্পিত হ'য়ে যেন সেই 
কথায় দায় দিচ্ছেন। 

শীপ্রীঠাকুর বলতেন, “সাধনার সমগ্প ধ্যান 
করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। 
ধ্যান করছি, পাঁপপুরুষ এসে কত রকম লোভ 
দেখাতে লাগল,__লডায়ে গোরার রূপ ধ'রে 
এসেছিল; টাকা, মান, দ্েহস্থখ, নান! রকম 
শক্তি এই সব দিতে চাইল। আঁষি যাকে 
ডাঁকঙে লাঁগলাম। কত গুহ কথা) মাদেথা 
দিলেন, তখন আমি বললাম_-মা ওকে কেটে 
ফেল। মায়ের সেই ব্ূপ, সেই হ্বনমোহন রূপ 
মনে পড়ছে? 

মনে গড়ল লক্ষমীদিদির কথা। একদিন 
শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে পঞ্চবটার দিকে গেছেন) 
' কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল ক্রশ্রমাও ঘেন 
নেদিকে গেলেন। ব্যাপার কি, অহ্ধাবন 
করবার জন্য লক্ষীর্দিদি সেদিকে গেলেন। 
দেখলেন--ঠাঁকুর ও মা পঞ্চবটার বেদীতে আসীন 
এবং পরক্ষণে ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে তার 


উদ্বোধন 


[ ৬২তমর্ধ_-_১১শ সংখা 


রোমাঞ্চ হাল) ভিনি দেখলেন, শ্রীশ্রঠাকুর ও 
মা হর-পার্বতী বূপে বিরাঁজমীন ; আবেগে তার 
ক ক্দ্ধ হ'য়ে গেল। অন্যান্থ ভক্তদের সংবাদ 
দেবার জন্ঘ তিনি অতি শীপ্র নহষতে ফিরে 
এলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি 
শ্রশ্নীযমাকে রন্ধনকার্ষে ব্যাপৃত দেখে মায়ের 
পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন । আঁবেগে কিছুই 
বলতে পারজেন ন। তাঁর ছুই চোখ দিয়ে 
আনন্দাশ্ত বইতে লাগল। ম ম্ুদধ স্ব 
হাসতে লাগলেন । 


আর একদিনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
যাষ্টার মশাই পঞ্চবটাতলে কথা বলছেন। মাষ্টার 
মশাই অশ্ব্বৃক্ষের দু-একটি ঝর! পাতা পকেটে 
রাখলেন। ঠাকুর বললেন, সেদিন ঝড়ে গাছেনর 
একটি ডাল ভেঙে গিয়েছে । মাষ্টার মশাই 
ব্ললেন, 'জানি। আমি একথণ্ড শাখা বাড়ীতে 
রেখে দিয়েছি” মাষ্টার যশাই আবার বললেণ, 
'সব কিছু চুকে বুকে গেলে এ স্থান মহাতীর্থ 
হবে। করুণাময় ঠাকুর মৃছ হাসলেন । 


উদ্যান পরিক্রমা কারে ফিরে এলাম। 
দক্ষিপেশ্বর-মন্দিরের শতবধ-পুতি দিবপে মন্দির- 
প্রতিষ্ঠাত্রী পুণাক্সোকা রাণী রাপমণির মর্মব- 
মৃতি” স্থাপিত হয়েছে শ্রীশ্রঠা্বরের ঘর ও 
নহবতের মাঝখানে । পুণ্যব্তী বাণী পূরবাস্তা 
হ'য়ে বসে আছেন ফটকের দিকে মুখ ক'রে; 
সকলকে যেন পমার্দরে আহ্বান ক'রে বলছেন, 
তোমরা এস, এই মহাতীর্থ দর্শন ক'রে 
অপার আনন্দ উপভোগ কর। 


শ্রপ্রঠাকুরের ঘবের দিকে প্রণাম ক'রে 
আনন্দপুর্ণ মন নিয়ে ফিরে এলাম। মনে 
মনে বললাম--আবার আসব। 


তুলসীদাসের 'জানকীমঙ্গল। 


অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্রন ঘোঁষ 


তুলসীদদাসের এই ক্ষুদ্র মঙ্গলকাব্যটি আলো- 
চনার স্থচনায় রামচরিতমানম? থেকে তুলশীকৃত 
সীতারাম বন্দনার অংশবিশেষ স্মরণ করছি £ 
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্‌। 
সর্বশেয়স্করীং শীতাং নতোহহং রামবলভামূ ॥ 
যন্ায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রদ্ধাদিদেবাস্থরাঃ | 
যৎ্সত্বাদমুষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহেভ্র মঃ ॥ 
যৎপাদপ্লবমেকমেব হি ভবাস্ভোধেস্তিতীর্ধাবতাং | 
বন্দেহহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্‌ ॥ 

_স্ষ্িস্থিতিপ্রলয়কারিণী,  ক্লেশহারিণী, 
কল্যাণকারিণী রামবল্লভা সীতাকে প্রণাম করি। 
এই অখিল বিশ্ব ও ব্রক্ধাদি দেবগণ ধার মায়ার 
বশবর্তী, ধার সত্তা থেকে উৎপন্ন এই অনিত্য 
ংসার রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো নিত্যরূপে প্রতি- 
ভাত, সেই অশেষকাবণের উধের্ যিনি বিষু- 
ব্গী রামনামধারী ঈশ্বর, হার পদপলব ভব্সাগর 
উত্তরণের একমীত্র উপায়, তীকে প্রণাম । 

এই প্রণামমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একথা 
উপলব্ধি করতে হবে যে, তুলপীর রামসীতা- 
কাহিনী কোন এঁতিহাপিক পটভূমিতে রচিত 
নয়, তাঁর কাব্যের পটভূমি ভক্তহৃদয়। তুলসীর 
রামচন্দ্র আধ্যাত্মিক পরিভাষায় “সগ্তণ ব্রহ্ম । 
দেই রাঁমনামই ভক্তকে উদ্ধার করে। 'রাম- 
চরিতমানসে'র বালকাণ্ডে তুলসীদাদ এই নাম- 
মাহায্মের অমর কাব্যরূপ দিয়েছেন £ 
রাম নাম মণিদীপ ধর জীহ দেহরী-দ্বার। 
তুলনী ভীতর বহর জৌ চাঁহপি উঁজিআঁর ॥ 

যদি তোমার অস্তর-বাহির আলোকিত 
কা'রেতুলতে চাঁও, তাহলে দেহের দেউড়ী 
জিহ্বাতে রামনামের মণিদীপটি ধরো! । দেউড়ীর 
দীপ যেমন ঘরের ভিতর বাহির দুদিকই 


আলোকিত কনে, তেমনি রামনামে দেহ ও 
চিত্ত ছুইই শুদ্ধ আলোকে পূর্ণ হবে। 

তাই রামনাম গানে মহাবীরের মত তুলমী- 
দীসেরও অক্লাস্ত অচগরাগ, অফুরন্ত উৎসাঁহ। 
'রাচরিতমানসে'র পাশাপাশি বিনয়পত্রিকা, 
কবিত্বরামাঁযণ, বাঁমাব্তী, রাঁমলালা নহছু, 
বরবৈ রামায়ণ এবং জানকীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের 
মধ্য দিয়ে সেই রাঁমসীতাঁর লীলা-অন্ুধ্যানে 
কবির হৃদয়কে ভরে রেখেছিল। 

এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই গাঁনটির ভাষায় ২ 
তোমারি নাম বলব আমি, বলব নানা ছলে। 
বলব এক বসে আপন মনের ছায়াতলে ॥ 


শিশু ঘেষন মাকে নামের নেশায় ডাকে, 
বলতে পারে-_এই সুখেতেই 
মায়ের নাম মে বলে। 


এমনি কবে জীবনের আদি থেকে অস্ত 
অবধি তুলসীদাস রামনাম-ম্বরণের আয়োজন 
করেছিলেন। তুলসীর দৃষ্টিতে বাঁমচন্দ্র দেহ- 
ধারী ভগবান । * 
ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাঁম ধরেউ তঙ্গ ভূপ। 
কিয়ে চরিত-পাঁবন পরম প্রান্ত নর-অঙ্করূপ | 
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই। 
মোই সৌই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন হোই ॥ 

ভক্তের কল্যাণের জন্যই শ্রীভগবান রাজা 
রাঁমচন্দ্রের রূপ ধারণ করেছিলেন। সাধারণ 
মানুষেরই মতো, অথচ পরম পবিভ্র চরিত্র তিনি 
দেখিয়ে গেছেন; নট যেমন নাঁনা বেশ ধারণ 
করে নানাভাবে নৃত্য করেন, অথচ লেই লব 
জাবের কোনটাই লটের আদল ভাৰ নয়, 
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ভগবাঁনও তেমনি মান্ুষী লীলায় রাম সেজে 
এসেছিলেন । (রামচরিত-মানল £ উত্তরকাণ্) 


শ্রীরামকুঞ্জদেব অবতার-স্বরূপের ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “অনস্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, 
এক জায়গায় কোঁন বিশেষ কারণে খানিকট। 
জল জমে গেল? ধরবার ছে বার মতো হ'ল। 
অব্ভার যেন কতকট! সেইরূপ; অনন্ত শক্তি 
জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেব কারণে 
কোন এক বিশেষ স্থানে খানিকটা এশী শক্তি 
মৃতি ধারণ করলে, ধরবার ছোবার মতো! হ'ল।” 
( আত্মচরিত-__শিবনাথ শাস্ত্রী ) 


'জানকীমঙ্গল” বা পার্বতীমর্গল” কোনটিই 
ধাংণা পাহিত্যের অর্থে মঙ্গলকাব্য নয়। তবে 
মল্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্মরণমনন যদি 
মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্ট হয়, তাহলে 
'জানকীমঙ্গল'ও মঙ্গলকাব্য। রামলীতাঁর বিবাহ- 
মঙ্গলই 'জানকীমঙ্গণ+ কাব্যের মূল বিষয়বস্ত কিন্ত 
বি্ষিয়বস্ত 'জানকীমঙ্গলে'র অবলম্বনমাব্র। এই 
সমগ্র কাব্যটির ব্যগ্না রয়েছে ভক্তহ্ৃদয়ের ভন্বায় 
অঙ্থধ্যানে। তাই রাম, সীতা, জনক, বিশ্বা মিত্র, 
প্রতিবেশী পুরজন, মিথিলানগরীর আনন্দোত্সব 
সব কিছুর মধ্য দিয়ে এক পবিত্র শাস্তরসের 
বিমল আনন্দান্ুভৃতি পাঠক ও শ্রোতার প্রাণে 
নধশরিত হয়। কাব্যের স্ুচনীতেই কবি বলে- 
ছেন £ সিয় রঘুবীর বিবাহ ঘথামতি গাবৌ ॥ 

স্থভ দিন রচ্যৌ স্বয়ংবর মঙ্গলদায়ক। 
স্থুনত শ্রবণ হিয় ব্সহি সীয় রঘুনায়ক ॥ 
(জানকীমঙ্গল ) 


অদ্বিতীয় জ্ঞানী রাজা জনকের স্থখসাঁগর 
জনকপুরীতে জাত হয়েছেন লক্্মীন্থরূপিণী সীতা । 
কন্যার বিবাহযোগা বয়স হ'লে হরধনুযোজনার 
শর্ত ক'রে জনক কন্তাঁর স্বয়ংবর ঘোষণা কর- 
লেন। আয়োজিত স্বয়ংবর-সভান্জ ঘোগণাল 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--১১শ সংখ) 


করতে যাত্রা করলেন নানা দেশের রাজন্তাবৃন্দ 
ঠিক এ সময়ে বিশ্বামিত্র এসেছিলেন অযোধ্যাঁয় 
রাজা দশরথের কাছে । মুনির আগমন-সংবাদ 
পেয়ে রাজার সঙ্গে সপুত্রক রাণীরাও মুনিকে 
প্রণাম করতে এলেন। রামচন্দ্রকে দেখে বিশ্বা- 
মিত্রের মনোভাব £ 
রামহি' ভাইন্হ সহিত জবহি' মুনি জৌহেউ। 
নৈন নীর, তন পুলক, ূপ মন মোহেউ | 
পরূদি কমলকর সীদ হরধি হিয় লাবহি'। 
প্রেমপয়োধি-মগন মুনি পাঁর নপাবহি' ॥ 
(জানকীমঙ্গল) 
-ভাইদের সঙ্গে শ্রীরামচন্্রের রূপ দর্শনে 
বিশ্বামিত্রের নয়নে প্রেমাশ্র ও দেহে পুলক 
সধ্ারিত হ'ল। খধি তার কমলপাণি দিয়ে 
রামচন্দ্রের শিরস্পর্শ করলেন, হৃদয়ে তাঁকে অঙ্গু- 
ভব ক'রে অন্তহীন প্রেমসমুদ্রে মগ্ন হলেন। 


দশরথের কাছ থেকে বিশ্বামিজর রাম- 
লক্মণকে চেয়ে নিলেন যজ্ঞনষ্টকারী রাক্ষণদের 
নিধনের জন্য। তাঁড়কা-বধ, অহল্যা-উদ্ধার 
প্রভৃতি কাজ শেষ ক'রে বিশ্বামিতহ্রের সঙ্গে 
রামচন্দ্র এলেন জনকের স্বয়ংবর-সভায়। ঝাঁজধি 
জনক বিশ্বামিত্রের চরণ বন্দনা করতে এসে 
রামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন £ অবলোকি রামহি 
অনুভব মন্ ব্রহ্মস্থথ সৌ গুণ দিয়ে ॥ (জানকীমঙ্গল) 
_বাঁমচন্দ্রের দর্শনে জনকের হৃদয়ে ত্রহ্মানন্দের 
শতগুণ আনন্দ অনুভূত হ'ল। 
দেখি মনোহর মূরতি মন অন্নরাগেউ। 
বন্ধেউ সনেহ বিদেহ, বিরাগ বিরাগেউ ॥ 

(জানকীমঙ্গল ) 

_রামচন্দ্রের মনোহর যৃত্তি দেখে জনক মুগ্ধ 
হলেন, বাঁধা পড়লেন নেহবদ্ধনে, তার অন্তরের 
বৈরাগ্য পরিণত হ'ল রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগে । 
বিশ্বামিত্রের কাছে তিনি জানতে চাইলেন বাম- 
চন্দ্রের পরিচয়। খাবি বললেন £ 
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যে পরমারথনপ ব্রদ্ষময় বালক । ( জাঁনকীমঙ্গল ) 
তাই বুঝি ব্রদ্ষজ্ঞ রাঁজণ্র বিষয়বিমুখ 
মন এই দেহধারী ব্রদ্ষপত্তার প্রতি আকুষ্ট 
হয়েছিল। 
প্ররামরষ্ণদেব বলতেন, ঈশ্বরের আনন্দ 
ভোগ করবার জন্য জ্ঞানী ভক্ত-ভক্তি নিয়ে 


থাকে। ০৮ নিত্যে পৌছে আবার লীলায় 
থাকা। যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে 
আসা ভক্তি মেয়েমাচুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত 


যেতে পারে। জ্ঞান বার-বাঁড়ী পর্যন্ত যায়।' 


রাজধি” জনকের হ্বদয়াক!শে তুলশীদাস জ্ঞান- 
সু ও ভক্তিচন্দ্রের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন! 
রামচন্দ্র ব্রহ্মময় বালক'__-অবতারপুরুষ। তাই 
্রহ্মজ্ঞ রাজি” রামচন্দ্র-দর্শনেই ভত্ভিপ্রতহৃদয়। 

স্বযংবর-সভায় সমবেত রাজন্যবর্গের দৃষ্টি 
পড়ল রামচন্দ্রের উপর। বূপে, গুণে, ব্যক্তিত্ব- 
মহিমায় রামচন্দ্র সঙ্গে তুলনীয় আর কেউ 
সেখানে ছিলেন না। জনক ও জনকগৃহিণী 
রামচন্দ্রকেই জামাতারূপে লাভ করতে চেয়ে 
হরধন্ুযোজনার গ্রতিজ্ঞার কথা ভেবে মনে 
মনে শঙ্কিত হলেন । ওদিকে মাল্যাভরণধারিণী 
সীতাও শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে মনে বরণ করলেন । 
রামচন্দ্র মেই বরণীয় প্রেম অন্তরে অস্তরে 
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প্রেম পরখি রঘুবীর সরাঁদন ভংগেউ। 
জন্ধ মুগরাজ-কিসোর মহাগজ গঞ্জেউ ॥ 


_--কিশোর সিংহ যেমন ক'রে মভাগজকে হত্যা 
করে, সীতাঁর প্রেম অন্থুভব ক'রে রঘুবীর 
তেমনি করে হরধনু ভঙ্গ করলেন। এর পর 
জনকের পক্ষ থেকে শতানন্দ গেলেন অযোধ্যায় 
দশরথ প্রভৃতিকে নিয়ে আদবার জন্যে । দশ- 
বখাদির আগমনের পর সমগ্র মিথিলীবাদীর 
উদ্বেগ প্রশমিত ক'রে জানকী-রাঁমচন্দ্রের বিবা- 


তুলসীদাদের জানকীমঙ্গল 
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হের আয়োজন হ'ল। বরবেশে সজ্জিত শ্রীরাম- 
চন্দ্রের অপূর্ব শোভন মূর্তিঃ 
ব্যাহ-বিভ্ষণ-ভূষিত ভূষণ-ভূষণ। 
বিশ্ববিলোচন ব্নজবিকাদক পৃষণ ॥ (জানকীমল) 
_-সব অলঙ্কারের ধিনি অলঙ্কারস্ববূপ সেই বাম- 
চন্দ্র ভূষিত হয়েছেন বিবাহ-সঙ্জায়। তিনি সার! 
বিশ্বের কমলনেত্র-উন্মীলনকা রী স্র্য্বরূ্প। 

কিন্ত সীতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তুলপীদাঁদ 
স্তব্ধ হয়ে গেছেন। সেই দিব্য পবিভ্রতার 
চলমান বিগ্রহটি ভাঁষায় বর্ণনা করতে তার 
দ্বিধা হ'যে থাকবে ঃ 
জুবতি-জুখ মই সীয় সুভাই বিরাজই। 
উপমা কহত লজাই ভাবুতী ভাজই ॥ 
-সখীদের সঙ্গে মীতা এলেন বিবাহমণ্ডপে, 
শুদ্ধস্বভাবই তার সৌন্দধ। সে সৌন্দধের উপম| 
দিতে না পেরে সবন্বতীও নিবৃত্ত হয়েছেন। 
তখন জনক £ 

ংকল্লি ণিয় রামহি সমপার্ণ সীল স্থখ সোভামঈ। 
জিমি লংকরহি গিরিরাজ গিবিজা, 
হরিহি শ্রী সাগর দঈ ॥ (জাঁনকীমঙ্গল ) 


_ সঙ্কল্প ক'রে শোভা- ও শীলমণ্ডিতা সীতাঁকে 
সমর্পণ করলেন রামচন্দ্রের হাঁতে_যেমন ক'রে 
হিমালয় পার্বতীকে সমর্পণ করেছিলেন শঙ্করের 
হাতে, সাগর লক্গমীকে সমর্পণ করেছিলেন 
নারায়ণের কর-কমলে। 


শ্রীবামচন্দ্রের সঙ্গে অন্য তিন ভাইয়েরও 
বিয়ে হয়ে গেল। মিথিলাম্ কিছুদিন ধরে 
আনন্দৌোসব চলল। তারপর এক সময় 
দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূদের মিয়ে ফিরে চল- 
লেন। রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কালে জনকের 
নিব্দেন লক্ষণীয় ঃ 


*তাঁতি তজিয় জনি খোঁহ ময় রাখবি মন। 


৬১৬ 


বাবা রাম! আমার প্রতি তোমার গ্রীতি 
যেন থাকে । আমার উপর অন্রগ্রহ রেখো। 

জনকের মধ্যে ছুটি সত্ত/ এখানে দেখতে 
পাই-_ একটিতে তিনি রামচন্ত্রের গুরুজন, 
অন্টিতে তিনি রামচন্দ্রের ভক্ত। 

'রামচরিতমানসে' জনক তো পূর্ণ ভক্ত। 
সেখানে রাঁমচন্ত্রকে উদ্দেশ ক'রে জনক বলছেন £ 

বারবার মাগউ' কর জোরে। 

মগ পরিহরই চর! জনি ভোরে॥ 

স্থনি বরবচন প্রেম জন পোষে। 

পূরণকামু রামু পরিতোষে ॥ (বালকাও) 
--হে নাথ, করজোড়ে বারবার এই ভিক্ষা চাই, 
তুল করেও যেন আমার মন তোমার চরণ 
ত্যাগ না করে, প্রেমের অশ্রাতে ভরা একথা 
শুনে পূর্ণকাম রামচন্দ্র পরিতুষ্টি 
করলেন। 

অযোধ্য। প্রত্যাবর্তনের পর রাজপ্রাপাদে ও 
নগরে আনন্দোত্মবের মধ্য দিয়ে জানকীমঙ্গলের 


লাভ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


পরিসমাধ্ি ঘটেছে । পরিশেষে তুলমীদান মনে 
করিয়ে দিয়েছেন £ 


উপবীত ব্যাহ উচ্বাহ জে পিয় পাম মঙ্গল গাবহী"। 
তুলসী সকল কল্যাণ তে নরনারী অন্গদিন গাবহী'। 


--উপনয়ন, বিবাহাঁদি অনুষ্ঠানে শীতারাম-মঙ্গল 
গাইলে নব নর্নারীর কল্যাণ হবে। অর্থাৎ 
এই পুণ্য বিবাহকাহিনীর স্মরণ-মননের মধ্য 
দিয়ে বিবাহের মঙ্গলময় সত্যটি বরবধূর অস্তরে 
উদ্ভাদিত হবে। 


বস্ততঃ রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়ে 
আমাদের জাতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শের যে উত্ত, 
বিকাশ ঘটেছে, দেই হিমালয়-সদ্ুশ মহাকাব্যের 
জগতে 'বামচরিতমানন” মানসলরৌবরেরই 
মতো! বিশাল, আর 'জাঁনকীমঙ্গল যেন একটি 
ছোট্ট নির্ববিণী। কিন্তু আমাদের জাতীয় 
জীবনের সর্বস্তরে রামীয়ণ-কাহিনী কি গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁর নিশ্চিত নিদর্শন | 


কলিকাহা আকাশবাণীর সৌজগ্ঠে। 


“সর্ধমণন্‌ পরিত্যজ্য-_, 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


দয়াল, বিশ্বাম দাও, অনন্ত বিশ্বান 
বিচারবুদ্ধিতে, প্রভু, বজ্জাঘাত করো। 
অন্ধকৃপে বন্ধ হ'য়ে আপিছে নিংশ্বাম, 
উন্ত্ত আকাঁশতলে তুলে যোরে ধরো! 
বজাহত তরু আমি! বিলুপ্ত উৎসাহ! 
সত্যভষ্ট, জড়তা য় আছি মৃতপ্রায়! 

করুণ নয়নে, দেব, মোর পালে চাহো, 
আলশ্য নিশ্চিহ্ন করো প্রাণের বন্টায় |, 


উচ্চারিলে কুরুক্ষেত্র, করিও না ভয়। 
অন্তরে বাহিরে উধ্বে রয়েছি জাগিয়! 
পরম দেবতা আমি- তোমার আশ্রয় ! 
উদ্ধাবিব, এসো! সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া । 
স্বাঙ্গে কর্ম বহি এসেছি ছুয়ারে 
চরণ-ধৃলিতে করো নির্মল আমারে! 


চার্বাক দর্শন ও জন্মান্তর নিরাঁ 


ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য 


মানের জ্ঞানপিপাপ। চিরকাঁলই বর্তমান। 
মানষ ইতর জীবের ন্যায় আঁহাব-নিদ্রাদিতেই 
পরিতৃপ্থ হয় না। যাশ্ুষের বিচীরবুদ্ধি আছে 
বলিয়া সে তাহার প্রয়োজনীয় বিষয়ের তত 
নির্ধারণ করিতে চায় এবং উল্জিয়গ্রাহা বস্তর 
স্বরূপের পর্যালোচনায়ও সন্তুষ্ট না হইয়! 
ইন্দ্িয়াতীত বসুর স্বরূপ-নিশ্চয়ে বদ্ধপবিকর 
হয়। এই চেষ্টার ফলে নাঁন! প্রকার দর্শনের 
উদ্ভব । পাশ্চাত্য দেশে যেমন নানা দর্শনের 
উৎপত্তি হষ্য়াছে, ভাবতেও বহু প্রাচীন কাল 
হইতে নানা প্রকার দর্শনের আবির্ভাব হইয়া- 
ছিল। ভারতীয় দর্শনের বিষয় চিন্তা করিলে 
আপাতিতঃ মনে হয়-_ মানুষের বালা, ঠকশোঁর, 
যৌবন ও বার্কোর ন্যায় ক্রমে ক্রমে দর্শন গুলি 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে; কিন্ত শ্রুতি, পুবাণ, 
মহাভারত, ম্মতি প্রভৃতি শাপ্রের দিকে দৃষ্টি 
পাঁত করিলে বুঝা যায়, প্রাচীন কাল 
হইতেই সমস্ত দর্শনের যুক্তি ও চিন্তাধারা 
কোথাও পূর্বপক্ষরূপে কোথাও ব| দিদ্ধান্ত- 
রূপে বর্তমান । যদিও ভারতীষ দর্শনের ক্রম 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তথাপি সর্বত্র 
চার্বাক দর্শন খণ্ডিত হওয়ায় এবং শ্রেষ্ঠ 
মনীধিগণ কতৃক অদ্বৈত বেদাস্ত আঁদূত ও 
গৃহীত হয়ায় মনে হয়-_চার্বাকদর্শন সর্বাপেক্ষা 
নিয়স্তরে ও অদ্বৈতবেদান্ত সর্বোচ্চন্তরে। এই 
ভাবে সাজাইয়া নিয়ে একটি ক্রম দেওয়া হইল £ 
(১) চার্বাক (২) ধরন (৩) বৌদ্ধ 
(৪) শৈব (৫) বৈষ্ব (৬) বৈশেধষিক 
(+) নৈয়ায়িক (৮) বৈয়াকরণ (৯) 
মীমাংসা (১০) শক্তি (১১) সাংখ্য 

৪ 


(১২) যেগ (১৩) বেদান্ত (অদ্বৈত )। ১ 
অবশ্য এই সকল দর্শনের ক্রম সন্ধে শাশ্বকার- 
গণের মধ্যে যহভেদ বহিয়াছে। এই প্রবন্ধে 
চাবাঁক দর্শন সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। 


কেহ কেহ বলেন- চার্বাক একজন ব্যক্তির 
নাম। কাহারও মতে- চারু (মনোহর) বাক 
€ বাক্য) যাহার, তিনি চাবণক। আবার কেহ 
কেহ বলেন, চারুন্র (বৃহস্পতির) বাঁকাই 
চাবর্ণক। অনেকের মতে বৃহস্পতি চাব্ণক 
দর্শনের প্রবর্তক | কেহ বলেন বুহম্পত্তি এই 
দর্শন সৃষ্টি করিয়। প্রথমে চার্বাক নামক এক 
ব্যক্তিকে উপদেশ দেন। চার্বাক শিধাপ্রশিষা- 
ক্রমে উহা প্রচার করে।২ 


অবশ্য এই বৃহস্পতি কোন লোকবিশেষের 
নাম নগ্ন। উহা একটি উপাধিবিশেষ। এই 
বৃহস্পতি দেবগুরু, অথবা কোন শান্্রজ্ঞ, মহা- 
বুদ্ধিযান্‌ বাগ্ধী মন্য্য, কি অন্য কেহ-_ত্িষস্ে 
কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাঁ। এই 
চার্বাকদর্শনই লোকায়ত, পামণ্ড, হেতুবাদী, 
ভূতচৈতন্বাদী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ।৩ 


ইহারা বলেন প্রত্যন্মই একমীত্র প্রমাণ 1&, 
পৃথিবী, জল, তেজ ও বাযু-_এই চাঁবিটি প্রমে 
(তত্ব বা পদার্থ) কাম ও কাঞ্চনই পরম 


১. মধ্যবর্তী ত্রমগুলি পররিবত ন-সহিষু। 

২. 'ধিহবেন তথ! প্রোভং চার্বাকমতিগরহিতষ্‌।” 
বিজ্ঞান ভিঙ্ু টদ্ধৃত সাংখ্যপ্রবচনভাধ্যভুমিকা। 

৬৪ চার্বাক দর্শন-_দক্ষিণারঞ্লন শান্রিকৃত। 

৫ প্রমীপমেকং প্রতাক্ষং তব্বং ভৃত্য 
অনৈতহদ্ধদিখি-উ্ৃত মোক। 


৬১৮ 


ঘ 
পুকুযার্থ।৬ চৈতন্ বিশিষ্ট দেহই আত্মা ।" কাম- 
কাঞ্চন-জনিত সুখই স্বর্গ ।৮ কণ্টকাঁদি-জনিত 
ছুঃখই নরক ।৯ মৃত্যুই মুক্তি।১* ঈশ্বর, 
পরলোক, জন্মান্তর, ধর্ম, অধর্ম, কর্মফল প্রভৃতি 
অলীক পদার্থ ১১ 


জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে যখন 
সুর্ধকিরণ পড়ে, তখন লক্ষ্য কবিলে সেই হ্ুর্ম- 
কিরণের মধ্য যে অতি ক্ষুপ্র ক্ষুত্র ধূলিকণার ন্যায় 
পদার্থ দেখা যায়__তাহাই ত্র্যসরেণ,; তাহার 
অপেক্ষা ক্ষত্রতর এবং অদৃশ্য কৌন পদার্থ নাই; 
যেহেতু প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। এই 
কূপ পাঁর্থব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় চতুর্বিধ 
ত্রাসরেগু হইতে ক্রমে ক্রমে স্কুল পৃথিবী, জল 
তেজ ও বামু কৃষ্টি হয়। স্বভীব্বশতই এ 
্র্যসরেণুগ্তলি সংযুক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। 
অচেতনের প্রবর্তক ইশ্বর প্রভৃতি কোন কর্তা 
নাই। এই চতুর্বিধ ভূতই সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া 
চেতন ও অচেতন জগ উৎপন্ন করে ।১২ 


উপাদান-দ্রব্যে মাদকতা শক্তি না থাকি- 
লেও দ্রব্যগুলি সম্মিলিত হইলে তাহা হইতেই 
মদদ উৎপন্ন হয়। ঘটাবয়ব মুত্তিকাপিগড দ্বারা 
জলাহরণ-ক্রিয়া সম্ভব না হইলেও ঘটরূপে 
ংঘাতপ্রাপ্ত মৃত্তিকা ছারা জলাহরণ-ত্রিয়া 


৬ নীতিকা মশা স্্রামুদারেণার্থকীমাবেব 
সবদদর্শনসংগ্রহ- মাধবাচার্ষ। 

৭. দেহগাত্রং চৈতন্বিশিষ্টমাজ্মেতি প্রাকৃতা জনা 
লোকায়তিকাশ্চ গরতিপন্থা 1- ব্রঃ শঃ শাঃ ভাঃ ১1১1১ 

৮,» সবদর্শনসংগ্রহ | 


পুরুঘার্থে) । 


১৯. অরণমেবাপবর্গ; | --অগ্বৈতরক্ষপন্ধি উদ্ধত 
বৃহস্পতিসথত্র 
১১ ধম্ণাধমে ল বিছ্েতে ন ফলং পুণ্যপাপয়ো: 


সযড়দর্শন দমুচ্চয়_হরিভদ্রনুরি | 
১২ ক্ষবিকভৃতচতুষটয়ক্রটিপুঞ্রূপো। দেহ এবাস স্ত/ৎ। 
স অদ্বৈতরঙ্গ সিদ্ধি 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


সম্পন্ন হয়; সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও 
বামুতে চৈতন্য অনুভূত না হইলেও এ সকল 
ভূত যখন দেহাঁকারে সংহত হয়, তখন উহা 
হইতেই চৈত্ন্ত ( দেহে ) উৎপন্ন হয়।১৩ 
সৃতরাং দেহই আত্মা» চৈভন্য দেহের ধর্ম । 
দেহাতিরিক্ত ভাত্সা অসিদ্ধ। আমি স্ুল, আমি 
কূশ, আমি গৌরবর্ণ ইত্যাদি অনুভবে আমি 
পদ ও স্ুলাঁদি পদের সামানাধিকরণ্য বশতঃ 
স্বল দেহই আত্মা ।১৪ 

প্রত্যন্মাতিরিক্ত প্রমাণ অপিদ্ধ বলিয়া 
দেহাত্িরিক্ত আলসার প্রত্যক্ষ ন| হওয়ায় 
এই স্মল শরীর আত্মা এই কারণে 
জন্মাস্তর৪ অসিদ্ধ।১৭ 


কিন্ত যেমন প্রত্যেক দর্শনের নাঁন। মত 
আছে, সেইরূপ এই চার্বাক দর্শনেরও নান! 
একদেশী আছে । কেহ কেহ অন্টমান-গ্রমাণের 
আংশিক প্রামাণা স্বীকার করেন১৬ কোন 
চার্বাক ইন্দ্িয়কে আত্মা বলেন) কেহ প্রাণকে, 


কেহ মনকে আত্মা বলেন। কেহ কেহ 
আকাশকে পঞ্চম ভূত বলিয়া হ্বীকার 
করিতেন 1৯৭ 


চাবাকের কথা এই যে জীবমাত্রই স্বাভীবিক- 
ভাঁবে নিজেকে বড করিতে চাঁয়। যে প্রকারে 


১৩ নমু যথ। মাদকভাশডিং প্রত্যেকপদ্রব্যাবৃত্তিরপি 
মিলিভদ্রব্যে বতাতে এবং চৈভলুনপি শ্তাৎ। নন যখাবয়বেহ- 
বতনানমাঁপ পরিমাণজলাহরণ।দি বাং ঘটাদৌ দৃশ্থত 
এবমব শরীরে চৈহন্তং স্তাদিতি। সাংখ্য প্রবচনভাষা_-৩।২২ 


১৪ দেহাঁআুবাদে চ সুলোহহং কৃশৌহহমিত্যাদি সমা- 
নীধিকরণ্যোপপত্তিঃ | সবদদর্শনসংগ্রহ 

১৫. প্রত্যক্ষান্ডিরিত্তং প্রমণমেব ন ভবতি ব্াপ্যতছ- 
সিদ্ধেপিতি চার্পকাং। সীংখাপ্রবগনভাষ্য --৫।২৮ 

১৬ চাক দর্শন-_দক্ষিণারপ্ন শান্ত্ী। 


১৭ ইন্্রিয়াণোব চেতনান্াজ্সেতাপরে। 
াত্রঃ হু শাহ্করভাধ্য ১১1১ 
-_অহৈতরক্ষদিদ্ধি 


মন ইত্যন্তে 
“প্রাণ এবাস্বা' ইতান্যে। 


শগ্রহায়ণ ১৩৬৯ ] 


হউক সকলকে পিধিয়া, দকলের উপর প্রতৃত্ 
বিস্তার করিয়া সে বড় হইবে, দে স্থুখী হইবে। 
নিজের ইহ জীবনের স্থখন্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই 
সকলের স্বভাঁব। বনে সিংহ অন্ত পশ্তর উপর 
প্রন্থত্ব বিস্তার করিয়া সকলকে দাবাইয়! বড় হয়, 
স্থখী হয়। কুকুরটা তাহার চতুষ্পার্থ্বের অন্যান্ 
কুকুরকে মারিয়া, ভয় দেখাইয়া নিজে ভোগ 
করে। সভ্য জাঁতিব মান্য অসভ্যদিগকে 
পরাজিত করিয়া ভাহাদেবক উপর প্রতৃত্ 
বিস্তার করে। অনার্গণও স্থবিদা পাইলে 
আর্ধঙ্গাতিকে পরাজিত করে। নিজেকে ব্ড 
করিবার জন্য জীবের এই সংঘর্ম চিরকাল 
চলিতেছে । এক জাতি অপর জাতির স্বাধীনতা 
হরণ করিতেছে । এখনও এই দন্দ পৃথিবীতে 
সকলে অন্ভব করিতেছে । সবল ছুরবলকে চিরদিন 
পীড়ন করিয়াছে ও করিতেছে । সকলেই 
পর্াবীনত! হইতে মুক্ত হইতে চায়। স্বাবীন 
হইয়া অধিকতর কামকাঞ্চন ভোগ করিবে, ইহাই 
পৃথিনীর অরিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্ত | জীবের 
এইরূপ প্রবৃত্তির মুল হইতেছে স্বভাব । শ্বেতা- 
শ্বতর উপনিষদে পূর্বপক্ষরূপে এই স্বভাবেব কথ 
আছে ।১৮ কেহ কেহ ম্বভীবের অথ করেন 
'দৃচ্ছা', কেহ বলেন পদার্থের যথাব্যবস্থিত 
শক্তি ।১৯ গ্রত্যক্ষাভিরিক্ত প্রমাণ অদিদ্ধ বলিয়। 
স্বর্গ, দেবতা, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মাস্তর, তত্ব 
জ্ঞান, মুক্তি ইত্যারি বেদবাদিগণের স্বীকৃত 
পদার্থ অলীক। বেদেরও প্রামাণ্য নাই। 
কারণ বেদ প্রভৃতি শান্ত পরম্পরবিরোধী। 
কতকগুলি ধূর্ভব্যক্তি এ মকল শান্ত রচন৷ করিয়া 
মাুষের উন্নতির মুলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা 


১৮ কাল: স্গডাবো নিয়তিয বৃচ্ছ। ভূতান যোনি 
ইত]াদি_শ্বেতাঃ উঃ ১২ 

১৯ স্বভাব হইল 'পদার্থানাং গ্রতিনিয়তা শক্তি চাঁধাক 
দর্শন-দক্ষিণায়গর শান্্রী 


চার্বাক দর্শন ও জস্মাস্তর নিরাস 


৬১৯ 


করিয়াছিল। শান্ের প্রামাণ্য না থাকায় 
জাতিভেদ ব্ণীশ্রম-ব্যবস্থা ও যাগাদিক্রিয়ার 
ফল অসিদ্ধ। দেহের সখ, ইঙ্দিয়স্থখ প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ স্থখ ছাঁড়িয়া কোন্‌ বৃদ্ধিমাঁন্‌ ঝক্তি 
উপবাস, সংযম, ভিক্ষীচরণ প্রভৃতি করিতে 
প্রবৃত্ত হইবে ? 

ঘদি বল কাঁমকাঞ্জনিত কিছু স্থখ আছে 
বটে, কিন্তু তাহ। বহুতর ছুঃখের সহিত মিশ্রিত 
বলির বিচক্ষণ বাক্তির তাহাঁতে কখনও প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না! নিদাঘতপু কোন্‌ অমৃঢ ব্যক্তি 
কুপিত সর্পের ফণার্‌ ছায়ায় বিশ্রাম করে? 
ইহার উত্তরে বলিব--এইৰপ আপত্তি মূর্থেরই 
আপত্তি। উত্তষ অন্নভোজন 
করিতে হইলে ধা হইতে তুষ বিমোচন, 
পাকাদি ছুঃখ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কোন্‌ 
ব্যক্তি অনশনে অবস্থান করে? মত্স্য হইতে 
কণ্টক নিষ্কাশন করিতে হইবে বলিয়! কি 
মংস্যভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে? গৃঁহ- 
নির্মাণে দুখ আছে বলিয়া কি কেহ গুহ- 
নির্মাণ-কাঁধ হইতে বিরত হইয়! হুক্ত অন্বরতলে 
বাস করে? ঘে পরিমাণ দ্বঃখ স্বীকার না 
করিলে স্থথভোগ করা যায় না, মাঘ সেইটুকু 
দুখে হ্বীকাঁর করিয! স্বখভোগ করে। তদতিরিক্ত 
দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করে। অতএব এই 
কাঁমকাঞ্চজজনিত স্থখ ত্যাজ্য নহে। দুঃখ- 
সংযুক্ত বলিয়া কামকাঞ্চজনিত হ্থখ হেয়, এই . 
কথ। মৃখে রই প্রলাপ ।১* 


শ্বেততগুলের 


কণ্টকাদিজনিত দুঃখই নবক। কায়কাঞ্চন- 
জনিত স্থখই স্বর্গ ।২১ লোকপ্রমিদ্ধ রাজা! 
প্রভৃতিই ঈশ্বর ২২ 


২৯, ২১ সর্বদর্শনমংগ্রহ। 


২২ লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চারধাকা;। [ভ্যায়কুহম- 
গলি ১ম গ্তবক]) লোকবাবহারপিদ্ধঃ- রাঙা দিদ গ্যমানঃ 
[বোৌধনী টাক) 


৬২৩ 
যে প্রকারেই হউক নিজের দেহেজ্দ্রিয়ের সুখ 
সাধন করিতে হইবে। ধর্জ ও অধর্ষ কিছু 
নাই। চৌরধাদি অধর্জ নহে। যাগাদিও ধর্ম 
নয়। স্বভাবের পথে চৌর্ধ, দস্থ্যবৃত্তি, বাঁজাদির 
তোষাঁমোদ করিয়া নিজের ভোগ সাধন করিতে 
হইবে._ইহ! অতি স্থুলবুদ্ধি চার্বাকের কথা। 
পূর্বোক্ত চার্বাক ভিন্ন তাহাদের পর আর 
একদল চার্বাক আমিল। ইহারা উন্নততর? 
স্থলতম শারীরিক সখ অপেক্ষা মানসিক সুখকে 
পরম পুরুষার্থ মনে করিত। অবশ্য এ মানগিক 
হথ ঈশ্বর, দেহাদি অতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, পরু- 
লোকাদি সম্বন্বজনিত নয়। শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি 
জনিত সুখকে ইহারা শারীরিক স্থথ হইতে 
উৎকষ্ট শ্বীকার কৰিত। ইহারা কেবলমাত্র নিজের 
সুখে তৃপ্ত থাকিত না । স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গ্রাম 
এমন কি নিজদেশেপ সকলের সম্মিলিত স্থাথের 
প্রাধান্য দিত। কিন্তু স্বর্গ, দেবতা, পরলোক, 
পুনর্জন্ম, ঈশ্বর ব| দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আত্মার 
অস্তিত্ব শ্বীকার করিত নাঁ। যদিও ইহারা 
অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিত, তথাপি 
ইহলোকের জীবনধাত্রা নির্বাহের জন্য যতটুকু 
অঙ্ক্মান স্বীকার করা প্রয়োজন, ততটুকু অঙ্ধ্‌- 
মানের প্রামাণ্য মানিত। ঈশ্বর, পরলোক, 
পুনর্জন্ম প্রভৃতির সাধক অন্ুমানে বিশ্বাস করিত 
না।২৩ ইহাদ্দেরই কেহ কেহ ইন্দ্রিয়কে, কেহ 
বা প্রাণকে, কেহ বা মনকে আত্মা বলিত। এই 
_ নকল চার্বাক কামকাঞ্চন ভোগের সহায়ক এবং 
শিল্প, কলা, সঙ্গীতাদির পরিপোঁষক শাস্ত্র 
প্রামাণ্য স্বীকার করিত। সেই জন্য ইহার! 
আমুর্ধেদ ও অথর্ববেদের প্রামাণ্য দিত।২॥ 
ইহাঁদের কথা এই যে, শ্বভাঁবই সমস্ত জগতের 
কারণ। স্ৃতরাঁং হ্বভাবের পথে নিজের এবং 
নিজ দেশের উন্নতি সাধন কর। ইন্দছরিয়ের 


হ৩, ২৪. চীর্যাক দর্শন-_-দক্গিণাঁরপ্রন শীত । 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা 


নাহাধ্যে যতদূর এই জগৎ দেখা যায়, তাহার 
বাহিরে অনুমানের সাহায্যে এহিক জীবনের 
সাধক পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই 
মতে আক্বাশের অন্তিত্ব অস্বীকৃত নয়। ধৃম 
দেখিয়া বহ্ির অন্থমানকে ইহারা মানিত। এই 
প্রকার অনুমান শ্বীকার না করিলে কিরূপে 
জীবনঘাত্া নির্বাহ হইবে। অঙ্গুমানের প্রামাণ্য 
স্বীকার না করিলে কিরূপে দেশের উন্নতি 
সাধিত হইবে? বিজান-শান্ধ, নীতিশাস্ত, 
কামশাস্ঈ, অর্থশান্ত্র-_-এইসব শান্তর মান্থষের উন্নতি 
বিধায়ক; কিন্তু, বেদ, পুরাণ, স্থৃতি প্রভৃতি 
ঘে সকল শান্প এহিক সখের প্রাধান্য না দিয়। 
পরলোকাদি লইয়৷ ব্যন্ত-_সেগুলি বর্জনীয়, 
অগ্রমীণ। এ সকল শাস্ব মানুষের অগ্রগতিকে 
বাধা দেয়; দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের উন্নতির 
পরিপন্থী। ঈশ্বরাদির প্রতিপাদক অঙ্গমীনের 
প্রামাণ্য নাই। স্থতরাং ইহজীবনের, দেশের, 
সমাজের, রাষ্ট্রের যাহ! কিছু সহায়ক, তাহা গ্রহণ 
করিতে হইবে, যাহ। কিছু পরিপন্থী তাহা 
বিদর্জন করিতে হইবে। চৌধাদি সমাজের ক্ষতি- 
কারক--অতএব উহা! বর্জনীয় । রাজা প্রভৃতি 
দেশের শেতৃবুন্দের মন্মান দিতে হইবে; তীহারাই 
ঈশ্বর । ইহাই উন্নততর চার্বাকের মত।২ 


অধিক্কাঁংণ চার্বাকের মত এই যে কতকগুলি 
ভণ্ড ধূর্ত, নিশাচর নিজেদের মনঃকল্পিত বেদ 
নামক গ্রন্থ সি করিয়াছে।২৬ একে তো এপ্তপি 
পরস্পরবিরোৌধী। আবার বেদে 'জর্রী তৃফ'রী” 
ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্র আছে যাহান্ 
কোন অর্থ হয় না। ঘজ্ঞে মাংসভক্ষণ এবং 
নানা প্রকীর লজ্জাজনক অশ্লীল ব্যাপারের কথাও 
বেদে আছে। স্তরাং এ বেদকে কোন্‌ 
বুদ্ধিমান্‌ ধ্যক্তি প্রামাণিক বলিবে? পৌরুষহীন 
ব্ক্তিরা নিজেদের জীবিকার জন্য সাধারণ 


২৫. চার্বাক দর্শন দক্ষিণারপ্রন শাহী । 
২৬১২৭ লবদর্শন সংগ্রহে_চীবিকদর্শন 1 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭] 


লোককে তুলাইয়া! এইভাবে নিজেদের উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধিপূর্কক অপরের সর্বনাশ করিয়া দেশের 
দুর্দশা আরও বাঁড়াইয়া তুলিয়াছে। 


যর্দি বল এহিক স্থখ ছাড়াও ন্বর্গদদি পাঁর- 
লৌকিক সুখ আছে, জন্মাস্তর আছে; নতুবা 
বহুলোক-পৃজিত জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরা গ্রচুর অর্থবযয়, 
নিদারুণ শারীরিক কষ্ট, শত, আতপ, বাত, 
বর্ষ। প্রভৃতি মহা করিরা পরুলোকের জন্য যাগ, 
দান, হোম, তত্ববিচার প্রভৃতি করিতেন না; 
তাহা হইলে বলিব, ইহা অতি অযৌক্তিক কথ]। 
জ্ঞানবৃদ্ধদের নিজেদেরই পরম্পর মতভেদ দেখ! 
যাঁয়। ভাতাদের প্রতি বেদের তো। কথাই 
নাই। এ সকল বে মিথ্যা, ব্যাঘত, 
পুনরুক্তি প্রভীতি বহু দৌ দুষ্ট বিমা অপ্রমাণ ।৯৭ 

অতএব দৃষ্ট সখ পরিত্যাগ করিয়া যাহার দুশ্চর 
তপস্তা, জপ, ধ্যান, হোম প্রভৃতির দ্বারা জন্মান্ত- 
রীয় সুখের জন্য লোককে প্রবৃত্ত করায়, তাহার! 
মহা প্রতারক। আর ফাহাঁরা তাহাদের কথায় 


ভ্রিকাল 


৬২১ 


প্রবৃত্ত হয় তাহারা অতি মু ।২৮ জীব মদদিয়া 
গেলে তাহার দেহরূপ আত্মা নষ্ট হইয়া যায়। 
অগ্নিতে তম্মীতৃত হইয়া গেলে ফোন মান্বকে 
ফিরিয়া আদিতে দেখা যাঁর না; দেহের ধ্বংস 
প্রত্যক্ষদিদ্ধ। প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র প্রমাণ, তখন 
প্রত্যক্ষের দ্বারা দেহাতিবিক্ত আত্মাকে কেহ 
কোন দ্রিন জানিতে পারে না। অতএব দেহ1- 
তিবিক্ত আত্ু। অনিদ্ধ। যদি জন্মীন্তর, পর- 
লোক থাঁকিত, তাহা হইলে মানুষের আত্মা 
মৃত্যুর সময় দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পর- 
লোকে গিয়া কথন না কখন আত্ীয় স্বক্জনের 
স্েহে আকষ্ট হইয়া পৃথিবীতে কিবরিয়া আসিত+২৯ 
কিন্তু তাহ1! কোন দিন কেহ দেখে না। স্থতবাঁং 
পরলোক, জন্মীস্তর অলীক পদার্থ ।* (ত্রমশ:) 


২৮ তত্মাদ্দুষ্ট পরিভ্যাগণৃষ্টে চ প্রফতনিন্‌। 
লোকগ্ত তদ্বিমুচত্বং চার্নাকা; প্রতিপেদিরে [ 
ঘড় দর্শনসমুচয়-হবিভদ্রহরি 
২৯ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনিগতিঃ। 
কম্মাদ্‌ ভূয়া ন চাযাতি বনুন্নেহনমাকুলঃ | 
সবদর্শনসংগ্রহথে উদ্ধৃত শোক 


লঙ্গণীয়ঃ গত আশ্বিন সংখ্যায় লেখক প্রশ্নোভরে গয্সান্তরের পক্ষে বুক্তিগুলি আলোচনা করিয়াছেন, বঙমান 
প্রবন্ধে জন্মাস্তরের বিরুদ্ধে শুক্তিগুলি তুলিয্। ধরিয়াছেন। (উঃ সঃ) 


ত্রকাল 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ু 


কাঁলকে আমি ছিলাম বেচে 

দে তে। শুধুই সান্বনা, 
মরণ ছিল দাড়িয়ে পাশে 

ছিল ন। মে চেতন1। 


আজকে আমি আছি বেঁচে 

সে তো শুধুই গঞ্জনা, 
কাজের বোবা আনছি টেনে 

যাচ্ছি কোথায় নাই জানা। 


কালকে আমি থাকবো বেচে 

সে তো শুধুই কল্পনা, 
কল আর আজ বেঁচে থাকার 

নয কি সেটা জের টানা? 


ইংলগ্ডে এক বৎসর 
ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ পূর্বান্থবৃত্তি ] 


এপ্রিলের মাঝামাঝি শনি-রবি ছুিনে 
বৃটিশ কাউন্সিল ৩০৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে 
ইতলগ্ডের উত্তর-পশ্চিমের বিখ্যাত 1৮59 1018 
€০০$ হুদ অঞ্চল) ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। আমি 
এই দলে ছিলাম । ১৪০ মাইল কোচে ভ্রমণ 
এতই বৈচিত্রাপূর্ণ যে, সারাদিনের পরেও শ্রাস্তি- 
বৌধ ছিল না। আমীদের গাড়ী সবুজ পাহাঁড়ের 
গা দিয়ে, ক্ষুদ্র নিঝরিণীর পাশ দিয়ে চলল; 
মাঝে ঘাঝে ছোট ছোট জনগন, শত্যেকটিই 
নিখুতভাবে পরিষ্ষার--দোকান-পাট স্থুসজ্জিত। 
কোন কোন শহরে বাস্তা এত সরু যে, বড় বাঁস 
চলা শক্ত। পথে এক জায়গায় থে, যার লাঞ্চ- 
প্যাকেটের সদ্বহার ক'রে নিল। ৯০৮ 
[004৭ পেরিয়ে খন আমাদের গাড়ী 
উইগার হদ (107 141)-এর ধারে বাউন্স 
(8০9005)-এ এসে ভাঁজির হ'ল, আমর 
সকলেই ইংলগ্ডের তথা! বিশ্বের কবি 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বাড়ী দেখার জন্য *বাস্ত 
হয়ে পড়লাম। তি প্রায় ২০ মাইল লঙ্ব1) 
ধারে ধারে গাড়ী চলল-ছুপাশে পপলার, 
পাইন, ফার প্রভৃতি নান! বৃক্ষের সারি। হ্রদে 
নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা আছে। শেষ প্রান্তে 
2.00019810০  শহর। এর খানিক পরেই 
গ্রযামিয়ার হুদ (15779 315979:০)-এর ধারেই 
কবির ২০০ বৎদবের পুরানো বাড়ী ভাত 
কটেজ (1০৮০ 0০৮৮৪৫০)। কবির জীবনের বিশেষ 
আট বছর (১৭৯৯--১৮০৮) এইখানেই কেটেছে 
বাড়ীটার মেঝে পাথরের-_এবড়োখেবড়ো। 
জানলাগুলিও ছোট নিচু নিচু, সেকালে জানব্বা 


পিছু নাকি ট্যাক্স দিতে হ'ত। পুরানো কাঠের 
আসবাব ও চুলির সরঞ্কামগ্ুলি এখনও রয়েছে। 
কবির আত্মীয় একটি বৃদ্ধা সব দেখালেন। 
ছোট্ট বাগানে কিছু ড্যাফোডিল ফুটে আছে 
বটে, কিন্তু কবি যে % 1309৮ ০? 20100] 
1%290115, দেখেছিলেন, মে আরও উত্তরে 
আলস্ ওয়াটার সদ (00152০৮ [এ ও 
আর বেশী দেরী করা গেল না। গাড়ী ছুটল 
15] তদের পাশ দিরে। 
হর্দের ধাঁবে 1২০5%10] শহরে এসে আমাদের 
যাত্রা শেষ হ'ল । অনেক লোক বেড়াতে এসেছে ; 
অনেক হোটেল, অনেক দোঁকান পৃথিবীর নানা 
দেশের ত্রব্য সামগ্রী কেনাবেচা হয়, এই এখান- 


1)910)0 ৮0 


“ কার জীবিকা । আমরা তিনট| হোটেলে ছড়িয়ে 


রইলাম। খাওয়ার পর ভারতীয়, পাকিস্থানী, 
নাইজেরীয়, উগাণ্তী, স্ুডানী, কিউবাঁন, গ্রীক 
ইটাঁলীয়, ফরাসী, জার্শান, ইংরেজ-সকলে মিলে 
জটলা, সবাইকে কিছু বলতে হবে। সকালে 
একটু হদে স্টীমারে ভ্রমণ হ'ল। স্থির জল, চার 
ধারে পাহাড়বশীতে দেজন্য এখানে বেশী 
বরফ পড়ে না । চার ধারে প্রাকৃতিক সৌন্দধ 
দেখে মনে হয়, এটা সত্যই কবি-প্রতিভা 
বিকাশের অন্থকুল স্থান । দুপুরে ফেরার পাল! 
শুরু হ'ল। এবার কিন্ত ক্রমে ক্রমে সকলেরই 
চোথ বুজে এল, পথেই সন্ধা পার হ'ল। রাত্রি 
দশটায় লীডস্‌ পৌছলাম। 


গরমের সময়ই এখানে যত রকম সম্মেলন 
আছুত হুয় ভাল ভাল জায়গায়। তন্তবিজ্ঞানীদের 
লন্মেলন এবারে ছিল লীডমদ্‌ থেকে ৬*মাইল 


অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ ] 


পূর্বে সমুত্রের খারে। তিন চার দিনের জন্য 
আমাকে ওখানে যেতে হয়েছিল মে মাসের, 
মাঝামাঝি । তখন সুর্য ডোবে সন্ধ্যা হাটায়। 
বাসেই রওনা হলাম । সারা পথটাই মমতল-_ 
সবুঙ্জ ট্রা্টর (1৮700,/)-এর সাহায্যে যব ও গম 
চাষ চলেছে। সমুদ্রের ধারটা বোম্বাই বা 
ওয়ালটেয়াঁরের মতো । একটা পাহাড় সমুদ্রের 
মধ্যে ঢুকে গেছে, তাঁর ওপর একটা পুরাঁনে। 
দুর্গ-প্রাকার-_010)ঘতা]এর তোপ এককালে 
এর ওপর পড়েছিল। পাহাঁড়ে ছুপাশে ছুটি 
বিস্তুতত বালুচর__পুরীর মতো, তাঁর ধারে ধারে 
সমুদ্র-স্গান ও রৌদ্র-ক্সানের ব্যবস্থা, প্রমোদ- 
কানন, থিয়েটার | এই 91১8 11107ই ছিল 
আমাদের সম্মেলনের কেন্দ্। সম্মেলনে ইওরোপের 
সকল দেশ থেকেই লোক এসেছিল-_ পূর্বে 
ছাপানো প্রবন্ধের ওপর আলোচনাই এইসব 
সম্মেলনের বৈশিষ্টা, তা ছাডা-পরস্পরেব 
সঙ্গে আলাপ। 


মেদিন প্রতিপদ, জোয়ারের উত্তাল তরঙ্গ, 
তাই জলে নামা বারণ ছিল। 17900 1)06 
সব সময়ে সতর্ক আছে। এখানকার স্থায়ী 
জনপাঁধারণ হ'ল মংশ্যঙজীবী। বিকেলে তাদের 
ছু এক জনের সঙ্গে আলীপ করলাম 7 বেশ মন- 
খোলা লোঁক--শহরের লোকের বিপরীত। 
একজন 11271097019 (সমুদ্রধারের বাস্তা) এ 
রেলিংএর ধারে দাড়িয়ে নাইলনের স্থতার ছিপে 
একটা ছু-সেরা কভ মাঁছ ধারল। ছোট পোতা- 
শর, সকালে মৌটর বোঁটগুলি বেরিয়ে যাঁয__ 
বিকাজে মাছ নিয়ে ফিরে আসে। এখানে 
টাটক1 মাছ খাবার স্থধোগ হ'ল। একদিন সেই 
পুরাঁনো ছুর্গে বেড়াতে গেলাম । প্রীয় চারিদিকে 
দিগস্তবিস্তত সমুদ্র, তার মধ্যে বসে কোথা 
দিয়ে যে ছু-ঘণ্টা সময় চলে গেল, খেয়াল নেই-_ 


ইংলপ্ডে এক বৎসর 


৬ইঠ 


ফিরতে গিয়ে দেখি, আমি প্রাচীরের মুধ্যে 
আবদ্ধ। অনেক কষ্টে বেরুবার ব্যবস্থা করি। 

গরমের সঙ্গে সঙ্গে গাছপাল| পত্রপুশ্ে 
তরে উঠেছে-_ছেলেরা মাঠে খালি পায়ে ফুটধল 
খেলছে--আর মেয়েবা সব রউবেরঙএর স্থতি 
ঘাথরা পরে ঘুরে বেডাচ্ছে সমুদ্র-সৈকতে । 
বোদে ও সমুদ্রের হাওয়ায় গাত্রচর্ম যথাসস্ভব 
উনুক্ত রাখবার চেষ্টা সকলের । এ দেশে এ 
এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা হ'ল। আবার বাগেই 
ফিরলাম। 


খএ]716 উপর দিন এখানকার বিমান 
কেন্দ্রে বিমান- প্রদর্শনী হ'ল। ৮৮6], ৪070০, 
৭1160, [11070 
দেখলাম, আবার ১৯১২ খুঃ তৈরী প্লেনের ওড়াও 
দেখতে পেলাম। 


৬ ০০০০০১ :90170)50110 


মে মাসের শেষের দিকে শনি-রবিবাঁরে 
আবার বুটিশ কাউন্সিলের একটি দলের সঙ্গে 
কোচে কারে স্টাট্ফোর্ড-আপঅন-এভন (5179৮ 
09:1-01)07-4597) গেলাম | এটা শেকস্পীয়রের 
(1065])০/ ) এর জন্মস্থান | ১৩5 মাইল 
পথ, ৬ ঘণ্টা লাগল। অনেকটা! পথ ট্রেণ্ট 
(গুাত1১) নদীর উপত্যকা দিয়ে, চারিদিক কচি 
ঘাদে ভরা । তর উপর রদ্দুর পড়ে অতি 
মনোরম দৃশ্য হয়েছিল। আবাল-বুদ্ধ-বনিত! 
কেউ আঁর ঘরে বসে নেই । রাস্তায় অসংখ্য 
গাডী, অনেক গাঁডীই পেছনে একট] ক'রে 
ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে যাচ্ছে; এতেই রাত্রে 
শোয়া, রান্না খাওয়া, প্রাতরাশ-_-সব হয়। 


শেক্‌স্পীয়রের বাঁড়ী পুরানো মধ্যবিত্ত পরিবারের 
বাড়ী,তাঁর স্ত্রী আন্‌ হ্যাথওয়ের বাড়ীর 
এখনও খড়ের চাল। এ অঞ্চলে অনেকগুলি 
খড়ের বাড়ী দেখলাম। ১৫৬৪ থৃঃ শেক্স্পীয়রের 
জন্ম 17 অনেক গব্ষেণার পর এখন জন্মস্থান 


৬২৪ 


সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে হওয়া! গেছে। এই শহরে 
এভন নদীর তীরে শেকৃস্পীয়রের মর্র মৃতি ও 
তার নামে এক বিরাট রজম্চ হয়েছে। 
এখানে সন্ধ্যায় ওথেলে! (07610) নাটক 
দেখলাম। পল্‌ রবসন নাম-ভূমিকাঁয় ছিলেন । 
সাজ-দজ্জা, পট, পট-পরিবর্তনের পদ্ধতি সব কিছুই 
নিখুত ও অভিনব । আনু দর্শকবুন্দের মধ্যে 
পৃথিবীর সব দেশের লৌকই ছিলেন। 


পরদিন ছোট্র স্থন্বর শহরটিকে প্রদক্ষিণ 
ক'রে, আর এভন নদীতে একটু নৌকা চালনা 
কারে ফেরা হ'ল অন্য পথে, নতুন দৃশ্ঠ । বিস্তীর্ণ 
মোটর রাস্তা ঠতরী হচ্ছে। ওয়ারউইক 
(0৮100) দুর্গ, গতযুদ্ধে বোমা-বিধবন্ত 
বিরাট কভেট্ি। (0০০2৮) ক্যাথিউ্্যাল, 
মাইলের পর মাইল তৃণহীন প্রান্তর, আবার 
খানিক পরে শ্ামল-তৃণাচ্ছাদিত গোচারণ ভূমি 
ও ম্যাটলকের (1৫৮8০০৮) প্রজ্রবণ-ঘেব!] 
পাহাড়ে স্বাস্থ্য-কেন্্র দেখে লীডদ্‌ ফিরতে 
রাত্রি হ'ল । 


এদিকে ইউনিভার্সিটির বছর শেষ হ'য়ে এল; 
সব ছেলে এবার পড়ায় মেতেছে । সকলে 
নটা থেকে রাত ১০টা পর্বস্ত লাইব্রেরীতে ; এক 
হাজার সীটের মধ্যে একটিও খালি পাওয়া 
যায় না। ইউনিয়নের লব উতনব-আড্ডা বন্ধ । 
নর্বত্র গরম্ঘরে--ছেলেরা পরীক্ষার পাঠ তৈরী 
করতে ব্যন্ত। পরীক্ষার পরেই লম্বা ছুটি 
তিন মাঁদ সকলেই বেড়িয়ে বেড়ায় আজকাল। 
ছাত্রদের সম্তায় থাক! খাঁওয়ার প্রচুর 
ব্যবস্থা আছে । অনেকেই এই সময়ে কিছু কাজ 
_ কারে অর্থ রোজগার করে নেয়। গব্ষণারত 
ছাত্র এবং শিক্ষকের] অবশ্য তিন চার সপ্তাহের 
বেশী ছুটি নেয় না! তাও একের পর এক। 
__ কোন সময়েই লেবরেটরী বন্ধ হয় ন।| 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ধ-- ১১শ সংখ্যা 


আমাকেও এবার লীঙস্‌ ইউনিভারদিটির 
কাজ গুটিয়ে নিতে হ'ল। এর পর ইংলগডের 
তন্ত (6,৮16 ) গবেষণা ও শিল্প-কেন্্রগুলি 
পরিদর্শনে বেরুতে হবে। 


তার পূর্বে তিন সপ্তাহের ছুটিতে ইওরোঁপের 
ফ্রান্স, হল্যাপ্ড, বেলজিয়াম, জার্শানী, স্থইটার- 
ল্যাগ্ড ও ইতালী ঘুরে আসবার সুযোগ 
হয়েছিল। সে কথ! এখন থাক। 


ফিরে এনে লীভসে অবস্থিত পশম গবেষণা 
কেন্দ্রটি দেখলাম । একটি বাগানবাড়ীতে ৪* 
বংসর পূর্বে এর গোড়া পত্তন। কৃত্রিম 
ফাইবারের (87701211১7০) প্রতিদন্দিতায় 
এই কেন্দ্র এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। 
তারপর ম্যাঞ্টেষ্টারে তুলা ও রেয়ন গবেষণা- 
কেন্দ্রগুলি দেখলাম | ষে কয়দিন ছিলাম, কাঁজেই 
কেটেছে । শহরটি বিস্তীর্ণ মমতলের ওপর বলেই 
বোধ হয় ভাল লেগেছিল, আর মনে হয় 
রাস্তায় একটু আধটু কাগজ পড়ে থাকতে 
দেখে এখানকার লোকেদের প্রাণ-স্পন্মনে 
আত্মীয়তা অশ্ুভব করেছিলাম। আধুনিক 
শিল্প-প্রধান শহরের সব কিছুই এখানে আছে। 
চাবিদিকেই কাবখানা। বিরাট বন্দর, অবশ্ঠ 
সমুদ্র এখান থেকে ৩৫ মাইল। জুঃ মিউ- 
জিয়াম চিত্রশিল্প-প্রদর্শনী বিভিন্ন খিক্ষাকেন্্র। 
ইউনিভারসিটির শিক্ষকেরা অনেকেই ভারতের 
সঙ্গে সুপরিচিত । এখান থেকে একদিন শেফিল্ড 
কলেজ € অব. টেকনলজি ) গেলাম। পাহাড়ে 
জায়গা । পরিচ্ছন্নতার চেয়ে কর্মমুখরতাই 
এখানকার বৈশিষ্ট্য। জুলাইএর মাঝামাঝি ছাণ্ডী 
(70906০) যেতে হ'ল। লীড স্‌ থেকে নিউ 
কাস্ল-আপঅন-টাইন (৪ম 0891]9 00০2- 
ঘৃ'য06 ), রারউইক-আপঅন-টুইভ ( 8৪710 
0000 1]1759 ) হ'য়ে বরাবর ইংলগ্ডের পূর্ব- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 


উপকূল দিয়ে প্রায় সমুদ্রের ধারে ধারে এসে 
এডিনবার্গে পৌছলাম। এখানে ট্রেন পালটে 
প্রায় ছুই মাইল দীর্ঘ বিখ্যাত ফার্থ সেতু ও 
টে সেতু পার হ'য়ে ভাণ্ীতে প্রবেশ করলাম । 
প্রায় ৭০৮০ বছর পূর্বে টে সেতু ভেঙে 
পড়ে গিয়েছিল । টে নদীর মোহানা প্রায় সমুদ্রের 
মতো। তারই পাড়ে উচু জায়গায় শহরটি। 
পাটশিল্পের এত বড় কেন্দ্র যে এত পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে, নৈহাটি-কামারহাটির 
লোক তা ভাবতে পারে না। অসংখ্য কয়লার 
চিমনি থাকা সত্বেও বিচ্যুৎশক্তির ব্যবহারই 
এর কারণ। চটকলগুলির ভেতরের অবস্থা 
সন্বদ্ধেও এ একই মন্তব্য। তারও কারণ নতুন 
ধরনের যষ্্র ব্যবহার। বিশেষ লক্ষ্য করবাঁর 
ব্ষিয-কুলি-ব্যারাক নেই, এখানে ভাবা 
জনসাধারণের থেকে আলাদা কোন প্রাণী নয়। 
এখানে আমার একটি পুরাতন স্কচ. সত- 
কর্মীর ও ত্রিটিশ কাউন্সিলের সাহচর্ধে অনেক 
কিছু দেখার ও অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার 
স্থযোগ হয়েছিল । স্থানীয় দৈনিক পত্রে আমার 
আগমন-বার্তাও ঘোণিত হয়েছে, দেখলাম। 
এদের পাট গবেষণা-কেন্ত্র দেখে নিজেদের 


ছোট মনে হয়নি--মনে হয়েছে আমাদের হষ্ট, 


পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভাবের কথা । 
সাধারণতঃ স্বচ লোকেরা ইংলিশম্যানদের 
অপেক্ষা বেশী মিশুক-_-এবং এরা ওদের প্রশংস। 
শুনতে পারে ন।। স্কট্ল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত জন- 
বিরল, কিন্তু এখানকার প্রারৃতিক রূপ আরও 
সুন্দর । কয়দিম নিরবচ্ছিন্ন কাধ-স্চীর পর 
একদিন ৫* মাইল দুরে বৈচিত্র্যময় তরু-গুল্ম- 
স্থশোভিত উচ্চ প্রান্তরময় পথ দিয়ে কিলেক্র্যাস্কি 
(1116080019) গিরিপথ ও পিটুলোক্রী 
(610০০:5) বাধ দেখে এলাষ। এখানে বিছ্বাৎ 
উৎপন্ন হয়। ১৫২০ মাইল দুরে সমুদ্রের তীরে 


ইংগপ্ডে এক বর 


৬২৫ 


পুরাতন সেপ্ট এনডুত্ (96. 4005৪ ) শহর ; 
৪০০ বছরের পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা 
গ্রানাইটের বাড়ীগুলি যেন তাদের শুদ্ধ মনের 
পরিচয় দিচ্ছিল। এই রকম শুভ্র নুমুজ্ল বাড়ী 
২৫ মাইল উত্তরে আরতোথ (870:০৪৮১ ) 
শহরেও দেখেছি এ এবাডিন ( 40219997 ) 
শহরেও প্রচুর আছে শুনেছি । একদিন চ্যারিটি 
থিয়েটার দ্রেখলাম_একশ বছরের পুরানো 
নাটক, পুরানো ঢঙেই হ'ল। মাঠে গ্রাম্য নৃত্য 
দেখার সুযোগও হয়েছিল। 

ফেরার পথে এডিনবার্গে আর গ্লান্গোতে 
ছুদিন ক'রে ছিলাম। এডিনবার্গে দুর্গ ও 
হলিরড (170157০04 ) প্যালেস্‌ স্কটল্যাণ্ডের 
রাণী মেরীর স্থৃতি-বিজড়িত। খুঁটিনাটি ইতিহাস 
শুনে অবশ্য মনে আঘাতই পেলাম ইউনি- 
ভারপিটি ও চিকিৎসা-বিদ্যালফটি অতি মনোরম 
পরিবেশে অবস্থিত। মিউজিয়ামে আলে। 
ঢোকাবাঁর জন্য কীচের ছাদ। সর্বোপরি মনে 
পড়ে রাত্রি ১০টা পযন্ত (অবশ্য তখনও দিনের 
আশলো। শেষ হয়নি ) সদীর্প স্টাণ্ডে (রাস্তায়) 
ভ্রমণকালে একটি স্বচ. সরকারী” অফিসারের 
সঙ্গে অমায়িক আলাঁপন। পরদিন বাসেই 
বুওনণ হলাম পশ্চিম দিকে । , 

গ্লাপগোতে পৌছেই বুষ্টি নামলো। এটা 
যে স্বট্ল্যা্ডের বৃহত্তম শহর ও শিল্পকেন্দর 
তা বিরাট অট্রালিকাঁগুলি আর তাদের কালো 
রং দেখলেই বোঝা যাঁয়। এখানকার রয়েল 
ইন্নটিউট, অফ টেকনলজি (058] [10961059 
04 [01700108) ম্যানচেস্টারের মতোই । শহরে 
একটু থুরে জাহাজের কাঁরখানাগুলি দেখবার 
জন্য ক্লাইড. নদীর মোহনায় ছোট ছোট 
দ্বীপগুলি কাইল অব. বিউট (0019৪ ০? 73066) 
পর্যস্ত প্রায় ৫* মাইল ল্টীমার ভ্রমণ করলাম। 
ছুটির সময়, বেশ ভিড়; বসবান্স স্থানাভাব। 


৬২৬ 


খাওয়া, গল্প ও মাঝে মাঝে গানবাজনায় সকলে 
সময় কাটাচ্ছে । যেতে নদীর ছুধারে অস্ততঃ 
৪০৫০টি জাহাজ-নির্দাণকেন্্র নজরে পড়ল। 
এ কাজট। এদের স্বভাঁবজ হ'য়ে গেছে । 


খ104 হোস্টেলে ছিলাম। খুব ভাল 
ব্যবস্থা। এক ছাত্র-বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গঙ্ 
করতে করতে খাওয়া হয়নি; বাত ১২টায় 
রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে মাছ ও আলু 
ভাজা ( 7191) 01)1])5 ) কিনে এনে খাওয়া হ'ল। 


পরদিন আরও দুজন জুটল। আমরা চার- 
জন বাঙালী স্কটিশ হুদ-মালার সৌন্দর্য দেখতে 
বেরুলাম। সারাদিনে প্রায় দেডশ মাইল কোঁচ 
ভ্রমণ হু'ল। এরা লেককে বলে লখ, (1০01২ ), 
লোমণ্ড (1,901) [,079000 ) ক্যাট.রিন (15001 
৪৮09 ) প্রভৃতি পাহাড়-ঘেরা বুক্ষ-পুষ্প- 
পরিশোভিত হৃদগুলি সত্যই তৃষ্থিদায়ক। অবশ্ত 
আমাদের নৈনিতাল বা কাশ্মীর কম যায় না। 
লোমণ্ডে সীমার সাভিস দেখলাম। আরও 
উত্তরে যে বড় হ্রদ লখনেস্‌ (1:99 15৭ ) 
সেখানে খালয়া হয়নি। তাঁর ভেতরে নাকি 
মারমেভ ( 2107754ণ ) অর্ধমৎস্তাক্কৃতি মানবী 
আছে-কেউ কেউ দেখেছে, কিন্ত স্থানীয় 
লোকেরা এ নিয়ে'কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
বাজী নয়। অবশ্য যাত্রীর মন এদিকে 
আকর্ধণ করবার ঘথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। বাত্রে 
লীডস্‌ ফিরলাম । 


এবার আয়াল€্ডে বেলফাস্ট (7361%86) 
শহরে এক কারখানায় আমার প্রথম কর্ম- 
কেন্দ্র। লীভজ্‌ থেকে হেশ্তাম (13959,800) 
হয়ে এক রাত্রে প্রীয় ২০০ মাইল আইরিশ 
নাগর পাঁর হ'য়ে বেলফাস্ট পৌছলাম। জাহাজে 
১৫ দিন আগে থেকেই সব কেবিন ভাড়া হয়ে 
যায়। অগত্যা ভেকেই যেতে হু'ল। বেশ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্_-১১শ সংখ্যা 


ভিড়-_বসবার সীট ভর্তি, প্রথমে দাড়িয়ে 
দ্বাড়িয়ে ও পরে ডেক-চেয়ারে রাত কাটালাম । 
'অনেকেই অবশ্য মাটিতে ওভারকোটের ওপর 
শুয়ে পড়ল। ফেরুবার সময় শোবার বার্থ 
(ভা) পেয়েও গরমে কষ্ট হয়েছিল। 


লীডসের চেয়ে বেলফাস্ট শহর আমার 
ভাল লেগেছিল। এখানে চুনকাম-করা বাড়ী 
দেখলাম-_সাদা বাঁ এল! রং, আর লীড.সে 
সব কাঁলো, ধোয়ার জন্য । সমুদ্রপারে অবস্থিত। 
তাই এখানে ধোয়া নেই। আগস্ট মাসটা 
এখানেই কেটেছে । কারখানার জীবন মন্দ 
লীগল না। এখানে তখন ভারতীয় ( বাঁডীলী, 
বিহারী, গুজরাঁটা), পাকিস্থানী, জাপানী, 
ফিনিস্‌, পোতু গীজ, অস্টেলিয়ান প্রভৃতি নানা 
জাতের ১২।১৪টি শিক্ষানবিশ ছিল। খাবার 
টেবিলে সকলে জড় হতাম। খাবার ব্যবস্থা 
বিনা খরচেই। বেশীর ভাগ ছাত্রই ক্রেতার 
তরফ থেকে এসেছে । তা নাহলে এ সব 
কারখানায় ভারতীয়দের ঢোকা শক্ত । চোখ 
চেয়ে থাকলে শেখবার অনেক কিছু আছে-_ 
প্রশ্নের উত্তর-মালিক থেকে আরম্ত ক'রে 
মজুর-সর্দার পর্ধস্ত বেশ আগ্রহ-সহকারে দেয়। 
তবে নতুন যন্জ বা পদ্ধতিগুলি বাজারে 
ছাড়বার আগে পর্যস্ত একটু লুকিয়ে রাখে । 
এই রকম একটি যন্ত্র দেখার স্থযৌগ আমার 
হয়েছিল, কেন না মালিকের ছেলের সঙ্গে 
আলাপ হতেই সে বললে, “তোমার প্রবন্ধ 
মারফৎ আমি তোমায় চিনি এবং তোমার 
গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই আমরা একটি 
যন্ত্র তৈরী করতে প্রবৃত্ত হই__এটি সেই যন্ত্র।, 


কারখানাটি খুব পরিফার, ফাকি নজরে 
পড়ল না, অযথা ব্যস্ততাও নেই । কক্দাদের মুখে 
সর্বদাই হাসি, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 


করলে আর ছাড়তে চায় না। নকলের গায়ে 
ওভার-অল ( ০৮৩:-৪]]) কিন্তু বেরুবার সময় 
মকলেই যে যার পোষাকে ফিটফাট. হয়ে 
পাচটা বাজলেই দৌড়ে গিয়ে গেটে লাইন দেয়। 
এই সময়ে কয়েকটি বিশেষ পাবলিক বাঁসও 
ওদের জন্য থাকে। হৃতাঁকল নির্মাণ ছাড়া 
এখানে কয়েকটি বড় বড় জাহাজ এবং উড়ো- 
জাহাজের কারখানাও আছে। 

কিছু দুরে লাম্বেগ (15090 1989801 
10806069 )-এ তিনি গাছের আশ নিয়ে 
গবেষণা হচ্ছে দেখি-ছোট একটি বাগান- 
বাড়ীতে গত ৪০ বছরে বেশ কাজ করেছে । 

একদিন কুড়ি মাইল দুরে পূর্ব দিকে সমতল 
সমুত্র-সৈকতে অবসর কাটাঁবার আনন্দ-মুখর 
ব্যবস্থা দেখে এলাম । অন্য এক শনিবার পঞ্চাশ 
মাইল দূরে উত্তরসীমানায় প্রস্তরসন্কুল সমৃদ্র- 
তীরে ব্যালিপ্টয় (8৪9111505) নামে একটি ছোট 
গ্রামে আমাদের কলিকাতার জুট-লেবরেটবীর 
ভূতপূর্ব ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম। 
এর বৃদ্ধা স্ত্রী আমাকে দিদ্ধ ভাত আর দুধে 
মাছসিদ্ব মত করে খাওয়ালেন। একে- 
বারে সমুদ্রের ওপর ছোট বাড়ী--একটু 
লাইব্রেরী ও পাথরের ওপর একটু বাগান 
করেছেন, আর একটি দূরবীক্ষণ মন্ত্র জোগাড় 
করেছেন, তা দিয়ে দূরে জাহাজের নাম দেখে 
টুকে রাখেন । বললেন, শেষ জীবন এর বেশী কিছু 
চাইনি । পথে_ আলু; ওট, তিসি প্রভৃতির চাষ 
আর পশুপালন দেখলাম, চতুর্দিকেই শ্যামল 
শোভা । তরঙ্গায়িত ভৃপৃষ্ঠে আবার নতুন ক'রে 
মোৌচাকতি (097367003 ) গাছ লাগাচ্ছে 
এখানকার সরকার বাহাছুর। কাছেই এক 
পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে যেতাম, সে যায়গা] 
চারণ-ভূমি। মেষপালকের জীর্ণবাস ও পর্ণ- 
কুটার দুঃস্থ অবস্থার পরিচায়ক ; কিন্ত আলাপে 


ইংলগ্ডে এক বৎসর 


৬২৭ 


তাদের মনের দৃঢ়তা ও উদ্চম লক্ষ্য করলাম । 
অবশ্য ইংলগ্ডের তুলনায় এদেশ গরীব। 


ছুদিনের ছুটিতে ভি্ভ্যালেরাঁর দেশও দেখে 
এলাম । সেটা বুটিশ এলাকার বাঁইরে__-তাই 
কাস্টম-চেকিং (008607098 ৫%.90]0108) হ'ল। 
ডিজেলের রেলগাড়ী বেলফাস্ট ছেড়ে দৃঘণ্টায় 
১২০ মাইল পেরিয়ে একেবারে ভাবলিনে এসে 
থামল। আয়াঁর যে সমতল কৃষি-প্রধান দেশ, 
পথে তার প্রমাণ পেলাম; ডাবলিনের কাছেই 
কিছু কলকারখানা । সে জন্য এদেশ উত্তর 
আয়ালগ্ডের তুলনায় গরীবও বটে। বেশ- 
ভূষা, আহার-বিহার ও বাসস্থানের নমুনায় তা 
স্পষ্ট বোঝ! যাঁয়। ডাবলিন বড় শহর__নেলসন্‌ 
স্তস্ত এর প্রধান কেন্দ্র। কতকগুলি বিরাট 
বিরাট বাড়ী এখনও অতীত বুটিশ রাজত্বের 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । বর্তমান পাঁলপমেণ্ট কিন্তু সেই লব 
বাড়ী ছেড়ে একটি ছোট বাড়ীতে বসে। উচ্চ- 
সভ| (01009: 1,9990) ও নিম্-সভা (1,০6৮ 
1,০8০) দব মিলে দেড়শ সদশ্ত। তথাপি এটা 
সত্যকারের বিধান-সভ|। কিন্তু বেলঙ্ষাস্টে দেখেছি 
অতি চমৎকার পরিবেশে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত 
এক পালণমেপ্ট-গৃহ আছে, তাতে কেবল লগুন 
পালযেন্টের উচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণ করা! হয় 


যদিও কেম্িজের ধরনের পুরানো কলেজ 
ডাঁবলিনে আছে এবং আন্তর্জাতিক আবহাওয়া 
সেখানে বর্তমান, তবু স্বাধীনতার পর এখানে 
নতুন ক'রে এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা 
হয়েছে । উগ্র স্বাধীনতা বোধের দরুন গভর্ণমেপ্ট 
জোর ক'রে এ দেশের আদিম ভাষা (গেলিক্‌) 
চালাবার চেষ্টা করছে--প্রাইমারি স্কুল থেকেঃ 
কিন্তু বেশীর ভাগ লোক নাঁকি তা পছন্দ 
করে না। রাস্তার নাম সব এ ভাষায়, অবশ্য 
অনৈক ক্ষেত্রে ইংরেজী আছে। ডাবলিনের 


৬২৮ 


বিখ্যাত 70788 300 €( ঘোড়দৌড় ) দেখাও 
হ'ল, কারণ এ দময়ে আগা থা ট্রফি খেলা 
হচ্ছিল। অশ্বচালনার দক্ষতা নিয়ে এখানে 
প্রতিদ্বন্িতা হয়। 

কিছু দুরে সমুদ্রবক্ষে প্রসারিত হাউথ 
(8০৮) নামে একটি ছোট পাহাড়, একদিন 
সংকীর্ণ পায়ে-চল৷ পথে সেখানে একা চলেছি, দু- 
পাশেই দৃষ্টি দিগস্ত-প্রসারিত, হঠাৎ ভীষণ 
কিচির-কিচির শব্বে চমক ভাঙতে দেখি 
অসংখ্য পাখী (০৪-৮৮]]) ও তাঁদের ছানাপোন। 
আমাকে দেখে চিৎকার ক'রে আপত্তি জানাচ্ছে । 
একটু বসে ফের্বার পথে ছুটি রোম্যান ক্যাথ- 
পিক সন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা, তাদের সঙ্গে 
আলাপে জানলাম-_ এটাকে বলে 
গণ্য ০ 1:95-পাধীদের স্থান । 
বেলফাস্ট ফিরলাম । 

কয়েকদিন বেলফাস্টে থেকে আম্নাল গর 
কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মানবদ্বীপ (1516 
০৫ 1190) এর পাশ দিয়েই জাহীজ যাম। ও 
দেশের লোকেরা বলে এক দৈত্য আয়াল€গ্ের 


38000- 


পরদিন 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--১১শ সংখ্যা 


খানিকটা মাটি তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাই 
থেকেই এই দ্বীপের এবং আয়াল€্র ভিতরে 
নীঘ (1২9৪) হুদের উৎপত্তি। 
এরকম দৈত্যের কাহিনী আয়াল€ে আরও 
অনেক শুনেছি। যখন ব্যালিণ্য় গেছলাম, 
উত্তর সমুদ্রতীরে জ্যামিতিক আকার-বিশিষ্ট 
কতকগুলি লাভা-স্তস্ত 1952) 
দেখেছিলাম । তার নাম দেওয়া হয়েছে 01205 
089৬8ঠ ( দৈত্যের সেতু )। 
এবার কেবিন রিজার্ভ থাকায় রাত্রে শুয়ে এলাম, 
কিন্তু আগস্ট মাস ঝলে গরমে কষ্ট হয়েছিল। 
সকালে ইংলগ্ডের মাটিতে পদার্পণ ক'রে কাছেই 
এখানকার পশ্চিম উপকূলের নামকরা! অবসর 
কাটাবার স্থান “মোর কান্ধে' দেখে নিলাম । 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপকূলে এক জায়গায় সমুদ্রের 
এক মাইল ভিতর পর্যস্ত যাবতীয় আমোদের 
ব্যবস্থা । রাত্রের আলোকসজ্জা অবশ্য আমার 
দেখা হয়নি_-ত। নাকি অবর্ণনীয়! বিকালের 
দিকে লীভসে আমার বাঁদায় ফিরলাম । 
(ক্রমশঃ ) 


(0011175 01 


পথিক 
শ্রীমতী গীতা হাজরা 


জীবন-পথের পথিক আমি 
নেই যে পথের শেষ, 

আমার বলে নেইকো। কিছুই 
নেই যে আমার দেশ। 

স্বার মাঝে পাইগে! আমি 

তোমার দেখা জগহংম্থামী 

পথ চলতেই পাই যে আমি 
তোমারি নির্দেশ । 


কতু যদি চলার পথে 
আধার আসে ঘিরে, 
না পাই আমি পথের দিশ। 
ভাসি আখি-নীরে, 
জানি আমি জানি মনে 
দেখা হবে তোমার সনে, 
প্রাণের বীণা উঠবে বেজে 
সেদিন প্রাণেশ ! 


তুমি আমার প্রাণের মাকে 

ঘুমিয়ে আছো৷ ব্যথায় লাজে 

জীবন-পথে সাথে সাথে 
চলেছ অশেষ | 


বৈরাগ্যশতকম্‌ 
অনুবাদ ঃ ব্বামী ধীরেশানন্দ 
মনঃসংবোধননিয়মনম্‌ 
মনোনিয়মনে দক্ষ পুরুষেরই ঘতিত্ব সহজলভ্য; সুতরাং মনকে সগ্ষোধন করিয়া তাঁহাকে 
সংযত করিবার উপায় কথিত হইতেছে £ 
পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাঁধা বহুধা! 
প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি হৃদয় ক্লেশকলিতম্‌ । 
প্রসন্নে তয্যস্তঃ স্বয়মুদিতচিস্তাম ণিগণো 
বিবিজ্তঃ সন্কল্পঃ কিমভিলফিতং পুষ্যতি ন তে ॥৬১॥ 
হে চিত্র! প্রতিদিন অন্থুবর্তনাদি বিবিধ উপায়ে অপরের চিত্ত তৌোষণ করিয়া বহু আযমাস- 
লভ্য তাহার প্রশন্নতার জন্য তুমি কেন প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি সর্বনঙ্থপ্ন ত্যাগ করিয়! অন্তরে 
সমাহিত হইলে বিনা প্রন্ত্রেই সর্ধাভীষ্টদায়ী সাত্বিক চিন্তাবতুদমৃহ আবিভূতি হইবে__অর্থাৎ 
তোমাতে দৈবী সম্পদ্‌ প্রকটিত হইবে। সর্বনস্কল্পরহিতাবস্থা তোমার কোন্‌ বাঞ্ছ! পুরণ করিবে 
না? অর্থাৎ সবই পূরণ করিবে। অতএব অপরের প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা পরিত্যাগ 
করত আত্মচিন্তনে সমাহিত হওয়াই কল্যাণার্ধার একমাত্র কর্তব্য ।৬১ 
পরিভ্রমসি কিং মুধা কচন চিত্ত বিশ্রাম্যতাং 
স্বয়ং ভবতি যদ. যথা ভবতি তত্তথা নান্যথা । 
অতীতমননুস্মরন্নপি চ ভাব্যসঙ্কল্পয়- 
নতর্কিত-সমাগমানন্ভবামি ভোগানহম্‌ ॥৬২॥ 
প্রারন্ধই যাবতীয় স্থছুঃখের নিয়স্তা। অতএব অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করত পরমেশ্বরে মন 
মমাহিত করাই কতব্য, তাই কথিত হইতেছে £ ? 
হে চিত্ত, কেন তুমি বুথা ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছ? কোথাও ( অর্থাৎ পরমেশ্বরে ) 
বিশ্রাম লও । যাহা যেরূপে হইবার তাহা বিনা প্রষত্বেই সেবূপ হইয়া থাকে, ইহার অন্তথ! 
কখনও হয় না। (তুমি শাস্ত হইলে ) অতীতের অন্ুচিত্তন ও ভবিষ্যতের সন্কল্প পরিত্যাগ করিয়া 
আমি দৈববশে প্রাপ্ত বিষয়সমৃহই ভোগ করিব। অর্থাৎ প্রারন্ধপ্রেরিত বিষয়সমূহই আমর! 
ভোগ করিয়! থাকি; অতএব হে চিত্ত, তুমি শাস্ত হও, আমার জন্য তোমার ইতস্তত: পরিভ্রমণ 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই 1৬২ 
এতন্মাদ্বিরমেক্জিয়ার্থগহনাঁদায়াসকাদা শ্রয় 
শ্রেয়োমার্গমশেষছঃ£খশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ। 
স্বাত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং গতিং 
মা ভুয়ো ভজ ভন্গুরাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাখুনা ॥৬৩। 


৬৩০ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


হেচিস্ত! সর্বদুঃখের মূল এই রূপরসাদি বিষয়ের ঘোর অরণ্য হইতে উপরত হও, অর্থাৎ 
অত্যন্ত ছুঃখপ্রদ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ কর; নিখিল সম্তাঁপনাশে,সমর্থ শ্রেয়োমার্গ (জ্ঞানমার্গ ) 
অহ্ুদরণ কর) জলতরজের ন্যায় চঞ্চল স্বীয় ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ করত আত্মভাব-লাঁভে তৎপর 
হও) ক্ষণস্থায়ী সংসারভোগে আর চঞ্চল হইও না; এখন শান্ত হও, চিত্তের প্রশাস্তি বিনা শত 
পুণ্যান্্ান দ্বারাও শ্রেয়; বা পরমপুরুতার্থ লাভ হইতে পারে না ।৬৩ 
মোহং মার্জয় তামুপার্জয় রতিং চন্্রার্চচড়ামণৌ 
চেতঃ ন্বর্গতরঙ্গিণীতটভূবামাসঙ্গমীকুরু | 
কো বা বীচিষু বুদ্ধদেষু চ তড়িল্লেখাস্ চ শ্রীষুচ 
জালাগ্রেধু চ পন্নগেষু চ সুহ্ৃদ্বরেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥৬৪॥ 
বিষয়ন্থখ-ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করত শ্রীভগবাঁনে ভক্তিপরায়ণ হইবার জন্য স্বচিতকে 
সম্বোধন করিয়া সাধক কবি বলিতেছেন: হে চিত্ত! পুত্রমিত্রীদিতে আসক্তিজনক মোহ 
পরিত্যাগ কর; ধাহার শিরে চন্দ্রার্ধ শোভা পাইতেছে তাহার প্রতি অন্থরাগ-পরায়ণ হও) 
স্থুরনদ্রী মন্দাকিনী বা ভাগীবথীর পবিভ্রতীরে বাম করিবার জন্য একান্তভাবে ইচ্ছক হও) 
ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। অন্য কোন বস্তুতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। জলের তরে 
বা বুদদে, চঞ্চল বিদ্যুতে বা সম্প্ে, অগ্নিশিখায়, বিষধর সর্পে বা কপট বন্ধুবর্গে বিশ্বাস কি ?৬৪ 
চেতশ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া 
ভূপীলক্রকুটীকুটাবিহরণ-ব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্‌। 
কন্থাকঞ্চকিনঃ প্রবিশ্থা ভবন-দ্বারাণি বারাণসী- 
রথ্যাপঙ-ক্তিষু পাঁণিপীত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে ॥৬৫।॥ 
কৰি গ্রকারাস্তরে চিত্তকে সম্বোধন করিতেছেন £ হে চিত্ত! রাজন্যবর্গের ভ্রকুটীরূপ কুটার- 
বিহারিণী চঞ্চল বারবিলাদিনী তুল্য অস্থিরপ্রক্কৃতি এই লক্ষমীকে তুমি কখন সাদরে আকাজ্কা 
করিও না। বরং আঁমরা কস্থাবৃতগাত্রে পবিত্র বারাণসী-ক্ষেত্রে পথিপার্খস্থ গৃহদ্ধারে ভিক্ষালাভার্থ 
প্রবেশ করিয়া! পাঁণিপাত্রে যদৃচ্ছালন্ ভিক্ষামাত্রেই পরিতৃপ্ত থাকিব ।৬৫ 
অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্খ্ঁয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ 
পশ্চাল্লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্‌ । 
যদ্যান্তেবং কুরু ভবরসাম্বাদনে লম্পট বং 
নো চেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নিধিকল্পে সমাধৌ ॥৬৬| 
সংসার হইতে বিরত হইবংর জন্য স্বচিত্তকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন £ সম্মুখে 
প্রবীণ গায়কবৃন্দের সুমধুর সঙ্গীত, উভয় পার্থে দক্ষিণদেশীয় সরস কবিগণের স্তরততি এবং 
পশ্চাতে চামরধারিণী রমণীগণের বীজন-জনিত হস্তস্থিত মণিকক্কণের বঙ্কার-_বদি এই সমস্ত ভোগ- 
সামগ্রী তোমার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে হে চিত্ত! সংসার-ভোগাম্বাদনে লোলুপ হও; 
নতুবা অবিলম্বে বিকল্পরহিভ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হও ।৬৬ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] বৈরাগ্যশতকম্‌ ৬৩১ 


প্রান্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকা মতুঘাস্ততঃ কিং 
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্‌। 
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং 
কল্সস্থিতাস্তন্ুভ তাং তনবস্ততঃ কিম্‌ ॥৬৭॥ 
বিচারদুষ্টিতে এশ্বর্বলাত বা শক্রজয়াদি-_এ সমস্তই নিতান্ত অকিঞ্ংকর, ইহ! হদয়ঙ্গম করত 
শ্রদ্ধা সহকারে বৈরাগ্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাই বলা হইতেছে : হে চিত্ত! নিখিলকামনা- 
পূরণকারক এশ্বধাদি লাভ হইলেই বা মঙ্য্যের কি সার্থকতা? শক্রমন্তকোপরি পাস্থাপনে 
অর্থাৎ অশেষ শক্ত বশীকরণেই বা প্রয়োজন কি? অর্থাদি দ্বারা হুহ্ৃদ্র্গের মনস্তটি সাধিত 
হইলেই বাকি ফল? এবং ধোঁগাভ্যাসঘ্বারী এককল্পস্থায়ী শরীর-লাভেই বা কি সার্থকতা ?৬৭ 
ভক্তির্ভবে মরণজন্সভয়ং হৃদিস্থং 
স্সেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা! বিকারাঃ। 
ংসর্গদোষরহিত1 বিজন! বণাস্তা 
বৈরাগ্যমস্তি কিমিতঃ পরমর্থনীয়ম্‌ ॥৬৮। 


তাহা হইলে শ্রেঘ সাধন কি, তাহাই বল! হইতেছে £ হে চিত্ত! শ্রীসদাঁশিবের প্রতি ভক্তি- 
পরায়ণ হও, জন্ম ও মৃতাভীতি সদা স্মরণ কর, স্ব্ীপুত্রমিত্রাদিতে মমতা পরিত্যাগ কর, 
কাঁমপ্রযুক্ত হইস্সা স্ত্রীপারবশ্যাদি বিকাঁরসমৃহ অন্তরে স্থান দিও না, সঙ্গদোষরহিত নির্জন বন- 
প্রদেশে বাস কর-_ইহাই টবরাগা। এই ট্বরাগ্য ভিন্ন প্রার্থনার ঘযোগা আর কি থাকিতে 
পারে? অর্থাৎ বৈরাগ্যই একমাত্র পরম শ্রেয়ের সাধন ।৬৮ 
তস্মীদনস্তমজরং পরমং বিকাঁসি 
তদ্ত্রহ্গ চিন্তয় কিমেভিরসদ্ধিকল্লৈঃ। 
যস্তান্ুষজিণ ইমে ভূবনধিপতা- 
ভোগাদয়ঃ কুপণলোকমতা৷ ভবস্তি ॥৬৯॥ 
যেহেতু বৈবাগ্যই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু, অতএব হে চিত্ত! অনিত্য বিকল্প অর্থাৎ বিষয়- 
ভোগপ্রাথ্থি ব! অপ্রাপ্থি বিষয়ক ব্যর্থ বিচারে কি প্রয়োজন? ব্রহ্মবিচারপরায়ণ হইলে 
ত্রিভুবনের আধিপত্যরূপ ভোগাদি দীসের স্ায় অঙ্গসরণ করে) কিন্তু এগুলি মূর্খ অজ্ঞানী 
জনগণেরই পরম আদরণীয়, বিদবান্গণের ঘ্বণার বস্তু; অতএব সেই অনন্ত, জরামরণরহিত, 
মবোতরুষ্ট, সবব্যাপী, প্রকাশস্বরূপ ব্রদ্ধের ধ্যানে মগ্ন হও 1৬৯ 
পাতালমাবিশসি যাসি নভে বিলজ্বা 
দিউ.মগুলং ভমলি মানস চাঁপলেন। 
ভরীস্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং 
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বতিমেষি যেন ॥৭০॥ 


৬৩২ উহ্বোধন [ ৬২তম বর্_১১শ সংখ্যা 


বর্তমান প্রসঙ্জের উপসংহার করিয়া কবি বলিতেছেন £ হে চিত্ত! তুমি বিষয়াসক্তিজনিত 
চপলতা৷ বশতঃ কখন বসাতলে অতি নিম প্রবেশ করিতেছ, কখন আকাশ উল্লজ্ঘন করিয়া অতি উধ্বে” 
যাইডেছ, কখন বা দিকৃচক্রবালে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু ধাহার 'ম্মরণে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, 
হৃদয়স্থিত বিমল সেই ব্রদ্দের চিন্তা কখন ভুলিয়াও করিতেছ না1৭০ 


নিত্যানিত্য-বস্তবিচার £ 
বেদাঁধায়ন, স্ৃতিশাস্ত্র পর্যীলোচনা, শান্ত্রপঠন ও পুরাঁণশ্রবণাদির দ্বারা স্থায়ী লাভ কিছুই হয় 
না; কিন্ত বিচার অর্থাৎ আঁত্মবিষয়ক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সহায়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ছ্বারাই 
সেই নিত্য মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে-_কবি মুযুক্ষগণকে ইহাই উপদেশ দিতেছেন £ 
কিং বেদৈঃ স্বৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ৈর্সহাবিস্তরৈঃ 
স্বগগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ। 
মুক্ত কং ভবছুঃখভাররচনা বিধ্বংসকালানলং 
স্বাত্মানন্দপদপ্রবেশকলনং শেষৈর্বণিগ বৃত্তিভিঃ ॥৭১| 
রাত, স্বতি, পুরাণ ও অপরাপর অতি বিস্তৃত শাস্মসমূহের পঠন দ্বারা কি লাভ? ন্বর্গরূপ 
গ্রামস্থ কুটারে নিবাসই যাহার ফল--এইরূপ স্বর্গফলদায়ী সান, সন্বেযোপাসনা, যাগাদি কর্মাহুষ্ঠান- 
বিভ্রমেরই বা কি প্রয়োজন? এই মহাসংসারদুঃখ-রচনাসমৃহের বিনাশকারী প্রলয়াঘিসদৃশ 
একমাত্র ব্রহ্ষপদ-প্রাপ্ডি সম্পাদন বিনা আর সব কিছুই জীবিকাসাধনরূপ বণিগ বৃত্তিমাত্র 1৭১ 
যতো মেরুঃ শ্রীমান্সিপততি যুগান্তাগ্রিবলিতঃ 
সমুদ্রাঃ শুষ্যন্তি প্রচুরতরমকরগ্রাহনিলয়াঃ । 
ধরা গচ্ছত্যন্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃত 
শরীরে কা' বার্তা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে ॥৭১।॥ 
যখন প্রলয্নাগ্রিকরলিত হইয়া অতুল' সমুদ্ধিমান্‌ স্থমের পর্বতও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অগণিত 
গ্রাহ-মকরাদির আবাঁপস্থান অগাধ সমুদ্রসকলও শুফ হইয়া যায়, ভীমকায় পর্বতপ্রাস্তদেশ 
দ্বার ধৃত ও সুরক্ষিত এই পৃথিবীও যখন কালবশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন হন্তিশাবকের কণাগ্র- 
ভাগের ন্যায় চঞ্চল এই মানবদেহের অবশ্যস্তাবী ভঙ্গুরত্বের আর কি কথা !৭২ 
গাত্রং সঙ্কুচিত গতিবিগলিতা র্টা চ দস্তাবলি- 
দুর্টিনশ্যিতি বর্ধতে বধিরতা বন্তূং চ লালায়তে । 
বাক্যং নাব্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্ষা ন শুশ্রাতে 
হা কষ্টং পুরুষস্ত জীর্ণবয়সঃ পুত্রোহপ্যমিত্রায়তে ॥৭৩॥ 
জরাকবলিত মানুষের ছৃদর্শা বণিত হইতেছে £ হায়! জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ মানবের কি দুরবস্থাই 
না হইয়া থাকে! তাহার শরীর সঙ্কুচিত, চলচ্ছক্তি নষ্ট, দস্তপঙক্তি পতিত ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ 
হইয়া যায়। কর্ণের বধিরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মুখগহবর হইতে লালাশ্রাব হইতে থাকে, বন্ধু 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] বৈরাগ্যশতকম্‌ ৬৩৩ 


জনেরাঁও তাহার কথার কোন সমাদর করে না, আঁপন স্ত্রী পর্যস্ত তাহার সেবা করিতে অনিচ্ছ ক হয় 
এবং প্রিয় পুত্রও অনাত্মীয়বৎ প্রাতিকৃল আচরণে তৎপর হইয়া থাকে 1৭৩ 

বর্ণ সিতং ঝটিতি বীক্ষ্য শিরোরুহাণাং 

স্থানং জরাপরিভবস্ত তদ! পুমাংসম্‌। 

আরোপিতাস্থিশতকং পরিহৃত্য যাস্তি 

চণ্ডালকুপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ ॥৭৪॥ 

বৃদ্ধের ধবলকেশরাশি দর্শন করত জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে শত অস্থিখগ্ঁ-বেষ্টিত দ্বণ্য চগ্ডাল- 

কৃপ-সদৃশ হেয়-জ্ঞানে পরিত্যাগ কবিয়া যুবতীগণ অতি শীঘ্রই দূরদেশে গমন করিয়া থাকে ।৭৪ 


যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জর1 দূরাতো 
যাবচ্েন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাঁবৎক্ষয়ো নায়ষঃ। 
আত্মশ্রেয়মি তাঁবদেব বিছুধ1 কার্ষঃ প্রযাতবো মহান 
সন্দীপ্তে ভবনে তু কুপখননং প্রত্বাদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥৭৫। 
শরীর স্থস্থ ও নীরোগ থাকিতে থাকিতে, জরাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, ইক্জিয়সমূহ সবল সমর্থ 
থাকাকালে এবং আয়ু নাশ না হইতেই বিবেকিগণের আঁপন কল্যাণের অর্থাৎ যোক্ষপ্রার্চির 
জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদি উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য। নতুবা গৃহে অগ্নি প্রজলিত হইলে 
কূপ খনন করিবার উদ্যম বৃথা । গৃহদাহকালে কৃপ-খনন যেরূপ নিদ্ষল, বৃদ্ধাবস্থায় রোগজীর্ণ 
শরীরে সাধন-ভজন সেইরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শরীর সুস্থ থাকিতেই 
জ্ঞানলাভের জন্য তৎপর হইবেন ।৭৫ 
তপস্থস্তঃ সম্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং 
গুণোদারান্‌ দারাহুত পরিচরামঃ সবিনয়ম্‌। 
পিবামঃ শান্ত্রোধান্ুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্‌ 
ন বিল্মঃ কিং কুর্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে ॥৭৬॥ 
মানবজীবন কতিপয় নিমেষমাত্রস্থায়ী। এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কোন্টি যে 
করিব তাহা বুঝিতে পারি না। তপন্চর্যায় নিরত হইয়া ভাগীরথী-তটে নিবাস করিব? 
অথবা গুণবতী রম্যাঁ পত্বীগণের সপ্রেম পরিচর্যা করিব? কীতি প্রতিষ্ঠাদি লাভের নিমিত 
সাংখ্য-বেদাস্তাদি শাস্তাস্থশীলনে প্রবৃত্ত হইব? অথবা বিবিধ কাব্যালঙ্কারাদির রসপানেই 
তৎপর হইব ? ৭৬ 
ছুরারাঁধ্যাশ্চামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভূজো 
বয়ং চ স্থুলেচ্ছাঃ স্থমহতি ফলে বদ্ধমনসঃ। 
জরা দেহং মৃত্যুহ্বরতি দয়িতং জীবিতমিদং 
সখে নান্চ্ছেয়ো জগতি বিছুষোহন্থাত্র তপসঃ॥৭৭॥ 


৬৩৪ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


তুরগ সধূশ চঞ্চলচিত্ত ভূপতিগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করা বড়ই কঠিন, আর বহুধনাকাজ্জী 
আমাদের আশাও বিরাট; এদিকে জরাবস্থা ধীরে ধীরে দেহকে ;9 কাল পরম প্রিয় জীবনকে 
কবলিত করিতে সমুদ্ত। হে পথে! বিবেকিগণের নিকট এ সংপারে একমাত্র তপশ্চর্য 
ব্যতীত আব কিছুই কল্যাঁণগ্রদদ নাই 1৭৭ 
মানে মায়িনি খণ্ডিতে চ বস্থুনি ব্যর্থে প্রযাতেহাথনি 
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈর্যৌবনে। 
যুক্তং কেবলমেতদেব স্ুুধিয়াং যজ্জহু,কন্যাপয়ঃ- 
পৃতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরতটাকুঞ্জে নিবাসঃ কচিৎ ॥৭৮। 
যখন প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, ধনসম্পত্তি বিগত হয়, যাচকবুন্দ গৃহদ্ধারে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ 
হইয়া ফিরিয়া! যায়, পুত্রমিত্রাদি বন্ধুজন অন্ভভাবে কৃশতা প্রাপ্ত হয়, বেতনাদি না পাইয়া ভূত্য- 
পরিজনবর্গ প্রন্থবকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ও যৌবন ধীরে ধীরে নাশপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে, তখন গঙ্গাবারিপূত পাঁষাণময় হিমগিরিগুহা-সমীপস্থ লতামণ্ডপাদিতে কোথাও নিবাম 
করাই বুদ্ধিমান্‌ পুরুষের একমাত্র কব্য।৭৮ 


রম্যাশ্চজ্দ্রমরীচয়স্তরণবতী রম্যা বনান্তস্থলী 
রমাং সাধুসমাগমাগতনুখং কাব্যেযু রম্যাঃ কথাঃ। 
কোপোপাহিতবাম্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং 
সর্বং রম্যমনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ ॥৭৯॥ 
বিমল চন্দ্রকিরণ বড়ই মনোহর- সন্দেহ নাই, তৃণাচ্ছাদিত শ্তামল বনমধ) ভূমিও নয়নানন্দদায়ক. 
বিদ্জ্জনসমাণসজনিত আনন্দও কাম্য ও চিত্তের শাস্তিবিধায়ক বটে, কাব্যনাটকাদির বিচিত্র 
উপাখ্যানাদিও তৃপ্তিদীয়ক, প্রণয়কলহজনিত ক্রোধবশতঃ উৎপন্ন অশ্রুবিন্দু দ্বারা শোভমান 
প্রেয়পীর মুখপন্ধজও বড়ই মনোরম, লন্দেহ নাই-_কিন্তু নিত্যানিত্যবস্তবিচার জাগ্রত হইলে এ 
সকল রম্য পদার্থই নিতান্ত তুচ্ছ ও অসাঁর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থকে ।৭৯ 
রম্যং হম্মযতলং ন কিং বসতয়ে শ্রব্যং ন গেয়াদিকং 
কিং ব! প্রাণসমাসমাগমন্থুখং নৈবাধিকক্রীতয়ে। 
কিংতু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর- 
চ্ছাঁয়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সম্ভে। বনাস্তং গতাঁঃ ॥৮০॥ 
প্রাসাদোপরি স্থরম্য প্রদেশ কি নিবাসার্থ সুখপ্রদ নহে? স্বমধুর গীতবাগ্যাদিও কি 
শ্রবণস্থথ সম্পাদন করে না? প্রাণসম] প্রিয়তমার সমাগমও কি অতি স্থুখাবহ নহে? সাংসারিক 
দৃষ্টিতে এ সমন্তই স্থুখদায়ক বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি বস্তবিচার-কুশল বিবেকী পুরুষগণ 
এ সকলই--অগ্নির রূপে মুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষকম্পনোত্ভূত বায়ু দ্বারা আন্দোলিত দীপশিখার চঞ্চল 
ছায়ার শ্যায় নশ্বর জানিয়া ( শাশ্বত ব্রহ্জানন্দের সাধন তপশ্চর্ধা অনুষ্ঠানের নিষিত্ত ) বনেই 
গমন করিয়া থাকেন 1৮* 


রবীক্নাথে চিরন্তন ভারত 


'অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য 


রবীন্ত্-প্রতিভার আবির্ভাব ভারতেই সম্ভব, 
অন্তর নহে, একথা শুধু যাহ? ঘটিয়াছে তাহারই 
পুনরুক্তি মাত্র, স্থৃতরাং নিতান্ত মামুলি মনে 
হইতে পাবে । মনে হইতে পারে, ইহা ম্বতঃ- 
সিদ্ধ-প্রমাণের প্রয়াসের মতো!। কিন্তু এই 
মহাদেশের বিরাট আত্মার, অশীম মহিমার, 
অতুল বৈশিষ্টোর প্রতিচ্ছবি তাহার মনের মুকুরে 
কিৰপে মুদ্রিত হইম্লাছিল-তাহা সম গ্রভাবে 
জান। অনীবশ্যক বা বাহুল্য নহে। বিশেষতঃ 
বর্তমানে, যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিবাব কা 
মুছিয়া ফেলার দিকে নানা শক্তি, নানা মতবাদ 
ভিতরে ও বাহিরে চেষ্টা করিতেছে । 

ভারতীর ভাবসম্পদের সম্তান 

রবীন্দ্র-মনীষা ভার্তবধের যুগ -যুগায়ত 
মানস-সরোবরের পূর্ণ প্রন্দুট শতদল। তাহার 
লেখমালার সহিত নিবিড পরিচয়ের সাথে ইহ! 
সুস্পষ্ট বোধ হয়। তাঁহার আদঙ্ন জন্মশতবাধিকীর 
অনুষ্ঠান সেই ঘনিষ্ঠতার সুচনা ও সুযোগ । 
রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যান্ত দিক--তীহার সাহি- 
ত্যিক বৈশিষ্ট্য, কাব্যকলা, রসতত্ব, নৃত্য-গীত 
নাট্যে অবদান, সৌন্দধস্থট্টি ও জীবনদর্শন 
সাধারণতঃ সংক্ষেপে বা সবিষ্তারে আলোচিত 
হইলেও ধর্মপ্রসঙ্গে তাহার অন্তরের প্রকাশ 
এখনও লোকলোচনের অনেকখানি অন্তরালে 
রহিয়াছে । অথচ ইহাই ছিল যুগে যুগে ভারতের 
প্রাণের কথী_পরম আগ্রহের বস্ত। এ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের মনন-সম্পদও বিপুল ও বন্ুমুখী | 
ন্ষয়ান্ুসারে বিন্যাস করিয়া এই সমগ্র ভাবধারাঁর 
অনুশীলন এখনও সমর্থ আলোচকের অপেক্ষ! 
করিতেছে । উপস্থিত আলোচনা তাহারই 


একটি প্রস্থ । শাশ্বত ভারতের কোন্‌ চিত্র তাহার 
মানস-পটে অঙ্কিত হইয়াছে? তাহার বিশাল 
্রস্থবাজি নানাজাতীয় স্থরভি কৃস্থয়ের কানন- 
প্রায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে 
তাহার অন্থভব ও চিন্তা এখানে স্বাভাবিক 
শোতভায় বিকশিত। ভাবের এক্য, বিষয়ের 
মিল অন্থপাঁরে সেগুলিকে এই প্রবন্ধে চয়ন ও 
একত্র করিয়া স্তবকের মত সাজানো হইয়াছে-_ 
অনেক স্থলে বিনা মন্তব্যে । রবির প্রভা ম্ব- 
প্রকাশ ও বণচ্ছটায় অনুপম । সেই আলোকে 
উক্তিগুলির যোগন্ত্রও স্বতঃ উত্জল হইয়া 
উঠিয়াছে। | 
রবীন্দ্ররচনাবলীর মুখবদ্ধে 
মানুষের স্থ্টি। 
মানুষ যদি 
প্রকাশিত।” 


আছে-_-“দেশ 
দেশ মুনয় নয়, সে চিন্ময় 
প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ 


কবি বলিতেছেন, 'আমি এসেছি এই ধরণীর 
মহাতীর্থে- এখানে সর্বদেশ সবজাতি সর্বকালের 
ইতিহীসের মহাঁকেন্দ্রে আছেন্ন নরদেবতা ) 

অন্যত্র তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন, “আমর! 
ভারতব্ষীয় সভ্যতাকে অন্থান্য সভ্যতার সহিত 
মিলাইয়া মানধ-প্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা 
বৃহত্, একটা প্রবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না ।" 

ভারতের অনামান্ততা 

সকল জাতি সমান--এই মতবাদের প্রতিবাদে 
তাহার অভিমত, “ইতিহাস সকল দেশে সমান 
হইবেই--এ কুসংস্কার বন না করিলেই নয়, 
'আপনার পার্থক্য যখন মাহুষ ষথার্থভাবে 
উপলব্ধি করে, তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে, 
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পারে। ভারতের একট। আত্তর জীবন, মানস 
ইতিরৃত আছে-_ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারপা। 
রাজনৈতিক ঘটনার দুঃস্বপ্নের অন্তরালে প্রকৃত 
দেশ। পাঠ গ্রন্থের বহিভূর্ত সেই ভারতবর্ষের 
সঙ্গেই আমাদের যোগ-_-বহুশত শতাঁবীর মধ্য 
দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের 
মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে ।, 


অমর অতীত 


শান্তিনিকেতনে নববর্ষের ভাষণে কবির উদ্কি 
_-আজ পুরাঁতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, 
কারণ পুরাঁতনই চির-নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার ।? 
নূতনত্বের মধ্যে চির-পুরাতনকে অন্থভব 
করিলে তবেই অমিয় যৌবন-সমুদ্রে আমাদের 
জীর্ণ জীবন স্নান কাঁরতে পায় ।” "জটিল ব্যাখ্যার 
দ্বারা যাছ করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের 
রঙ্গে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। 
তাহ] দ্রিলেই আমাদের প্ররূতি আপনার কাজ 
আপনি করিতে থাকিবে।, কথা'র উপক্রমে 
তিনি লিখিয়াছেন £ 
“হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার 
কথা কও কথা কও, 
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী 
অচেতন তুমি 'নও। 
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় 
অদৃশ্য লিপি দিয়া, 
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ 
মজ্জায় মিশাইয়]।” 


| ব্যাপক বিবয্নবন্ত 

সাময়িক, পরিবর্তনশীল ঘটনার অন্তরালে 
চিরস্তন ভারতের তিনি ভ্রষ্টা। "আমাদের 
প্রক্কতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ 
বিরাজ করিতেছেন,__তাহাকে প্রত্যক্ষ রূপ 
দিতে রবীন্দ্রনাথের লেখনী কতখানি ও কতভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


নিরত ছিল, তাহার শুধু উল্লেখেই একটা বৃহৎ 
তালিকা হুইয়া যায়। “ভারততীর্৫থ” সঙ্গীতে 
উদাত্ত ছন্দে যে' অখণ্ড শাশ্বত দেশ-জননীর 
স্ততি-মন্ত্র উদীরিত, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, স্বদেশ, 
সমাজ, ধর্ম, সঞ্চয়, পরিচয়, কালাস্তরের সং- 
যোজন, 'পথের সঞ্চয়” নামে গ্রথিত প্রবন্ধরাজিতে 
তাহার অন্ুধ্যান ও আলোচনা । কথা ও 
কাহিনীতে, বাল্ীকি-প্রতিতা, চিত্রাঙ্গদা, 
চণ্ডালিকা, অচলায়তন, ন্টার পূজা, প্রভৃতি 
কাব্য-নাটকে তাহার বূপারোপ। শাস্তিনিকেতন- 
ভাষণ-পরম্পরায় নানাস্থলে তাহারই মর্মকথ। 
ধর্মতত্ব-কূপে বিবৃত হইয়াছে । 

এ সকল হইতে আহরণ করিলে চিরস্তন 
ভারতের অধ্যাত্ম মৃত্তি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র 
অন্ভূত্িতে যেরূপ প্রতিবিষ্থিত হইয়াছিল 
তাহার একটি সমগ্র বিবরণ সঙ্কলিত হইতে 
পারে) এবং ধর্মপ্রসঙ্গে তাহার চিন্তার 
বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে পরিস্ফুট হইতে পাবে। 


আরণা ভাত 


শাস্তিনিকেতনের মূলে ছিল মহধি দেবেন্র- 
মাথের দিব্য প্রেরণা । কিন্তু শাখা-্বদ্ধ পুষ্পপল্লবে 
ইহার প্রমার রবীন্দ্রনাথের লাধনা। ইহার ভাব- 
বীজ তপোবন ও আশ্রম। ভারতের আরণ্যক 
ংস্কৃতির মর্ম-গ্রকাশে রবীন্দ্রনাথের নিপুণতা 
ও অন্তূ্টি অপূব ও অন্থুপম। বিশ্বভারতীর 
আদর্শের স্চনীয় তাহার কথা £ শান্তিনিকেতনের 
বীজ আশ্রম-বনস্পতিতে অমর |” 


কবি লিখিয়াছেন_-এখানকার সভ্যতার 
মূল প্রত্বণ সহরে নয়, বনে। বৈদিক ও 
বৌদ্ধ যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করিয়াছে ।” 
ধপ্রতাপশালী এম্বর্পূর্ণ যৌবন-দৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের 
কাছে নিজের খণ ম্বীকার করতে কোনে! দিন 
লজ্জাবোধ করেনি। বিরলবসন তপহ্বীদেরই 
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আপনাদের আদিপুরুষ বলে জেনে রাজা- 
মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন।? "তপোবনের 
বিশেষ রস শাস্তরস-_-পরিপূর্ণতীর রম । সাতটা! 
রঙ মিলে যেমন সাদা চিত্রের নান! বিভক্ত 
প্রবাহ নিখিলের সহিত সামপ্রস্তে কানায় কানায় 
ভরে শান্ত রসের উদ্ভব ।” 
প্রাকৃতিক দৌনার্থে পুণ্যতীর্থ 

প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য ও মহিমার 
আবির্ভাবে ভারতের তীর্থস্থান । হুরিদ্বার 
পবিত্র, হৃধীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ পবিজ্র, 
ব্দরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস 
সরোবর পবিত্র, গঙ্গী যমুনার মিলন পবিত্র, 
সমুদ্রের মধো গঙ্গার অবপান পবিভ্র। 
জিগৎকে ভারত পুজ্জার দ্বারা গ্রহণ করেছে, 
উপভোগের দ্বারা খর্ব করেনি । চৈতালির 
“বন” “তপোবন” সভ্যতার প্রতি” প্রভৃতি 
চুর্ণক কবিতীয় এই সকল ভাব ছন্দিত, “প্রাচীন 
সাহিত্যে'র নানা স্থলে উহা প্রতিধ্বনিত। “অন্ত 
দেশ (যথ! আমেরিকা) অরণ্যগুলিকে আপনার 
সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, ভোগের বস্থ 
করেছে, যোগের আশ্রম করেনি । ভূমার 
উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্য স্থান হ'য়ে 
ওঠেনি। তপোবনই ছিল তারত-সভ্যতার 
চরম নিদশন, "নিখিল প্রকৃতির সাথে আত্মার 
মিলনকে শাস্ত সমাহিত উপলব্ধি ভারতের 
একমাত্র সাধনা 1 জবরদস্তি দ্বারা যুরোপীয় 
আদরের অনুকরণ করতে গেলে প্রক্কৃত মুরোপ 
হবে না, বিকৃত ভারতবধ হবে মাত্র) অন্যত্র 
তিনি লিখিয়াছেন_-“আমাদের যথার্থ শিক্ষা 
তপোবনে। মনের তপস্যা জ্ঞানের তপস্তায় নয়, 
কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষায় নয়, বোধেবু তপস্তায়।” 

নর্বমন্ধী প্রকৃতি 

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রক্কতির সাথে যোগ 

একটি মূল স্ত্র, বিরাট আলোচ্য বস্তু। প্রেমিকের 


ববীন্দ্রনাথে চিরস্ভন ভারত 
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চক্ষে প্রেমাম্পদের মত, 'সাঁ প্রাসাদে দিশি দিশি 
চ সা, পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা।” তাহার কথায় 'রাম- 
বনবাসে আরণ্য প্রকৃতি সজীব ও সরস হইয়াছে 
মীল্ষের প্রেমের স্পর্শে ॥ -ভারত-সত্যতার 
যেরূপ তিনি প্রতাক্ষ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির 
প্রভাবে পরিব্যাপ্ত | কিন্তু প্রকৃতির সহিত ইহার 
সংযোগ পূর্ণতার জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য নয় ।? 
প্রকৃতির দাধনায় ম্পধ1 ন1 বিনস্রতা ? 

শাস্তিনিকেতন (৩৬ পধায়)এ আছে--প্রকৃতির 
সাধনায় অন্নপূর্ণার বরলাভ। কিন্তু মঙ্গলের 
নিয়ম ধর্মনীতি। ধর্মনীতি মানুষের শেষ সম্থল। 
নিয়ম-শক্তিব প্রতিষ্ঠাস্থল। “পর্বশক্তিমানের 
আদন দখল করা আজ সভ্যতার অভিমান । 
কবি বলেন, শক্তির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতা__অজুর্নের কিরাত-বেশী মহাদেবকে 
বাণ মারা-তীকে স্পর্শ করে না। তার সঙ্গে 
স্পর্ধা ক'রে আঁমাদের চেষ্ট। আপন অধিকারকে 
লঙ্ঘন করে, ব্যালকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং 
বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়।” 'শিক্তিব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দুই মৃতি। এক 
অন্নপূর্ণা_খীশ্বধের শক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। 
আর এক করালী কালী-_ আমাদের সীমাবদ্ধ 
শক্তিকে নংতরণ ক'রে নেয়। পাওয়ার মৃতি 
খুব উজ্জল স্থন্দর, কিন্তু খাওয়ার মৃতি বিষাদে 
পরিপূর্ণ, ভয়ঙ্কর। তা শৃন্ততার চেয়ে শুন্যতর, 
তা পূর্ণতার অন্তর্ধান। এই শক্তির ক্ষেত্র 
মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়।, পরিপূর্ণতা 
নিখিলের সঙ্গে যোগ, এই যোগে অহংকারকে 
দুর ক'রে বিন হয়। এই বিনত্রতা একটি 
আধ্যাত্মিক শক্তি ।” “যেমন বামুর নিত্য প্রবাহ। 
শান্ততার হারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশী। 
ঝড় সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকাঁলের জন্য ক্ষুন্ 
করে, শান্ত বাধুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্য- 
কাল বেষ্টণ ক'যে থাকে । 


৬৩৮ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ--১১শ সংখা 
বাস্তবে পরিণত আদর্শ উপনিষদের প্রেরণ! 

এই মহাদেশের প্ররুতি-নির্ণয়ে তিনি শাস্তিনিকেতন-তাষণমালায় উপনিষদের মন্ত্র 

বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষ কোন বড় কথাকে গুলির নানা বানা সর্বত্র অন্স্যাত। উপ- 

অনাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসংগত নিষদের ভিতর দিয়া প্রাকৃপৌরাণিক যুগের 


বোধে কোন দিন ভীরুতাবশতঃ কথার কথা 
করিয়া রাখে নাই 1 ভারতবর্ষেব সত্য হচ্ছে 
জ্ঞানে অহ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী, কর্মে যোগ- 
সাধন1।' নিখিলের সাথে যোগ, ভূমার উপ- 
লন্ধি, নর্বজীবের এক্য, একাস্ত অহিংলা, সর্ব- 
ত্যাগ-শুধু চিন্তার বস্ত হয় নাই, সাধনার 
সামগ্রী-বাস্তব আদর্শ এদেশেই হইয়াঁছিল। 
প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য ক'রে 
তোলবার জন্য অনুশানন ছিল।, জ্ঞানে, 
প্রেমে, কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা ছিল সম্প্রণায়- 
নিরপেক্ষ লক্ষ্য এবং ধর্মীচরণের ভিত্তি। 
তিনিই উদাহরণ দিয়াছেন ঃ এক সময়ে ষে 
ভারত মাংসাশী ছিল-সেই ভারত আজ 
প্রায় সর্বত্র নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। 
জগতে এরপ দৃষ্টান্ত দেখা যা না। “এই 
হিংসা ত্যাগ না! করিলে জীবের মঙ্গে জীবের 
যোগ-সামপ্ন্ত” নষ্ট হয়, নিদারুণ অহৈতুকী 
হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে 
দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত ক'রে দিতে থাঁকে ।” 
ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত : “অবগাহন ন্নানের 
সময় নদীর জলকে ঘে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির 
দ্বারা সর্বাঙ্গে ও সমস্ত মনে গ্রহণ করিতে পারে, 
আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলে মনে করি। 
এই নদীর তিতর দিয়া পরম চৈতন্য তার 
চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। “আানের 
জল, আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা, 
সে হৃঢ়তার শিক্ষা নয়। অভ্যন্ত সামগ্রীকে 
তুচ্ছ করাই জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের 
উদ্বোধন--এ কেবল ঠচতন্যের বিশেষ বিকা- 
শেই পস্তব।* 


ভারতের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ 
সম্বদ্ধ। এ-দেশের সকল অধ্যাত্মদর্শনের ইহা 
উপজীব্য-__ক্রতি-প্রস্থানরূপে শিরোধার্ষ। উপ- 
নিষৎ-কবির ভাষায়--ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের 
বনম্পরততি। ইহার মধ্যে ছঈিশা বাস্তমিদং 
সর্বাধিক লমাদৃূত-এই একটি মন্ত্র ভারতীয় 
জীবনদর্শনের বীজস্বরূপ। ইহা নানাস্থলে তিনি 
দেখাইয়াছেন। উপনিষদের অপর মন্ত্র : 'বৃক্ষ 
ইব স্তর! দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ 
সর্বভারতীয় তত্ববিদ্ভার উৎ্পন্বরূপ_ ইহার 
তাত্পর্ধ নানাস্থলে তিনি বিস্তারিত করিয়াছেন। 
উপনিষদের ্ুক্তিগুলি কনক-কিন্ধিনীব মতো 
শাস্তিনিকেতন-ভাষণমালায় ঝস্কত। ঝুবনেশ্বর- 
মন্দির দর্শনে কবিচিত্ত উদ্ধ,্ধ হয় বুদ্ধোত্তর নব 
হিন্দুধর্মের মর্মকথায় ঃ উহা ছিল সংসারের 
মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা--আমাদের প্রতি মুহূর্তের 
স্থথছুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার-দেবতাত্মায় 
অখিলের একাত্মত1। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়া 
ছেন, ঈশ্বর সর্বন্র, ইহা অতি পুরাতন কথা-_ 
মহাপুরুষগণের কার্য পৃথিবীর প্রাচীনতম কথা 
নৃতন করিয়া তোলা।” 


গীতা ও বরন্বস্ত্র বিশ্বের আলোক 

ভগবদ্গীতাকে কবি 'ভারত-ইতিহাসের চরম 
তত্ব_মহাভারতের সমস্তটির একটি সংহত 
জ্যোতি” বলিয়াছেন। 'জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
সমন্বয়ে ইহা! সকল পথের চৌমাথায় চরম লক্ষ্যের 
আলোক জালাইয়া রাখিয়াছে।' 'ভারত-চিতের 
সকল প্রয়াস এক মুল সত্য--পরিপুর্ণ মানব- 
জীবনের যিনি পরম! গতি--সকল তত্বের কেন্দ্র 
স্থল_-তাহাতে মিলিত হইয়াছে।, ব্্্ষস্থত্ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 


কেবল আর্ধধর্ম কেন, সমস্ত মানবের ধর্মের 
এক আলোক ।” 
পুরাধ-মহাকাব্যে জাতির প্রাণ 

ভারতের পুরাণেতিহাস ও বিশ্ববিশ্রুত মহা 
কাব্যের আলোচনীয়, রবীন্দ্রনাথ মনে হয়, যেন 
উদ্ভিদ-মানযন্ বা ০285০0৫1801) এর মত হংস্পন্দ- 
নের আলোকচিত্র তুলিয়া ধরিতেছেন | একস্থানে 
তিনি লিখিয়াছেন £ “নিশীথে দেবষি নারদের 
বাঁণায় ভক্তির স্থব আজও কম্পিত। তাহার 
সুগম ও সরপ অনুভূতি এদেশের প্রাণ-গুহায় 
যুগযুগ-নিহিত রহস্য যেন ভাস্বর করিয়াছে ।” 
'রামায়ণে পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারত- 
বর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পাযস্ত 
অশ্রাস্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে । 
ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষণ সীতা 
তাহার পক্ষে যত সত্য |” “রামায়ণ ও মহাভারতের 
সরল অশ্ষ্টপ, ছন্দে তারত বর্ষের সহস্র বখ্সরের 
হৃৎপিগড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে ।” এগুলির 
শিক্ষা “পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার 
সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি ।” উহাদের এই 
উপদেশ বিস্মুত হইলে, পরিচয় বিলুপ্ত হইলে 
মানবসভ্যতা কারখানা ঘরের জনতা মধ্যে 
নিশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ আঁকাশে পলে পলে পীড়িত 
কুশ হইয়া মরিতে থাঁকিবে।, 

' মহাভারতে স্থক্ম নির্মম অপক্ষপাঁত বিচার 
কাঁহাকেও রেহাই দেয় নাঁই। প্রত্যেক চরিত্রকে 
নিক্তির ওজনে যাচাই করিয়াছে__যথোঁচিত 
নিন্দা-প্রশংসা, মূল্যনিরূপণ করিয়াছে, কর্মফলের 
অধীন দেখাইয়াছে। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, 
লৌকিক শৌরধবীর্ধ মহত্ববের অবশ্ঠন্ভাবী পরিণাম 
স্মরণ করিয়া অনাসক্ত, সেখানে কবিও নির্মম । 
কষ্ণনথা পার্থের বীর্য ও কীতি জয়স্তস্ত সমগ্র 
মহাভারত, কুরক্ষেত্রে তাহার গৌরব-চূড়া। 
কিন্তু শেষে 'শ্রীকষ্ণের রম়ণীগণ দন্থাদলে আক্রান্ত 


ববীন্দ্রনীথে চিরস্তন ভারত 


৬৩৯ 


হইলে গাণ্ডীৰ তুলিতে তীহার হস্ত অবশ ।' 
এই ভাবে মন্ুষোতিহাসের নিয়তি ও জীবনের 
পরিণতিকে মহাভার্তকাঁর বাজ্যব চিত্রমালায় 
উত্তাপিত করিয়াঁছেন। 
শুচি ও উদান্ত দৃষ্টি 

প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মন্‌ 
ভাবের আনন্দে আমাদের মুক্তহদয় পিতা 
মহগণ ধ্যান করিতেন, তাগ করিতেন, কাঁজ 
করিতেন, গ্রাণ দিতেন রবীন্দ্রনাথ তাহাকে 
সরল লেখনীমুখে রূপ দিয়াছেন অশ্রাস্ত স্যষ্টিতে। 
সাহিত্য-শাস্থের নবরস-নির্ঝবের মধ্যে মুখ্যতঃ 
শান্ত, করুণ ও মধুরে তাহার স্বচ্ছন্দ সঞ্চার । 
কিন্তু এগুলিতেই হউক বা বীর, হাম্ত ও অদ্ভুতেই 
হউক, সর্বত্র একটি উদাত, গম্ভীর সুর, শোভন 
অঙ্গীকার, স্থকুমার স্পর্শ তাহার রচনার প্রক্কাতি- 
গত বিশেষত্ব । ইহা তাহার প্রতিভার ন্বধর্ম, 
চিন্তার রীতি, রচনার পরিবেশ । 

রবীন্ত্রবচনার বৈশিষ্ট্য শুচিতা, সংযম 
ও শোভনতা। কাব, নাটকে, উপন্যাসে 
শালীনতার মর্যাদা সর্বত্র নিপুণ কুশলতার সহিত 
রক্ষিত। ইহ! তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ মনে হয়। 
ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা তাহার বাণী-_ 
হীন ও পতিত, ক্রুর ওঁ কুটিল মনস্তত্বের 
বিশ্লেষণ তাহার লেখায় মনোরম হইয়া উঠে 
নাই। রমণীর আকর্ষণ সত্বেও সন্ধ্যাসীর অটল 
স্থৈ্ধ ও ব্রহ্মচারীর অনন্য দৃঢ়তা তাহার কল্পনায় ' 
মহনীয় হইয়াছে নানা স্থলে । বৈরাগ্য ও 
অবিচলিত নিষ্ঠার মধ্যে যে মানব-মহত্ব তাহা 
নিপুণ রেখাপাঁতে সর্বত্র উজ্জ্ল। ত্যাগের 
তেজোঁদীপ্ত বল, একাস্তিক ভক্তি ও গভীর 
ধর্মবিশ্বাসের সর্বসহিষণুতা, সতীর অনয়াসে 
মৃত্যু-বরণ_-এ সকলের উদাত্ত কাহিনীতে রবীন্দ্র 
সাহিত্য পরিপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
পিনাতন বৃহৎ ভারতবধ বলিঠ্-ভীষণ, দারুণ- 


৬৪৩ 


লহিষু, উপবাসব্রতী কৌপীনধারী, -নদীতীরে 
বৌনরকুত্র ধূসর প্রাস্তরে তৃণালনে আমীন, সঙ্গহীন 
মিভৃতবাষী। যদি কখনো ঝড় আসে, যাহা 
মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের 
উদশীর্ণ ফেনরাশি দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য 
ছুইয়৷ যাইবে। তখন অবিচলিতশক্তি সন্স্যাসীর 
পিঙ্গল জটাজুটের মধ্যে দীপ্ত চক্ষু জলিয়া উঠিবে, 
তাহার লৌহবলয় ও লৌহদপ্ডের ঘর্ষণ-বস্কার 
মেঘমন্ত্রের উপর শব্দিত হইবে ।--ইহা রবীন্দ্র 
প্রতিভায় ভারতীয় প্রেরণারই অভিব্যক্তি। 
সভ্যতার বিভিন্ন ধারণ! 

তিনি বলিতেছেন__ প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও 
চারিরেব গ্রস্থে ইতিহাসে কাবো সর্বত্রই এমনই 
চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় 1 ভারতের 
সভ্যতা ও প্রাণধারার রহস্য উন্মোচিত করিতে 
রবীন্দ্রনাথ মুন্তক্ঠ ও অশ্রাস্ত। মনীষা ও 
কল্পনা এই প্রকাশ-ভঙ্গিমীর নিপুণ কিন্বরী 
অস্তরের শরদ্ধার উচ্দ্বাস নিত্য সহচর | 'পরিস্কৃত 
বুদ্ধি, পক্ষপাতশশূন্য বিচার, নিঃস্বার্থ ও 
নির্ষল উৎস্ঠৃহ?-এই অমর্ষোস্তেদের বিপুল 
প্রয়াসের সহায়ক। তিনি বলিতেছেন_-“বস্ত- 
প্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাঁই একমাত্র সভ্যতা 
নহে, ধর্মপ্রধান, নঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।' ধির্স ও কর্মের গামজস্থ। রক্ষণ 
করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্মের নানা 
পাশ শিথিল করিয়া একদিকে সংসার-ব্রত- 
পরায়ণ, অন্যদিকে মুক্তির অধিকারী করা 
উন্নততম ও ভারতবর্ষের আদর্শ ।* “ভাঁরত- 
বর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তর দ্বারা স্ফীত 
করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে 
নিজের কাছে প্রত্যক্ষ গোচর করিতে পারি না 
বলিয়া, উহা আমরা ঠিক বুঝিতেছি না, উহ্না 
আমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতেছে না। 
অন্তান্ত সত্যতার সহিত মিলাইয়া মানব- 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


প্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ব, একট। 
গ্রবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। এই অক্ষমতার 
নিদান আধুনিক সদাব্যন্ত বিরামহীন উত্তেজনা- 
ময় জীবন-প্রণালী-যাহার ঘৃণিপাকে চিস্তার 
অবসর মিলে নাঁ। 'দূর্ণাগতির মধ্যে কেহ 
কখনো নিজেকে ও জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে 
পায় না, সমন্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। 
যাহারা ভোগী তাহারা ভোগের নব নব উত্তে- 
জনায় ক্লান্ত । কারখানাগুলার ভিতরে বাহিরে 
চারিদিকে মাহৃষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া 
থাকিতে হয়, তাহাতে শ্রমজীবীদের নিজনত্বের 
সহজ অধিকার, একাকিত্বের আবরু থাকে না। 


কমময়ত ও ধ্যানের অবকাশ 


জীবনের ছন্দকে এই অতিদ্রত সদাবাগ্র 
বিক্ষিধ গতিবেগ হইতে মুক্ত বরাঁপা ভারতীয় 
পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য ছিল। 'ভারত- 
বর্ষ কর্ষের ক্রীতদানপ নহে। লাগামপবা 
অবস্থায় মরা যুরৌপের আদর্শ, জিন-লাগাঁমপরা 
অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই 
গৌরবের মরণ__আমরাও একথাটা আজকাল 
ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি । আমাদের 
দেশে অব্সানকে শ্বীকার করে, এই জগ্তে তাঁর 
মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই জন্যে 
ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া! নয়। 
করার আদশ' মাস্ষের একমাত্র আদর্শ 
নয়, হওয়ার আদর্শ খুব বড়ো জিনিষ 
সংসারে কাজ হইলেই সংসার হইতে 
মুক্তি হইল, ' তাহার পর আত্মার অবাধ, 
অনস্ত গতি, তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে 1-ইহ! 
এদেশের শেষ আশ্রম-ব্যবস্থার মূলতত্ব। 'বানপ্রস্থ 
ধনহীন উপকরণহীন জীবন-যাত্রার, প্রশস্ত 
পথে বাহির হওয়া ।” “কর্মের উত্বেজনাই পাছে 
কর্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত 
করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের এই আশঙ্কা ছিল।, 
“সমাজকে মুখ্য করিলে উপাঁয়কে উদ্দেশ্য কর! 
হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাঁয় নাই, 
সেই জন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ় তাহার 
ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ” (ক্রমশঃ) 


সমালোচন! 


শ্রীমদ্ভগবদূগীতা! (প্রথম ফট ক- শ্রীধর- 
টাকাসহ) £ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত; 
প্রকাশক-_শ্রীরামকষ্ণ ধর্ষচক্র, বেলুড় । পৃঃ ৩৩৪ 
+৫৬+)৮%০) মূল্য পাঁচ টাকা। 

উদ্বোধন” হইতে প্রকাশিত স্বামী জগদা- 
নন্দ-সম্পাদিত গীতার অহ্কুবাদক হিসাঁবে 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দের নাম পাঠক-সমাঁজে 
স্থপরিচিত। পূর্বপচিত গ্রস্থখানি প্রধানত: 
শহ্করাচার্ধের ভায্ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্থ্‌- 
বাদ কর! হইয়াছে । 

বর্তমান গ্রন্থখানিতে মূল অন্বয় এবং অঙ্গ 
বাদের পর শ্রীধরের স্থবোধিনী-টীকা ও 
তাহার অনুবাদ রহিয়াছে । শ্রীধরী টীকাও 
“ভাষ্যকারমতং সম্যক্‌" '্ঘখামতি সমালোচা? 
জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া সহজ স্থবোধা 
ভাষায় লিখিত; শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু শ্রীধরম্বামীর 
টাকার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ধাহাদের 
নিকট শঙ্করভীষ্য দুর্বোধ্য বলিয়া মনে 
হয়, ত্বাহার! যাহাতে শ্রীধরী টাকাঁর বসান্বাদন 
করিয়া গীতার্থ হাদগ়ঙ্গম করিতে পারেন, 
অনুবাদক সে বিষয়ে যথানাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন । 


এই খণ্ডে আচাধ শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত 
জীবনী ও গীতামাহাত্মা সহ প্রথম ছয় অধ্যায়ের 
অঙ্গবাঁদ প্রদত্ত হইয়াছে । আঁশা করি শীঘ্রই 
ইহার বাকী খগ্ডগুলি প্রকাশিত হইবে। 

গ্রস্থের আদিতে “অলৌকিক গীতাপাঠ” ও 


পরিশিষ্টে প্রিশ্রীগঙ্গাদেবী' এবং 'শিবপুজা ও 


শিবরাত্রি, প্রভৃতি সংযৌজনগুলি নিশ্প্রয়োজন, 
যুক্তিবাদী পাঠকের নিকট এগুলি আদৃত 
হইবে না। আশা করি পরবর্তা খণ্ডগুলিতে 
এরূপ প্রচারমূলক নিবন্ধ থাকিবে না। 

ণ 


্রীপ্রীচগ্তীচিস্তন-_প্রীমদনগোপাল যুখো-. 
পাধ্যায় প্রণীত, ১৭১, বিন্দুবাদিনী রোড, 
তাটপাড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৯*; যৃল্য টাকা ১৫০। 

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শক্তিবাঁদ বিষয়ে যে 
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে বিচার করিয়া- 
ছেন, তাহাতে তাহার চিস্তার গভীরতা| ও নৃত- 
নত্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শ্রীশ্রীচণ্ীর সাত শত 
শ্লোকের সংখ্যা নির্ণয় বিসয়ে তিনি প্রশ্ন তুলিয়া- 
ছেন। চণ্তীতে উক্ত “বাজোবাচ', 'ঝষিরুবাঁচঃ, 
দেব্যুবাচ” বা 'নমস্তস্যে" প্রভৃতিকে এক একটি মন্ত্র 
হিসাবে গ্রহণ করিলে তবে চশ্ীর “সপ্তসতী” নাম 
সার্থক হয়, কিন্তু এইগুলি ছন্দ হিসাবে কিভাবে 
এক একটি গ্লোক হইতে পাঁরে--লেখকের 
ইহাই সংশয় । লেখকের মন্তব্য 8 চণ্ডীর কোন 
গ্নোকই গায়ত্রী বা উষ্জিক ছন্দে রচিত নয়, 
অধিকাংশই অস্থুষ্ট,প ছন্দে বিরচিত, কয়েকটি 
উপজাতি বা! বসম্ততিলক ছন্দে অথচ পাঠ" 
কালে খবিছন্দে পূর্বোক্ত ছন্দগুলির নাম কর! হয়। 
এরূপ, আরও সংশয় তিনি পগ্ডিতগণের 
গব্ষেণার বিষয়রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 


দেবীভাগব্ত ও মহাভাগবতে শক্তিই ষে 
পরব্রহ্মরূপিণী, লেখক ইহ] প্রমাঁণসহ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । দুর্গা! জগদীশ্বরী, জগতের সৃষ্টি- 
স্থিতিলয়কারিণী--শক্তিতত্বের এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থে 
পরিস্ফুট হইয়াছে । পণ্ডিতবর শ্রীজীব ন্যায়- 
তীর্থ মহাশয় গ্রস্থথানির ভূমিক1 লিখিয়া দিয়া 
ছেন। ইহার পর আর কোন পিরিচিতি'র 
প্রয়োজন ছিল না। 

এরপ গ্রন্থে অত্যধিক বানান ভুল বা মুদ্রণ- 
প্রমাদ চক্র পীড়াদায়ক ! 


৬৪২ 


তুহিন মেরু অন্তরালে_বহুধারা গুপ্ত। 
প্রকাশক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্ত্র 
বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। পৃষ্ঠা-১২৭) 
দাম তিন টাকা। 


ধর্মপিপান্ত হিন্দুমাত্রেরই মনপ্রাণ ব্যাকুল 
হ'য়ে ওঠে হিমালয়ের পবিত্র তীর্থগুলি দর্শনের 
আকাজ্ষায়। আলোচ্য পুস্তকে লেখিকা তার 
বন্রীনাথ ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করেছেন। 
ছ-মাস তুষার-শয্যায় শয়ান থাকেন বন্রীনাথ 
-তাই বোধ হয় বইখানির এই নামকরণ 
সর 


করা! ভয়েছে; কিন্তু মেরু বলতে কি এ 
অঞ্চলকে বোঝায়? 


ট্রেনে বামে ও হাট। পথে লেখিক। 
যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা সহজ 
ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন । তীর্থে তীর্ঘে অব- 
স্থানের সময় যে সব সাধুসস্ত সাধকসাধিকা 
ও পর্যটকের মংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের কথাও 
তিনি বিবুত করেছেন। পথের দুঃখ কষ্ট আনন্দ 
ও মাধুর্ষের বর্ণনায় ভাষার হ্থচ্ছতা ফুটে উঠেছে; 
তবে তীর্ঘস্থানগুঙ্গির বিবরণ ও মাহাত্মোের দিকটা! 
কম ক'রে সঙ্গীদের বর্ণনাই করেছেন বেশী। 
স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক, গান ও কবিতার 
উদ্ধৃতি থাকায় বইটি স্থখপাঠ্য হয়েছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৬৬) 
সম্পাদক -শ্রীহধীকেশ চক্রবর্তী । শ্রীরামকুষ্ণ 
শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া 
হুইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৫৬। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--১১শ সংখ্য 


মহাপুরুষ-বাণী, কবিতা, প্রবন্ধাবলী সমন্থিত 
হয়ে পূর্ব মর্ধাদা অক্ষুণ্ন রেখে পত্রিকাটি আত্ম- 
প্রকাশ করেছে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা £ মধু-পরি- 
ক্রমার একদিক, নৃতন-ভারত গঠনে ছাত্রসমাজ, 
স এর সাম্রাজ্য (রস-রচনা)। -__জীবানল্দ 

স্বরে কথাম্ৃত__ছন্দক্ূপ : অজাতশক্র, 
স্রস্থষ্টি ১ শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত 
যাদুকর, কল্পতরু প্রকাশনী । 

শ্রীশ্রীরামরুষদেবের উপদেশের ছায়! অব- 
লম্বমে এগাঁরোটি সঙ্গীতের স্বরূলিপি ইহাতে 
সন্ব্িবেশিত হইয়াছে । প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে 
মূল উপদেশগুলি “কথামত” হইতে উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে । লেখকের প্রচেষ্টা অতিনধ 
ও প্রশংসনীয়। স্বরগুলি সুন্দর। উচ্চভাব 
স্থরসংযুক্ত হইলে সহজেই মর্মস্পশর্শ হয়। 
গাঁনগুলির মধ্যে মূল উপদেশের তাঁ্পষ 
রক্ষিত হইলেও কোন কোন স্থলে ভাষাঁর 
আবরণে ভাব অস্পষ্ট হইয়াছে । 

চিরকালের গল্প (প্রথম ভাগ )__ লেখক 
প্রণবরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশক £ লোকশিক্ষা পরিষদ, 
রাম্রুষ্জ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগন!1। 

ইহাতে বুদ্ধ, ষীস্ত ও রামরুষ্দেবের কয়েকটি 
উপদেশপূর্ণ গল্প ব্যস্ক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া 
সহজ ভাষায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হহই্য়াঁছে। 
মহৎ ভাব উদ্দীপনের জন্য এ পুত্তকের বহুল প্রচার 
বাঞ্ছনীয় । ছাপার অক্ষর সুস্পষ্ট গ্রেট” টাইপ 
হইলে নবস্বাক্ষরদের পড়িবার সুবিধা হইত। 

-_য.কা' রা. 


শ্লীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
রামকৃষ্ণ মিশন বাবিক সাপারণ সভা! 


১৯৫৯ খুষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 

গত ২৩শে অক্টোবর বেলুড় মঠে স্বামী 
ওঁকারানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ 
মিশনের বাধিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে 
বিবৃতি পঠিত হয়, নিয়ে তাহার সারাম্ুবাদ 
প্রদত্ত হইল £ 

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৯ খুঃ বাধিক বিবরণী 
উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের 
অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি ধারণ! হইবে । 

নূতন নিমণ-কার্য 

রহড়া আশ্রয়ে গত ৩১শে জান্ুআরি 
আশ্রমের ছাত্র ও কর্মীদিগের জন্য একটি 
আরোগ্য-নিকেতন খোল হইয়াছে। মেদিনীপুর 
আশ্রমে বন্ুমুখী বিদ্যালয়-ভবনের নির্মীণকার্ 
শেষ হওয়াম় গত ২১শে ফেব্রআরি সাধারণভাবে 
উহার উদ্বোধন হয়। এপ্রিল মাসে পাথুরিয়া- 
ঘাঁটা আশ্রম নরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হয় 
গত ২৩শে এপ্রিল নরেন্দ্রপুরে বিছ্যালয়-ছাত্রদের 
জন্য নৃতন ছাঁত্রীবাদের এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর 
সাধুকমীদের বাসভবন উদ্বোধন করেন শ্ররামকষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। নরেক্ত্রপুরে স্কুণ ও 
কলেজ ভবনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত্রী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর । 

পাঁটন। আশ্রমে ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন 
ভারত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাজেন্্প্রসাদ ৬ই 
অক্টোবর? এদিন তিরুচিবাঁপন্ত্ী জেলাম় তপোবন 
আশ্রমে সম্প্রসারিত বিদ্ভার্থী-ভবনের উদ্বোধন হয়। 
রেঙ্গুন সেবাশ্রমে নাসেগ্‌ কোয়ার্টাণ সম্প্রসারণের 


জন্ত ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৪ই অক্টোবর, 
ইহাতে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, ভারত 
সরকাঁর একলক্ষ টাঁক। দিয়াছেন । 

রহড়া আশ্রমে প্রার্থনীলয় সহ নিমিত 
মর্মরমূতি-সমহ্িত শ্রীরামকষ্*-মন্দিরের উদ্বোধন 
করেন শ্রীমত স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ১৬ই 
অক্টোবর; এ দিন রহড়া আশ্রমে অতিথি- 
ভবনেরও উদ্বোধন হয়। 


বৃন্দাবন সেবাশ্রমের কর্মী-ভবনের ভিত্তি 
স্থাপন করেন স্বামী প্রভবানন্দ গত “৮ই 
নভেম্বর । বেলঘরিয়া স্ট,ডেপ্টস্‌ হোমে “শিল্প- 
গীঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৩ই 
ডিসেম্বর । পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে বহুমুখী 
বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান 
চন্দ্র বায় ২০শে ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাসে 
ইনস্টিটিউট অব. কালচার গোলপার্কে স্থানান্তরিত 
হয়। ভবন-নির্মীণকার্ধ এখনও চলিতেছে। 
ফিজি দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর নাদিতে বিবেকানন্দ 
উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিতি স্থাপন করেন ১৬ই 
ফেব্রআরি। সিঙ্গাপুরে ছাত্রাবাসের সম্প্রসারিত 
অংশের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ 
মহারাজ ৬ই জুন। কলম্বো আশ্রমে আস্ত- 
জাতিক সংস্কৃতিকেন্দ্রেরে তিত্তি স্থাপিত 
হয় ভারতের প্রেমিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্তরগ্রসাদ 
কর্তৃক ১৭ই জুন। 


নৃতন কেন্দ্র 


ক্ষেত্রীর ষে ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ রাঁজ- 
অতিথিক্নপে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি 


৮৪৪ 


এবং অন্ত একটি গছ গত ডিসেম্বরে রামককষণ 
স্রিশনকে প্রদত্ত হুইয়াছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত 
শাখাকেন্দ্রটির কার্ধভার একটি ম্যানেজিং কমিটির 
উপর অপিত হইয়াছে । 
সদস্য-সংখ্যা 
১৯৫৯ খৃঃ মিশন গভগিং বডির দুইজন সদস্ত 
হারাইয়াছে, তাহাদের নাম £ স্বামী প্রবোধানন্দ 


ও স্বাধী আত্মবৌধানন্দ | বর্শেষে মোট সা্য- 
খ্যা ছিল ৬৩৬ ( সাঁধু ৩২৫, ভক্ত ৩১১)। 


কেন্দ্র-সংখ্যা 


বেলুড়ের যূল কেন্দ্র ধরিয়া ডিসেম্বর যাসে 
মিশনের যোট কেন্দ্রনংখা। ছিল ৭৪7 তন্মধো 
পূর্বপাকিজ্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২; ফিজি, পিজা পুর, 
সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া; বাকী ৬০টি 
ভারতে । ভীরতের কেন্ত্রগুলি রাজ) হিসাবে ঃ 
পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে », উত্তরপ্রদেশে ৬, 
বিহারে ৬ আলামে ৪, অন্ত, ২, ওড়িয্যায় ২৪ 
দিল্লী, রাজস্থান, পাঁজাব, বোম্বাই, মহীশূর ও 
কেবালায় ১টি কবিয়া। [ মঠ-কেন্দ্রগ্ুলি ইহার 
মধ্যে ধরা হয় নাই। ) 


কার্ধবিভাঁগ 


মিশনের কার্ধধারার প্রধানতঃ পাঁচটি 
বিভাগ ১ (১) রিলিফ (২) চিকিৎদা (৩) শিক্ষা 
(৪) পাহাধ্য ৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম। 

৫১ রিলিফ £ ১৯৫৯ খু: অপময়ে প্রচুর 
বারি-ব্্ণের ফলে কয়েকটি প্রদেশ বন্যাপ্রাবিত 
ছইয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাম, 
পশ্চিমবঙ্গ ও বোদ্বাই-এ মিশন হইতে ব্যাপক- 
ভাবে রিলিফ করা হয়। 

আসামে শিলং-কেন্দ্র কামক্ধপে এবং করিষ- 
গঞ্জ ও শিলচর-কেন্্র হ্ব স্ব অঞ্চলে খাদ্য বস্ত্র ও 
কন্তান্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্য বন্তার্তদিগকে প্রদান 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


করেন । আসাম-রিলিফে মৌট খরচ হয় 
৩২,১০৩ টাকা, তন্মধ্যে বেলুড় প্রধান কেন্ত্ 
হইতে ১৫,০০০ টাকা প্রেরিত হয়। 

পশ্চিমবজে হাওড়া, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর 
ও বর্ধমান জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্ধ পরিচালিত 
হয় বেলুড় সারদাপীঠ, নরেন্্রপুর, রহড়া, বেল- 
ঘরিয়া ও আসানসোল কেন্দ্র দ্বারা। এই 
দেবাকারধে ৫১০ মণ চাল, ২৭৩ মণ আটা, ২০০ 
মণ ডাল, ১৪,৯৪৪ পাউও্ড গুঁড়া ছুধ, ১,০৬৫ 
পাউও্ড রুটি, ৩০০ মণ আলুর বীজ, ৬,১৪০ 
ধৃতি ও শাড়ী, ৬,৬৪৩ কম্বল, ৪১৩ চাদর 
ও লেপ, জামা এবং অগণিত 
পুরাতিন কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্রবা 
প্রদত্ত হয়। 

প্লহড়ায় ২১১ জনকে ৬দিন ধরিয়া এবং 
বেলখরিয়ায় ১৩১ জনকে এক সপ্তাহ যাবৎ 
ভাত খাওয়ানো হয়। এই রিলিফে ৯১,০০৪ 
টাকা ব্যয় হয়; বেলুড প্রধান কেন্ত্র হইতে 
৫৫,৭০০ টাকা দেওয়া হয়। 


৫,০৭৭ 


বীকুড়া কেন্দ্র হইতে একটি অগ্রিকাণ্ডে 
ক্ষতি গ্রস্ত ব্াক্তিদের সাহাযা করা হয়। 


বৌদ্বাই ও রাঁজকোট কেন্দ্র একযোগে কচ্ছে 
চারটি তালুকে রিলিফ করেন। বন্যায় ক্ষতি- 
গ্রস্ত বাড়ীগুলি মেরামত করিয়া দেওয়া! হয়। 
ভুঁজনগরে ১০০ পরিবারের বাসোপযোগী তিন- 
লক্ষ টাকা বায়ে একটি কলোনী নিমিত হয়। 


গত সেপ্টেম্বরে হথরাটে শত শত গ্রাম বন্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোম্বাই আশ্রম ব্যাপকভাবে 
রিলিফ পরিচালনা করেন। ৬৫৫টি গৃহ পুননি মিত 
হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ৫১৮৬ গৃহ সারাইয়া 
দেওয়া হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩১৮,০০০ 
টাকা। হরিক্ষন ও ভাঙ্গীিগের জন্য কলোনী- 
নির্ধীণের কাজ চলিতেছে। 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৬৭ ] 


(২) চিকিতসা £ ভারত, পাকিস্তান ও 
ব্রদ্ধদেশে মিশনের অধিকাংশ ,কেন্দ্রেই জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে রোগীদের দেবা-শুশ্ষা করা হয়? 
তন্মধ্যে প্রধান__বাবাঁণনী, বুন্দীধন, কনখল, 
রেছুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষা হামপাতাল এবং 
দক্ষিণ কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন 
পেবাশ্রমে কান্সার-চিকিৎপাও হইতেছে | 


১৯৫৯ খু মিশনের তত্বাবধানে ৮টি 
অস্তধিতাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শঘ্যা-সংখা। 
(১০৭) ছিল ৮৫৯ ১৯,৩৯২ রোগী ভরতি হয়। 
৫০টি বহিবিভাগীয় হাসপাতালে ২৩,৬২,৬৫২ 
(পুরাতন সহ ) রোগী চিকিলা লাভ কবে। 


€৩) শিক্ষা ঃ মিশন-পরিচালিত শিশ্ষী- 
প্রতিষানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় 
পরিশ্ুট £ 


প্রতিষ্ঠান স্থান বা সংখা ছাত্র-ছাত্রী-সংখা।। 
কলেজ মাদ্রাজ ও ১,৭৭৪ 

» (আবাদিক) বেলুড় 

বি.টি, কলেজ বেণুড, ঠিকপ্পারাইতুথাই. ১৫৫ 

ও কোয়েম্বাতুর 

বেসিক ট্রেনিং কলেজ ৩ ৭৩. ২৩৪ 
জুনিয়র» ৪ ৮ ২ ২, 

শারীর শিক্ষা ” কোরেম্বাতুর ৬৯ 

গ্রামীণ ৮.5 ১৭৪ 
কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয় » ২৯ 
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র ৮ ও বেলুড় ১৩৭ 
ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল ৪ ১,২১৬ 

জুনিয়র শিল্পাবি্যালয় ৭ ২৮৬ ১২৭ 
ছাওনিব।স (অনাথাশ্রম নহ) ৭২ ৪,৯৩১ ৪৯, 
চতুষ্পাঠী ২. ২৮ 

বহুমুখী বিদ্যালয় ১২ ৩২২৫ ৭১৭ 
মাধ্যমিক « ২৪ ৯১৪২ ৪,২৮৯ 
সিনিয়র বেসিক, ৭ ৬৯৬ ৯৬৯ 
জুনিয়র » ৮ ১৯ ২২০২ 5৪১ 


১০১ ১২,২৮৩ ৮১৬৭ 


নিষ্শ্রেণীর [বিদ্ালয় 


শ্রীরাঁমকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৫ 


কলিকাতা সেবা প্রতিষ্ঠান ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে 
পরিষেবিকা-শিক্ষণের (07599, 
0607০ ) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য বর্ষে ১২১ 
শিক্ষার্থিনী শিক্ষালীভ করিয়াছে । ভারত, 
পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাঁসে 
মোট ৩৬,৬৭৫ ছাত্র ও ১৬,৩২৬ ছাত্রী শিক্ষা 
পাইতেছে। ব্ল্ঘরিয়া, নরেন্্রপুর, বেলুড়, 
সরিষা, রহডা, মেদিনীপুর, চেরা পুপ্চি, কলিকাতা, 
জামসেদপুর, আপাঁনদৌল, দেওঘর, পুরুলিয়া, 
কানপুর, মাত্রা, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্লারাইতুরাই, 
কাণিকট এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
ছাজাবাস, স্কুল বা কলেজ মিশনের শিক্ষা বিভী-২ 
গীয় কাধের নিদর্শন। 


৮1 


€) সাহায্য 2 প্রধান কেন্দ্র বেলুড় 
হইতে প্রদত্ত মাহায্য £ 
পরিবার ছাত্র বিদ্যালয় 
নিয়মিত £ ৯১ ২০৮ ১ 
সাঁময়িক £ ২৬০ ৩১ 


এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৭,১৯১ টাক1। 
কয়েকটি শাখাকেন্্র হইতেও দাঁরদ্র ছাত্র ও 
অভীবগ্রন্ত পরিবারকে যে সাহাধ্য প্রদত হয়ঃ 
তাহার পরিমাঁণ ৭,৫৫৬ টাঁক। 


৫) কষ্টি ও সংস্কৃতি £ পূর্বের মতো 
মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক 
ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং 
বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দর্ব 
ধর্ম সত্য, এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে 
চেষ্টা করেন। 

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও 
পত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের 
ব্যক্তির সহিত নংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার 
পাঠগৃহ ও চতুম্পাঠীগুলি ক্প্টিবিস্তারের সহায়ক । 
এ প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (1099%- 


৬৪৬ 


05 0 (01015 ) মাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্তান্ত দেশের 
বিখ্যাত মনীবীদের মধো কৃষ্টিগত মহযোগিত। 
স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
ক ০ চে 

বার্ষিক সভার কার্ধ শেষ হইলে অনুষ্ঠানের 
মভাপতি স্বামী গুকারানন্দ,মহাবাঁজ বলেন £ 

পুজা, উপাসনা, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মজীবন 
গঠনের অঙ্গ হিদাবে যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া চলিয়া 
আসিতেছে । সকল কর্মই উপাঁপনা__ ইহাই 
এ যুগের ভাবাদর্শের মূলে। বামকষ্ণ 
মিশনের সকল কর্মগ্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে 
এই আদর্শ যথাযথ বূপাধিত্ত হয় 'এবং জীব- 
নের সর্বস্তরে ও সকল ক্ষেত্রে যাহাতে ইহ! 
সার্থক হইয়া উঠে_-তদ্বিযয়ে সকলকে সর্বদা 
অবহিত থাকিতে হইবে । 





স্বামী নিরিকারানন্দের দেহত্যাগ 


আমর! গ্রতীর দুঃখের মহিত জানাইতেছি 
যেগত ১৪ই অক্টোবর স্বামী নিধিকারানন্দ 
৬৬ বৎসর ব্যসে পকাল ৬-১০ মিনিটে থন্বোপিল 
রোগে ত্রিবান্দ্রমূ আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
গত ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর রাত্রে তিনি 
হৃদ রোগে আক্রান্ত হন, যথাপাধ্য চিকিৎসা সত্বেও 
ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হইতে থাকে। 


স্বামী নিবিকারানন্দ ১৯২০ খৃং তিরুভল্লা 
আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খুঃ সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন। প্রত্তোক কাধে তাহার বিশেষ 
নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত। নন্গ্যানীর দেহমুক্ত 
আত্ম] চির শাস্তি লাভ করিয়াছে। ও শাস্তি; 
শাস্তি: !! শাস্তিঃ | 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১১শ সঈংখ্য! 


আমেরিকায় বেদাস্ত 
সিএট.ল্‌ , রামরু্ক বেদাত্ত-কেন্দ্ের 


বাধিক (অক্টোবর **৯-_অক্টো৷ '৬০ ) কাধবিবরণী 


আমরা! সানন্দে প্রকাশ করিতেছি £ 

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রাধাক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দ 
প্রতি রবিবার সকালে বেদাস্তের বিভিন্ন দিক 
লইয়া বক্তৃতা দেন এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মূল 
বেদান্ত গ্রন্থ হইতে পাঠ ও বাাখ্য করেন। 
এই বর শ্রীমদভগব্দগীতার ব্যাখ্যা শুরু 
হইয়াছে । প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ধান ও ভজনে 
যাপিত হয় । 

শ্রীরামরুফ, শ্রশ্রীমা, শ্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ 
ও থুষ্টকে কেন্দ্র করিয়া প্রচলিত উৎসবগুলি 
যথাসময়ে অঙ্গষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকষ্*জন্নোৎ্সবের 
সময় স্বামী অশেষানন্দ এই কেন্দ্রে আসেন, 
রবিবারের সভায় বক্তৃতা দেন এবং একটি বিশেষ 
আলোচনা-সভাঁয় অংশ গ্রহণ করেন, আঁলোচা 
বিষয় ছিল : সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধর্ম। বিভিন্ন 
ধর্মের প্রচারকগণ আলোচনায় যোগ দেন। 

আলোচ্য বর্ষে স্বামী বিবিদিষাঁনন্দকে বহু শিক্ষা 
ও ধর্মের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হয়। তন্মধ্যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে “হিন্দু ধর্ম সন্ধে এবং লেক-সাইড 
বালক বিদ্যালয়ে “ভারতীয় চিন্তা ও বর্তমান 
পৃথিবী" সম্বন্ধে বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী বিবিদিষানন্দ হাওয়াই 
দ্বীপে হুনলুলু যান, সেখানে বেদাস্তাস্থরাগী 
ছাত্রগণের জন্য তাহাকে বক্তৃতা ও আলোচনা: 
দারাটি মাস ব্যাপৃত থাকিতে হয়। 

আশ্রমের প্রীর্থনা-কক্ষটি সম্প্রমারিত 
করিবার চেষ্টা হইতেছে । আশা। করা যায়, 
স্বামীজীর শতবাধ্িকীর সময় প্রীর্থনা-গৃহা 
পরিপূর্ণ বূপ গ্রহণ করিবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ] 
গ্রন্থাগার-উদ্বোধন 


নরেজ্দপুর £ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-ন্্রী শ্রীমেহের-, 


চাদ খানা গত ১৩ই নভেম্বর নরেন্পুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে পাঁঠাগাঁর-ভবনের উদ্বোধন 
করেন। নবনিষিত দ্বিতল পাঁঠাগার-ভবনে 
ছুই শতাধিক ছাত্রের বিবার ব্যবস্থা আছে। 


পাঠাগার-উদ্বোধনের পরে আশ্রয-বিছ্যা- 
লয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনষ্ঠানে 
শরীখান্না সভাপতির আঁসন গ্রহণ করেন এবং 
শ্রীমতী খান্না পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর 
ইংরেজীতে “রন্তিদেব নাটক অভিনীত হয ও 
ছাঁয়াচিত্রে “পথের পাঁচালী” দেখানে। হয় । 


জগদ্ধাত্রীপুজ! 


সারদাপীঠ (বেলুড) £ গত ২৮শে অক্টোবর 
প্রতিমায় শ্রীীজগদ্ধাত্রীপুজা বিশেষ আডগ্বরের 
সহিত স্থসম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষে সার! 
দিবসব্যাঁপী পূজা ও শ্রীশ্রীচ শ্রীপাঠ হয়। পুক্তাস্তে 
হোম হয়; কীর্তন ও ভজন সারাদিন ধরিয়া 
চলে। পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পব “সতী- 
লীলা কীর্তন” ( কথকতা ) করেন তার্তী-সংনদ ; 
শোতৃবৃন্দ মন্ত্রমু্থ হইয়! এই কথকতা শ্রবণ 
করেন। উত্সব-দিনে প্রায় ৬০০০ নরনারী 
প্রমাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। শনিবার সদ্ধ্যায় 
বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের ঘাঁটে প্রতিমার নিরঞ্জন 
হয়। শত শত ভক্ত নরনীয়ী ইহ! দেখিবার জন্ত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৭ 


সমবেত হন রবিবার সন্ধ্যায় “ভিখারী শঙ্কর” 
যাত্রাভিনয় দর্শন করিতেও কয়েক সহন্র দর্শকের 
সমাবেশ হইয়াছিল । 


নিবেদিতাঁ-জন্মবাধিকী 


গত ২৮শে অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার 
নিবেদিতা স্কুলে নিবেদিতা-জন্মবাঁধিকী উপলক্ষে 
ভারতের সর্ধাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যাপিত তগিনী 
নিবেদিতার সেবাময় জীবন আলোচিত হয়। 
এই উপলক্ষে হুগলী মহমীন কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীঅমিয়কুমার মজ্মদারের সভাপতিত্বে আয়ো 
জিত সভায় বিভিন্ন বক্তা ভগিনী নিবেদিতাঁর 
ত্যাগপৃত জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা 
করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে 
নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার নিব্দেন করিয়া 
বলেন : পাশ্চাত্যের এই মহীয়সী মহিলা ভারতের 
সেবাঁয় নিজেকে সম্পূর্ণৰপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
তাহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সানিধ্যে তিনি 
এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন_-ভারতের ছুর্গতির 
জন্য ধর্ম দায়ী নয়, ধর্ম হইতে বিচাতিই সর্ববিধ 
অবনতির মূল কারণ। সর্বস্তরে ধর্গভাব সঞ্চারিত 
হইলেই উন্নতি অবশ্যন্তাবী । স্বামীজীর আদেশে 
নিবেদিতা মেয়েদের ছন্য স্কুল* প্রতিষ্ঠা করেন। 
নিবেদিতার প্রভা ছিল সের মতো! উজ্জল, 
অথচ চন্দ্রের মতো। ন্গিপ্ধ। ভারতমাতার সেবায় 
নিবেদিতা নিজেকে তিল তিল করিয়া উৎ্দর্গ 
করিয়। গুরুদত্ত নীম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। 


বিজ্ঞপ্তি 


পরমারাধ্যা ক্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১০৮তম শুভ জন্মতিথি আগামী ২৫শে 
অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র 
বিশেষ পুজান্ুষ্ঠান সহকারে উদযাপিত হইবে। 


বিবিধ লংবাদ 


সংবাদ-পরিবেষণ-যন্ত্ 


বিভিন্ন দেশের সরকারী ও অভিজ্ঞ মহল 
হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ঢ7500 কতৃপক্ষ 
স্থির করিয়াছেন, যে-দেশে শতজন প্রতি ১০ 
খানি সংবাদপত্র, €টি রেডিও বিমিভার, ২টি 
সিনেমাসীট নাই সে দেশে সাধারণ জ্ঞান 
পরিবেষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই । এই ভিত্তিতে 
(দেডশ কোট অর্থাৎ পৃথিবী লোকসংখ্যার ৬০% 
অধ্যুষিত ) এশিযা, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমে 
রিকার ১০০টি রাষ্ট্রে উক্ত বাবস্থা যথোপযুক্ত নয়। 


পৃথিবীতে প্রতিব্নর প্রা আড়াই কোটি 
মানুষ লিখিতে ও পড়িতে শিখিভেছে, তথাপি 


দারিদ্রা ও তাহার সহচরী নিরক্ষরতা পৃথিবীর 
অর্ধাংশ জুড়িয়। রাজত্ব করিতেছে । অনগ্রসর 
বাষ্টগুলি বুঝিযাছে, শিক্ষার মান উন্নত না 
করিয়া জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব নয়। 
জ্ঞানবিতরণের সব যন্ত্রগুলি একযোগে কাজে 
লাগাইবার প্ররাঁস সবত্র লক্ষিত হয় | বিশেষতঃ 
আফ্রিকা-এশিয়ায় নৃতন স্বাধীন রাষ্টরগ্ুলিতে জ্ঞান- 
ম্পভা যে বাড়িতেছে, তাহার প্রমাণ সংবাদপত্র, 
সন্তা বই) লেডি প্রতৃতির চাহিদা-বুদ্ধি। যাহারা 
পড়িতে পাঁরে না, তাহাঁদের রেডিও শুনি- 
বার আগ্রহ খুব। 


৪০টি রাষ্ট্রের নিজস্ব সংবাঁদ সংগ্রহ-সংস্থা নাই । তাহারা নিজ দেখের সংবাদের জন্যও বিদেশীদের 
উপর নির্ভর করে। নিযে সংবাদ-পরিবেধণ-যস্থের একটি তুলপামুলক তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ 


সারা পৃথিবীতে ইওরোৌপে  উ: আমেরিকায় আফিকাঁ, এশিয়া প্রভৃতিতে 
সংবাদ পঞ্জ ২৫১৬০০২০১০৯ ৩৫% ২৭% 
রেডিও রিসিভার ৩৭, *,০, ০০০ ২৫% ৫5% ১৩% 
টেলিভিসন "৮৪০১০ ০০৯ ২৩% ৬৬% ৪% 
মিনেম! গৃহ ১১৩০ ০৯5 ৮০% ২*% 
নিবেদন 


আগামী মাঘ মাসে উদ্বোধনের? নৃতন (৬৩ তম )বর্ধ আর্ত হইবে। গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা সহ বাধিক ৫২ (পাঁচ টাক1) ১৫ই পৌষের 
মধ্যে উদ্বোধন-কার্ধালয়ে পাঠাইয়! দিবেন। টাক যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি- 
তে কাগজ পাঠাইবার অন্তিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া। যাঁয় ও অব্থা বিল্ম্ব হয় না। 
কুপনে গ্রাহুক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ইতি-__ 


কাধাধাক্ষ 


১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 





হিন্দু ও খৃষ্টান 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দুদর্শনের 
প্রবণতা ধ্বংস করা নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে সম- 
স্বয় করা। যদ্দি ভারতে নতুন কোন ভাব আমে, 
আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাঁকে 
আত্মলাৎ ক'রে নিই, অন্তান্ত ভাবের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যত্রষ্টা 
মহাপুরুষ, ভগবানের অবতার শ্রীরুঞ্ণই প্রথম 
এই পদ্ধতি শ্রিখিয়ে গেছেন। শ্রীভগবান এই 
অবতারেই প্রথম 'প্রচার ক'রে গেছেন, 'আমি 
ঈশ্বরের অবতার, আমিই বেদাদি গ্রন্থের 
প্রেরয়িতা, আমিই সকল ধর্মের উৎস । তাই 
আমরা কোন ধর্ম বা ধমএগ্রস্থকে প্রত্যাখ্যান 
করতে পারি না। 


খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে 
বড়ই পার্থকা, এটি আমাদের কেউ কোন দিন 
শেখাঁয়নি। সেটি হচ্ছে যীশুর রক্ত দিয়ে মুক্তি, 
অথবা একজনের রক্তদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ হ'তে 
হবে। ইহুদীদের মতো বলিদান-প্রথা আমাদেরও 
আছে। আমাদের এই বলি বাঁ উৎপর্গ-প্রথার 
সহজ অর্থঃ আমি কিছু খেতে যাচ্ছি, কিছু অংশ 
ঈশ্বরকে নিবেদন না করাঁট। ভাল নয়। তাই 
আমি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি; 
সহজে সংক্ষেপে এই হ'ল ভাবটি। তবে ইহুদীর 
ধারণা উৎসগীঁকৃত মেষটির উপয্ধ তাঁর পাপরাশি 
চলে যাবে, আব সে পাপসুক্ত হবে। এই -্থন্দর” 
ভাবটি আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করেনি, 


তার জন্যে আমি আনন্দিত। অন্তের কথা! 
বলতে পারি না, তবে আমি কখনও এই ধরনের 
বিশ্বান দ্বারা পরিব্বাণ চাই না। যদি কেউ 
এসে আমাকে বলে, আমার রক্তের বিনিময়ে 
মুক্ত হও” তাকে আমি বলব, 'ভাউ, চলে যাঁও, 
আমি নরকে যাব। আমি এমন কাপুক্রষ নই 
ঘে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে স্বর্গে 
যাব। আমি নরকে যাবার জন্ প্রস্তুত | এ 
ধরনের বিশ্বাস আমাদের দেশে উদ্ভুত হয়নি । 
আমাদের দেশের অবতার কলেছেন, যখনই 
পৃথিবীতে অসদ্ভাঁব ও ছুর্নাতি প্রবল হুবে, 
তখনই তিনি আসবেন তার সম্ভানদের সাহাঁধ্য 
করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে এই 
কাজ ক'রে আসছেন। পৃথিবীর যেখানেই 
দেখবে, অসাধারণ কোন পবিত্র মানব মানুষের 
উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, জেনে তার 
মধ্যে ভগবানই রয়েছেন । 


অতএব বুঝতে পারছ, কেন আমরা কোন 
ধর্মের সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা কখনও 
বলি না, আমাঁদের ধর্মই যুক্তির একমাত্র রাস্তা। 
যে কোন মানুষ সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে; 
তার প্রমীণ? প্রত্যেক দেশেই দেখি পবিজ্ত 
সাধু পুরুষ রয়েছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন 
বা না করুন- পর্ব সদ্ভাবাপন্ন নরনারী দ্রেখা 
যায়। অতএব বলা যায় না, আমার ধর্মই 
মুক্তির একমাএ পথ। “মসংখ্য নদ্দী যেমন 
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বিভিন্ন পর্বস্ত থেকে বেরিয়ে একই সমুত্রে 
তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন 
ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভৃত হ'য়ে তোমারই 
কাছে আসে? এটি ভারতে ছোট ছেলেদের 
প্রতিদিনের একটি প্রার্থনার অংশ । যার! 
প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনা করে, তাদের 
পক্ষে ধর্মের বিভিয্নতা নিয়ে মারামারি করা 
একেবারেই অসম্ভব। এ তো গেল দাঁশনিকদের 
কথা, এদের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা, বিশেষ 
ক'রে সতান্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীকষ্ণের প্রতি; তার 
কারণ, তার অপুব উদারতা দ্বারা তিনি তার 
পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন । 

এ যে মানুষটি মুতির সামনে প্রণাম করছে, 
ও কিস্তু তোমরা যে ব্যাবিলন বা রোমের 
পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ, তার মতো 


নয়। এ হিন্দুর এক বিশেষত্ব। মুতির সামনে 


মানুষটি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে, 
“সোইহম্। তিনিই আমার স্বরূপ; আমার 
জন্ম নেই, মৃত্যু মেই ; আমার পিতা নেই, 
মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; 
আমি অথণ্ড নচ্চিদানন্দ। সোহ্হম্,। সোহহম্‌, 
আমি কোন পুস্তকের বাধনে বাধা পড়িনি! 
কোন তীর্থের বা,কোন কিছুর বন্ধন ,আমার 
নেই! আমি সংন্বূপ, আমি আনন্দন্বরূপ, 
সোহহম্। সৌহহম্‌ |” বার বার এই কথা 
উচ্চারণ ক'রে সে বলে, "হে ঈশ্বর, আঁমার মধ্যে 
তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, 
বড় হতভাগ্য আমি ।” 

ধর্ম বই-পড়া জ্জানের ওপর নির্ভর করে 
না। ধর্ম আত্মাই, ধর্ম ঈশ্বর, শুধু বই-পড়া! 
জান বা বত্তৃতাশক্তির দ্বারা ধর্ম লাভ 
হয় না। সব চেয়ে বিদ্বান ব্যক্তিকে 
বলো, আত্মাকে আত্মা-্ূপে চিন্তা করতে, 
তিনি পারবেন না। আত্মার সগ্ষদ্ধে তুমি 


উদ্বোধন 
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একটা কল্পনা করতে পাবো, তিনিও পারেন। 
কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আত্মস্বরূণে চিন্তা 


অসম্ভব । ঈশ্বরতত্ব যতই শেখ না কেন-_তৃষি 


একজন বড় দাশনিক, আরো বড় ঈশ্বর-তত্জ্ঞ 
হ'তে পারো-_তবু একটি হিন্দু বালক বলবে 
“ওর সঙ্গে ধর্মের কিছু সম্বন্ধ নেই। আত্মীকে 
আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে পারো? তাহলে 
সকল সংশয়ের শেষ, তাহলেই মনের লব বাঁকা 
চোরা মোজা হয়ে যাবে। ভবাত্সা (মানুষ) 
যখন পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সন্মুবীন হয়, তখনই 
সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দিগ্ধ চিন্তা 
চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। 

পাশ্চাত্যের বিচারে একজন অদ্ভুত বিদ্বান্‌ 
হ'তে পাবেন, তবু তিনি হয় তো ধর্ম 
বিষয়ে অ, আ, ক, খ না জানতে পারেন৷ 
আমি তাকে তাই বলব। জিজ্ঞেস করব, 
আপনি কি আত্মাকে আত্মা বলে ভাবতে 
পারেন? আপনি কি আত্ম বিষয়ক বিজ্ঞানে 
পারদশশ ? আপনি জড়ের উধের্ নিজ আত্মাকে 
বিকশিত্ব করেছেন? যদি তা না ক'রে থাকেন 
তাহলে তাকে বলব, ধর্ম আপনার লাভ 
হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু বই, 
শুধু বৃথা গর্ব? 

আর এ “হতভাগ্য” হিন্দুটি মৃত্তির সামনে 
বসে দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য চিন্তা করবার চেষ্টা 
ক'রে শেষে বলে, “হে ঈশ্বর, পারলাম না 
তোমায় আত্মস্বক্ূপে ধারণা করতে, অতএব এই 
সাকার যুতিতেই তোমায় চিস্তা করি।” তখন 
সে চোখ খোলে, ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে, 
প্রণাম ক'রে বার বার প্রার্থনা করে। প্রার্থনার 
শেষে আবার বলে, “হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষম] 
করো, তোঁমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্যে । 

তোমরা কেবলই শুনে আসছ, হিন্দুরা 
পাঁথর পুজো করে। তাদের অস্তরের প্রকৃতি 
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সম্ধদ্ষে তোমরা কি ভাবো! এই দেখ, 
আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্গ্যাসী যে 
সমুদ্র পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে 'এসেছে। 
অবধি শুনছি, তোমাদের সমালোচনা, তোমাদের 
এঁ সব কথা । তোমাদের সম্বদ্ধে আমার দেশের 
লোকের ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 
এরা শিশু; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওরা বড় হ'তে 
পাবে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিস ওরা তৈরী 
করতে পারে, কিন্ত ধ্নব্যাপারে ওরা একেবারে 
শিশু!” এই হ'ল তোমাদের সম্বন্ধে আমার 
দেশের লোকের ধারণা । 

একটি কথা তোমাদের বলব, কোন নিষ্ঠুর 
সমালোচনা করছি না। তোমরা কতকগুলি 
মান্ুধকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দ13, 
মাইনে দাও_কি কাজেব জন্যে? তারা আমার 
দেশে এসে আমার পূর্বপুক্ষমদেব অভিসম্পাত 
করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের 
সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার 
দিয়ে ধেতে যেতে বলে, এই পৌত্রলিকের দল, 
তোর। নরকে যাঁপি ! তারা কিন্তু মুসলমানদের 
একট কথা বলতে দাহদ করে না, জানেএখনি 
খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে! হিন্দু 
বড় নিরীহ, দে একটু হাসে, চলে যাবার সময় 
বালে যায়, 'যুখেরা যা বলবার বলুক ৮ এই 
হ'ল তাদের ভাব। তোমরা, যারা গালাগাল 
দেবার জন্যে মানুষকে শিক্ষিত করো, তারা 
আমার সামান্য সমালোচনায় আতকে উঠে 
চীৎকার করো, “দদুর্দেশ্য-প্রণোদিত আমাদের 
ছু'য়োনা, আমরা আমেরিকান। আমর! ছুনিয়! 
শুদ্ধ লোকের সমালোচন। ক'রব, গাল দেব, শাপ 
দেব, ঘা খুশি বলব, কিন্তু আমাদের ছয়োনা, 
আমর] বড় স্পর্শকাতর- লজ্জাবতী লতা ॥ 

তোমরা য1 খুশি করতে পার? আমরাও যে 
ভাবে আছি, সে ভাবেই সন্ত আছি। একটা! 


হিন্দু ও খৃষ্টান 


এসে 
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বিষয়ে আমরা তোমাদের থেকে ভাল আছি, 
আমরা আমাদের ছেলেদের এই অদ্ভুত তথ্য 
গেলাই না ষে পৃথিবীতে সব পবিত্র, শুধু 
মানুষই খারাপ ! তোমাদের ধর্সগ্রচারকেনা 
যখনই আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন 
মনে বাখে- সমস্ত ভারতবামী ঘদ্দি দাঁড়িয়ে 
ওঠে এবং ভারত সমুদ্রের তলায় যত মাটি 
আছে সর য্দি পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি 
ছুঁড়তে থাকে, তা হলেও তোমরা আমাদের 
প্রতি যা করে থাকো, তাঁর কোটি ভাগের এক 
ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্য? আমরা 
কি কোন দিন কোথাও ধর্মপ্রচাঁরক পাঠিয়েছি 
_-কাউকে ধর্যান্তবিত করসার জন্যে? আমর] 
তোমাদের বলি, €তামাব ধর্সকে স্বাগত জানাচ্ছি, 
কিন্ত আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও ।, 
তোমরা বলে থাকো তোমাদের ধর্ম-প্রসারশীল, 
তোমরা আক্রমণ-ধমী। কিন্তু কতজনকে 
নিতে পেবেছ তোমার মতে? পৃথিবীর এক 
যষ্টাংশ চীনা, তার। বৌদ্ধ; তার পর আছে 
জাপান, তিব্বত, রাঁশিরা, সাইবেরিয়া, বর্ম, 
শ্যাম। শুনতে হয়তে। ভাল লাগবে না, কিন্ত 
জেনে বরেখো-এই যে খুষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক 
চার্চ, মবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেএয়া। কি ভাবে 
এটা হয়েছিল? এক ফোটা রত্তপাত না কবে। 
এত ভম্কাই তোমাদের, কিন্তু বল তো তলো- 
যার ছাড] থুষ্টান ধর্ম কোথায় সফল হয়েছে ? 
সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো! 
খুষ্টধর্ষের ইতিহাস মন্থন ক'রে আমাকে একটি 
দৃষ্টান্ত দাও, আমি ছুটি চাই না। আমিজানি 
_-ভোমাদের পুবপুরুষেরা কি ক'রে ধর্যান্তরিত 
হয়েছিল। তাদের সম্মুখে ছুটি বিকল্প ছিল, 
হয় ধর্মাস্তব গ্রহণ, নয় মৃত্যু-_এই তো! ষ্তই 
গব কর, মুসলমানদের থেকে তোমরা কি ভাল 
করতে পাপ 1 "আমরাই 'একমাজ শ্রেখ ? 


৬৫২ 


কেন? কারণ আমর! অপরকে হত্যা করতে 
পারি! আরবরা তাই বলেছিল, তারাও এ 


বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও , 


তারা বেছুইন ! রোমানরাও এ কথা বলত, 
কোথায় তারা? 


শীস্তিস্থাপনকাবরীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী 
ভোগ করবে । আর এ সব অহঙ্কারের নীতি 
স্থমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে । ওগুলি বালির ওপর 
নিথিত। বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে ন1। 
স্বার্থপরতার তিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, 
প্রতিযোগিতা যাঁর প্রধান সহায়, ভোগ যার 
লক্ষা, তা আজ নয় কাল ধ্বংস হবেই। এ 
জিনিস মরবেই । 


ভ্রাত্ৃবৃন্দ, যদি বাচতে চাঁও, ঘর্দি চাও 
তোমাদের জাতি বেঁচে থাকুক, তবে বলি 
শোন- খুষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা 
খুষ্টান নও) জাতি হিসাবে তোমরা খৃষ্টান নও । 
ফিরে চল থুষ্টের কাছে । ফিরে চল তার 
কাছে_ধার মাঁথ| গৌজবাঁর জায়গাটুকুও ছিল 
না, পাখীদেরও বাসা আছে, পশুদের গর্ত 


উদ্বোধন 


[৬২তম বধ-_-১২শ সংখ্যা 


আছে, কিন্তু মাঁনব-পুত্রের (যীশুর) এমন 
একটি জায়গা ছিল না-_যেখানে তিনি মাথা 
রেখে বিশ্রাম করেন ।, তোমাদের ধর্ম প্রচারিত 
ইচ্ছে বিলাসের নামে। কি ছুর্দৈব! উলটে 
ফেলো এ নীতি, যদি বাঁচতে চাও! (ধর্ম- 
ব্যাপারে) এ দেশে যা কিছু শুনেছি সব 
কপটতা। যদি এই জাতি বীচতে চায়, তবে 
একে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বর 
এবং ধন-দেবতা '(ম্যামন )কে একই সঙ্গে 
পেবা করতে পারবে না। এই সব সম্পদ 
সব গুষ্ট থেকে? খৃষ্ট এসব অশ্বান্ত্রীয় কথা 
অস্বীকার করতেন। ধন-দৌলত থেকে যে 
সম্পদ-উন্নতি আসে, তা অনিভ্য--ক্ষণস্থায়ী 1 
প্রক্কত নিত্যত্ব রয়েছে ঈশ্বরে! যদি পার এই 
ছুটি-_এই সম্পদের সঙ্গে খুষ্টের আদর্শ-_মেলাতে, 
তবে খুবই তাপ। যদি না পার, তবে বরং 
সম্পদ ছেড়ে দাও, ৃষ্টের কাছেই ফিরে চল। 
খৃইশন্য প্রাাদে বাস করা অপেক্ষা ছেঁড়া 


কম্বল গায়ে দিয়ে খুষ্টের সঙ্গে বাদ করার জন্য 
প্রস্তুত হও । 
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অভিলাষ 


'অনিকুদ্ধ" 


অভিলাষ শুধু এক অভিলাষে জাগিয়া থাকি 
সকল মর্ম একটি আশায় মুখর রাখি । 
বারিধার! ছুটে মহাঁপাগরের লক্ষ্য পানে 
অখিল কন্ন পরম-শাস্তে যেন রে মানে । 


একটি পাওয়ায় অশেষ পাওয়ার সার্থকত! 
একটি মিলনে বল সঙ হউক গাঁথা। 

এক ভালবাপা ছেয়ে রয় যেন সকল প্রীতি 
একটি ুরেতে ধ্বনিয়! উঠুক নিখিল গীতি। 


জীবন-মরণ যেথায় মিলেছে শব্ধ পার! 
সকল বিচার সহজে যেথায় বাক্যহারা-- 
গহন সত্যে মিটি যায় যথা প্রশ্ন সব 
অভিলাষ সেথ। একক বিবাজি হম্ংপ্রভ। 


ধর্মীধর্ম হ্বর্গ-নরক স্বচ্ছ কালো 

ঘতেক ছন্ব ঘুচাঁক আজিকে একটি আলো! । 
বু পরিচয় বছ জানাজানি কিছুই নহে 
অভিলাষ ঘদি আত্মসত্যে অচল রহে। 


কথা প্রসঙ্গে 


সন্যাসের আদর্শ ঃ পুরাতন ও নূতন 
ষীশুধুষ্ট বলিয়াছিলেন, “আমি ভাঙিতে 
আসি নাই, পরিপূর্ণ করিতে আপিয়াছি। 
প্রত্যেক দেশে যুগপ্রবর্তকগণের সম্বন্ধেই এই 
কথা প্রযোজ্য । একটি জাতির যা নিঙ্গম্ব 
আদর্শ, তাহাকে ভুলিয়া নয়--তাহাকে যুগো- 
পযোগী করিয়া আচরণ করার মধ্যেই সেই 
জাতির উন্নতি নির্ভর করে। “ভারতের জাতীয় 
আদর্শ” স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ত্যাগ ও 
সেবা”; ভারতবাপীকে এ যুগা-আদর্শে উদ্বোপ্িত 
করিতে পারিলে ভারতের উন্নতি অবশ্যস্তীবী ! 
এই ত্যাগের আদর্শ সন্গ্যাস-জীবনেই স্বভাবে 
ূপাক্মিত হইয়াছে,তাই চরম অবনতির 
পৃতিগন্ধ পন্ধ হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবার 
জন্য স্বামীজী চাহিযাছিলেন_-এ যুগের সন্্যাসি- 
ংঘে ত্যাগের আদর্শের সহিত সেবার আদর্শের 
সমন্বয় ঘটাইতে। এই চেষ্টা যে বহুলাংশে 
ফলবতী হইয়াছে, বর্তমান ভারতে ক্রমোন্নতির 
আকাক্ষাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ! 


তথাপি দেখা যায়, সেবার আদর্শ না হউক, 
ত্যাগের আদর্শ, বিশেষত সংসাঁর-ত্যাগের আদর্শ 
--বনু সাহিত্যিক, কবি, বক্তা ও প্রবন্ধ-লেখকের 
বিরুদ্ধ সমালোচনার বস্ত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের 
বিষয়--তাহারা হয়তো। কোন সন্যাপীকে শ্রদ্ধা 
করেন, কিন্তু তাহার অনুম্থত জীবন-নীতিকে 
শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, 
স্বকপোল-কল্পিত যুক্তি সহায়ে প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করেন, তাহার আলোচ্য মহাপুরুষের এ 
জীবননীতি ছিল না। ইহার শ্বাভীবিক অনু- 
পিদ্ধাস্ত : এ মহৎ ব্যক্তির মন মুখ এক ছিল না। 
এরূপ কপটাচার ব্যক্তিকে কেন আপনি শ্রদ্ধা 
করেন? কেন তীহার নম্বন্বে এমন হ্থন্দর 


নিধন্ধ লিখিতে বসিলেন ?--শেষ পধস্ত এই 
প্রশ্নই করিতে হয়। 


স্বামী বিবেকানন্দের 'শতবাধিকী” আ(়িতেছে, 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু আলোচনা বক্ৃত৷ 
অবশ্যই হইবে, প্রবন্ধ লেখা এখন হইতেই 
শুরু হইয়া গিয়াছে । স্বামীজীর সম্বন্ধে যাহারা 
কিছু বলিবেন বা লিখিবেন, তীহাদের নিকট 
আমাদের বক্তব্য, তাহারা যেন প্রধানত 
স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতাবলী হইতেই 
স্বামীজীকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন । 
'শালগ্রাম লইয়া ফুটবল খেলিলেই তোমরা 
স্বর্গে যাইবে স্বামীজীর মুখে তাহারা ষেন 
একূপ কথা না বসাইফা দেন। "ম্বামীজী 
গৈরিক বন্ধ পরিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসব্রতে আদৌ 
বিশ্বাস করিতেন না'-_এই জাতীয় অজ্ঞতার 
পরিচায়ক বাক্য যেন তাহারা না লিখিয়া 
বসেন । এ বাক্য বিশ্লেষণ করিলে এই অর্থই 
পাওয়া যায় যে, লেখক ম্বামীজীকে ভালবাসেন, 
কিন্তু সন্গ্যাস (সংসারত্যাগ-) তাহার পছন্দ 
নয়। অতএব তীহার প্রবন্ধে ম্বামীজীকে 
গৈরিক ধারণ করিয়াও সুন্যাসে অবিশ্বাসী হইতে 
হইবে, অর্থাৎ লেখকের খাতিরে তাহাকে 'ভাবের 
ঘরে চুরি” করিতে হইবে। 

যাক গ্রকৃত কথা এই যে বনু লেখক ও বক্ত। 
আজকাল পড়িবার বা চিস্া করিবার সময় পান 
না; কিন্ত সভায় তাহাদের কিছু বলিতেই হুইবে, 
পত্রিকাতেও কিছু লিখিতে হইবে। ম্বামীজীর 
্রস্থরাজি মন্থন করিয়া আমরা কিন্তু দেখি, 
যুগধুগব্যাপী মন্ত্যাপ-সন্বদ্ধে তাহার এঁতিহাসিক 
চেতনা যথেষ্ট ছিল, ধর্মের নৃতন পুরাতন ও 
চিরন্তন রূপ সম্বন্ধে ধারণাও তাহার অতি স্পষ্ট । 
নিজেকে তিনি একজন সন্ত্যানীই মনে কৰিতেন। 


৬৪৪ 


এটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, এ সংসারে 
সন্ন্যাপীরা চিরদিনই সংখ্যাল্ল, রাজনীতির 
ভাষায় “সংখ্যালঘু”! যে কোন কারণেই 
হউক, তাহার! সংসার ত্যাগ করিয়াছেন । 
অধিকাংশ মানুষ স্থখে স্বচ্ছন্দে সংসারে 
আছে, তাহাদের জীবনে মাঝে মাঝে রোগ 
শোক ছুঃখ বিফলতা আমে বটে, কিন্ত 
স্থখে দুঃখেই তাহাদের দিন কাটিয়া যায়; কিন্ত 
ধাহার' এই মিশ্রিত ক্ষণিক সখের পরিবর্তে 
স্থায়ী শাস্তি লাভের. আশায় সংলার-চক্র হইতে 
বাহিরে চলিয়া যান, তাহারা অনেক ক্ষেত্রে 
ংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান ব্যক্তিদের ইঈর্ধার পাত্র, 
তাই বোধ হয় তাহারা বলিয়া থাকেন, ওরা 
ভীরু, পলাতক, কাপুরুষ ।' ব্যাপারটা যে 
ঠিক তাহার বিপরীত, এ কথা বলিলেই বা 
বুঝিবে কে? 

সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ 
সমালোচনা আজ নৃতন নয়। ইসলাম বলিয়াছেন, 
ইহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত”  প্রটেস্টাণ্টর! 
বলেন, 'সন্নযামীদের জীবন অসম্পূর্ণ” তাহাদের 
প্রতিধ্বনি করিয়! আমাদের দেশের ইংরেজী- 
শিক্ষিত সংস্কারকগণ অনুরূপ অনেক কথাই 
বলিয়াছেন ও বলিডেছেন। কবি ও সাহি- 
ত্যিকেরা বলেন, “সন্ন্যাস আত্মপ্রবঞ্চনা, যনৌ- 
বিজ্ঞানীরা বলেন, 'স্্যাম পলাম্নী মনোবৃত্তি” 
ক্ষীণদৃষ্টি রাজনীতিকরা বলেন, “দাধুরা অল্প ভব- 
ঘুরে” সমাজবিজ্ঞানীরা বলিবেন, 'প্যারাসাইট”। 

নব শুনিয়া বা না শুনিয়া যথার্থ সন্গযাসী 


উদ্দাসীনভাবেই থাকেন, এ সকল সমা- 
লোচনা উপেক্ষা করিয়া তিনি নিজ ব্রতে 
অচল অটল থাকিয়া শাস্ততাঁবে জ্ঞানের 


সাধনায় জীবন যাপন করিয়! যাঁন। রোঁগ- 
শোকে 'কাভর মাহষের মনে যথাসাধ্য শাস্তির 
বানি পিঞ্চন কৰিয়া ভাহাদিগকে লাধনার পখ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্-_১২শ সংখ্যা 


ধরাইয়া দেন, যাহাঁতে ভাহার! দেহ-কেক্দ্রিক 
জীবন হইতে ধীরে ধীরে উধ্বন্তরে অভিযান 
শুরু করিতে পারে? 


এ জীবনে ঘ্দি কৌন চরম অনিবার সত্য 
থাকে তো তাহা মৃত্যু! এক হিসাবে বলা 
ষায়, জীবনের সকল সাধন সেই মৃত্যুর জন্যই 
প্রস্তুতি] মৃত্যুকে ভয় করিয়া নয়, ভালবাপিয়া 
তাহার সম্মুপীন হইতে হইবে । বৈদিক যুগে আধ- 
দের জীবন-পরিকল্পনায় চতুর্থ আশ্রম ছিল এই 
সন্ন্যাস! কেন? মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য । 
মৃত্যু আসিবেই, অনিচ্ছুকভাবে তাহার অশ্থগমন 
করিব_-না, শান্ত ভাবে যথাসময়ে তাহাকে 
গ্রহণ করিব ? ব্রহ্মচ্য, গাস্থ, বান প্রস্থ, সন্ন্যাস 
_পৃবেরটি পরেরটির প্রস্ততি! চতর্থ আশ্রম 
সন্যাদ সঙ্ঞানে সপ্রেমে মৃত্তার জন্য প্রতীক্ষা! 
দেহভাবশূন্য হইয়া “আমি অমর আত্মা, আমি 
সর্ববাপী ক্রন্ষ” এই ভাবনায় বিভোর হইয] 
দেহপিঞ্র হইতে মুক্তি! 


প্রাগ বুদ্ধ যুগে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস_-উভয়বিধ 
জীবন-ধারাই ছিল আদর্শ; পরে হয়তো! কাঁ- 
ক্রমে উপনিষদের জ্ঞানের সাধনায় ভাট] 
পড়ে, এবং যাঁগযজ্ঞাদির প্রাবল্য দেখা দেয়। 
তখন কঠোর সাধনাঁর জীবনাদর্শ সহায়ে বুদ্ধ যে 
বাণী প্রচার করিলেন, তাহাতে বৈদিক জীবন- 
ধারার অভ্যুদ্য়ের ( এহিক ও পারত্রিক উন্নতির) 
শাখাটি মজিয়া গেল, নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ বা মুক্তি)- 
আদর্শের উপর এত জোর পড়িল যে মকলের 
ধারণা হইল- সন্্যাশী না হইলে জীবন বৃথা! 
বৌদ্ধ ধর্মের লংঘাতে ইহুদীধর্ম হইতে যে থুষ্ট- 
ধর্ম উদ্ভূত হইল, সেখানেও দেখা যায় সন্স্যাস- 
ভাবের উপর অত্যধিক ঝোঁক! কিন্ত ইওরোপে 
গ্রীকো-বোমান ধাতে এত তভ্যাগ-তপস্া স্থ 
হইল না! শুরু হইল প্রতিক্রিয়া! | 


পোৌঁধ, ১৩৬৭ ] 


মোটের উপর দেখ] যাঁয়, সকল ধর্মই 
ঈশ্বরার্থে সংসারত্যাঁগে বিশ্বামী, সকল ধর্ষেই 
ত্যাগী সাধক আছে, ইপলামেও আছে । 
সন্গযাপী-শৃন্য ধর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় 
পর্যবসিত, সন্ন্যাস উদার জ্ঞানের সাধনা, সর্বদা 
ঈশ্বর-সাম্লিধ্য অন্থভব করাই ত্যাগী সাধকের 
একমাত্র কাম্য | ধর্ম তাহার নিকট কথার 
কথা নয়--তিথি-নক্ষত্রের ব্যাপার নয় । 

যুগে যুগে, দেশে দেশে, যখন যেগানে 
প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সেখানে একজন 
শক্তিশালী নন্ন্যাপী আবিভূর্ত হুইয়া দেশের 
ইতিহান পরিবতিত করিয়া গিয়াছেন। 
এক কথায় বলা যায়-_উচ্চতম কৃষ্টির ইতিহাস 
বুদ্ধ গৃষ্ট শঙ্কর চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকজন ত্যাগী 
সন্ন্যামীরই জীবনকাহিনী! সন্গ্যালীরাই দ্বারে 
স্বারে ঘুরিয়া সামান্য অন্নবস্থ্ের বিনিময়ে ভারত 
চীন জাপান মালয় ব্রচ্ম সিংহলে উচ্চতর জীবন- 
নীতি প্রচার করিয়াছেন; এই সন্ত্যাশীরাই 
ইওবোপের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বন্য বর্ধর যুদ্ধ- 
বিলাদী হিতশ্র জাতিগুলিকে মন্টস্যপদবাচ্য 
করিয়াছেন, বাইবেল পড়াইবাঁর জন্য প্রাণপণে 
তাহাঁদের অক্ষর পরিচয় করাইয়াছেন। 

সন্ন্যাসেব পুরাতন আদর্শ একমুখী উধ্বুখী 
_ নির্বাণযুখী সমাধিমুবী ভগবনুখী ছিল, নিশ্চয়ই 
উহ! ভাল ছিল, কিন্তু একদিক দিয়া উহাতে 
মংমারের ক্ষতিও হইয়াছে। 

বৈদিক যুগের জীবনাদর্শে দংসারের সহিত 
সন্ন্যাসের যে সামগ্রস্ত ছিল, বৌদ্ধ ও থুষ্ট যুগে 
তাহ! ছিল না! বৈদিক থা বৈদাস্তিক সন্ত্যাসী 
ংসারকে ত্বণা করেন নাঃ তিনি জানেন, 
প্রত্যেকটির আপেক্ষিক মূল্য আছে, প্রয়ো- 
জনীয়তা আছে । তবে সন্নাধশ শেষ আশ্রম এবং 
শ্রেষ্ঠ আশ্রয। সন্ন্যামের উপর অত্যধিক জোর 
দিয়া কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য একদিন এঁহিক 


ফথাপ্রসঙ্গে 


৬৫৫ 


উন্নতিকে অবহেলা করিয়াছে, আজ তাহারই 
প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে, এছিক উন্নতির জন্য 
আজ আপ্যাত্সিক জীবনই অম্বীকৃত। প্রকৃত 
উন্নতি কিন্তু উভয়ের সামাঞ্তস্ত-বিধানে । 

তাই তো দেখা যায় বর্তমান যুগে নব্তম 
মক্্যাসের উদ্বোধক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী 
মান্ধষের নবজাগরণের জন্য তীহার প্রবতিত 
সন্রাপি-সংঘের সম্মুখে যুগ্ম আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন : আত্মনো মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায় চ?। 
বলিয়াছেন, “শুধু নিজের মুক্তির অন্ত 
সাধন! করা, সেও স্বার্থপরত।? ; সকল মান্থষের 
যথার্থ হিতপাধন সম্ভব একম্রাত্র জ্ঞানের দ্বারা । 
অজ্ঞতার জন)ই মান্য দুঃখ ভোগ করে। 
জ্ঞানই মানুষকে সর্ববিপ অজ্ঞতার বন্ধন হইতে, 
ভোগবামনার ইন্জিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করে। 
জ্ঞানের অভাবেই মাজুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া 
পশুবৎ জীবন যাপন করে। বর্তমান যুগে তাই 
স্বামীজীর নির্দেশ £ সন্গ্যাসীকে আত্মনো মোক্ষার্থং' 
সত্বগ্ুণের সাধনায় শুধু ধ্যান-্ধারণায় নিমগ্ন 
থাকিলে চলিবে মা, “জগদ্িতায়, তাহাকে 
রজোগুণের মধ্যেও আসিতে *হইবে। তবেই 
সম্ভব বিশ্ববাঁপী মানুষের মহাজাগরণ! শুধু 
মাক্িক সংলার ত্যাগ করলেই চলিবে না, বন্থ- 
জনহিতায় বছুজনস্থখায় নির্জন-বাসের স্থখ- 
শাস্তিও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। 

সংক্ষেপে ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া 
স্বামীজী বলিয়াছেন, “ত্যাগ মৃত্যুকে ভালবাসা | 
াংসারিক ব্যক্তিগণ বীাচিতে ভালবাসে। 
সন্প্যাসীকে মৃতু ভালবাঁদিতে হইবে । তবে কি 
আত্মহত্যা করিতে হইবে? _-না। মৃত্যুকে 
ভালবাসার প্ররুত অর্থ তিনি বলিয়াছেন, পরাথে 
আত্মনিয়োগ করিয়! ধীরে ধীরে মরিতে হইবে। 

নবযুগের সন্যাসের আদর্শ ব্যাখ্যাপ্রসজে 
শ্বামীজী বলিগ্নাছেন : 


ভিড 


*আমাজের দেশের পাড়ীন ভাব ছিল কোন গুহার বদিয় 
ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া । বিস্তু এখন এই 
বিষয়টি ভাল করিয়া! বৃখিতে হইবে ঘে মামি মমুকের চেয়ে 
শীঘ্ব শীঘ্র মৃত্তিলীভ করিব-_এ ভীবটিও ভুল! তোমাদের 
জীবনে যাহীতে প্রবল ভাব-পরায়ণতার সহিত প্রধল কার্- 
করিত। সংধুক্ত থাকে তাহাই করিতে হইবে।? 


প্রকৃত সক্নযাসীর কোন শত্র নাই, বন্ধুও নাই; 
তাহার দেশ নাই, জাতি নাই সন্গ্যাপী সত্যই 
আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন মানব । সন্্যাসীর 
কাহারও প্রতি তীহার রাগ ( অন্থরাগ ) নাই, 
কাহারও প্রতি ছেষ (বিরাগ) নাই; তাহার 
নিজস্ব কোন বাঁদনা কামনা নাই, ভেদদৃষ্টি 
নাই। তাহার কোন কর্তব্য নাই, তথাপি 
তিনি অনলমনভাবে কাঁজ করিয়া যান, ঈশ্বরে 
সমগিত কর্স ক্টাহার নৃতন বন্ধনের কারণ হয় না, 
কারণ ভীহার কতৃত্ববুদ্ধি নাই, মমত্তবুদ্ধি নাই ; 
তিনি ঈশ্বরের দাস, সমাজের সেবক । 

ঈশ্বরের আকর্ষণে সাধক একদিন 
ছাড়িয়া উপরে উঠিগ্লাছিল, অন্ত 
সত্তার অন্ভবে পূর্ণ হইয়া সাধক আবার 
সমাজের বুকে ফিরিয়া আসে নৃতন ভাবে, 
নূতন রূপে । এ যেন স্থর্ষের আকর্ষণে সমুদ্র 
হইতে জলবিন্দুর অদৃশ্য বাম্পাকারে উখ্থান, পরে 
অশীম আকাশে বাযুসঞ্চালিত সঞ্চরণের পর 
ৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন ! সেই বৃষ্টি 


ংসার 
অপীম 


উদ্বোধন 


[৬২তম বব--১২শ লংখ্য 


ধারা দাবদগ্ধ পৃথিবীকে শীতল করে, শীস্ত করে, 
উর্বর করে। সমাজের দিক দিয়া ইহাই সহ্াস- 
জীবনের সার্থকতা | 

অন্তনিহিত রহস্য ন। বুঝিয়! বৃথা সমালোচনা 
নিরর্থক। সংসার-চক্রের প্রকৃত তথা জানিলে 
তবেই সন্ধ্যাসজীবনের প্রকৃত তত্ব উদ ঘাটিত 
হইবে। উভয় দিক লইয়া বৃত্তি সম্পূর্ণ; সন্্যানী ও 
গৃহস্থ__উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধাই সমাজের 
উন্নতির উপাদান, অগ্রগতির উপায়। অশ্রদ্ধা 
আত্মবিধ্বংসী। 

সকলকেই যে মন্্যাসী হইতে হইবে, হিন্ধু 
জীবন-বিজ্ঞান একথা বলে না। ন্যাপ মানব" 
মনের ক্রমবিকাঁশের চরম পরিণতি । মন্ন্যাসী 
বাক্ত যোগী, গৃহস্থকে গুপ্ত যোগী হইতে হুইবে। 
প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি কঠিনতর। 


যথার্থ সঙ্প্যাসীর মতো অনীসক্ত পৃহস্থও 
সংসারের ও সমাজের উন্নতির জন্য আজ একান্ত 
প্রয়োজন । শ্রুতি ম্থৃতি পুরাণ ইতিহাঁদ শরবণ 
করিয়। নিজের অভিজ্ঞতা দ্বাৰা চালিত হইয়। 
শক্তি সামর্থা ও রুচি অন্ুপারে মানুষ জীবনের পথ 
বাছিয়া লইবে। নির্বাচিত পথে_এই শ্রদ্ধা 
ও বিশ্বাস সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে যে 
যথাসময়ে নিশ্চয় আমি লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইব । 


ভগবান যীশু 


শ্রীঅমলকুমার দত্ত 


প্রেমকরুণাঁর দীপ জেলে নিয়ে নিবিড় অন্ধকারে 
তুমি এসেছিলে কৃষ্ণ বুদ্ধ থৃষ্টের অবতারে। 
চরণে তোমার পাপী পায় স্থান, 
তুমি করুণার সিন্ধু মহান্‌ ! 
সবার হৃদয় জিনিয়া তুমি যে জগৎ করিলে জয়, 
তুমি জীবনের শাশ্বত জ্যোতি, তুমি চিরপ্রেষময়। 


চলার প্‌ 
ঘাত্রী 

স্পন্দন বা গতিময়তাই জীবন। কথাটার একটা ব্যাবহারিক সত্ত/ আছে ঠিকই । কিন্তু এই 
গতি যেমন আমাদের জীবনকে প্রাণশক্তি দিয়ে জীগিয়ে রেখেছে-_তেমনি তাঁকে যথার্থ জ্ঞানশক্তি 
থেকে করেছে বঞ্চিত। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায--এক 
তরুণ তাঁর পূর্ণ উদ্ধম নিয়ে ভূমির ওপরে উ'চুদিকে লীফাঁলো। সে এ জগ্ত ঘতখানি শক্তি 
প্রয়োগ করল, তাঁতে তার বহু দুরে উঠে যাবার কথা । কিন্তু পারল না। বড় ছোঁর সাঁত 
ফুট উঠেই পড়ে গেল। কেন? আর একট] বিরুদ্ধ শক্তি বাধা দিল, তরুণকে পৃথিবী 
ত্যাগ করতে দিল না। আম্বা দেখলাম, সে সাঁত ফুট উ'চুতে উঠেছিল মাত্র; কিন্তু তার শক্তি 
প্রয়োগের ষে পর্ণ ফল, তা হয়েছে ব্যাহত | (ই সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হয়েছে সম্কচিত। 

আবার কেহ হয়তো, সকালের আকাঁশে নবারুণকে হাঁদতে হাসতে উঠতে দেখে, কাঁছের 
ছোট ছেলেটিকে আদর ক'রে তা দেখিয়ে বললেন, “ই দেখ স্র্য উঠছে” ছেলেটিও তাই 
দেখে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। ন্ছ্র্য উঠছে" বলাটা কি ঠিক হ'ল? তাতো! নয়। বরং 
পৃথিবী তার নিজের গতির রথে আমাদের সকলকে চড়িয়ে, সুর্ধকে একটা বিপরীত আপেক্ষিক 
গতি দিয়ে, এ সুর্ব-ওঠা-্ূপ ভূল অন্থভূতি আমাদের করিয়ে দিচ্ছে! পৃথিবীর তুলনায় স্থ্য 
স্থির আছে, আর পৃথিবী লাটিমের মতো ত'র নিজের চারিদিকে ঘুরছে । আমরা সেই গতিশীল 
পৃথিবীতে চড়ে, পুথিবীর গতির কথা তুলে, সুর্ঘ ওঠার মতে] ভুল অন্তভৃতি নিয়ে সন্তষ্ট আছি। 
এই ভাবের সব ভূল খবর দেওয়াই তো! "মায়ার খেলা । শ্বেতাশ্বতরোপন্ষদে তাই 
বিশ্বপ্রকৃতিকেই 'মীয়া” বলেছে । 

আর একটি উদাহরণ দ্িই--আ'পনি হয় তো “পিনেষা দেখতে গেছেন। ছবিতে প্রাধীকে 
সব সময়েই চলমান বা গতিময় বলে মনে করছেন । আসলে কিন্তু “ফিল্স+-এর ছবিগুলি স্থির । 
আর এ স্থিব ছবিগুলিকে আপনার চোখের স্থুমুখ দিয়ে একটা গতিতে চালিয়ে আঁপনার চোখে 
এ গতির ধাঁধা লাগানো হচ্ছে মাত্র। শুধু তাই নয়, সিনেমার সাদ] পর্দায় এতঙ্গণ ধরে ষে 
প্রাণের খেলা, হাসি.কাম্নার লীলা দেখলেন, সেও তে! এক প্রতীয়মান সত্য আলোছায়ার চঞ্চল 
লীলা সাদা পর্দায় ফেলে এ রকম দেখানো হ'ল। ওধারে কিন্ত সাদা পর্দা সাদাই আছে। 
এই রকমের উদাহরণ আর বেশী টেনে লাভ নেই । তবে গতির মধ্যে থাকার দরুন যে আমাদের 
ভুল জ্ঞান হয়, তার নমুনা আমরা এই ছুটিতেই পেলাম । 

এই ভাবে বুঝতে গিয়ে দেখব ঘষে এই গতিময় বাঁ স্পন্দিত জগতের সব কিছুর মধ্যে 
স্থির বস্তকে--তথা ফ্বকে আমরা ধরতে পারছি নী। আর এই যে পারছি না, তার কারণই 
হ'ল- চাঁবিদিকের অবিচ্ছিন্ন গতিময়তা ! এই সর্বব্াপী প্রতীয়মান গতিকেই বেদান্তে “মায়া” 
বলেছে। ম্বামী বিবেকানন্দ তার লগুনে প্রদত্ত “মায়া, বক্তৃতায় বলেছেন £ “বেদাস্তের মায়! 
আদর্শবাদ বা! বাস্তববাঁদ নয়, এট! একটা তথ্যও নয়, এ কেবল ঘটনার যথাঘথ বিবৃতি-- 
যে চিরস্তন ঘটনার মধ্যে আমর] ও আমাদের দৃষ্ট এবং অনুভূভ সকল বস্ত ধৃত হ'য়ে রয়েছে। 

২ 


৬৫৮ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্-_১২শ সংখ্যা 


এইবার এই জাগতিক ব্যাপাঁরকে একটু অগ্তভাবে বিচাঁর করা যাঁকৃ। আমরা জানি, 
আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়, আমাদের দেহ নড়ে, সেই সঙ্গে আমাদের দেহের কোটি কোটি 
কোষ, আমাদের চিরচঞ্চল মনও গতিময়তাঁয় অস্থির হয়ে থাকে। এই অস্থির মন ও 
চিন্তার গতিময়তার মধ্যে আমবা স্থির বস্তকে আর কি ক'রে যথার্থরপে দেখতে পাব? 
পাব না। আর পাৰ না বলেই তো আমাদের জগৎ সম্বন্ধে সর্বদা ভুল ধারণা হচ্ছে। 
রেলগাড়ী চড়ে যাবার সময় মনে হয়--এঁ স্থির বাঁড়ী-ঘর, গাঁছপাঁলা যেন ছুটে চলেছে; 
তেমনি আমাদের প্রীণের, আমাদের মনের গতি আরোপিত হয়েই তো এই জগৎকে 
প্রাণবন্ত ও স্পন্দনশীল ক'রে তুলেছে । যদি কোন এক সময় আমাদের ভেতরে সকল 
চিত্তবৃত্তির স্পন্দন থেমে যার, অথচ আমাদের অশ্ুভবের শক্তি থাকে, তখন এই পরিদৃশ্ঠমান 
জগৎকে আমাদের-দেওয়া গতি বা স্প্দনও থেমে যাবে। তখন দেখব জগৎ ব'লে কিছুই 
নেই- আমাদের মনের ম্পন্দনে, আমাদের চিত্তের আলোড়নে, এক কথায় আমাদের কল্পনায় 
__ছগণ্টা এ রকম একটা! প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ছায়া বা ভোজবাজির মতো, আমাদের সম্মুখে 
দাড়িয়ে ছিল মাত্র। আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয়-আমার চিত্রবৃত্তি স্থির হ'লে 
আমার স্থমুখের এই মায়ার লীলাতরঙ্গও যাবে থেমে । আব তখনই আমি বিশ্বের যথার্থ 
রূপ (অনূপ?) দেখতে পাব। এই অরূপকে দেখবার জন্তই সাধক তাঁর অন্তরের গতিকে 
থামিয়ে ফেলতে চান; বাইরের ভ্রমময় দৃশ্য থেকে নিছেকে “আবৃতচক্ষু* ক'রে নিজের ভেতরকার 
গতি থামিয়ে যথার্থ জ্ঞানের সন্ধানে ছোঁটেন। এই সন্ধাঁনের প্রচেষ্টাই তো সাধনা। 

তাই বলি, চল পথিক, তোমার চিত্তবৃত্তিকে নিস্পন্দিত করার তপস্তায় ডুবে যাবে চল। 
চল তোমার যথার্থ জ্ঞানান্বেষণের সাধনীয়। যে সাধনার সিদ্ধিতে তুমিও খথেদের (৫1৬২১) 
খষির মতে! ক্লতে পাঁরবে-দেবাঁনাং শ্রেষ্ঠং বপুমপশ্যাম্‌ (দেবতাদের স্কল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু 
দেখলাম আমি) চল, চল সেই শ্রেষ্ঠ বপুর দর্শনের পথে-_যেখানে তোমার জীবনের স্পন্দিত 
তাঁলকে নিজেরই , লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাঁধতে পারবে অপূর্ব এক সঙ্গীত-মৃছ'ন1। 
চল, চল আর দেরী নয়। শিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ। 


“মা আমায় ঘুরাৰে কত ?'% 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


“মা আমায় ঘুরাবি কত? 
কলুর চোঁখ-ঢাকা ব্লদের মত 
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা 

পাঁক দিতেছ অবিরত |, 


ভক্ত বাপ্রসাদ প্রাণের বেদনা! সকরুণ- 
ভাবে মাকে জানাচ্ছেন। এর মূলে রয়েছে 
বিষাঁদ। ভোগবাসনা না গেলে এরপ ব্যাকুলতা 
আসে না। এই গানের ভেতর দিয়েই সব 
পাই । শান্্পাঠের আর দরকার হয় না। 
ংসার ঘানি, মায়া ঠুলি, মন-রূপ বলদকে 
মা বেধে রেখেছেন, আর ঘোরাঁচ্ছেন। 
বলদটার দিকে তাঁকিয়ে দেখ-কেবলই ঘুপে 
চলেছে। গীতায়ও ভগবান বলেছেন £ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজুনি তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারচানি মায়য়। ॥ (১৮৬১) 

্রীরু্ণ অজু'নকে কুরুক্ষেত্রে একটি প্রাণের 
কথা শোনাচ্ছেন । ভগবান অযাচিতভাবে 
বলছেন : উপদেশ তোমায় ঘা দেবার দিয়েছি, 
এখন তোমায় একটি গুহাতম কথা বলছি, কারণ 
তোঁমায় বড় ভালবাঁপি। ছিজ্ঞাপা করোনি, 
তবু তোমায় ব্লছি-তোমার হিতের জন্য৷ 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন প্রথমে সারথিরূপে, 
তারপর হলেন গুরু । অজুনের মনের অবস্থা 
চিন্তা করে!; শ্রীরুঞ্ণকে বললেন, “এই ছুই দলের 
মধ্যে আমার রথ স্থাপন করো। যোদ্ধারা 
ধাঁড়িয়ে আছেন দেখব” তখন অজুনের মনের 
অবস্থা কি! অজুর্ন ব্ললেন, “এ কি 
দেখছি! সব আত্মীয় স্বজন। এদেরই রত্ত- 
মাখানো! যে ব্ষিয়_-সেই বিষয় ভোগ করব?” 


শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "এ মোহ কোথ| থেকে এল? 
দাড়াও, নিজেকে সীমলাও |” অজুর্ন বললেন, 
এদের বধ ক'রে রাজা চাই না। আমায় ক্ষমা 
করো1। তখন কোথায় তার সে ক্ষত্রিয়োচিত 
শোর, বীর্ধ! মনের এ একটা অবস্থা হয়। 
সকলেরই হয়। এ অবস্থায় অজু বলছেন, 
কার্পণাদোষে আমার ক্ষতরিয়-তাঁবটি নষ্ট হয়েছে ।, 
কার্পণ্যদোষ কেন বলছেন? কৃপণের সব আছে, 
অথচ কিছুই ভোগে আসে না। ছেড়া 
কাপড় পরছে । অজুর্নের ঠিক তাই হয়েছে । 
রীকুষ্ণকে বলছেন, “তুমি ঠিক কারে ব'লে দাও, 
কিসে আমার মঙ্গল হবে। এ থেকে একটা! 
বড় জিনিস শিক্ষা করি। আমরা কেবল বই 
পড়ে রেখেছি । এই অবস্থা হ'লে সকলেই 
একজনকে খোজে, যে বলে দেবে কিসে 
তার ভাল হবে । সেই গুরু। অজু্ন 
ভগবানকেই গুক্ুব্ূপে বরণ করলেন, তার 
হলেন শিষ্য। পূর্বের সম্বন্ধ ভুলে গেলেন। 
শ্রীকষ্ণ আগে ছিলেন সারথি । যখন গুরু 
হলেন তখন অঞ্গুনের মনেব রাশ ধরলেন। 
দুহাতই বাধা পড়ল--এক হাতে মনের বাঁশ 
আর এক হাতে ঘোড়ার রাশ। বিষাদই হ'ল 
আসল জিনিস সত্যবস্তকে লাভ করার, 
ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার 


ভগবান অজুনকে বলেছেন, তোমায় কত 
কথা বলেছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয়নি। এখন 
তোমায় যা বলব, তা অতি গহাতম। গুগ্থ, 
গুহাতর আবার গুহাতম আছে। কর্মের বিষয়, 
জ্ঞানের বিষয়, যৌগের বিষয় শিক্ষ! দিয়েছি ।” 


* লখনৌ প্রীয়ামকৃফ মিশন সেবীশ্রমে পুজাপাঁদ সহীধ্যক্ষ মহীরাগজের ২০৯৫৬ তারিখে প্রদত্ত একটি ধর্মপ্রনঙগ ৷ 


জনৈক ভক্ত কতৃকি শ্রত-লিখিত ৷ 


৬৩ 


ভগবান অহেতুক কুপাসিন্ু। কুরুক্ষেত্রে 
অজুনিকে দিব্য চক্ষু দিলেন, তারপর বিশ্বরূপ 
ধরে বললেন, দেখ ভবিষ্যতে কি হবে। আমরা 
জানি না, এক সেকেও্ড পরে কি হবে । ভগবানের 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান--সব জানা । বললেন, 
দেখ কত বংসরের সাধন, কত জন্মের 
ংস্কার নিয়ে এসেছে এদের বধ করবার জন্য । 
তারপর বলছেন, “নিমিত্রমাত্ং ভব সব্যপাচিন্‌, 
নিজের পুরুষকারের ওপর নির্ভর করতে 
হবে। তারপর চাই কূপা। এই ছুটি একসঙ্গে 
মিলিত হলেই সব হ'ল। অভুর্নের অহঙ্কার 
চূর্ণ হ'য়ে গেল। ভগবান বললেন, তুমি বধ 
করবে? দেখ, আমি সব বধ ক'রে রেখেছি । 
তুমি আমার যন্ত্র ছয়ে কাজ করো ।” 


ঠাকুরের মুখে এ বিষয়ে কত কথাই ন! 
বেরিয়েছে। মাকে বলছেন, "মা, আমি রথ, 
তুমি রথী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; আমি যন্ত্র 
তুমি যন্ত্রী |, ঠাঁকুর যন্ত্র হ'য়ে মায়ের কাঁজ 
করেছেন। এই যন্ত্র হওয়াই আসল কথা । 


ঠাকুর ক্রাঙ্মদমাজে গেছেন । সেখানে 
শিবনাথ শাস্তী প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত এসে- 
ছেন। ঠাকুর যেখানে যা বলতেন, ত] কি 
আগে থেকে মাথায় পুঁজি ক'রে নিয়ে 
যেতেন! তিনি তো কিছু পড়েননি । তার 
ছিল মায়ের জ্ঞানেই অফুরস্ত ভাগার। অর্থাৎ 
মাই তার ভেতর দিয়ে বলতেন। কত বড় 
বড় পণ্তিত দেখেছি, বসে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনছেন, 
কথামতের দু-একটি কথ! শুনে-_ যাবার সময় 
বলছেন, মহারাজ আর উঠতে ইচ্ছা করছে না। 
ঠাকুরের বাঁশীর এমনি শক্তি! 

বেণাপালের বাগানে ঠাকুর বেড়াতে গেছেন। 
বেণাপাল ভূমিঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলছেন, 
আজ আমাদের কত আনন্দ দিলেন! ঠাকুর 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্---১২শ সংখ্য 


বললেন, “ওগো, ও কি বলছো, আমি কি 
জানি! মাই সব বলেছেন হ্বামী বিবেকা- 
মন্দের কত বড় মস্তি্ষ ছিল, তিনি তো 
ঠাকুরের যস্্ত্বূপ হয়েই কাজ করলেন। 
অজু্কে ভগবান বলছেন, “অজু আমি নব 
মেরে রেখেছি ।” 


গুরু কে? স্বয়ং ভগবান। আমার আমিত্বের 
কোন মূল্য দেই | তীকে নিয়েই সব কাজ করতে 
হবে। ভগবান বলছেন, আমাকে আশ্রয় কারে 
সব করো। তাকে ছেড়ে কিছু নয়। ঠাকুর 
আর এক ভাবে বলেন, থোটা ধরে ঘুরতে 
হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্* অজ্নেকে লক্ষ্য করে 
সমস্ত জগংকে বলছেন, যন্ত্রাব্য ক'রে সকলকে 
ঘোর।চ্ছি। রাঁমপ্রপাঁদের গানের সঙ্গে মিলিয়ে 
নাও। ঈশ্বর সকলকে ধরে আছেন, ভবের গাঁছে 
বেঁধে পাক দিয়ে ঘোরাচ্ছেন। সকলের পিছনে 
তিনি রয়েছেন। আমরা অজ্ঞান, আমাদের 
অহঙ্কারের মূল্য কি ? আসল জিনিদ--ভগবানের 
কাছে মাথা নোয়ানো। বাংলায় একটি প্রবাদ 
আছে বড় হবি তো ছোট হ'। তিনি যাঁকে 
বড় করেন, সেই বড় হয়। 


এখন কি ক'রে ঘানি থেকে উদ্ধার পাওয়া 
যায়? খুলে দে মা চোখের ঠলি+__রামপ্রদাদ 
মীকে কি ভাবে বলছেন দেখ, জোর করছেন; 
বলছেন, 'তুই যে আপন মা। তুই তো পর নয়। 
কত লোক দুর্গ! ছুর্গা বালে তরে গেল, আর 
আমি পড়ে থাকবে! ?- 

আর কারে ভাকিব শ্যামা? 

ছাঁওয়াল কেবল মাকে ডাকে। 

মারিলে ছাওয়ালে ডাঁকে মা মা ব'লে, 

আর কারে ভাকিব শ্যামা? 

মা যদি সন্তানে মারে তবুও সে মা মা করে। 

আব কারে ভাকিব শ্যামা? 


পৌষ, ১৩৬৭ ] 


মা! ছেলেকে ফেলে দিচ্ছেন, মারছেন, তবুও 
সে মাকে ছাড়ছে না। আমরা যেই ছুঃখ পেলাম, 
অমনি ভগবানকে ভুলে গেলীম। ওই একটা 
গান চিন্তা করলেই কত কথা মনে আসে। 
গীতায় ভগবান ঠিক তাই বলেছেন, 'ভ্রাময়ন্‌ 
সর্বভূতানি যন্ত্রীরূঢ়ানি মাক়্য়া। তিনি যদি 
মারে রেখে ঘোরাচ্ছেন, ত। আমরা করব কি? 
আমর! অসহায়, আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? 
গীতাতেই ভগবান উপায় বলেছেন £ 


তমেব শব্ণং গচ্ছ সর্বভাঁবেন ভারত । 
তত্প্রপাঁদাৎ পরাংশাস্তিং স্থানংপ্রাপ্দ্যসি শাস্বতম্॥ 


তার পায়ে একেবারে জড়িয়ে পড়-_কায়- 
মনোবাঁক্যে, ভাবের ঘবে চুরি না কানে। 
তোমার দিক দিয়ে চাই পুরুধকার। আর তিনি 
কি করবেন? তিনি পরা! শাস্তি দেবেন। তুমি 
তো চারিদিকে ছড়িয়ে আছ। ছটা পিপু 
টেনে রেখেছে, যেতেই দেবে না। ভেতরে 
যেতে হবে। বিষয়গুলো যেতে দেয় না। 
দেখ না-_মন কেমন তেজী ঘোড়ার (ইত্জিয়ের ) 
পেছনে ছুটছে । সেই জন্য অজুর্নকে বলছেন, 
'তাঁনি সর্বাণি সংঘম্য যুক্ত আমীত মত্পরঃ।? 
(গীতা ২৬১) ঘোড়াগুলোকে সংযত করো, 
ঘোড়া গুলোর বশীভূত হয়ো না। ইন্দ্রিয়ের দাঁস 
হয়ো না। ঠাকুরও দেখ মনকে কেমন গড়ছেন, 
ভাঁঙছেন। স্বামীজীর নিবিকল্প সমাধি করালেন। 


ভগবান অজ্ুনিকে বলছেন, “তমেব শরণং 
গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । তুমি আর এই সব 
ক্রিয়াকলাপের ভেতর থেকো নাঃ ধর্ম-অধর্ম, 
পাপ-পুণ্য_-এ সবেরও পারে যাঁও। আমার 
শরণাগত্ত হও। আর ভগবান কি করবেন? 
'অহং ত্বাং লর্বপাঁপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ1, 


মা আমায় ঘুরাবি কত 


৬৬১ 


সকল ধর্মাধর্ম পাঁপ-পুণ্য রূপ বন্ধন হ'তে 
আমি তোমায় মুক্ত ক'রব। ধর্মাধর্মের পারে 
গেলে শ্ুদ্ধপত্ব অবস্থা হয়। একদিন ঠাঁকুর মাকে 
বলছেন, “এই নে মা তোর ধর্ম, এই নে 
তোর অধর্। এই নে মা তোর পাপ, এই মে 
তোর পুণ্য। এই নে মা তোর শুচি, এই 
নে তোর অশুচি।” বি্জিয়কৃষ্খ গোম্বামী 
কাছে বপেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 
“মশায়, কি রইল তাহলে ? ঠাকুর বললেন, 
ঘকেন-শুদ্ধা ভক্তি, । এই ভক্তি লাভ হ'লে রাস্ত] 
পোজা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কেমন বোঝাতেন__ 
জলের আর স্থলের। বন্যা হ'লে ডাঙ্গায় এক 
বাশ জল, তখন আর নদীতে একে বেঁকে 
যেতে হবে না। ধান কাটা হয়ে গেলে 
সোজা চলে যাও, আর আল দিয়ে যেতে 
হবে না। ভগবানের প্রতি অন্্রাগ হ'লে 
একেবারে পোজা চলে যাবে। 


পা লাভ করতে গেলেও আগে পুরুষকার 
চাই । “মন্মন1 ভব মন্তক্তে! মদ্যাঞজী মাং নমস্থুরু | 
ভগবাঁন বলছেন, এই চারটি গুহৃতম কথা। 
এখানে উপবাপ নেই, নাক-টেপা নেই। সরল 
চারটি কথা । তারপর প্রতিজ্ঞা করছেন, 'মামে- 
ব্ষাসি সতাৎ তে প্রতিজ্ধনে প্রিয়োইসি মে।" 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় । এইজন্য আমি 
সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি আমাকে এইরূপে 
পাবে। অজুনিকে উপলক্ষ্য ক'রে জগদ্াসীকে 
তিনি বলছেন, “আমার তক্ত হও, আমাতে 
মন দাও, আমার ভর্জন কর, আমায় নমস্কার 
করে|” এই চারটি করা চাই-ই। 

উপায় তো জেনে নিলে, এখন সাধন কর। 
এতাঁর বাণী) কিন্তু বিশ্বাস কোথায়! বিশ্বামই 
দুল জিনিস। 


শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সম্মতি 


শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় " 


শ্ীবামকষ্দেবের অন্তর্জগ লীলাপহচর 
মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য কথা মনে হ'লে 
আনন্দে প্রাণ ভরে যাঁয়। বন্তত্ঃ সেই সব 
পুণ্য দিনের কথা মনে হ'লে মন যেন একটা! 
স্বগ্গয় ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। সেই অপাঁর 
করুণার মূর্ত প্রতীক মহাঁপুরুষকে দর্শন করবার 
সৌভাগ্য ধার হয়েছে, তিনিই ধন্য | ১৯২৮ খুঃ 
আমি প্রথম মহাপুরুষ মৃহীরাঁজের দর্শন লাভ 
করি, তখন আমার বয়স ১৭১৮ বৎসর মার। 

মন্কাপ্ররুষ মহারাজের সান্লিধো আমবাঁর 
পূর্বে-আমীর বাল্যের একটি ঘটনা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ৩1৪ বত্দর বয়সে আমার 
পিতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধি কি অসহায় 
অবস্থায় ঘষে আমাদের দিনগুলি কাটত, তা ম্মরণ 
করলে এখনও ভয়ে শিউরে উঠি। অনাহারে, 
অর্ধাহারে, মাথায় তেল নেই, পায়ে জুতা নেই, 
পরনে কাপড় নেই, এই ভাবে শৈশবকাল 
অতিবাহিত হ'তে লাগল। ভাবতাম এমন 
কি কেউ নেই, ধিশি আমাদের এই বিপদ থেকে 
বক্ষা করতে পারেন । শুনেছিলাম, উপেন 'মুখো- 
গাধ্যায় নিদারুণ ছুংখকষ্টে এই রকম অসহায় 
অবস্থায় ভক্তবাঞ্চা-কল্পতরু শ্রশ্রীঠাকুরের কাছে 
এসেছিলেন এবং তার অপার করুণার ফলে 
পরবর্তী কাঁলে তার আর কোন অভাব 
ছিল না। এই ঘটনাটি শিশুকাঁজে আমার মনে 
এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে অনেক 
সময় তাবতাম, আমিও যদি শ্রীশ্রঠাকুরকে 
আমার ছুঃখ-কষ্টের কথ। জানাতে পারি, 
তাহলে তিনি আমীরও একট] সুরাহা ক'রে 
দেবেন। এক দিন না খেয়ে স্কুলে যাচ্ছি-_ 
রাস্তায় ক্ষুধার জালায় ও ছুঃখে কান্না এসে 


রা চর 


গেল। নিজেকে যেন আর সামলাতে পারি না। 
রাস্তার ধারে মাঠের ভেতরে চলে গেলাম এবং 
ঠাকুরের উদ্দেশ্তে বলতে লাগলাম, “হে ঠাকুর, 
তুমি কত ছুঃঘী দরিদ্র অনাথ অসহায়ের জন্ত 
কত কি কর, আমার এই দুঃখের কি কিছু 
লাঘব তুমি করতে পারো না? 

আমার এখন মনে হয়-্রীশ্রঠাকুর আমার 
সেই আবেদন শুনেছিলেন, এবং সেই কারণেই 
অভাবনীয় তাবে আমার তার শ্রীশ্রীপাদপন্ে 
আশ্রয়লাভের সৌভাগা হয়। এত শৈশবে 
পিতৃহীন হরেছিলাম যে আমার পিতার কথা 
কিংবা তার চেহারার কথা কিছুই মনে ছিল না, 
কিন্তু অপার করণায় গ্রশ্রীঠাকুর আমাকে এমন 
পিতার কাছে এনে দিলেন, ধাকে পেয়ে আমার 
ইহকাল পরকাল চিরকাঁলের পিতা! লাভ হ'ল। 

বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহীর।জের পুণ্য সান্নিধ্যে 
আপা আমার জীবনে একট| অভাবনীয় ঘটন]। 
তখন আমি বেলগেছিয়া পশুচিকিৎসা মহা- 
বিগ্কালয়ে দ্বিতীয় বাক শ্রেণীর ছাত্র। 
আমাদের কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ বায় 
সাহেব দিবাকর দে মহাশয় মঠের একনিষ্ঠ 
তক্ত, মঠের গোশালার গরু-বাছুরের চিকিৎস! 
করতেন। একবার অসুস্থ থাকায় প্রষ্নোজন- 
মত তিনি মঠে যেতে পারলেন না, আমাকে 
পাঠালেন। আমি দেখে এসে সব কথা ব্জলে 
তিনি সেই মত উধধপত্রাদির ব্যবস্থা করলেন। 
এইবূপ চলতে লাগল | যখনই মঠে যেতাম, 
তখনই পুজনীয় “প্রিয়” মহারাজ আমাকে আসা 
যাওয়ার পাথেয় দিতেন। আমি লজ্জ। পেভাম। 
বলতাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্ত পয়সা দিয়ে 
আমাকে লজ্জা দেবেন না। প্রিয় মহারাজ 


পৌষ, ১৩৬৭] 


আমার অবস্থা বুঝতেন, বলতেন, এখন তোমার 
এই অবস্থা, তাই তোমাকে দিচ্ছি; শ্রীহ্লীঠাকুর 
যখন তোমাকে দেবেন, তখন আবার তুমি 
ঠাকুরকে দিও |) 

এই ভাবে মঠে প্রায়ই যাতীদ্বাতের ফলে 
মাধুদের স্েহভাজন হ'য়ে পড়লাম । মঠে তখন 
মহাপুরুষ মহারাজ রয়েছেন; দূর থেকে তাঁকে 
দর্শন করেছি, কিন্তু সেই জ্যোতিযপ্ন মহাপুরুষের 
ধ্যানময় গম্ভীর ভাঁবাঁবস্থায় তাঁর কাছে যেতে 
আমার ভয় করত । এক দিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর 
ঘরের দরজায় প্রথা করতে গেছি, দেখি 
মহা'পুরুম ম্হারাঙ্গ আতুভোল! ভাবে হাত 
জোড় কারে তার ঘরের পূর্ব দিকের বারাগাঁধ 
পাদচারণ করছেন। সে দিকে আর বেশিক্ষণ 
না তাকিয়ে আমি স্বামীজ্জীর উদ্দেশ্যে তাঁর 
ঘরের দবজায় মস্তক নত ক'রে প্রণাম করছি, 
এমন সময় দেখি মহাপুরুষ মহারাজ সেবকদের 
ডাকাডাকি করছেন। পসেবকেরা তখন আর- 
তির জন্য মন্দিরে ছিলেন। আমি তখনও 
প্রণাম করছি--আমাঁর ভয় হ'ল, মনে হ'ল-- 
আমার এই সময়ে এখানে প্রণীম করা দেখে 
মহাঁপুরুষ মহারাজ বোধ হয় আমাকেই বকা- 
বকি কবুছেন । ভীত মনে উঠে দেখি, মহাপুরুষ 
মহারাজ যখন ভাবে বিভোর, সেই সময় একটি 
মহিলা তাঁকে প্রণাম করায় তিনি অসন্তষ্ 
হয়েছেন। সেবকের! আসলে তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, এ সময় এই মহিলাটিকে কেন এখানে 
আদতে দেওয়া হয়েছে। এইভাব দেখে 
মহিলাটি নিচে চলে গেলেন, আমিও ভয়ে 
ভয়ে চুপিচুপি চলে এলাম। 

এই ঘটনাটির মাঁন্জ কয়েক দিন পরে সকাল 
বেলী আবার গরু দেখবার জন্যে মঠে আমার 
ডাক পড়েছে। আমি স্বামীজীর ঘরে প্রণাম 
করতে গিয়ে দেখি, পাশের ঘরে তিন জন 


শ্রীত্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্বতি 


৬৬৩ 


সাধু বসে আছেন। বলা বাহুল্য পূর্ব হতেই 
আমি এঁদের বিশেষ স্ষেহের পাত্র । তার! 
আমাকে দেখে বললেন, “আঁজ এসেই, ভালই 
করেছ। মহাঁপুকষ মহারাঁজ ঘরে বসে আছেন, 
তাঁর কাঁছে গিয়ে প্রার্থনা জানাও, যাতে তিনি 
কপ! কারে তোমাকে তাঁর শ্রীপাদপন্মে আশ্রয় 
দেন ।” আমি বললাম, “দীক্ষা কি, আমি জানি না, 
তার পর তাঁর কাছে ঘেতে আমার ভয় করে। 
উপরস্ধ সে দিন যে দৃশ্য দেখেছি, এর পর তার 
কাছে ঘেতে আমার মোটেই সাহস হয় না, 
কিন্তু তাঁরা এত পীড়াপীডি করতে লাগলেন 
যে আমি ব্ললাঁম, "আপনাদের যখন আমীর 
দীক্ষার সম্বন্ধে এত আগ্রহ, তখন আপনারাই 
আমার দীক্ষার সম্বন্ধে তার কাছে প্রস্তাব 
করুন, ভিনি যদি সম্মত হন, তখন আমি 
তার কাছে যাঁব। তখন তারা বললেন, 
“নিজের দীক্ষার জন্য নিজেকেই প্রার্থনা 
জানাতে হয।, তখন আমি নিক্ষপায় হঃয়ে 
মহাপুরুষ মহাবাজের পদপ্রান্থ্ে যাবার জন্য 
অগ্রসর হলাম । ঘরে গিয়ে দেখি, দেবাদিদের 
মহাদেব যেন প্রন ও প্রশান্ত মনে বসে আছেন। 
মনে হ'ল--তিনি যেন সব কথ! শুনতে পেয়েছেন, 
এবং আমাকে তীর ভয় পদে আশ্রয় দেবার 
জন্য যেন অপেক্ষ। করছেন৷ আমি যখন নতঙজান্থ 
হয়ে করজোঁড়ে প্রার্থনা জানালাম, তখন তিনি 
হো তে! ক'রে হেসে বললেন, “বেশ বাবা বেশ, 
২৩ দিন পরে ক্নানযাত্রা, পুণ্য দিন, এ দিন রানী 
বালমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
এ দিন পকাঁলে এসো, তোমাকে দীক্ষা দেবে] ।” 
তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার পর আমার সেই 
শৈশবের প্রার্থনার কথা মনে পড়ল। তীর 
কাছে পত্ডিত মূর্খ, ধনী দবিদ্্র, সাধু লম্পট, কোন 
কিছুর পার্থক্য ছিল না, সবাইকে তিনি 
একই করুণার দৃষ্টিতে দেখতেন, এমন কি 


৬৬৪ 


গরুবাছুর পশ্তপক্মীকেও সেই একই দৃষ্টিতে 
দেখতেন | এক দিনের ঘটনা_বেলুড় মঠে 
একটি গরুর বাছুন হয়েছে; গাঁভীটি অসুস্থ, এ 
খবর মহাপুরুষ মহারাঁজের কাছে গেছে। গকুটি 
অসহ্থ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, এই খবর শুনে 
তিনি যেন গরুটির যন্ত্রণা নিজেই অনুভব ক'রে 
অস্থির হ'য়ে পড়লেন । তিনি বললেন, ণগৌরী- 
শক্করকে এখনই ডেকে পাঠাও ।১ আমি গিয়ে 
যত্বের সঙ্গে চিকিৎসা করলে গরুটির যেন 
সমস্ত কষ্ট নিমেষে দূর হ'য়ে গেল। পৃঃ অনঙ্গ 
মহারাজ তখন গোশালার তত্বাবধান করতেন, 
তিনি মহাপুরুষ মহাঁরাঁজকে গিয়ে খবরটি দিতে 
মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন । 
আমি তার কাছে সমস্ত বিষর জানালাম । গরুটি 
সুস্থ হয়েছে জেনে তিনিও যেন সুস্থ হলেন। 
তিনি আমাকে বললেন, “দেখ গৌরীশস্কর, তুমি 
মঠের গরুর সেবা কর, এতে তোমার শীশ্রীঠাকুর- 
সেবাই কর! হচ্ছে, মঠের যা কিছু দেখ, সবই 
ঠাকুরের।' তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে 
তংক্ষণাৎ্থ তার ব্যবহৃত ধুতি গেঞ্জি চাদর প্রভৃতি 
আমাকে দেবাঁর 'জন্য তাঁর সেবককে বললেন। 
তার সেই স্ষেহ-জড়িত স্মৃতিটুকু আজ আমার 
পুজার সামগ্রী। ৭ 


গ্রথমে শ্র্ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম না 
ক'রে যদি কেউ আগে তাকে দর্শন করতে যেত, 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ--১২শ সংখা! 


তাতে তিনি বির্ক্ত হুতেন। তিনি আস্তরিক 
ভাবে অহনিশি অনুভব করতেন যে সাক্ষাৎ 
ীপ্রঠাকুর মঠে বিরাজ করছেন) আর বলতেন, 
আশখিতেরা যদি কোন রকমে শ্রী ্রীগাকুরের 
সঙ্গে একটি প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, 
তাহলে তাদের আর কল্যাণের অবধি থাকবে 
না। নিজেও তিনি অহনিশি ঠাকুক্ের ভাবে 
ঠাকুবময় হয়ে খাকতেন। 


তার তিনটি প্রিয় কুকুর ছিল £ কেলো, ভুলো! 
ও লালু । তারা তার এত শরণাঁগত ছিল যে 
তাকে দেখতে পেলেই তাঁরা ভার শ্রীচরণে 
লুটোপুটি খেত। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁদের 
কাছে বসিয়ে খাওযম়াতেন। মাঝে মাঝে 
মনে হ'ত, কেলো ভুলো লালুর কি সৌভাগ্য ! 
আমাকেও তিনি কত দিন থাইয়েছেন, কত স্সেহ 
করেছেন। আমাকে তিনি কেবল একটি কথা! 
বঝলে গেছেন, 'জঞ্ঠাকুরকে ধরে থেকো, 
শরীশ্রঠাকুরকে ভালোবেসো, তিনিই তোমার 
সর্বস্ব, এইটুকু জেনে তার পাদপন্মে শরণাগত 
হয়ে পড়ে থেকো” আজ উ্রস্রীমহী পুরুষ মহা- 
রাজের পাদপদ্মে সর্বক্ষণ জাঁনাতে ইচ্ছা করে, 
তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর £ ঘেন 
তোমার এ আদেশ, এ উপদেশ সার্থক হয়। 
আমার জীবনে তোমার এ উপদেশ যেন 
আশীর্বাদ রূপে বর্ণে বণে সত্য হয়ে ফুটে ওঠে। 


শ্রীরামরুষ্ণের কম্পতরু-লীলা 


জ্রীস্থারেন্্রনাথ চক্রবতী 


শ্ীপ্ীরামরুষ্ণ-পু'থিকাঁর শ্রীপগ্তক-বন্দন।মুখে পরম 
ভক্তিভরে গেয়েছেন £ 
জয় জয় রাঁমকুষ্ঝ বাঞ্ণ-কল্পতরু ৷ 
জয় জয় ওগবান জগতের গুক | 
বাঞ্ধাকন্পতরু শ্ররামক্চদেবের সমগ্র 
জীবন-লীলাই অহেতুক প্রেম ও অযাচিত 
কপার মৃত প্রকাশ । অপার করুণ।য় আত্মহার] 
হ'য়ে কত তন্ত-মভক্কতে যে তিনি দিব্য শক্তির 
পৃত স্পশ ছারা অভ আশ্রষ দানে রুতার্থ 
করেছেন, তান ইযত্তা নেই । এই লোকোতব 
বিরাট পুরুষের আদি ও মগ্যলীলায় এরূপ কুপ। 
বিতরণ বিশেষ বিশেষে পাছে সীমাবদ্ধ থাকলে 
অন্থ্যনীলায় তা সকল সীমারেখাকে অতিক্রম 
কবে। ফলে তা! ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, ভক্ত- 
অভক্ক নিধিশেষে সকলের গ্রতি স্বত অজ্জ 
ধারায় বযিত হয়। 
গ্রনুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবনণ। 
হ।টেতে ভ।ঙ্গিব হাড়ি যাইব ঘখন।-_ পুঁথি 
১৮৮৬ খুঃ ১ল। জান্গআরি ভগবান শ্রীরাম 
দেবে অভিনব লীলাম্ এক মহা ম্মসণীয় দিবস। 
এই দিমটি নিধিচাধে সর্বপাধারণকে তার 
আন্মপ্রকাঁশে অভয আশ্রয় দানের অতুল মহিমায় 
চির-সমুজ্জল। তার এ অভিনব আত্মপ্রকাশ 
সমগ্র জীব-জগতের প্রতি অহেতুক প্রেম ও 
অযাচিত রুপা-প্রকাশেরই পরম লীল!। এই 
জন্যই এই পুণ্য দিনটি আপামর সাধারণের 
নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কিল্পতরু” বাঁ অভয় আশ্রয় 
দানের দিবসরপে স্বুপ্রসিদ্ধ। তার এ 
অপূর্ব লীলার [িবরণী 'লীঙ্া-প্রসঙ্গ' ( দিব্যভাব ) 
ও পুঁথিতে সবিস্তার বণিত রয়েছে । 
৩ 


শ্রীবামরুঞ্জদেব তখন চিকিৎসার্থ কাশীপুর 
উদ্যানবাটাতে রয়েছেন। এ লীলাপ্রকাঁশের 
প্রায় সপ্তাহ তিনেক পূর্বে (১১ই ডিসেম্বর, 
২৭শে অগ্রহাগণ, শুক্রবার) তিনি শ্যামপুকুর 
হাতে তথায় শুভগমন করেছেন। স্থান পরি- 
বর্তনের ফলে তিনি তখন অনেকট| কুস্থ। 
তক্ত সেবকগণ এই কাবণে পরম আশানিত ও 
মহা আহ্লাদিত। 





১লা জানআরি ইংরেজী নববর্ধ উৎসব। 
এই উপলক্ষে সাধারণ অবকাশ থাকায় ভক্তগণ 
শভ্রীঠাকুরের পুণ্য দর্শন ও 
কুশল শ্রনণেৰ আক!জ্ঞায় মেদিন উদ্ভানবাটাতে 
উপস্থিত হযেছেন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ 
নিয়েব হল ঘরে, কেহ কেহ বা উদ্যানস্থ বুক্ষ- 
রাজির স্থশীতল ছাঁযাতলে বিশ্রামে ও স্দালাপে 
রত। শ্রীবামকুষচদেব দ্বিতলে স্বীঘ্ কক্ষে কতিপয় 
ভক্তমেবকসহ বিরাজমান । 


অমেকেই 


নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ। 

ভধনে বিরাজমান কল্পতরু বেশ ॥ -পু'থি 

ভক্তবৰ দেবেন্দ্রনাথ মজুম্দারেব মামা শ্রীযুক্ত 
হবিশচন্্র মুস্তফী শ্রী্রাতুরের কক্ষে উপস্থিত 
ছিলেন। অহ্তুক করুণা ভরে ঠাকুর এ দিবস সর্ব- 
গ্রথম তাকেই অপার কৃপাদানে পবম কৃতার্থ কর- 
লেন। প্রসব এ দিবা করুণাম্পর্শ লাভের সঙ্গেই 
এক আশ্চঘ পুলকভরে হরিশের সর্বাঙ্গ বৌমাঞ্চিত 
হ'য়ে উঠল। তার হৃদয়ের প্রেম বিগলিত হ'য়ে 
অশ্রধারাঘ নেত্রদয় প্লাবিত হ'ল। অদ্ভুত 
আনন্দের উদ্দাম বেগে তার হৃদয় উদ্বেল 
হয়ে উঠল, বাঁকৃশক্তি রুদ্ধ হ'ল। তিনি 
একেবারে স্তব্ধ হয়ে চিত্রীপিতের ন্যায় 


৬৬৬ 


ঘর্ডায়মাঁন রইলেন এবং অবিরাষ অশ্রু বিসর্জন 
করতে লাগল্ন। 


হরিষে হরিশচন্দর মুখে মাত্র স্বুরে। 
কূপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে।--পু'খি 


হরিশকে এ ভাঁবে অভয় আশ্রয় দানের পর 
শ্রীরামকষ্ষের অস্তরের কক্ষণাপিস্ধু থেন উদ্বেলিত 
হয়ে উঠল । শ্রীযুক্ত দেবের নিম্নের হল-ঘরে উপ- 
স্থিত ছিলেন। ঠাকুরের আহ্বানে দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ 
তথায় করযোড়ে উপস্থিত হলেন। হরিশের এরূপ 
অন্ভতপূর্ দিব্য ভাবাবন্থা দর্শনে তিনি অভিশম় 
বিশ্ষিত ও বিষুদ্ধ হলেন। শ্রপ্রীঠাকুর তখন 
প্রেমগদ্গদ-ন্বরে সহাস্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর- 
লেন £ পাম, গিরিশ এভতি আমাকে ঈশ্বরের 
অবতার বলে কেন? 


স্থিরতর ক কথা তোমরা সকলে। 
রাম কি কীরণে মোরে অবতার বলে ॥- পুঁথি 


্রশ্রঠাক্কুরের এ নিগুট কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম 
করলেও কেন তিনি হঠাৎ তা জিজ্ঞাদ! কর- 
ছেন, তাঁর রহস্ত দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন 
মা, তাই নির্বা হ'ঘে তিনি প্রভুর শয্যপার্থে 
যুক্তকরে দণ্ডায়মীন কইলেন, তার ফলে ঠাকুরের 
হদয়স্থ করুণ।-পারাবার আরও অধিকতর 
উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল | উগ্যান-মধ্যে দীন-হীন 
কাঙাঁল-আতুর, ভক্ত-অভক্ত-যে যেখানে ছিল 
সকলের জন্যই দীনবন্ধু করুণীসাগর প্রত 
অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন | নিবিচাঁরে 
সকলকে অভম্ আশ্রয় দীনের অন্য হৃদয়েল 
ৃতীত্র ব্যাক্ুলতায় তিনি অধীর হ'য়ে পড়লেন ! 


তখন বেলা গ্রাঁয় তিন ঘর্টিকা। এশ্রুগাকুর 
আঁর উপরে থাকতে পারলেন না। দেবেন্দ্র 
প্রমুখ কয়েকজন ভক্তসহ ধীরে ধীরে নীচে 
নেমে এলেন। তাঁর পরিধানে লাঁলপেড়ে 
ধুতি, গায়ে বনাতের সবুজ রঙের জামা, যাথাস্ব 


উদ্বোধন 


[ ৬২ভগ বর্ব-১২শ সংখ্য। 


কর্ণমূল-ঢাঁকাঁ বনাত্ের সবুজ টুপি এবং পায়ে 
মোজা ও লতাপাঁতা-আঁকা। সবুজ চটিজৃতা। 


শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা ব্দনমগ্ডল। 
কাস্তিবূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল ॥ 

দারুণ বিয়াধি-ভোঁগে শীর্ণ কলেবর। 

কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর ॥__ পুথি 


প্রপ্রীঠাকুরেপ আজ অতি অপরূপ দক্ষিণা 
মৃতি। নিবিশেষে সকলকে অভগ্গ দানের নিমিত্ত 
অত্যন্ত ব্যাকুল ও আত্মহারা । 

নিম্নতলে নেমে আদতেই প্রথমে হল-ঘবের 
ভক্তগণের উপর তীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হ'ল। 
ভক্তগণ তাকে সহসা অবতরণ করতে দেখে 
যেবূপ আহ্লদিত, সেইরূপ বিশ্মিত হলেন। 
কারণ এই বাটাতে এসে মাত্র একদিন তিনি 
উদ্যানে ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্ত তাতে ক্লান্তি 
বোধের ফলে তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পার। সেই 
কাঁবণে তিনি আর উদ্যানে ভ্রমণ করেননি । 
প্রয়ৌজনবোধে ছিলে স্বীয় ব্ষে এবং তৎসংলগ্ন 
দক্ষিণের ছাঁদে তিনি কখন কখন পীদচাঁর্ণ 
করতেন । য| হোঁক, হল-ঘরে ধারা উপস্থিত 
ছিলেন, তাবা শ্রীশ্রঠাকুরকে দর্শনমাত্রই ভূলুিত 
হ'য়ে ভার শ্রুচরণ উদ্দেশে সভক্তি প্রণিপাতি 
জানালেন। 

ভবন হইতে পরে উদ্ভানের পথে। 

সেবাপর ভক্তগণ পা়ু পাছু সাথে ॥ 

বাগানে ভ্রমেন গ্রন্তু শুনিয়া বারতা । 

নিকটে জুটিল সবে যেবা ছিল যেথা ॥-_পুঁথি 

এ হুল-ঘরের পশ্চিম দ্বার দিয়ে ঠাঁকুর ধীরে 
ধীরে বহির্গত হলেন। উগ্চান-পথে নেমেই 
চারিদিকে সকলের উপর সগ্রেম দৃষ্টিপাত 
করলেন। ছায়াতলে ধারা বিশ্রাম করছিলেন, 
আলাপাদিতে বত ছিলেন, ভীবাও ঠাকুরকে 
হঠাৎ দর্শন ক'রে পরম পুলকিত ও বিস্মিত 
হলেন। যিনি যেখানে ছিলেন তিনি সেই 
স্থান হতেই তৎক্ষণাৎ শ্ত্রীপ্রভুর চরণকমল 


পৌষ, ১৩৬৭ ] 


উদ্দেশে আনত শিরে গ্রথতি নিব্দেন' করলেন। 
ক্রমে নকলে একে একে তার কাছে মমবেত হলেন। 
শ্ররামকষ্ণদেব দঙ্গিণমুখে* ক্রমশঃ ফটকের 
দিকে অগ্রদর হ'তে লাগলেন। ভক্তগণ 
সমশ্রমে তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দুরে থেকে তাঁকে 
অন্থলরণ ক'রে চললেন । বসতবাটী ও দক্ষিণের 
ফটকের ঠিক মধ্যপথে উপনীত হয়ে তিনি 
শ্রীযুক্ত গিরিশ, রাম, অতুল প্রমুখ ভক্তগণকে 
পশ্চিমের এক বৃক্ষতলায় দেখতে পেলেন । 
তারাও সহসা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে 
উদ্যানে ঠাকুরকে ভ্রমণ করতে দেখে আশ্চর্য 
হলেন। তারা তখন ভক্তিনম্র হয়ে তাকে 
পুনঃ পুঝঃ প্রণাম করতে লাগলেন। এ 
অবসরে ঠাকুর তার অভয় হস্ত প্রসারিত কারে 
তাদের আহ্বান করলেন। তাবা তৎক্ষণাৎ 
পর্ম উল্লাসে তার সমীপে উপস্থিত হলেন। 
প্রীঠাকুর  করুণাথন মুর্তিতে হঠাৎ 
দণ্ডাথমান হলেন। প্রায় ত্রিশ জনেবও অধিক 
ভক্ত তথার সমবেতি। কিন্তু কোন সাঁড। শব 
নাই, সকলেই নীরব নিশ্তন্ধ। ঠাকুর তখন 
প্রেম-গদ্গদ কে গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে 
বললেন--গিবিশ! তুমি যে সকলকে আমার 
অবতারত্ব সম্বন্ধে এত কথা বলে বেড়া, তুমি 
আমার মধ্যে কি দেখেছ এবং আমার সম্বন্ধে 
কি বুঝেছ ?” 
হঠাৎ দাঁড়াইয়! পথে শ্রীগিরিশে কন। 
তোমরা কি দেখ মৌরে কিবা লয় মন ॥_ পুথি 
ভক্ততৈরব গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শ্রপ্রভৃর 
শ্রীপাদপন্নমূলে নতজানু হলেন এবং করযোড়ে 
অশ্রুপিক্ত নয়নে তার শ্রীমুখকমল পানে চেয়ে 
ভক্তি-গদগদ ন্বরে বললেন_-পপ্রভু ! শ্ক-ব্যান 
বাল্সীকি ধার ইয়ত্তা করতে পাঁরেননি, আমি 
তার মহিমা সম্বন্ধে কি আর অধিক ব্লতে 
পারি! গিরিশের পাঁচ পিকে পাচ আনা 


শ্বীরামকষের কল্পতরুলীলা 


৬৬৭ 


বিশ্বাস তার এ উক্তি শ্রবণে শ্রীবামকুষ্েের 
সর্বাঙ্গ এক অপূর্ব দিব্য ভাবে শিউরে উঠল 
এবং পথের উপরেই তিনি গভীর সমাধিতে 
নিমগ্ন হলেন । 

উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর । 

দাডাইয়া সমাধিস্থ পথের উপর ॥-__পুঁথি 

উপস্থিত ভক্তবুন্দ অপলক নেত্রে শ্রিপ্রহ্বর এ 
দিব্য অবস্থা দর্শন কবছেন। তার হান্টোৎফুল্প 
মুখশ্রী, প্রেমারধধিত নমূন, জ্োতির্জয় বদনমগ্ডল 
নিষ্পন্দ নিথর দেহ, স্রমনোহর পরিচ্ছদ-- 
সমন্ত মিলে এক অপূর্ব নয়নাভিরাম রূপ। 
ভাগ্যবান, ভক্ত-সেবকগণ শ্রীপ্রহ্7র অভিনব 
কল্পতরু-মহাভাবের অপরূপ প্রিয়দর্শন মূর্তি অব” 
লেকন করে বিমোহিত ও আত্মহাঁরা। 


ভক্ত অক্ষয় (পুঁথিকার ) শ্রীশ্রীঠানুরের ও-রূপ 
সমাধিমগ্র অবস্থায় তীর শ্রীচরণযুগলে ছুটি 
প্রস্কটিত শ্বর্ণাপা অঞ্জলি দিলেন! কয়েকজন 
বন্ধুপহ এ উদ্যানে তিনি একটি চাপাঁফুলের গাছে 
বানর-বানর খেলছিলেন। সেই সময়ই তিনি 
এ টাপা ছুটি সংগ্রহ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
নিয্নতলে সহসা অবতীর্ণ দেখেই ভরা খেলা-ধুল! 
বন্ধ করে আনন্দে ছুটে আসেন এবং তার 
পশ্চাতে দাডিষে এ দিব্যলীনা দর্শনে মগ্ন হন। 


কিঘতক্ষণ পরে এ ভাব কতকট! প্রশমিত 
হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধীরে ধীরে অর্ধবাহাদশা 
প্রাপ্ত হলেন। এব্ূপ অবস্থায় তিনি দক্ষিণ 
হস্ত উত্তোলনপূর্বক সকলকে শুভাশীর্বাদ ক'রে 
গদগদকঠ্ে বললেন, “আমি তোমাদের কি আর 
বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক! 

কিছু পরে বাহ্‌ ঠেঠ।* উদদিলে শ্রাগায়। 

ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায় ॥ 


তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি । 
চৈতন্ত হউক আর কি বলিব আমি ॥-_ পুথি 


ক চে বা চৈতন্য। 


৬৮ 


অতঃপর ঠাঁকুর অহেতুক প্রেম ও অযাচিত 
করুণায় আত্মহারা হয়ে এরূপ অর্ধবাহদশায় 
সকলকেই কৃপাদানে প্রবৃত্ত ভলেন। শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কে কি গো” ঝলে সন্গেহে সম্ভাষণ ক'রে 
তার বক্ষঃস্থলে তিনি অভয় হস্ত বুলিয়ে দিলেন । 
এইরূপে তাঁর মধ্যে দিব্যশক্তি সঞ্চারপূরক তিনি 
তার কর্ণমূলে “মহামন্ত্র প্রদান করলেন । শ্রীযুক্ত 
নবগোপাল, উপেন্ত্র মঙ্গুমণার, রামলাল, অতুল, 
হরমোহন, গিরিশ, রাঁম। দেবেন্দ্র, হারান, বৈকুঞ, 
কিশোরী প্রভৃতিকেও তিনি অতঃপর একে একে 


অভয় আশ্রয় দানে রুতার্থ কবলেন। অভিনব 
হেমকল্পতরু ভগবান শ্রীরামরুষের অধাঁচিত 


করুণা ও অভয় আশ্রয় লাভে তাঁদের হৃদয় 
মহানন্দে পরিপূর্ণ হ'ল। তারা পরম পুলকে 
আম্মহারা হলেন, আনন্দের আতিশয্যে প্রেমাশ্র 
বিসর্জন করতে লাগজেন। 

পরম পুলকে খালি ঝুরে ছু'নয়ন। 

প্রভুর কপার এই বাহক লক্ষণ ॥| 


কূপারূপে নিজে গ্রহ লীলার ঈশ্বর । 
আপনি বিবাজমাঁন কপার ভিতর ॥ 

গং ৫ ঙ্গ স্‌ 
কূপা নহে কড়ি-পাতি নহে বাজ্যধন। 
কিংবা নহে মনোহর কামিনী-কাঞ্চন ॥ 
স্স্থাহু ভোজন নয়, নয় গাঁজা স্ুরা'। 
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধার। || 
তথাপি কপার মধ্যে হেন বস্ত আছে। 
তুলনাঁয় যাবতীয় বাজ্যপন মিছে ॥__ পুঁথি 


নানাজনের স্পর্শে শ্রীপ্র্তুর ব্যাধির উপশম 
হচ্ছে ন!, মনে ক'রে ভক্তগণ স্থির করেছিলেন, 
তিনি সুস্থ না হওয়। পর্যন্ত ভার শ্রীচরণ স্পর্শ 
ক'রে তীকে কেহ প্রণাম করবেন না। কিন্ত 
আজ কল্পতরুর পৃত ম্পর্শলাভে তাদের 
দেহ, হৃদয় ওমন এক অতুল আনন্ম্পন্দনে 
উদ্ছেল হ'য়ে উঠল। তারা নিজেদের সম্কল্লের 
কথ। তুলে গিয়ে ভক্তি ও ভাবের আভিশয্যে 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম ব্য--১২শ সংখ্যা 


আত্মহারা হৃঃয়ে প্রীপ্রভুর অভয় পাঁদপন্মে লুস্ঠিত 
হলেন । রামচন্ত্র-প্রমুখ ভক্তগণ উদ্যান হ'তে 
তাড়াতাড়ি পুষ্প চয়ন ক'রে মন্ত্রপাঠপূরক তার 
শ্রচরণে মুঠা মুঠা অগ্লি দিতে লাগলেন। 
কেহ কেহ ভক্তি গদ্গদন্বরে ্তব-বন্দনা আপ্ভ্ত 
ক'রে দিলেন । আবার কেহ কেহ বা উগ্ভান 
মুখর কাবে মুছমুছঃ প্রভুব জয়ধ্বনি 
দিতে লাগলেন । 
এখানে গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক । 
কে কোথা খু'জিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক 1 খি 
মহাঁবিশ্বীপী গিবিশ ও রাম অপার প্রেমা 
নন্দভরে উন্মভপ্রাম হয়ে উঠলেন। তাঁর! 
এখানে সেখানে যাকিই দেখেন, তাঁকেই ধরে 
এনে শ্রীপ্রতুর অভয় চরণে উপস্থিত করলেন। 
অবশেষে ভারা দীন-দুঃখী, আর্ত-অধম কে 
কোথায় আছে, তাঁদের খুঁজে খাজে ধরে আনতে 
লাগলেন । রান্নাঘরে পাঁচক ব্রাঙ্গণ (গাশ্ুলী ) 
রুটি বেলেতে বসেছিল। গিরিশ তাকেও টাঁমা- 
টানি ক'রে ধরে এনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 


করলেন। সকলেই অযাচিতভাকে তার অপার 
কপালাভে ধন্য হ'ল। 
প্রবাদ আছে_কলতক'্র নিকট | 


কামনা করা যাঁধ, তাই পাওয়া] ঘায়। কিন্ত 
শ্রীরামকষ্কদেবের চরণকমলে ভক্তগণের আজ 
কামনার কোন অপেক্ষ! নাই, প্রার্থনার 
কোন দীনতা নাই। স্থতরাং তিনি কি আজ 
কিল্পতরু”? বৈষ্তব কবির ভাষায় বলাই সমীচীন £ 
তিনি 'অভিনব হেমকল্পতরু? | 

শ্রযুক্ত রামলাল স্বীয় ইঠ্টমৃতির পরিপূর্ণ 
অবয়ব কিছুতেই ধ্যান করতে পারতেন না। 
তিনি ধ্যানকালে হৃদয়ে এ মুত্তির খানিকটা 
অংশমান্র চিন্তা করতে পারতেন । কখন ম্খশ্রী 
হ'তে কটিদেশ, কখন বা পাদপন্প হ'তে বক্ষঃস্থল 
পর্যন্ত তার ধ্যানে উদিত হ'্ত। ইট্টের সমগ্র 


পৌষ, ১৩৬৭] 


অবয়বটি-কোনক্রমেই একসঙ্গে তর ধ্যানে আসত 
না। এইজন্ত তার হ্বদয়ে এক নিদারুণ অস্বস্তির 
ভাব বিরাজ করত । কিন্তু আজ শ্রীরামরুয়ের 
দিব্যশক্তির পৃত স্পর্শমাত্রই তাঁর হৃদয়পন্দে 
সম্পূর্ণ ইঞ্টমূর্তি” জল্জল্‌ করতে লাগল। এ 
মুর্তি যেন জীবন্তরূপে তার হৃদয়-কন্দর 
সমু্জাসিত ক'রে তুলল। 

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত বৈকুণের বক্ষঃস্থল স্পর্শ- 
মাত্রই তার অন্তরে এক অপূর্ব ভাবান্তর উপ- 
স্থিত হয়। আকাশ-বাড়ী, গাছ-পালা-_যেদিকে 
যাকিছু দেখেন, লমন্ত কিছুর মধ্যেই শ্রাগুভুর 
সুপ্রসন্ন হাস্যদীপ্ত করুণাঘন মৃ্তি দেখতে 
থাকেন। একূপ দিব্যদর্শনজনিত অপার আনন্দ 
উল্লাসের প্রচণ্ড বেগ হৃদয়ে ধারণে সক্ষম না 
হওয়ায় তিনি ভাবে অবীর হ'য়ে উঠেন এবং 
“কে কোথায় আছিস্, এই বেলা চলে আয়? 
বলে মকলকে শ্রীপ্রহ্নুর চরণে বারংবার আহ্বান 
করতে থাকেন । 


শ্রিশীরামকষ্ণ-পু'থি'কীব শ্রধুক্ত অক্ষয়ের 
অনুভূতির বিবন্ণী তাঁরই ছন্দৌবদ্ধ ভাষায় 
উদ্ধত হ'ল £ 

দুর থেকে সম্তাঁধিষ়! “কি গো” বলি মোবে। 

পর্শিয় হস্ত দিল বৃক্ষের উপরে ॥ 

কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে । 

ম্হামন্ধ বাক্য তাই বাখিছ গোপনে ॥ 

কি দেখিচু কি শুনিন্ নহে কহিবার। 

মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥-_পুথি 


যাহোক, দিব্য কল্পতরু-মহাভাবের আবেশে 
শ্রীবীমরষেের সবাঙ্গ টলমল করতে লাগল । এক্সপে 
তিনি নিনি্চারে সকলের উপর অযাচিতে অজস্র 
কপারাঁশি বর্ণ করে দ্বিতলে নিজ কক্ষে 
প্রত্যাঁবর্তনে উদ্যত হলেন। ভক্ত সেবকগণ 
তখন সধত্বে তাঁকে ধরাধরি ক'রে ধীরে ধীরে 
তার কক্ষে নিয়ে গেলেন। নির়তলে ভক্তদের 


শ্ররামকফের কল্পতরুলীলা 


৬৬৪ 


মধ্যে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত। এদিকে 
দ্বিতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅর্দে নিদারুণ জালা 
উপস্থিত হ'ল। ঠীকুরের আজম রামলাল তার 
সরবাঙ্গ গঙ্গাজলে মুছিয়ে দিলেন; তবে তার এ 
অসহা গাত্রজ।প। ধীরে দ্ীরে প্রশমিত হ'ল। 

শ্রীমঙ্গেতে জাল! কেন শুন বি্রণ। 

যেধে পাঁপীদের আজি কনিল। মোচন ॥ 

তে সবার জীবনের যত পাপ-ভাঁপ। 

সকল লইল! গ্রন্থ অরে আপনার || 

রস রস রর 

গলার দাকণ ব্যাপি অন্য কিছু নয়। 

জীবের মোচন-কমে পাঁপেন মঞ্চ ॥ 

জগতের পাপপ্নাশি লইয়া গোসাই। 

আপনার শ্রীঅন্দের মধ্যে দিল| ঠাই ॥ 

করুণানিদান হেন কোথা কেবা আর। 

জপ-তপ রামরুঞ্পদ কর পার ॥-_পু'খি 

শ্রীবামকুষেেপ মেবাৰ গন্য প্রীযুক্ষ প্রতাপচন্দ্ 
হাজরা উদ্যান-বাঁটাতে দিবারাত্র থাকেন। কিন্ত 
ঘটনাচক্রে শ্রীগ্রুর কল্পতরু-লীলা-ক!লে অন্তত্র 
গিয়েছিলেন। এ লীলা সাঙ্গ হওগামাত্রই 
তিনি উদ্চানে ফিরে আদেন। ঠাকুরের অযাচিত 
কুপাদানের বৃত্তান্ত শ্রবণ কবে তিনি “হায় হায়? 
করতে থাকেন। কারণ এ সময়ে উপস্থিত 
থাকলে তিনিও শ্রীপ্রহ্ুর অপাব কৃপা ও অভয় 
আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হতেন | যা হে!ক, শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্র সঙ্গে হাঁজরাঁর খুবই 'প্রীতির সম্পর্ক 
ছিল । হাঁজরাকে হায় হায়” করতে দেখে নরেক্জ- 
নাথ ভাকে তাডাতাডি দ্বিতলে শ্রীগ্রতুৰ নিকটে 
নিয়ে গেলেন এবং তাকে কপাদানের জন্তু 
ঠাকুবের চরণে প্রার্থনা করলেন । উত্তবে ঠাকুর 
বললেন এখন হবে না। সমধসাপেক্ষ | 
শেষেতে ও পাবে। 

রীত্রীঠাকুরের ত্যাগী অস্তরঙ্গ শিষাগণের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ( বিবেকানন্দ ), তারক 
( শিবানন্দ ) শরৎ ( সারদানন্দ ), লাটু 


৬৭৩ উ 
€ অদ্ভুতানন্দ) এবং আরও কেহ কেহ কল্পতরু- 
লীলার সময় উদ্যানবাঁটাতে ছিলেন, কিন্তু এ 
মকল ত্যাগী শিষ্যগণের কেহই লীলাস্থলে 
উপস্থিত হন নাঁই। নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি 


পূর্বরাত্রে শ্রীপ্রভুর সেবা এবং সাধন- 
ভজন কারে ক্লান্ত ছিলেন। তাঁই তীর! 
এ সময়ে নিষ্নে হল-ঘরের পার্খে ছোট 


ঘরটিতে নিদ্রামগ্র ছিলেন। শ্রীধুক্ত শরৎ ও লাটু 
দুর হ'তে শ্রপ্রতুর এ অভিনব লীলা প্রত্যক্ষ 
করছিলেন। গিরিশপ্রমুখ ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ 
আহ্বীনেও তাঁরা তথায় উপস্থিত হননি! 
দ্বিতলে ঠাকুরের কক্ষসংলগ্ন দক্ষিণের ছাদে তাঁর! 
এ অবসরে ঠাকুরের শযাদি রোদে দিচ্ছিলেন 
এবং তার কক্ষপানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গেছ- 
গাছ করার কাজে ব্যাপূত ছিলেন। কত্তখ্য 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ__১২শ সংখ্য। 


কর্ম অর্ধনিশ্পন রেখে এ লীলাস্থলে গমন করবার 
ইচ্ছা তাদের হয়নি। কারণ শ্রীপ্রভুর সেবা ও 
সন্থষ্টি বিধানই ছিল তাদের জপ-তপ ও সাঁধন 
ভজন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ত্যাগী 
ভক্তগণের জন্য নয়, গৃহস্থ ভক্তগণের নিকটই 
ত্বার এই অভিনব লীল৷ প্রকাঁশ। 


বিষয়-মদ্ির1 পানে অচৈতন্য জীবের প্রতি 
এদিন যুগাবতীর শ্রীরামরুষ্ণের পরম আঁশীবাঁদ : 
“তোমাদের চৈতন্য হোঁক 1, আ্রীপ্রভুর অতয় 
আশ্রয় ও পরম করণাপূর্ণ আশীবাদই আমাদের 
ভরণা, সমগ্র বিশ্ব-মীনবের মুক্তির পরম পাথেয় । 


প্রভুর মহিমা মন কি কব ভোমায়। 
“বাম” নাম গেয়ে দিন যেন যায় ॥-_-পুখি 


চটৈবেতি 
প্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভয় ভাবনা করিস্‌ মিছে 

হবি সদাই অগ্রগামী, 
ভুলিস্‌ কেন নিয়স্তা তোর 

সাথে আছেন দিবন-যামী। 
চোখ আছে ত্বার মবার 'পরে 

সবই যে তার ইচ্ছাধীন, 
সুষ্টি করেন মবই তিনি 

তাতেই সকল হয় যে লীন। 
নিজের মালিক তুই কি নিজে 

কতটুকু সাধ্য তোর? 
মরীচিকাঁর পিছে পিছে 

ছুটিন্‌ মিছে জীবন ভোর। 
আঘাত যখন আসে নেমে 

ঝরে যখন চোখের জল, 
জানবি তখন এলেন তিনি 

কান্না সে তোর নয় বিফল। 


আপন হাতে চোখ মুছিয়ে 

বসিয়ে তিনি দেন আবার-_ 
লুটিয়ে পড়ে কীদে যে জন 

প্রারথা হয়ে তার কপার । 


তিনিই আছেন সবার মাঝে 

আপন যে তার বিশ্বময়, 
কে-ই বা মারে, কে-ই বা রাখে 

কাব কাছে তোৰ কিসের ভয়? 


সাগর-কৃলে বসে তবে 
ভাববি কেন নিরস্তর ? 
ঢেউয়ের দোলায় ছুলবি যদি 
সাগর-বুকে ঝাপিয়ে পড়। 


জপ-যোগ 
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


কেমন আছেন মশাই ? এই প্রশ্ন করিলে 
শ্থথে ছুঃখে এক রকম কেটে যাচ্ছে বলিয়া 
আমর] উত্তর দিয়া থাকি? কিন্ত মায়ার মোহে 
উপলব্ধি করি না যে এ উত্তর ঠিক হইল না। 
এ অংসারে একটুও স্থখ নাই। এখানে যদি 
একটুও স্থখ থাঁকিত, তাহ! হইলে শ্রীভগবান 
গীতায় শ্রীঅজুনকে “অনিত্যমস্তথখং লোকং, 
ছুঃখালয়মশাশ্বতম্? ইত্যাদি বাক্য কখনও 
বলিতেন না । এখানে স্থখের লেশ নাই এবং 
দুঃখেরও অন্ত নাই । 

এই কারণে পরম কারুণিক শ্রীভগবান সন্ত 
জীবের ছুঃখ-নিবাবণের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন । উপাঁয় হইতেছে_-ইমং প্রাপ্য ভজম্ব 
মাম্‌।” শ্রীভগবানকে ভজনা করিবার নানা পথ 
আছে, তন্মধ্যে জান, ভক্তি এবং যোগই 
প্রধান। এই সকল পথের মধ্যে জ্ঞানমার্ 
অত্যন্ত কঠিন। “ক্লেশোহধিকতরন্টেযামব্যক্তা- 
সক্তচেতপাম্‌।” শ্রীরামকুষ্ণদেব বলিয়াছেন যে 
শক্তিমার্গই ভগবান-লাভের সহজ উপাঁয়__ 
কলিতে নারদীয় ভক্তি।, নাম-জপ শিল্কাম 
কর্মযোগের অন্তর্গত, নাম-জপ হইতে শুদ্ধাভক্তি 
হয়; শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান একই বস্থ। দ্বৈত- 
বাদী ইষ্টমন্্ন ও অদ্বৈতবাদী “সোঁহহং' মন্ত্র 
জপিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। 

ভগবান-লাভ অর্থে বুঝিতে হইবে সর্বছুঃখ- 
নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি। শ্রীভগবানের 
নামজপ করিতে করিতে তীহাঁতে ভক্তি হয় 
এবং ভক্তি হইলেই এই সম্তাপজনক সংসাবে 
বার বাঁর আসা-যাঁওয়ার শেষ হয়। 

জপের সাধারণ নিয়মগ্তলি প্রথমে অর্থাৎ 
দ্রীক্ষার পরই সাধকগণ প্রায় ধরিতে পাঁরেন না। 


রি 


সিদ্ধ গুরু ছুলভ ও দীর্ঘকাল তাহার সঙ্গপাঁভ 
অপ্িকতর ছুলভ। সেজন্য সহজভাবে সাধারণের 
অবগতির জন্য গুরুমুখে হত ও শাস্্র হইতে 
সংগৃহীত জপ-সন্বন্ধীয় কতকগুলি নিষম এখানে 
আলোচিত হইল। 


(১) মন্ত্রজপের প্রারস্তে--প্রথমে 
শ্রীভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাহার 
শরণাগত হইতে হুইবে। যতই সাধন-ভজন 
করা যাক, তাহার কৃপা না ₹ইলে কিছুই সম্ভব 
নহে। শ্রীভগবানই রুপা করিযা তাঁহার নাম 
কবাইয়া লইতেছেন ও ইহার ফল তীহার 
শ্রীচপণে নিবেদিত হইতেছে, এই ভাব লইতে 
হইবে। অহংভাঁব বা! নিজের কতৃববুদ্ধি ত্যাগ 
করিয়া আমি তাঁহার দাস_এই ভাব আশ্রয় 
করিয়া জপ কবিলে জপ নিষ্কাম কর্মে পরিণত 
হইবে এবং তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, 
তখন শ্রীভগবানের রুপা লাভ হইবে। “নাম 
নামী অভেদ'-_ নাম করিতে করিতে নামী আকৃষ্ট 
হন ও কপা করেন। 


€২) গুরু -ত্রদজ্ঞ গুরু ব্যতিরেকে সাধন- 
ভজনে শিদ্ধিলাভ কর! অসম্ভব। কাজেই ত্রহ্মজ্ঞ 
গুরুর বিশেষ প্রয়োজন । আশ্চধের বিষয় এই ষে 
যদি কেহ আন্তবিকভাবে শ্রীভগবানে বিশ্বাস 
করিয়া গুরুলাভের জন্য প্রার্থনা করে, শ্রীভগবানই 
তখন মন্ুম্মমৃতিতে আবিভূতি হইয়া তাহাকে 
কৃপা করেন, দীক্ষার্থীর সংস্কার, প্রকৃতি ইত্যাদি 
বিবেচনা করিয়া জপের জন্য উপযুক্ত মন্ত্র দেন। 
পুস্তকে অনেক মন্ত্রই লেখা আছে, কিন্তু সেগুলি 
পড়িয়া কোন কাঙ্গ হয় ন!। এই মন্ত্রগুলি শ্রগুরুর 
আধ্যাত্মিক শক্তি সহ তীহার শ্রীমুখ হইতে 


৬৭২ | 


নির্গত হইয়া শিষ্বের কর্ণে প্রবেশ করিলে তবে এ 
শক্তিমাহায্যে জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায়। 

(৩) জপমাল।- গ্রবর্তকের পক্ষে জপ- 
মালার সাহাঁধা লইয়| জপ করিবার স্থবিধা। জপ 
করিবার পূর্বে মালা শোধন করিয়া লওয়! আবশ্তাক 
অর্থাৎ গুরু মাল! স্পর্শ করিয়া! ও পরমাত্মাকে 
নিবেদন করিয়া উহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া 
দ্রিবেন। অতঃপর তাহার উপদেশমত মালা 
জপিতে হইবে। মালা অনেক প্রকার দানার 
হইয়া থাকে, যেমন রুত্্রাক্ষের, তুলসীর, পদ্ম- 
বীজের। কাহার কোন্‌ মালা উপযুক্ত হইবে 
গুরুই শিল্ের প্রকৃতি, ইষ্ট ইত্যাদি বিচার 
করিয়] স্থির কপিয়া দিব্নে। যে সকণ এব্যের 
মালার বিষয় লিখিত হইল, সেইগুলি শরীরকে 
স্পর্শ করিলে মন ভগবন্মুখী হয়। এই কারণে 
এগুনি ব্যবহৃত হয়। যেমন ডাক্তার দেখিলে 
রোগের কথা, উকিল দেখিলে মকদ্দমার কথ 
মনে পড়ে, সেইরূপ বিশেষ মাল দেখিলেই 
ভগবানের বিশেষ রূপের কথা মনে পড়িবে। 
মাল! পবিত্র স্থানে রাখা একাস্ত কর্তব্য । 

(৪) জপের আঙসন- স্নানাস্তে শুদ্ধ বস্ত্ 
পরিধান করিয়া কুশ, কথ্বল বা মৃগচর্মের আসনে 
সোজা (শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সর্লভাবে ) 
হুইয়! বসিয়া জপ করিতে হয়। আসনের উপর 
উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করিয়া সোক্জা হইয়! 
বসিতে হয় | হিমালয় উত্তর দিকে, সেখানে সিদ্ধ 
পুরুষগণ ধ্যান জপ ও সমীধিতে নিমগ্ন হইয়] 
থাকেন। তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি চতুদিকে 
প্রবাহিত হইতেছে । সেই শক্তির দ্বারা 
প্রভাবিত হইবার উদ্দেশ্তেই উত্তরদিকে বসিবাঁর 
প্রথা হইয্লাছে। পূর্বদিকে জ্ঞানের প্রতীক 
জ্যোতির্ঘয় সুর্যদেব উদিত হন, জ্ঞানপ্রার্থী অন্তরে 
এরূপ জ্ঞানজ্যোতি উদ্দিত হইবে বলিয়া পূর্বমুখ 
করিয়া বলিয়া জপ করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্--১২শ সংখা! 


(৫) জপের জময়- সন্ধিক্ণই জপের 
প্রকৃত সময়। রাত্রি বিদীয লইতেছে, দিব 
আপিতেছে বা দিবার অবসান হইতেছে ও বাতি 
আপিতেছে--এই সময় প্রক্কৃতি শাস্ত হন, এই 
শাস্তি ও নিস্তব্বতার পরিবেশে মন সহজেই সমতা 
লাভ করে। ব্রাঙ্গমুহূর্ত ( অর্থাৎ সুর্যৌদয়ের 
২॥ দণ্ড বা ১ ঘণ্টা পূর্বে) ঈশ্বর-চিন্তার বিশেষ 
অনুকূল সময়। 

জপ যতক্ষণ পাঁরা যাঁয় ততক্ষণ করা উচিত। 
আধ ঘণ্টা হইতে আরস্ত করিফ্কা ৬ ঘণ্টা 
পর্যস্ত নিয়মিত করিতে পাত্রিলে শীপ্রই সুফল 
পাওয়া যায়। 


€৬) জপে বসিবার স্থান_মনের উপর 
পরিবেশেরও বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। 
ঠীকুরপূজীর নিদিষ্ট ঘরে, দেবতার মন্দিরে, 
পুণ্য-সলিলা নদীতীরে, স্বদৃশ্য পুষ্পশোভিত 
পর্বতের নিকটে বা তীর্থে বলিয়া মালা জপ 
করিলে মন শীঘ্র ভগনন্বধী হয়। গীতায় আছে, 
পবিত্র নিরাপদ শব্ব- ও বাত্যা-শূন্য স্থানে বসিয়া 
জপ-ধ্যান করিবে। শ্রীরামকুষ্ণদেব ছবিতে 
যেভাবে বসিয়া আছেন, সেই ভাবে বা 
যে আসনে অনেকক্ষণ ব্দিবার স্থবিপা হয়, 
দেই আপনে বসিয়া জপ করাই প্রশস্ত । 


(৭) জপ-_অপরে শুনিতে পাঁয় এরূপ করিয়] 
জপ করাকে বাচিক, শব্দ না করিয়। ধীরে বীরে 
নিজে শুনিতে পাওয়া যাঁয় এরূপ জপকে 
উপাংশু ও নিঃশব্দে মনে মনে জপ করাকে 
মানস জপ কহে । মানস জপই শ্রেঠ জপ। 

মালা ছাড়া “করেও জপ কন্পা চলে। 
করে জপকালে কর বস্্াভ্যস্তরে রাখাই বিধি। 

আর একপ্রকার জপ আছে ২ অজপা! জপ) 
শ্বাসে শ্বাসে এই জপ করিতে হয়,__'হুৎসঃ 
সোহহং জপ, মিশ্বাস লইবার সময় 'হ্‌ং” ত্যাগ 


পৌঁধ, ১৩৬৭] 


করিবার সময় স৮। পতগ্তলির মতে মন্ত্রের 
অর্থ-ভাবনাই জপ; দেবতার চিন্তাও জপ। 


মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন যে 
সব সময়ই জপ করিতে পারা যায়-_-চলতে, 
ফিরতে, খেতে শুতে জপ করতে পারলেই ভাল 
হয়।? তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
ধান-জপের পরই আসন ছাভিয়া উঠিতে নাই, 
কিছুক্ষণ আঁসনে বিয়া চিন্তা কদ্িলে ভাঁব গা 
হয়, এবং উঠিয়্াও কিছুক্ষণ মৌন থাকিলে ভাব 
গাঁততর হইবে। 


জপে ডুবিয়া যাইলে সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন 
নাই। অনেক সময সংখা! দাঁখিতে গেলে 
0)00৮011416105- র (তন্ময়তার) ব্যাঘাত জন্মে, 
স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, “প্রেমের সহিত একবার 
জপ ভাপ! ভাঁনা লক্ষবার জপের চেয়েও ভাল, 
একি বাজারের জিনিস গা, এত দিলুম আর 
এত পেলুম !' সর্বদা প্রেমের সহিত জপ করাই 
নিপেয়। তনে প্রবর্তকের পক্ষে নিদিষ্ট স্থানে 9 
সময়ে মন বস্থুক আব না বস্থক, ধ্যানজপে ব্সা 
এবং মনকে টানিয়া আনিয়া জপে লাঁগানে। 
বিশেষ আবশ্াক। 

প্রথমে সাঁধককে এরূপ সংগ্রাম করিতেই 
হইবে। ধীরে দীবে জপ করা বিধি হইলেও 
কোন কোন মহাত্মা বলেন, যখন মন বসিতেছে 
না, তখন নাপিকাগ্রে দৃষ্টি নিবন্ধ বা দ্রুত জপ 
করিলে মন বসিয়া! যাঁয়। শরীর যেমন খাছ্- 
বৈচিত্র্য চায়, মনও চাঁয়। কাজেই মানসিক 
জপ খানিকক্ষণ করিয়! ভাল না লাঁগিলে উপাংশু 
জপে মন বসে। 'জপস্তাদৌ ইষ্টং ধ্যায়েৎ 
ধ্যানস্তাস্তে পুনর্জপেৎ । জপ কারতে করিতে 
নানাবপ অনুভূতি হইতে থাকে । জপ করিতে 
করিতে ইষ্টধেবতার দর্শন হইয়া থাকে। 


জপ-যোগ 


৮৩৭৩ 


৮৮) ইষ্ট- ইষ্ট অর্থে ঈন্িত, প্রিয়। পূর্বজম্মের 
সংস্কার অন্থপারে শ্রীকৃষ্ণ, কালী বা ছুর্গা ইত্যাদি 
ভজনার ফলে ইহজন্মে এ অচিত মৃতিই প্রিয় বা 
ইষ্ট হয়। কৌন মহাত্মা বপিয়াছেন, ছুঃংখ-কষ্টের 
সময় যে দেবতার কথা অধিক মনে পড়ে সেইটিই 
ইষ্ট হষ্টমৃতি হৃদয়ে অর্থাৎ নাভি হইতে 
১৭ আমল উপরে হৃদয়ে বল্পনা করিয়া জপ 
করিতে হয়। জপের সময় বাহা বস্ত হইতে 
চক্ষুকে নরাইয়া অর্থাৎ চোখ বুজিয়া জপ করিলে 
মনঃসংযোগে সাহায্য করে। 


স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন, ইষ্ট নাম 
শুনিতেছেন ও রূপা করিবার জন্য তোমার দিকে 
চাহিয়া! আছেন « তুমিও তাহার কৃপাপ্রার্থী 
হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছ__এই ভাব 
লইয়া জপ করিতে হয়।” প্রথমে তাহা না 
পাতিলে ইষ্টদেবতাঁর 'প্রত্তিকিতির সামনে বদিয়া 
তাঙ্গার দিকে চাহিবা জপ করিলেও অগ্রসর 
হয়া যাঁ। ক্রমশঃ মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্ট এক বোধ 
হয় এবং জপ করিতে করিতে ইষ্টদর্শন হয়। 


(৯) জপ-সমঞ্ণ-জপ ক্কনিস্া তাহার 
ফল ইষ্টকে সমর্পণ করিতে হয় । তাহা 
হইলে, আর শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করিতে 
হয়না। কোন উত্তম িনিস পাইলে শিশুপুত্র 
গেমন পিতার নিকট সংরক্ষণের জন্য রাখিয়া] 
দেয়, এ যেন পেইরূপ। 


€১০) উপসংহার--শাস্বে আছে 'জপাৎ 
পিদ্ধিঃ। নাম জপ করিতে করিতে সিদ্ধিল/ভ 
হয়। জপ ও ধ্যানের অতি নিকট সম্বন্ধ। 
স্বামী শিবানন্দ বলিতেন_জপ করতে করতে 
আপনি ধ্যান হ'য়ে যায়) জপধ্যানে মন একাগ্র 
হইলেই উদ্দিষ্ট বস্তু আপনি প্রকাশিত হয়। 
তখন সাঁপক সিদ্ধ হইয়া] পরমাঁনন্দ লাভ করেন। 


রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত 
[ পূর্বানুবৃ্তি ] 
অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভটী চার্ধ 


স্বাধীনতা ও মুক্তি 


ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ও জীবনের চৌদিকে প্রশন্থ 
অবকাশ বক্ষা__ভাঁরতীয় সমাজ-সংস্থার এই ছুইটি 
কল্পসত্স্বরূপ | জনবইল আধুনিক পৃথিবীতে 
এবং রাষ্ট্রের দার্বভৌম ক্ষমতার চাপে ছুইটিই 
সঙ্কুচিত ও খর্ব হইতেছে | চীনাম্যানের পত্র- 
উল্লেখে রবীন্দ্রনীথের উক্ক্ি_-যে জাতি গবর্মে- 
ণ্টকে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, 
তাহার অবস্থা তোমর1 কল্পনাই করিতে পার 
না।? অন্যত্র তিনি লিখিমীছেন-_“ভারতবর্ষের 
সমস্ত ক্রিয়াকর্ষের মধ্যে, সুখশীস্তি সন্তোষের 
মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে ।” “ফীডমের চেয়ে 
উন্নততর, বিশালতর যে মুক্তি তাহা ভারত- 
বর্ষের তপন্যার ধন।১ গ্ৃহকর্মের কল্যাণ-বন্ধন, 
নিলিপ্ত আত্মার বন্ধনমৌচন তপস্তার আসনে 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী ।” “ভারতের অসা- 
মান্ততা অরণ্য হ'তে সভ্যতা স্ট্টি__বিশ্বাসে 
বন্ধনহীন, আচাৰে শাস্বান্ুগত |” 

ভারতের ম্বতম্থ আদর্শ 

ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে নিপুণ 
রেখাপাতে ফুটাইয়৷ তুলিতে হার সাঁহিত্য- 
স্্টি সর্বত্র উদ্যুখ । 

'আত্মশক্তি'-প্রবন্ধরাঞজ্জি জাতির অস্তরে 
অধ্যাত্ব বল ও প্রত্যয় সন্দীপিত করার প্রয়াস। 
তাহাতে কবি বলিয়াছেন, “প্রত্যেক জাতিই 
বিশ্বমীনবের অঙ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, 
সহায়তা করিবার সামগ্রী কি [সে] উদ্ভাবন করি- 
তেছে, ইহার সহুত্বর দিয়া প্রত্যেক জাতি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে? । 


বাণিজ্য ও সমর-বাহিনীব নিরন্তর অভি- 
যানই ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য । কিন্ত 
ভারতবর্ষ সৈন্য ও পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে 
অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই, সবত্র 
শান্তি, সাস্না ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া 
মানবের ভক্তি অর্দিকার করিয়াছে ।' 


রাজ্যেশ্বব্থ কোন কালেই আমাদের দেশে 
চরম সম্পদ রূপে ছিল ন1।” 'ব্র।হ্ষণত্বের অধিকার 
অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্সের অধিকাঁর, তপশ্তার 
অধিকার আমাদের সমাজের প্রাণের আধার 
ছিল।” 'ব্রাঙ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন--ইহাঁগের 
এই মুক্তি সমীজেরই মুক্তি। যথার্থ ত্রাহ্ষণ- 
সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে ।' 


শাস্তিনিকেতনে' আছে, ধিনজনম।নের দ্বার! 
আমি সত্য নই। পশুপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত 
মান্ঘঘ এখনে! প্রবৃত্তির নাঁচী দিয়ে প্রন্কৃতি 
থেকে রস শুষে জড়ভাঁবে পুষ্ট হয় কৰি 
বলিয়াছেন, 'দ্বার্থবদ্ধ ছুর্বলতা মান্বাত্সা হ'তে 
সত্য নব।, 


বিবত' নয়, সীমার মাঝে আজ্মলাভ 


বর্তমান জগৎ এই প্রশ্নেই আজ উচ্চকিত-_ 
মানব-প্রকতির বিবর্তে যে বূপ গত অযুত 
বর্ষের ইততিহাঁসে প্রমীণিত হইয়াছে, তাহাই শেষ 
পর্যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের ভিত্তিতে, 
অতীতের সাক্ষ্যে, ইতিহাসের দৃষ্টাস্তে ভারতের 
পক্ষে ইহার উত্তর দিয়াছেন মানবমহত্বের উত্তুজ 
শুগমালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, 
অনিশ্চিত ভাবী সম্ভাবনার যুখাপেক্ষা না করিয়া। 


পৌঘ, ১৩৬৭ ] 


এ ক্ষেত্রে কল্পনা তাহার নির্ভর নহেঁ_ইতিবৃত 
তাহার সম্পদ্‌। 


“পথের সঞ্চয়” কবির অভিমত এইভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে, “আমরা নিজের সীমার মধ্যেই 
অসীমের প্রকাঁশকে উপলব্ধি করিব_-এই 
আমাদের সাধনা । অপীম যিনি, তিনি সীমার 
মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর এই 
জন্থই 'আপনাকে স্পষ্ট করিয়! পাঁওয়াই মাঁচষের 
সাধনা । স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ 
করিয়া পাওয়া। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা 
করি, তবে সেই অপীমের প্রকাঁশে বাধা দিব ।, 
শিরীরের মধ্যে শরীরকে অতিক্রম ক'রে আত্মার 
মহত্ব?! বিবর্তের ভাবী পর্যায়ের সম্বন্ধে তিনি 
বলেন, “মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের 
দিকে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনের মতেও 
দেহের দিকে মানুষের উৎকর্ষ নয়, মনের দিকে 
উন্নতিই তাহার বিবর্তের আগামী পর্যায়। 


আহ্মন্দীতি নয়, আত্মপমাহ্ৃতি 


“আমাদের দেশের যাহার] সাঁধুপুরুষ তাহারা 
চিৎলোকে বা হৃদয়-ধাঁমে অনন্তের অঙ্গে সহজে 
যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।' এই 
জগতে ভারতের সাধনা যে চরম উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল, তাঁহার বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধাবলী-_ধর্ন” শাস্তিনিকেতন”, “ভারতবর্ষ” 
পরিপূর্ণ, উচ্ছল । এদেশে ব্যক্তির স্বাতন্ত্য চরম 
[ন্যাম] আশ্রমে, আত্মবোধের ক্ষেত্রে সমাজ ও 
সংসারের প্রতি দায়িত্বের শেষে। উহা আত্ম- 
স্ফীতিব ব! আত্মস্তবিতার জন্ নয়, আত্মলাভের ও 
আত্ম-সমাহ্ৃতির জন্য । “ভিতরে বাহিরে নানা 
বিচ্ছেদ, বিক্ষিপ্ততা মিটাতে অস্তঃসামঞ্জস্তের 
সাধনা ।, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ শানে 
আছে; ইহার অর্থ-ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
প্রয়োজন আত্মাতে ভূমার উপলব্ধির জন্য | 


অস্ত- 


রবীন্দ্রনাথ চিরস্তন ভারত 


৬৪৫ 


“চিত্রা'র ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, 'জীব- 
নের ছুই ভিন্ন মহলে ভিন্ন কথা_-জগতে বিচিন্র- 
বূপিণী, অন্তরে একাকিনী | 


শান্তিনিকেতনে” রবীন্ত্রনীথ লিখিয়াছেন, 
'মাহুষের প্রধান এঙ্বধের পরিচয় বৈরাগ্যে। 
সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপ- 
নাকে উৎসর্গ করিয়াছেন।। ন্তরষ্টার এই 
আত্মেতৎসর্গই মানবের তপস্তার আদর্শ । সেকালে 
যখন সম্মুখে ছিল অন্দয়, তখন তপন্যাই ছিল 
সকলের চেয়ে প্রধান উশ্বব। আর একালে 
যখন সম্মুখে দেখা ঘাচ্ছে বিনাশ, তখন বিলাসের 
উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের 
অতৃপ্ত বঞ্চি সহম্্র শিখায় জলে উঠে চারিদিকের 
চোধ ধাধিয়ে দিচ্ছে। “সত্োর সঙ্গে অনন্তের 
বিরোধ ঘটিয়েছে আমাদের অহ্‌ং।” 'যুরোপের 
ধারণা-_জিগীষার অভাবই মৃত্যু । ইহা অত্যা- 
কাজ্ষার বিকৃতি । সন্তোষ, সংযম, শাস্তি, ক্ষমা 
এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ | অন্যত্র 
তিনি বলেন, উিখকট স্বাতন্ত্য হ'তে বিপ্লব 
অহংস্ফীতি।” 'রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের 
ভাব। পরের বিরুদ্ধে আর্পনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার যে চেষ্ট॥ তাহাই প্যোলিটিক্যাল 
উন্নতির ভিত্তি। যুরোপীয়'পোলিটিক্য(ল এঁক্যের 
ভিতর যে বিরোধের ফাস রহিয়াছে, (উহ1) 
তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে; 
কিন্ত নিজের মধ্যে সাঁমগ্তশ্ত দিতে পারে না। এই 
জন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, 
ধনীতে দরিত্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে জাগ্রত 
কার্য়াই রাখিয়াছে।, 


বিডেদের সাঞে একা 


ভারতবর্ষ বিসদৃশকে সম্ন্ধবন্ধনে বাধিবার 
চেষ্টা করিয়াছে__পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত 
করিয়া |. যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি 


৬৭৬ 
ধর্মই মানব-সঞ্যতার চরম আদর্শ স্থির করা 
যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা 
দিতে হইবে। “এই কথাটিকেই খুব জোর 
ক'রে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষোর বিরুদ্ধে ভারতর্্ষ 
প্রচার কবেছে £ 'অধর্েন্ধেতে তাবৎ ততো 
ভদ্রাণি পশ্ততি। ততঃ সপত্রান্‌ জয়তি সমূলস্ত 
বিনশ্ততি।, 'প্রভেদকে মুছিয়া ফেলিয়া এক 
করা] নহে, প্রভেদকে রাখিয়া একতা-_ইহাই 
আঙ্িকার পমস্যা_ শুধু এদেশের নহে, সারা 
বিশ্বের।? “এখন জগত জুড়িয়া সমস্য! নহে যে 
কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবে__কিন্তু কি 
করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে।” 
ভাবতবর্ধ সমস্তই গ্রহণ কবিধাছে, সমস্তই 
স্বীকার করিয়াছে । “অন্তকে আপনার করিয়া 
লইবার ইন্দ্রজাল- প্রতিভার নিজন্ব। ভারত- 
বর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা দেখিতে পাই। 
ভারতবর্ষের চিরদিন একই চেষ্টা--প্রভেদের 
মধ্যে এক্, নানা পথকে এক লক্ষ্যের অভি- 
মুখীন করা, বহুর মধ্যে এককে উপলন্ধি__নিগুঢ় 
যোগকে অধিকার “বৃহৎ সমাজকে এক 
আদশে বাপিবার সময় মানুষের বৈধ থাকে না। 
এই সত্যের মমাস্তিক নিদর্শন--পৃথিবী আজ 
ছুই শিবিরে বিভক্ত এবং ছুয়েরই অটুট বিশ্বাস, 
বিশ্বকল্যাণ হ্বমতের প্রসারে সম্ভব_-অন্যমত 
“মহতী বিনষ্টিঃ' ৷ বিশ্বরাষ্ট্রে থে অন্ত্রের আস্ফালন 
ও বিবেকবজিত প্রচার-কৌশল আজ সর্বব্যাপী, 
ইহা তাঁহারই পনিণাম। "শান্তিনিকেতনে, 
“বিশ্ববোধ”শীর্কক ভাষণে কবির উক্তি, “আমি- 
সবের ক্রমিক প্রনার সাত্রাজ্যিকতা-বোে পৌছয় 
যুরোপে। ভারতের বিশ্ববোধ-অনস্তকে কর- 
তলন্যন্ত আমলকের মতো স্পষ্ট করা। জায়গ! 


জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাইরের 


ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়--যে 
প্বস্ত মানুষের অনুভূতি, সে পর্যন্ত যে সত্য, 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সেই পর্যস্তই তাঁর অধিকার” | “বিশ্বজগতের সমস্ত 
পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার 
সাধন ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্দেশের 
তত্বজ্ঞানীরা নাহস ক'রে ততদুরে যেতে 
পারেন না।, 
ভূমার সাধনা 

মন্ত্র জিনিষটি একটি বীপবার উপায়। 
একটা কোনো! বিশেষ সরে বাঁজাতে হবে।” 
গাযত্রী-মন্ত্রকে কবি ব্রদ্ষবোধের সরল উদ্বোধন 
মন্ত্রবূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বব্যান্ৃতি অংশ 
ছার বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া 
বিশ্বলোকেম্বরের যে সজনী শক্তি প্রত্যক্ষ__ইহা! 
তাহাব ধ্যান। ভাহারই দান ধীশক্তির দ্বার! 
তাহাব অনুভব | অন্তর আছে-_ 'গাত্বত্রী 
জীবনের মন্ত্র ভক্তের হৃদয়ানন্দ ।” 


€ 


নিষ্লাকে তিনি মরুপথে উটের মৃত বলিয়া 
ছেন। ইহার কাজ নিত্য সতর্কত!। নিষ্ঠা সাধ- 
নার প্রতি অচল ভক্তি! “অগণা ঘটনার মাঝ- 
খানে অনন্ত সত্যকে স্থির হ'য়ে স্তদ্ধ হয়ে দেখার 
ধ্যান-মন্ত্র গায়ত্রী । গু অথ স্বীকার, পরিপূর্ণ- 
তার স্বীকার ওকার।, 

ইতিহাদের ব্যতিক্রম 

সঞ্চয় ও পরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাঙ্গের 
মূর্তি কি ও তাহার গতির ছন্দ কিরূপ 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দেখাইয়াঁছেন। 
তিনি বলেন £ 


পজীব হৃৎপিগুচালিত রক্তশ্রোতের মতো! 
(উহা) একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে, একবার 
আপনার দিকে ফিরিতেছে। একবার সার্বজাতি- 
কতা৷ তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে, একবার 
স্বাজাতিকত1 তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আঁনি- 
তেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ 
করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতেছে, আবার দে 


পৌষ, ১৩৬৭ |] 


দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিপ্ত হইলে 
কেবল নিজত্বকেই হারানো হয়, সর্বত্বকে 
পাওয়া যাঁয় না।? 

“হিন্দু বিশ্ববিদ্যাঁলয়” প্রবন্ধে বাহ্‌ সম্পদ ও 
এশ্বধ-গরিমান্থিত প্রাচীন ভারতের স্বরূপও 
রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেনঃ 
'পাজিতে যে সংক্রাস্তির ছবি দেখা যায়) 
আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মৃতিটা সেই 
রকম। মে কেবলই যেন স্বান করিতেছে, 
এবং ত্রত-উপবাদে রুশ হইয়া জগতে সমস্ত 
কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কো- 
চের সঙ্গে একপাশে দীড়াইয়া আছে। কিন্ত 
একদিন এই হিন্দু সভ্যতা! সজীব ছিল, তখন 
সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাধিয়াছে, 
দিগবিজয় করিয়াছে, দিয়াছে ও নিয়াছে। 
সেই বৃহৎ, বিচিত্র জীবনের বেগে চঞ্চল সমাজ 
ভুলের ভিতব দিয়া সত্যে চলিয়াছিল, পরীক্ষার 
ভিতর দিয়! সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়! 
সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল। 

হিন্দু সমাজের ধর্ম প্রাণের ধর্ম, বিকাশের 
ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, নিয়ত গ্রহণ-বজনের ধর্ম।* 


শাখত ধর্মনীতি 
“ভারতবর্ধায় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও 
একট] চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ 
আছে। ফেটা সাময়িক, সেটা অন্ত সময়ে 
শোভা পায় না। কিন্তু ভারতবধের চিরস্তম 
আদর্শটিকে যদি আমর1 বরণ করিয়া লই, তবে 
আমর! ভারতব্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নান! 
কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব 1” 
গ্রক্কৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই 
কর্মটাকে অন্তরালে বাখিয়া সে আপনাকে 
হওয়ার মধ্যে গ্রকাশ করে। হওয়াটাই জগতের 

চরম আদর্শ, করাটা নহে। 


রবীন্দ্রনাথে চিরস্তন ভারত 


৬৭৭ 
ইত্ডিভিজুয়ালকে যে লমাজ পঙ্গু ও প্রতি- 


হত করে, সে সমীজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না! 
করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়।” 


ব্যক্তি ও সম্গাজ 


ভাঁরতবযের আর একটি ভাব তাহার 
একাকিত্ব । ভারতব্ধীয় একাকী আত্ম 
সমাহিত, সে নিজের চারিদিকে একট চির- 
স্থায়ী নিজনতা বহন করিয়া চলে। বনস্পতির 
ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান 
রাখিয়া দেয়_ আশ্রয় লইলে ছায়! দেয়, চলিয়া 
গেলে কোনো কথ! বলে না 


ধিন-জন-মানের দ্বারা আমি সত্য নই। 
ধন-মান জমিয়ে যোগ নষ্ট করি। তাবতে 
সর্বশ্রেঠ মাঁচুষ খধির!, ধনী ভোগী নন। 
মানুষের প্রধান এঙ্বর্ষের পরিচয় বৈরাগ্যে 


'আমাদের সমাজে মাহাস্া সম্পূর্ণ বিনা 
বেতনের | 'ভুতিনিবপেক্ষ স্বার্থত্যাগপর অধ্য়ন- 
অধ্যাপনা-নিবত নিাবান্‌ শুকুভারতের 
শিক্ষারীতির অঙ্গ ও গৌরব। “এদেশে লক্ষ্মীর 
কাছ হইতে ধার না লইলে সরশ্বতীর আমনের 
দাম কমিবে - একথা আমদের কাছে চলিবে না”। 
'দৈন্য ,জিনিষটাকে আমি বড়ো বলি না। কিস্ত 
অনাড়ম্বর, বিলানীব ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে 
বেশী, তাহ] সাত্বিক। আমি সেই অনাড়গরের 
কধা বলিতেছি, যাহা পূর্ণতারই একটি ভাঁব, 
আড়ম্ববের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের 
যেদিন আবিতভাব হইবে, সেদিন সভ্যতার 
আকাশ হইতে বস্-কুয়াসার বিস্তর কলুষ দেখিতে 
দেখিতে কাটিয়া যাইবে। 

ভারতবষে'র সভ্যতার যে চিত্র রবীন্ত- 
লেখনীতে পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, তাহা তাহার 
বহুবিস্ত রচনাঁবলীর নানা স্থান হইতে 

গ্রহ করিতে হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত জীব 


৬৭৮ 
নের পুরণতা ও সার্থকতা। হিন্দু জাতির গতি- 
প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য এবং সমাঁজ-সংস্থানের 
নীতি ও ইতিহাসের ধাঁরা-এ তিন দিকই 
আলোকিত, উদ্দীপিত হইয়াছে । 

রাষ্ট্রনীতি ও সমাজবদ্ধন 

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_-'আমাদের হিন্দু 
সভ্যতার মূলে সমাজ, যুরোপীয় সভ্যতার মূলে 
বাষ্্রনীতি।” “আমাদের কাছে সমাজ. প্রথম, 
ব্ক্তিবিশেব তাহার পরে'। "মানব যে সকল 
স্বন্ধের মধ্যে জন্মলাভ করে, চিরজীবন তাহার 
মধ্যে সে আপনাকে রঙ্গা করিবে ।” 

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবি আছে, 
আমাদেএ জমীজের গঠনই সেইরূপ। পর- 
স্পরের দাবিতে আমর] পরস্পর বাধ্য। ইহাই 
আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি) 

'আমরা ভাগ করিয়! ভোঁগ করি, কর্ম করি 
একাকী, স্বার্থপাধনের প্রয়াসই যদি ম্বভাবের 
সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ 
উপেক্ষা করিয়াছিল ।? 


ঘুরোপীয় সভ্যতার এক দিকে স্বাতন্ত্ের 
দুরস্ত তৃষ্ণা, অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতা-শক্তি। 
স্বাতস্ত্রের অর্থ-__সমন্ত শুঙ্খল মোচনপূর্বক বিশ্বের 
আর কাহীরও প্রতি জক্ষেপ না করিয়া একাকী 
নিজের শ্বেচ্ছামত চলিবাঁর উদ্ধত বাপনা।” 

“নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার 
চরম পরীক্ষা হয় নাই | তাহা অন্যায় অবিচার 
ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জাঁর 
মধ্য একটি তীষণ নিষ্ঠুরতা আছে। 

“নেশন ও রাস্্রীয় স্বার্থ সুরোপীয় নভ্যতার 
ংহতির কুত্র ও লক্ষ্য। যে ধর্মনীতি ব্যক্তি- 
বিশেষের নিকট বরণীয়, তাহা বাস্্ীয় ব্যাপারে 
আবশ্যকের অঙ্গুরোধে বজ'নীয়__একথা এক 
গ্রকার সবজনগ্রাহ্হ হইয়া উঠিতেছে। এ 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ব-_১২শ সংখ্যা 


হিলাবে মুরোপীয় সভ্যতাই আজ বিশ্বতম্্রে 
গ্রতিবিষ্ব ।” 
ভারত আবিফার 

“শেষ সপ্তকে' কবি প্রশ্ন করিয়াছেন £ বহু 
বিচিত্র কাঁরুকলায় চিত্রিত এই আমার সমগ্র 
সত্তা তাঁর সমস্ত সঞ্চয়, সমস্ত পরিচয় নিয়ে 
কোনো যুগে কি কোনো! দিব্য দৃষ্টির সম্মুথে 
পরিপূর্ণ অবারিত হবে? 


-তার সকল তপশ্তায় সে চেয়েছে গোচর- 
তাকে, বলেছে_যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট 
তাঁরা, বলেছে যেমন বলে নিশাস্তের অরুণ 
আভান, এস প্রকাঁশ এস।* “আমি আলোর 
প্রেমিক এই তীহার নিজ-পরিচয়। সেই 
প্রেমের আলোকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আরশ 
তাহার দৃষ্টিতে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে__ 
তাহা নিপুণ মর্ষোন্তেদে অতীতনিষ্ঠ সম্প্রদায়েও 
সছুলভ। তাহা নিখিল ভারতের প্রাণের 
কথা, গৌরবের বস্ত। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
সভ্যতীর যে বিবর্ণ তাহার বিরাট রটনাবলীর 
মধ্যে, তাহা কি সমগ্র ও মমগ্রপভাবে উন্মোচিত 
হইতে পারে? হইলেও তাহা কি ইহার পরি- 
পূর্ণ পরিচয় হইবে? ভারতের আবিষ্কার একটি 
“অমমাপিক। ক্রিয়া” মনে হয়। এখনও সন্ধ'নীর 
ও মনীষীর বীক্ষণ ও সমীক্ষায় ইহা অনিঃ- 
শেধিত বস্ত। “বহর মধ্যে এক্য উপলব্ধি, বিচি- 
ত্রের মধ্যে এক্য স্থাপন-ইহাই ভারতবর্ষের 
অন্তনিহিত ধর্ম। ভাঁরতবধের এই বিধাতৃ- 
নিদিষ্ট নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, আমাদের লক্ষ্য 
স্থির হইবে, লজ্জা নিবারণ হইবে ।” 


ভারত-আত্মার যে মর্ধাদ। ও লন্ত্রম বুদ্ধি 
সর্বত্র তাহার লেখনীমুখে প্রন্ষুট, বর্তমান মগের 
রঙ্ধ।দঙ্কটে এবং স্বার্থসজ্বাতে তাহা এই 
মহাদেশের ও ইহার জাতিসজ্ঘের অবিম্মরণীয় 


পৌষ, ১৩৬৭ ] 


রক্ষাকবচ হইবে কি? 'দারিপ্র্যের ঘে কঠিন 
বল, মৌনের যে স্তম্তিত আবেগ এবং 
বৈরাগ্যের যে উদার গাভীর” ভারতের মূলমন্ত্র 
তাহা উচ্ছৃমিত শ্রদ্ধার বস্ত হইয়াছে তাহা 
অব্দান-কল্পলতায়। 


শাখত ভারঙ কি কল্পন1? 


সম্প্রতি ফরামী মনীষী [| 7101) 52000 
(-10170060 ভতগ টেট টে 
9? 0819৮), ভারত সম্পর্কে প্রতীচীর 
ধারণা ও প্রত্যাশ] ব্যক্ত করিয়াছেন) তিনি 
বলিয়াছেন £ এখনও পাশ্চাত্য জগতে বহুজন 
ভারতের সেই কল্পলৌকের দিকে সাগ্রহে 
তাকায়, যেখানে মুঢ়তা এবং এমন কি যুক্তি- 
বিচার অপেক্ষাও প্রজ্ঞা অধিক সম্মানিত এবং 
জীবনের লক্ষ্য বলিষা গণ্য ৷ যে ভাঁবত-মাঁতার 
মত নিরন্তর বিগ্রহরত প্রতীচী হইতে নিষ্কৃতি ও 
শাস্তি দেন এবং যে সত্যে শান্তি লাভ হয়, সেই 
একতার সতাকে ধরিয়া আছেন । 116৮৮- 
1)৭105 বা তত্বজ্ানের নিকট-_জগৎ ও মানবের 
মধ্যে সম্পর্কের সমস্যাই প্রশ্ন । সে প্রশ্নের 
সমাধানে গ্ুরুপদে ভাবতকে ন। দেখিলে ইম্পাত, 
কয়লা, আণবিক কারখানা এবং কৃত্বিম উপ- 
গ্রহের প্রাচুষে অতিত্বপ্ত ও ক্লান্ত প্রতীচী 
আশাহত বোধ করে। 


রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--“ভাঁরতের জরা- 
বিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের 
আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্ম! 
অপরিমেয়। শে আত্মা অপরাজিত, অমুত- 
লোকে খাহার অনস্ত অধিকাৰ । আঘাতের 
পর আঘাত, বেদনীর পর বেদনা দিয়! 
তিনি ভাকিভেছেন, “আত্মানং বিদ্ধি_-আঁপ- 
নাকে জানো। - 


রবীন্দ্রনাথ চিরস্তন ভারত 


৬৭৯ 


ভাবাদর্শে ভারতের একা 

স্বাধীনতৌত্তর তাঁরতবর্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে, 
শক্তির সংগ্রামে গত ত্রয়োদশ বৎ্সবে যে সকল 
ঘটনা ঘটিয়াছে ও সম্প্রতি ঘটিতেছে, তাহাতে 
শাশ্বত ভারতের দিব্য রূপের, মানস বিগ্রহের 
পরিচয় 208991710 বা বিদ্বংসভো চিত আলোচনা, 
বা চিত্তবিনোদনের একটা প্রসঙ্গমাত্র নভে । কর্ম- 
জগতের, লোকচরিত্রের, সমাজব্যবহাঁরের সহিত 
ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সহজেই ধরা পড়ে। অতীত 
ও বর্তমানের সমহ্বয়ের একান্ত প্রযোজন-_ইহা! 
দেশের নেতৃগণের লেখায় ও ভাষণে প্রা্ই 
স্বীকৃত ও উদ ঘোষিত হইয়া থাকে । নিজ নিজ 
প্রয়োজনমত ইহাদের কল্পনায় ভারতাত্মার 
প্রতিকৃতিও আবিষ্কৃত বা রচিত হইয়া! থাকে । 
কিন্ত এই বিরাট ও যুগযুগ-পরিব্যাপ্ত সংস্কৃতির 
মর্মগ্রহ ব্যাঁপ-বান্মীকি-বুদ্ধ-কুমারিল-শঙ্কর-মাধবা- 
চাষের মত মনীষার অধিকারী, ভারত-প্রতিভার 
যোগ্য সম্তানেই সম্ভব। আকাশের প্রতিবিশ্ব 
স্থির সাগর-সলিলেই পাওয়া সম্ভব-_পু্ধরিণী 
বা প্লে নহে; (প্রভব্তি শুচিবিষ্বোদগ্রাহে 
মণিন মুদাংচয়2। ইহার দ্বিতীয় প্রয়োজন- দেশের 
অন্তর-পরীক্ষা, অস্তঃশুদ্ধি ও আত্মলাভের জন্য । 
রবীন্দনাথ লিখিয়াছেন, “একদিকে প্রত্যক্ষ 
যুরোপ, আর একদিকে শাস্বের কথা, পুথির 
প্রমাণ। একদিকে প্রবল শক্তি আর একদিকে 
আমাদের দোঁছুল্যমান বিশ্বাস মাত্র__এ অবস্থায় 
অসহায় ভন্তিকে ভারতব্ষের অভিমুখে স্থির 
কবিয়া রাঁখাই কঠিন। সকলের মূলে শ্রদ্ধা ও 
অন্তরৃ'ট্ি--শদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং। তত্িদ্ধি 
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। আজ নানা 
প্রয়োজনে দেশের সেবক বহু হইলেও শ্রদ্ধা, 
প্রণিপাতি, পরিপ্রশ্ব বিরল। ধাঁহারা মন্ুষ্ুজাতিকে 
মনে করেন এক ও নিবিশেষ, ধাহারা বিদেশের 
সভ্যতা ও, মতবাদ হইতে নকল প্রেরণ! পান 


৬৮৩ 


ও চাঁন তীভার ভ।রত-দভাত!র তাত্পর্য 
হায়ঙ্ষম করিবেন-_-ইহা প্রত্যাশার বিকৃতি, 
এককালে মহষি মন্থর পক্ষে বলা সম্ভব হইয়া- 
ছিল-_'এতদ্দেশপ্রস্থতস্য  সকাঁশাদগ্রজন্মনঃ | 
্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ?। 
ইহা হয়তো আত্মগরিমার প্রকাঁশ। কিন্ত 
ভারতীয় যানবতাঁর একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, 
বত্তদিন হইতে বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণ 
পাওয়া যা, সেই দীর্ঘ সময়ে লক্ষ্যের বস্তু ছিল। 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “আমাদের সমাজতন্ত্র সমস্ত 
দেশকে নিয়মিত করিয়! ধারণ করিয়া রাখি- 
যাছে__লে।ক-ব্যবহার শিথিল হয় নাই, আদান- 
প্রদানে সততা রর্মিত হইত, গ্রণী উত্তমর্ণকে 
ফাকি দিত না এবং সাধারণ ধর্মের বিধাঁন গুলিকে 
সকলে দরল বিশ্বাসে সম্মান করিত ।” 


সঙ্কটে আত্মবোধ 


উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের আম্মা 
ও সংহতি বলিয়। কিছু ছিল বলিগ্না কেহ কেহ 
এমন কি কোন কোন ইতিহাঁস-পারদরশীও 
স্বীকাঁর করেন না| ইহাদের মতে ভারতীয়ত! 
ইংরেজী শিক্ষা ও ব্রিটিশ পম্পর্কের পর জন্মলাভ 
করিয়াছে । মহাভারত ও দ্বীপমগন ভারত' ব! 
বৃহত্তর ভারত এককালে না থাকিলে_ পাশ্চাত্য 
শিক্ষার স্থষ্টি বলিয়! যাহা ধর! হয়- -সেই অথগ্ড 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


বা অধুনা-খর্ডিভ ভারত কোন্‌ ক্ষেত্রে, কোন্‌ 
বীজে, কোন ধাত্রীবক্ষে উদ্ভূত বা পুষ্ট হইত, তাহা 
চিন্তা ও গবেষণাঁর বিষয়। "শান্তিনিকেতনে 
বর্তমান যুগ”প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন, 'দবাই 
আজ জাগ্রত | ০1693 বাইরের জিনিস, আত্মীকে 
প্রকৃত জাগ্রত করে ধর্ম। ধর্মের নাড়ী_বিংশ 
শতাবীর বার্তা, তাঁপসের সাধনার অনুকুল'। 


সে যাহা হউক, ইতিহাসের সাঁক্ষ্যে 
প্রমাণিত ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য--ঘে 
চরিত্রে বিশ্বকবির ভাষায় কোন বড় কথাই 
কথা মাত্র হয় নাই, এবং সত্য সংযম £মত্রী 
অহিংস! করুণা-সর্বজনের পাঁলনীয় ছিল, এবং 
সভাতাঁর উচ্চতম ধাঁরণা ছিল ধর্ম_-সাঁমাজিক 
ও বিশ্বজাগতিক? সেই চরিত্র আজ ধর্মনিরপেক্ষ 
স্বাধীন রাষ্ট্রতম্ত্ে যদি নিশ্ৃত ও পরিত্যক্ত হয়, 
এবং এ দেশের নিজন্ব অধিবঃসিগণের পরস্পরের 
প্রতি আচরণে দলিত ও উৎখাত হয়-__তাহা 
হুইলে অন্য কোন সভ্যতার আদর্শ ও অন্ু- 
শাসন যে এদেশে গৃহশীস্তি ও লোককল্যাণ 
বক্ষা করিতে পারিবে নী ইহা অসস্কোচে বলা 
যাঁয়। 'রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত” তাই শুধু 
সংস্কৃতির দিঙনির্দেশ নয়, যুগযুগ-আলোচিত 
ধর্মের প্রণঙ্গ মাত্র নহে, আধুনিক ভারতের 
বিভরাস্ত জনতার পক্ষে “পরং স্বত্তযয়নং হি তত? । 


বৈরাগ্যশতকম্‌ 


মনুবাদ £ স্বামী ধীরেশানন্দ 


শিবার্চনম্‌ 
তপশ্চর্ধার অত্যাবশ্ঠকত পূর্বে কথিত হইয়াছে; 'শিবার্চনই প্রকৃষ্ট তপস্যা । “শিবার্চন, 
ছ্বিবিধ, বাহা ও আস্তর ; তন্মধ্যে “বাহ্‌ শিবার্চন, বহু উপকরণসাপ্য ও গৌণ, অতএব তাহা উপেক্ষা 
করত কবি আন্তর পূজন-রূপ “মুখ্য শিবার্চন, বর্ণন করিতেছেন। মনোনিয়মনে সমর্থ সাঁধকই এই 
পৃ্জার অধিকারী, এক্সপ পুরুষ সংসারে একীস্ত ছুলভ, তাই পাঠককে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন £ 


আসংসারাৎ ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাঁত তাদুঙ, 

নৈবাম্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতো! বা। 

যোইয়ং ধন্তে বিষয়করিণী-গাঁঢ়গুটাভিমান- 

ক্ষীবস্তাস্তঃকরণকবিণঃ সংযমানীয়লীলাম্‌ ॥৮১। 

হে প্রিয়! স্ৃ্টির প্রারস্ত হইতে ব্রিভ্তুবন অন্বেষণ করিয়াও এমন একজন পুকমও আমাদের 

চোখে পড়ে নাই বা তাহার কথা আমরা শুনি নাই, যিনি ব্ষয়-লিপ্গ।রূপ হস্তিনীর মৌহমস্্ 
আকর্ষণে উন্মন্ত চিত্র-হস্টীকে সংঘমরূপ রঙ্-নিমিত জালে অতি সহজে ধরিতে পারির়াছেন,__অর্থাৎ 
ব্যিয়াভিথুধী মনকে সহজে সংযত করা যাঁয় না।৮১ 


যদেতত্মচ্ছন্দং বিহরণমকাপরণামশনং 
সহার্ধৈঃ সংবাঁসঃ শ্রুতমুপশমৈকব্রতফলম্‌। 
মনো মন্দস্পন্দং বহিরপি চিরস্তাপি বিম্শন্‌ 
নজানে কণ্তৈবা পরিণতিকুদারস্ত তপসঃ ॥৮২] 
যথেচ্ছ বিহরণ, দীনত] রহিত ভিক্ষাশন, সঙ্জন সঙ্গ, বেদান্-শ্রবণে শান্ত চিত্ত এবং বাহা বিষয় 
হইতে উপরত অন্তমু মন-_কোন্‌ মহ তপশ্চরণের ফলে মানুষ এই পরিণতি লাভ করে, স্থদীর্ঘকাল 
বিচার করিয়াও আঁমি তাহা জানিতে পারি নাই ।_-শিবার্টনরূপ মহাতিপন্তাঁর ফলে সাধক 
এই শাস্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থায় উপনীত হন, ইহাই কবির ইঙ্গিত ।৮২ 
জীর্ণ এব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতং তদ্‌যৌবনং 
হস্তা্েঘু গুণাশ্চ বন্ধাফলতাং যাতা গুণজ্ৈবিনা। 
কিং যুক্তং সহসাভ্যপৈতি বলবান্‌ কালঃ কতীস্তোহক্ষমী 
হা জ্ঞাত: মদনাস্তকাজ্বিযুগলং মুক্তাস্তি নান্যা গতিঃ1৮৩। 
অতএব থাহাবিষয় দক্বন্ধীয় মনোরথাদি পরিত্যাগপূর্বক মুক্তির সাধন প্রীদদাশিবের চরণকমল 
ধ্যান করাই সর্বদা কব্য--তাই কবি বলিতেছেন ২ 


৬৮২ উদ্বোধন [ ৬২তম বর্ষ_-১২শ সংখা 


অনস্ভ বিষয়-বাসনা আমার ভ্বদয়েই অঙ্কুরিত হইয়! বিফলতাঁয় পর্যবসিত হইয়াছে, আমার 
ভোগবাসন! চরিতার্থ হয় নাই। বিষয়-ভোগক্ষম অঙ্গদমূহ হইতে যৌবন তিরোহিত হইয়াছে, 
গুণগ্রাহকের অভাবে সদ্‌গুণপমূহ নিচ্ষল হইয়াছে, ছুর্জয় সর্ববিনাশক' ও ক্ষমাহীন কাল প্রাণহরণার্থ 
ত্বরিতপদে অগ্রসর, অহো কি কষ্ট! এখন কি কর! কর্তব্য? জানিয়াঁছি, মদনাস্তক শিবের চরণযুগলে 
আশ্রয় বিনা এখন আর অন্য কোন গতি নাই ।৮৩ 


মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দনে বাঁ জগদস্তরাত্বনি। 
ন বস্তভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে তথাপি ভক্তিস্তরণেন্দুশেখরে ॥৮৪॥ 


জগতের অধিপতি মহেশ্বর অর্থাৎ শিব ও জগাস্তধামী জনার্দন অর্থাৎ বিষু--এই উভয়ে 
বস্তগত কোন তেদবুদ্ধি আমার নাই, তথাপি আমার ভালবাসা ও ভক্তি তাহারই প্রতি, ধাহার 
ললাটে তরুণ শশিকলা শোভা পাইতেছে। [ভগবান্‌ খিষ্ণুই মুমুক্ষুর একমাত্র আশ্রয়, ইহা প্রসিদ্ধ) 
_ বিষুপাদোদক গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ করিয়াই শিব মহাদেব হইয়াছেন, তবে যুত্তির জন্য শিবার্চনার 
কথা বলা হইল কেন? এই শংকার উত্তরে কবির বত্তব্য ঃ সাঁণকগণের রুচিবৈচিত্রাবশতঃ 
দেবতাঁবিশেষে ভক্তি হইলেও তত্বত্তঃ উপাস্ত দেবতাগণের মধ্যে কোঁন ভেদ নাই। তথাপি 
সাধনাবস্থায় ইষ্টনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন । 1৮৪ 


স্কুরৎক্ষারজ্যোৎসাধবলিততলে ক্াঁপি পুলিনে 

সুখাসীনাঃ শাশ্ুধ্বনিষু রজনীষু ছ্য-সরিতঃ। 

ভবাভোগোদিগ্নাঃ শিব শিব শিবেত্যুচ্চবচসঃ 

কদা যাস্যামোতন্তর্গতবহুলবাস্পাকুলদশাম্‌ ॥৮৫।॥ 

এখন পাঁচটি শ্সোকে শাস্তরসের বাঁক্যসমূহ কথিত হইতেছে £ চিন্ত-বিক্ষেপকর সকল কোলাহল 

শাস্ত হইয়া গিয়াছে, স্তন্ধ নিশীথে, জ্যো।তস্াধবলিত বিস্তৃত ভাগীরথী-তটে স্থখাসনে উপবেএনপুৰক 
জন্মমরণরূপ সংসার-ছুঃখে উদ্িগ্র হইয়া__কবে 'হে শিব! হে শিব! হে শিব!” আতভাবে উচ্ৈঃস্বরে 
এইবপ আবৃত্তি করিতে থ'কিব ? অস্তুনিরুদ্ধ শ্ষজশিত এই ব্যাকুল অবস্থা কবে প্রাপ্চ হইব ?৮৫ 


বিতীর্ণে সর্ন্বে তরুণকরুণা পূর্ণহৃদয়াঃ 

স্মরস্তঃ সংসারে বিগুণপরিণামাং বিধিগতিম্‌। 

বয়ং পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণ1- 

স্ত্রিমা নেম্যামে! হরচরণচিন্তৈকশরণাঃ ॥৮৬। 

অতিশয় ছুখপ্রদ সংসার পরিত্যাগ করত অবণ্যে নিবাঁসপূর্বক কিভাবে কালাঁতিপাঁত করা 

কর্তব্য, সেই কথাই কবি বলিতেছেন £ হায়! অর্থাদিগকে সর্বস্ব দান করত, কোঁমল ককুণাপূর্ণহবদয়ে 
খসারের বিষম পরিণাম নিয়তির কথা ম্মরণ করিতে করিতে পবিত্র তপোবন-প্রদেশে চতুর্দিকে 
শোভার পরাকা্ঠ1 বিমল শরচ্চন্্র-কিরণপ্লীবিত রাত্রিগুলি একমাত্র শর্গুর চরণচিস্তা করিয়া কবে 
আমরা অতিবাহিত করিব? ৮৬ 


পৌষ, ১৩৬৭ ] বৈরাগ্যশতকষণ ৬৮৬ 


কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্‌ 

বসানঃ কৌগীনং শিরসি নিদধানোহঞ্জলিপুটম্‌। 

অয়ে' গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শস্তে। ব্রিনয়ন 

প্রসীদেতি ক্রোশন্লিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্‌॥৮৭॥ 

অহো! পুণা বারাণসীধায়ে ভাগীরথীতটে নিবাস করত কৌগীনমাত্র পরিধান করিয়া শিরোপরি 

অঞ্চলিবদ্ধ হস্তদয় স্থাপনপূর্কক কবে আমি "হে পার্তীপতে | হেত্রিপুরাস্তক! হে শস্তো! হে 
্রম্বক | প্রসন্ন হও? এইব্প উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে নিমেষের মতে। দিনগুলি 
আতিবাহিত করিব! ৮৭ 


স্বাত গা্গৈঃ পয়োভিঃ শুচিকুস্তমফলৈরচয়িত্া! বিভো বাং 

ধ্যেয়ে ধ্যনিং নিবেশ্ঠয ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবপর্ষক্কমূলে | 

আত্মারামঃ ফলাঁশী গুরুবচনরতস্তৎপ্রসাঁদাৎ ম্মরাঁরে 

ছুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুখম্‌ ॥৮৮1 

হে শস্তো! তে কামীন্থক! নির্মল গঞঙ্গাজুল সান কিয়] শুদ্ধ পুপ্প-ফলাদি সহায়ে তোমার 

অর্চনা করত গিরিগুহাস্থিত পাষাণ-শয্যামূলে উপবেশনপূর্বক একমাত্র ধ্যানযোগ্য তোমার 
চবণযুগলে সমাহিতচিন্ত হইয়া আচাযোপদিষ্ট কর্মান্টান-তৎপর এবং শরীর-ধারণার্থ কেবল 
ফলাশন-মাত্রপ্রাথী আত্মতপ্ধ আমি তোমার অন্গ্রহে কবে মকর-চিহ্নিত পাদযুক্ত অপামান্য 
ধনী পুরুষের পরিচর্ধা-সমুৎপন্ন ছুঃখ হইতে মুক্ত হইব ?৮৮ 


একাকী নিঃম্পুহঃ শানস্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ। 
কদা শস্তো। ভবিধ্যামি কর্মনিমূলনক্ষমঃ ॥৮৯। 
সংসাব-হেতুভৃত নানাধিধ কর্ম আচরণ করত আহাতে খেদযুক্ত বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষের 
তাষায় কৰি প্রার্থনা করিতেছেন £ 
নিঃসঙ্গ বিষয়াভিলাধশুন্য শমাদিসম্পন্ন ও দিগন্বর হইয়া এবং হস্তকেই একমাত্র ভিক্ষাপাত্র- 
রূপে ধারণ করত হে শস্তো! কবে আমি প্রারন্ধ ভোগ করিতে করিতে সঞ্চিত ও আগামী 
সকল কর্ম সমূলে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইব? ৮৯ 


পাণিং পাত্রয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষেণ সন্ভষ্যতাঁম্‌ 

যত্র ককাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্‌। 
অত্যাগেইপি তনোরখগ্ডপরমানন্দাববোধস্পূশাম্‌ 

অধ্বা কোহপ্পি শিবপ্রসাদন্ুলভঃ সম্পংস্ততে যোগিনাম্‌ ॥৯০। 


পূর্বশ্জোকোক্ত অবশ্থপ্রাপ্ড পুরুষের পরমেশ্বর-কৃপায় অবিলম্বেই মোক্ষমার্গ স্থলভ হইয়া 
থাকে, এই কথ। বলিয়া শিবার্চন-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন ঃ 


৬৮৪ উদ্বোধন [৬২তম বর্ষ-_১২শ সংখ্যা | 


করতলই ধাহাদের একমাত্র ভোজনপাত্র, স্বভাঁবশুদ্ধ “ভিক্ষা্ললাভেই ধাহারা সত্তষ্ট, বাহার 
শ্মশানে বনে বা যত্র তত্র বান করিয়া থাকেন, বিশ্ব গ্রপঞ্চকে ধাহারা তৃণতুল্য তুচ্ছ বিবেচনা করেন 
এবং দেহত্যাগের পূর্বেই ধাহাঁরা অথগ্ড পর্মীনন্দ- অন্গুভব করিয়া থাকেন_এইন্ধপ যোগিগণই 
মহাদেবের কৃপায় সুলভ সেই অনিবর্ণচ্য মৌক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া! থাকেন । ৯৯ 


অবধূত-চর্ষ! 


নিরন্তর ভগবদপ্যান-পরায়ণ ধোপী পুরুষ অবধৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সদ] ব্রহ্মা 
ত্ৈক্যাহ্ছসন্ধান-তত্পর এবং বিশ্বৃত-বহিঃ প্রপঞ্চ জীবঘুক্ত পুরুষঘকেই “অবধৃতি, বল! হয়। তাহার 
চর্ধা অর্থাৎ আচার এখন দশটি শ্নোকে কথিত হইতেছে £ 
কৌপীনং শতখগুজর্জরতরং কন্থা পুনস্তাপৃশী 
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষমশনং নিদ্রা শ্বশীনে বনে । 
স্বাতস্ত্রোণ নিরঙ্কুশং বিহরণঃ স্ান্তং সদ 
স্থ্র্যং যোগমহোৎসবেইপি চ যদি ত্রেলোক্যরাজ্যেন কিম্‌ ॥৯১॥ 
শতছিন্ন কৌপীন ও তদ্রপ জীর্ণ কস্থাতেই যদি সন্তোষ থাকে, চিন্ত যদি বিষয়-চিন্তাবিমুখ 
হয়, নিরপেক্ষ স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত ভিক্ষান্-ভৌজনেই যদি তৃপ্তিলাভ হয়, নিদ্রার জন্য পধস্ক-শয্যাঁদি- 
বিহীন প্রেততৃমি শ্মশান ও অরণ্যই যদি পধাপ্ত হয়, সদা শাস্তচিত্ে হ্ষচ্ছন্দ নিবক্কুশ বিচরণেই 
যদি রুচি থাকে এবং সমাধি-স্থথে যদি চিত্ত মগ্ন থাকে, তাহা হইলে জৈলোক্য-রাঁজ্যভোগও 
তুচ্ছ। ৯১ 
ব্রহ্মীণ্ডং মগ্ডলীমাত্রং কিং লোভায় মনন্ষিনঃ | 
শফরীক্ষরিতেনাব্ধিঃ ক্ষুব্ধ ন খলু জায়তে ॥৯২॥ 
বিচারবান, পুরুষ কখনও লোভপরবশ হুন না, প্রতিবিষ্বতুল্য তুচ্ছ এই ব্রঙ্ষাগু-প্রপঞ্চ কি 
কখনও ধীর বিবেকী পুরুষের চিত্তে লোভ উত্পাঁদন করিতে পাপে? অতি ক্ষুদ্র শফী মংস্তের 
সঞ্চালনে অপার অগাধ বারিধি কখনও ক্ষু্ধ হয় না; সমুপ্ধবৎ গন্ভীরাজ্মা জ্ঞানীর চিত্ত 
কোন কামনা দ্বারা বিচলিত হয় না। ৯২ 
মাতল'ক্ষি ভন্ব কঞ্চিদিপরং মতকাজিক্ষণী মাম্ম ভূ- 
ভেণগেষু স্পৃহয়ালবস্তব বশে কা নিংস্পুহাণামসি | 
সগ্ঃ স্যতপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিভ্রীকৃতৈ 
ভিক্ষাবস্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে ॥৯৩। 
হে মাত: লক্ষি! এখন তুমি অন্য কোন পুরুষের পরিচধা কর, আমায় আর আকাঙ্ছা! 
করিও না। বিষয়-ভোগব্যাকুল পুরুষেরাই তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, নিংস্পৃহ ব্যক্তিগণের 
নিকট তুমি অতি তুচ্ছ। নিংস্পৃহ আমাদিগকে তুমি পরিত্যাগ কর, কারণ এখন আমরা 
পবিভ্র পলাশপত্র সহায়ে সগ্যগ্রথিত ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত পবিত্র ভিক্ষালন্ধ বস্ত হ্বারাই জীবিক। 
নির্বাহ করিতে অভিলাধী। অন্ত এশ্বর্ধে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । ৯৩ 


পৌধ, ১৩৬৭ বৈরাগ্যশতকম্‌ ৬৮৫ 


মহাশব্য। 'পৃথ্থী বিপুলমুপধানং ভূজলতা৷ 
বিতানং চাঁকাশং ব্যজনমনুকুলোইয়মনিলঃ। 
শরচ্চন্দরো দীপো" বিরতিবনিতাসঙ্গ মুদিতঃ 
সুখী শীস্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতিন্প ইব ॥৯৪॥ 
বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষের সার্বভৌম নৃপতিতুল্যত্ব বণিত হইতেছে £ পৃথথীতলই যাহার বিস্তীর্ণ শখ্যা, 
বাহুমুগলই শিরোধান, আকাশই চন্ত্রাতপ, অন্কুল বায়ু ব্যজন (পাখা), শারদীয় চন্দ্রমাই গৃহ- 
দীপ, বির্তি-রূপা ভাষার সহিত যিনি আনন্দমগ্র, সেই শাস্তচিন্ত যোগীশ্বব পুরুষ--অতুল এই্বধবাঁন্‌ 
হৃপতির ন্যায় সুখে শয়ন করেন ।৯৪ 
ভিক্ষীশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ন্তচেষ্টঃ সদা 
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিৎ তপন্থী স্থিতঃ। 
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সংপ্রাপ্তকন্থাসনে। 
নির্মীনো নিরহংকৃতিঃ শমসুখাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ ॥৯৫।॥ 
ভিক্ষালন্ধ অন্নে শরীর-ধারণকারী, জনসঙ্গে আদক্তিরহিত, শ্বচ্ছন্দ-বিচরণকাঁরী, ত্যাঙ্জাগ্রাহা-বুদ্ধি- 
রহিত পথিপার্খে নিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন পুরাতন-বদ্মপরিহিত, দৈবপ্রাপ্ত কম্থার উপর উপবিষ্ট, নিরভিমান, 
দেহাপ্যাস-রহিত, বৈবাগ্যজনিত নিরতিশয় আনন্দাভিলাধী ব্যন্তিই যথার্থ যোগী ও তপস্থী।৯৫ 
চগ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শুর্রোহথ কিং তাঁপসঃ 
কিং কা তত্ববিবেকপেশলমতিষো গীশ্বরঃ কোহপি কিম্‌। 
ঈত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈরাভীঘামাণা জনৈ- 
নক্রুদ্ধা পথি নৈব তুষ্টমনসো যাস্তি স্বয়ং যৌগিনঃ ।৯৬। 
যোগীশ্বর মান অপমান সর্বাবস্থাতেই নিবিকাঁর থাকেন ও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যথেচ্ছ 
বিচরণ করেন, সাঁধারণ লোকে তাহাকে দেখিয়া ভাবে ও বলেঃ এ ব্যক্তি কে? ইনি অস্প্রশা 
চণ্ডাল অথবা দ্বিজ? শুদ্র অথবা তপস্থী? হয়তো ইমি বিচারনিষ্ট মহাযোগী 1-_এই প্রকার বহু 
বিকল্পকারী বাঁচাল জনতা কতৃকি পাঁথমধ্যে সম্তাষিত হইয়াও যোগিজন তুদ্ধ বা সন্তষ্ট হন না, 
স্ষচ্ছন্দে আপন পথে চলিয়া যান।৯৬ 


হিংসাশূন্মযত্বলভ্যমশনং ধাত্রা মরুৎকল্পিতং 

ব্যালানাং পশবস্তবণাক্কুরতুজস্তষ্াঃ স্থলীশায়িনঃ। 

সংসারার্ণবলজ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নুণাং 

তাঁমন্বেষয়তা প্রযাস্তি সততং সর্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥৯৭॥ 

অহিংশাবৃতিরই শ্রেষ্ঠতা প্রদশিত হইতেছে £ হিংস্র সর্পকুলের জন্যও বিধাতা হিংসা- 

রহিত অযত্বলভ্য বাযুকে আহাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; পশ্তগণও তুণ ভোজন করিয়া লত্তষ্ট চিত্তে 
ভূমিতে শয়ন করে, ইতর প্রাণীরা কেহই অযথ! হিংসা করে না। সংসার-সাগর পার হইতে সম্থ 
উৎকষ্টবুদ্ধি-বিশিষ্ট মচষ্যগণের জন্তও নিশ্চয় তিনি হিংসাশুন্ত্জীবিকাঁর উপায় করিয়াছেন যাহারা 


৬৮৬ উদ্বোধন [৬২তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 
ইহার অনুগমন করে, তাহাদের পক্ষে জন্মমরণাঁদি বন্ধনের "কারণ সত্ব রজঃ তম: প্রভৃতি গুণের 
কার্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । ৯৭ 

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য 
ব্রহ্মধ্যানীভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য। 
কিং তৈভণব্যং মম সুদিবসৈর্ধত্র তে নিধিশঙ্কাঃ 
কওুয়ন্তে জরঠহরিণাঃ স্বাঙ্গমঙ্গে মদীয়ে ॥৯৮| 
্র্মচিন্তনই মুমুক্ষুর একমাত্র করণীয় ইহাই বলিতেছেন £ অহো! এমন সুদিন কি আমার জীবনে 
আিবে, যেদিন গঙ্গাতীরে হিমালয়-শিলার উপর পদ্মানে উপবিষ্ট, বরহ্ষধ্যানে নিমগ্র আমার পাঁষাণ- 
বৎ স্থির অঙ্গে বৃদ্ধ মুগকুল নিয়ে তাহাদের অঙ্গ কণু,য়ন করত ঘর্ষণ-সুখ অনুভব করিবে ?-_ অর্থাৎ 
সৃগরুত কগুয়নও আমি জানিতে পারিব পা, এমন দুঢ গভীর সমাধি আমার কবে হইবে? ৯৮ 
পাণিঃ পাত্রং পবিভ্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষমক্ষয্যমন্নং 
বিস্তীর্ণং বন্ত্রমাশাদশকনচপলং তল্পমন্বল্পমুবী। 
যেবাং নিঃস্জতাঙ্গীকরণপরিণতম্বা স্তসন্তোধিণস্তে 
ধন্যাঃ সংন্যস্তদৈন্বাতিকরনিকরাঃ কর্ম নিমুলিয়ন্তি ॥৯৯॥ 
আত্মচিন্তন-পরাঘণ শবপঙ্গ-পরিত্যাগী ঘোগীশ্বরগণই লবকর্মবন্ধনরহিত হইয়া! মুক্তিভ।কু হন, 
ইহাই কথিত হইতেছে £ ধাহাদের হস্তই একমাত্র শুদ্ধ ভোজনপা ত্র, ষদৃচ্ছা ভ্রমণবশে প্রাপ্ত ভিক্ষাই 
ধাহাদের অক্ষয় অন্ন, বিস্তীর্ণ দশদিকুপমূহই যাহাদের পরিধেয় বখ্প, ভূতল ধহাদের নিশ্চল বিস্কৃত 
শঘ্যা, নিঃলঙ্গতাভ্য।ন-পরিপরুতাবশতঃ সন্তষ্টমনা, দৈন্তরহিত ও সংস।রিক খাঁবতীয় সম্পর্কপরিত্যাগী 
মেই পুরুষগণই ধন্য, কারণ তীহারাই পরমাত্জ্ঞানসহ।য়ে জন্মপরস্পরাপ্রদ যাবতীয় কর্ম সমূলে 
বিনাশ করিয়া থাকেন 1৯৯ 
মাতমেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ নুবন্ধো জল 
জাতব্যোম নিব্দ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ। 
যুম্মংসঙ্গ বশোপজাতন্ুক্কতক্ফা বন্ফুরনিমল- 
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমৌহমহিমা লীয়ে পরব্রহ্মাণি ॥১০০॥ 
ংসার-বন্ধনমুক্ত জ্ঞানী পুরুষ পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃত-কৃত উপকার স্মরণ করত তাহাদিগকে 
মাতা পিত। বন্ধু প্রভৃতি নক্বোধনে আহ্বান করিয়া শেষ প্রণাম করিতেছেন £ 
হে মাতঃ বস্থদ্ধরে ! হে পিতঃ বায়ু! সথে অগ্রি! বন্ধু জল! হে ভ্রাত: আকাশ! করপুটে তোমা- 
দিগকে আমার এই শেষ প্রণাম। তোমাদের গঙ্গবশতঃ যোঁগাভ্যাস-জনিত পুণ্যলন্ধ মহান, নির্মল 
জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা গহন মোহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি এখন পরব্রক্ষে লীন হইতেছি। ব্রন্ধে 
লীন হইলে তখন ভেদাভাব-বশতঃ কোন প্রণাম সম্ভব নয়, অতএব তাহার পূর্বেই আমার এই শেষ 
প্রণাম । ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চতব্-বচিত দেহকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক জানিয়া তত্রৃত উপকার স্মরণ 
করত তাহাদিগকে এই শেষ প্রণাম করিতেছি, কারণ আর তাহাদের সহিত মিলিত হইব ন|। 
| ইতি “বৈরাগ্যশতকম্” সম্পূর্ণম্‌। 


ইংলণ্ডে এক বৎসর 
[ পূরবান্থবুন্তি | 
ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাপ্যায় 


দক্ষিণ ইংলগ্ডের ছু-চাঁর জায়গায় যা গেছি 
তাঁর কথা কিছু লিখে এইবার আমার 
আখ্যায়িকা শেষ করি। সে জন্ত একবাঁব 
জুন মাসে ফিরে যেতে হবে, কেন না দেই 
সময়েই কয়েকদিনের কার্ষস্চী নিয়ে লগুনের 
কাছাকাছি কয়েকটি গব্ষণা-কেন্দ্র পরিদর্শনের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। 


ব্ছ জায়গ।য় ঘাওয়ার স্থবিপ| ভবে ব'লে এবার 
মধ্য-লগ্ুনের পশ্চিমধারে হাইড. (11599) 
পার্কের কাছে একটা হোটেলে আমার থাকাঁ 
ব্যবস্থা করেছিলেন বৃটিশ কাউন্সিল। সেই সময়ে 
রাত্রি ১০টায় সন্ধ্যা হ'ত, কাজেই পার্কের 
মুক্ত বাঁধু সেবনের স্থযোগ হয়েছিল। পার্কটি 
আয়তনে প্রায় হাজার বিঘা, মধ্যে সারপেণ্টাইন্‌ 
নায়ে একটি লম্বা বিল। 
বডদিনের সময় যেখানে পত্রহ্ীন ভাল বাঁরকরা 
গাছ ও কুযাসাধ ঢাকা পথ দেখে গিয়েছিলাম, 
সেখানে এবার দেখল।ম পত্রপুস্পে স্থশোভিভ 
বু্ষরাজি, আন জলাশয়টিতে নান! রাঙেৰ বাজহংস 
ভেসে বেড়াচ্ছে। এককালে এট! রাঁজার হরিণ 
শিকারের বন ছিল, পরে হয় রেস কোর। 
উনবিংশ শতাব্দীতে ঘে কোন বিবয়ে বক্তৃতার 
অবারিত ক্ষেত্ররূপে হাইড পার্ক বিশ্বে প্রসিদ্ধ 
লাঁভ করে। কিন্তু টেলিভিঘনের আবির্ভাবে 
বাগ্মিতার সে যুগ আর নেই, তবুও কলকাতার 
ম্থমেণ্টের মতো মার্বল আচ (11710 
479 )-এর কাছে বক্তার জন্ত একটা! নির্দিষ্ট 
স্থান (0298০18? 00719.) আছে-_সেখানেই 
শ্রোতাদের ভিড় হয়। এত বড় বাঁগান, কিন্ত 


(9600000010৫) 


স্বরক্ষিত। কখন জনাঁকীর্ণ, কখন গ্রায় লোকশূন্ত 
অবস্থার দেখেছি, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন দৃশ্য 
নজরে পড়েনি । ইংলগ্ডের সব পার্কের মতো? 
হাইড, পার্কের গেটও রাত্রে বন্ধ থাকে। পাশেই 
কেনপিংটন (10051770697) বাজপ্রাসাঁদ ও 
বাগান। এই বাগানের দক্ষিণে নিখুত কাঁরুকার্ধ- 
খচিত এলবাট্ট শ্বৃতিমন্দির ( 4১01)605 11070- 
0712] )--এক স্তরে বিভিন্ন সদ্গুণের প্রতিমৃতি, 
অন্ত স্তরে রুষি বাণিজা শিল্প ও স্থাপত্য এবং 
তৃতীয় স্তরে ভিক্টোরিয়ারু আমলের চার মহাদেশে 
বুটিশ রাজত্বের চিহক্চক প্রতিকৃতি । 
বহসরেও শিখুতি আছে। নিকটেই আট হাজার 
শ্রোতার উপযুক্ত গোলাকার এলবার্ট হল 
(817৮ [18]1), কনসার্টের অতি উপযুক্ত স্থান। 

আঁবও দক্ষিণে উম্পিবিমাল কলেজ (101)9- 
78] 00104), বিজ্ঞানের সব বিভাগের 
গবেষণা এখানে আমাগপ কীাঙ্জেব জন্য 
নিদিষ্ট স্থানগুলি দেগা হখলে বিখ্যাত বিজ্ঞান 
গ্রন্থাগারে (উিএিন্ঘাত ]এ)দেঘঠ ) গেলাম । 
সেখানে দু-একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা দেখার প্রয়োজন 
ছিল। এই লাইব্রেবী পাধারণে 9 ব্যবহার করুতে 
পারে বিশ্ববিগ্ভালযের যে কোন ছাত্র তে! 
পারেই, আবার অন্য লাইব্রেরী মারফণ্ বই ধার 
দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। 

কাছেই মরাঁচিড়িঘাধানা (80081 
156০৮ গাছ) ও বিজ্ঞান মিউজিয়াম 
(9010700  ঠ]018০৮0))1 একটিতে কোটা 
বৎসরের প্রকৃতির কীতি” অপরটিতে কয়েক 
শত বৎসরের মাছষের কীতি--ইতিহাঁপ বেশ 


৭০৮০ 


হয। 
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বুঝিয়ে দেওয়া আঁছে। ছেলেদের বুঝাবার 
সথবিধার কথা এরা কোন সময়েই ভোলে না। 
কমনওয়েল্থ মিউজিয়ামে সদশ্য রাষ্ট্রগুলির 
গ্রধক্কতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদের কথা পরিষ্কার 
ভাবে দেখানো আছে । তবে যে সময়ে দেখে- 
ছিলাম সে সময় পাকিস্তানের দিকট। যেমন 
নতুন ক'রে সাঁজানো ছিল, ভান্তের দিকট! 
তেমন ছিল না। এগুলি অব্শ্য বড়দিনের 
সময় একবার দেখেছিলাম। 

দ্বিতীয় দিন সকালেই ৩০৪* ম।ইল পশ্চিমে 
প্রপিদ্ধ রেয়ন্‌ প্রস্থত-কারক কোর্টওন্ডসের 
(0987148195) গবেষণা-কেন্দ্র টেম্মের ধারে 
মেডেনহেভ (11710917590 ) গেলাম ট্রেনে । 
এখ্বনেও একটি বাঁগানবাঁড়ী নিয়েই এরা কাজ 
আরম্ভ করেছে। কৃত্রিম সিক্ষের পেছনে এরা! 
যে কত গবেষণা চালিয়েছে, না দেখলে তা 
ধারণা করা যায় না। চাহিদ। অশ্টযায়ী নতুন 
গুণাঁগুণবিশিষ্ট আশ তৈরী করবার চেষ্টা 
চলেছে। প্রায় মারাদিনই সেখানে কাটল । শেষে 
ল্গুন ফেরার পথে আমার প্রদর্শকটির কাছে 
জানলাম, প্রসিদ্ধ উইগুলন দুর্গ ( ড:1701507 
0৮59৮) এখান থেকে ১০যাইল । আমাকে তিনি 
তার গাড়ীতে সেখানে পৌছে দিয়ে গেলেন। 
তখনও ফটক খোলা ছিল। টিকিট কেটে 
ঢুকে পড়লাম । বর্তমান রাঁী মাঝে মাঝে এখানে 
থাকেন। তাদের ঘর দেখলাম। বিভিন্ন 
দেশের উপচৌকন, হ্বর্ণ মণি-মাণিকা, আট? 
কারপেট, বাগ্যস্ত্র এক একটি হল-ঘরে সব 
সাজানো আছে। সর্বোপরি দর্শনীয় হ'ল 
বিরাট ছূর্গটি। সত্যই ছুর্গট সেকালে ছুভে গ্িই 
ছিল। একটু উচু জ্বায়গায় অবস্থিত। বছুদুর 
প্যস্ত শ্ামূল বৃক্ষ, তৃণ, কৃষিক্ষেত্র দেখতে পাঁওয়া 
যায়। ছুর্গের নীচে দিয়েই চলেছে ক্ষীণকায়া 
টেম্স নদী, বিশ গজের বেশী চওড়া না, আশে- 


উদ্বোধন 
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পাশে পরু বাম্তা_ভিড়ও যথেষ্ট। একটা 
মনোহারী দোকানে ঢুকে আর বেক্ষতে 
পাঁরি না, দোঁকানী ভারতের গল্পে মশগুল, 
ছাড়তে চায় না। 

দুর্গটিকে ঘিরে একটু এগিয়ে নদী পেক্ুতেই 
এসে পড়লাম জগছিখ্যাত ইটন্‌ (16০7) 
বিদ্যালয়ের এলাকাঁয়। ১২।১৪ বছরের অনেকগুলি 
ছেলে দ্রুত গতিতে রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভেঙে 
কোথা যেন চলেছে । তখন বিকেল ৭]1৮ টা 
হবে, বেশ রৌদ্র। সব ছেলের মুখেই_-টৈশিষ্ট্ 
ও অভিজ্জাত্যের পরিচায়ক একটা উজ্জ্বল 
ভাব। অনেকের গায়ে একই ধরনের কালো! 
কোট। একজনের একটু মন্থর গতি দেখে তার 
সঙ্গেই আলাপ জমালাম। তাদের গন্তব্য স্থল 
টেম্সের ধারে,_নৌকাঁচালনা এদের একট! 
প্রধান খেল।। সরু নদী হলেও সারা বছর 
এতে বাধ দিয়ে জল ধবে রাখা হয়। 

আর একটু যেতেই একটি শাম্য ন্সিগধ 
পরিবেশ দেখলাম । রাত্তার দুধারেই পুরাতন 
বাডীগুলি ভাদের স্থবিরত্বের মাধ্যমেই পূর্ব 
গৌরব ঘোষণা করছে। এখানেও একটি 
ছেলেকে পেলাম, একটু ঘুরিয়ে দেখাল ও বেশ 
সপ্রতিভ পরিষ্ার তাষায় ব'লল, বাড়ীগুলি 
ছাত্রাবাস, ক্লাস বিভিন্ন জায়গায় হয়, ট্রমাসিক 
পরীক্ষাতে ও ছোটখাটো প্রমোশন হয়। বিরাট 
মাঠে ছেলেদের ক্রিকেট, ফুটবল, ভলি প্রভৃতি 
খেল! চলেছে। ট্রেনের সময় ব'লে ভাঁড়াতাঁডি 
ফিরতে হ'ল। খানিকট1 ডিজেল ও খানিকট। 
বাম্প চালিত ট্রেনে লগ্নে ফিরলায়। 

কাজের স্ব্েই পরের দিন গেলাম টেম্মের 
উপত্যকা ধরে আরও খানিক এগিয়ে হুনলি-অন্‌- 
টেম্সে (নু ৩০1০5-00-1109৭) | টেম্দের উপর 
বরাবর যে বোট-রেস (1305৮7০9) হয়, তা এখান 
থেকে আরম্ত হয়,_এটিই এখানকার বৈশিষ্ট্য । 


পৌষ, ১৩৬৭ ] 


সরু টেম্স্‌, কিন্তু নদীর ধারে ব্যবস্থা প্রচুর 
ছোট শহর-কেব্ল বাগান। জনরিবল পথে 
দু-চাঁর জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় খুঁজে বার 
করতে হ'ল একটি লেবরেটরী,_- ক্রেতাদের 
স্থবিধার জন্য কাপড়ের ব্যাবহারিক গুণাগ্রণ 
বিশ্লেষণ করবার একটি সমিতির দ্বারা এটি 
পরিচালিত । 

লাঞ্চের পূর্বেই এখানকার কাঁজ মেরে এক 
নাস ধরলাম অক্সফোর্ড যাব বলে; লগ্ন 
থেকে মোজা গেলে প্রায় ৬৭ মাইল পশ্চিম 
উত্তরে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌছে 
গেলাম। পথে চারিদিকে চাষ-আবাদ চমত্কার, 
গাছপাঁল! এবং ফুলে-ভর1 বাগান-শোভিত অক্স- 
কোর শায়ার (0%0979)100 )এর মধ্য 
দিয়ে যখন বাঁ চলেছে, মন তখন আপনা 
হতেই আনমনা ভয়ে আমলছিল-স্র্বদেক্রেও 
সেদিন অশেষ রূপা ছিল। ক্রমেই টেম্সের 
শেষ প্রান্তে তার এক উপনদী আইপিস্‌ 
(1৪৯)-এরু ধারে আঁপতেই শহবের স্থ-উচ্চ 
গির্জার চুডাঁগুলি চোখে পড়ল। এখানকার 
নামকরা রাস্ত। “দি হাই? (70০ 11111; )-এর 
মধো যখন গাড়ী ঢুকল, তখন আমার পাশের 
যাত্রীটি আর স্থিন থাকতে পারলেন ন1; আঁমাঁকে 
দেখাঁতে লাগলেন £ কুইন্স কলেজ ( 0)7067,8 
0911909 ), অল্‌ সোল্স্‌ কলেজ ( 41] 9০1৯, 
0০11609 ), ইউনিভারপিটি কলেজ € ঢিলা 
ফপেটি 0011089) ইত্যাি। 

বাম থেকে মেমে মাটিতে পদার্পণ ক'রে 
সত্যই অনুভব করলাম, শতাবীর পর শতাব্দী 
মনীষী ও বিগ্তার্থীদের সমবেত চেষ্টার একটা 
জমাট ভাব । এখানকার স্থান-মাহাত্্যের কথা 
অস্বীকার করা খায় না। একটু ছেটে ক্রাইষ্র 
চার্চ (01198 0079), জিসাস্‌ কলেজ 
9888. 001168০ ), টিনিটি কলেজ (গা 


ইংলগ্ডে এক বৎসর 
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০০1169০ ) দেখলাঁম। প্রায় সব কলেজই চার- 
পাচশ” বছরের, ছু-তিনটির গোড়া পত্বন 
শুনলাম ছ-সাঁত শ' বছর আগে। 


কলেক্গগুলির বেশীর ভাগই হ'ল ছাজ্জা- 
বাদ। ভিতরের পরিবেশ খুবই শান্ত__উঠানে 
শ[1ইলক্‌ দি জু? (3151901৮৫0৪) থিয়েটার, 
ছেলেক্া সাজ পরছে দেখলাম। এব! পুরাতনের 
পূজারী, শত শত বছরের টেবিল বেঞ্চি__- 
আবার রীতি-নীভিও এরা বিশ্যে প্রয়োজন 
না হ'লে বদলাতে চাঁয় না। শুধু স্থবিরত্বে 
নয়, সৌন্দর্যে বাড়ীগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। 
বাহির দেওয়ালের কারুকারধ এক দর্শনীয় 
বস্ত--ছোট ছোট চুড়!; গেটের মাথায় প্রায়ই 
নহবতের মতো ঘর। ক্রীস্টফার রেন (01:018- 
(01)07 ভাত) )-এর স্বীপত্য-কীতি অনেক 
জায়গাতেই বিদ্যমান, বিশেষ ক'বে শেল্ডোনিয়ান 
থিয়েটারে (97171900010 7680৩ )--৩টি 
দুহাজার দর্শকের স্থান সংকুলানে উপযুক্ত 
একটি গরু । পাশেই 1111 [05615969-- 
লাইত্রেরী ও চিত্রপটের মাধ্যমে ভারতীয় 
জীবনের আভাস দেবার চেষ্ট! 'হয়েছে। কাছেই 
আর একটি মিউঙ্গিয়াম; বিজ্ঞানযুগের শুরুতে 
পদার্থ, গণিত, জ্যোতিবিগ্ঠায় যে যন্ত্র সব 
ব্যবহৃত হয়েছিল, ত1 এখানে সাঁজানো আছে । 


সব থেকে ভাল লেগেছিল--প্রত্যেক কলেজের 
সঙ্গে একটি ক'রে উপাসনা-স্থল (007779] )-এর 
ব্যবস্থা দেখে | এবা কোঁন দিনই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
থেকে ধর্জকে নির্বাদন দেয়নি । “নাস্তিকতার 
প্রয়োজনীয়তা” (€ 156৫5916 ০?401061810 ) 
প্রকাশনের জন্যই কবি শেলী (9179195 ) 
ইউনিভাবসিটি কলেজ থেকে বিতাড়িত 
হয়েছিলেন,_সেইখানেই দেখলাম তীর স্মৃতির 
উদ্দেশে র্মর মৃতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 
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এমন মনোরম স্থানেও কি শিক্ষাবীজ সহজে 
উত্ত হয়নি । বহুদিন পর্যস্ত 'টাউন ও গাউন? 
(আও 200. 00াঃ এর বিরোধ চলেছিল, 
এক্জন্ব আইন প্রণয়নও করতে হয়েছিল, যার 
মেয়াদ গত শতাবী পর্যস্ত ছিল। বিস্তু ব্ছদ্দিন 
গাউনের প্রাধান্য থাকা সত্বেও গত ত্রিশ বৎসরে 
আশেপাশে ম্টর-গাড়ীর কারখানার মতো বড় 
কারখানাঁও গজিয়ে উঠেছে । অধশ্য বিষ্যায়তনের 
প্রভাব তাতে কিছু ম্রান হ্যনি। অল্প সময়ে 
এর বেশী আর কিছু দেখা সস্তব হঞজনি। ট্রেনেই 
লগ্ুনে ফিরলাঁম-বরাঁত তথন ১১॥ ট]। 

একদিন বাদে শিক্ষাজগতের আর এক 
তীর্থক্ষের কেম্বিজ (08201001100 ) দেখতে 
বৃওনা হলাম; লগুন থেকে ৬* মাইল উত্তরে। 
বাসেই চললাম এসেক্স-এব সমতল ভূমি দিয়ে | 
মাঝ পথে চা খাবার ভন্ঠ গাঁডী থামল। পুরা- 
কালের পান্থশালাটি একালের রেম্জরেন্টে ক্ূপা- 
স্তরিত, কিন্তু সেকেলে গেট ও লঠনটি সাঁজানো। 
অ]ছে,ক্ষারণ লোকেরা পুরাতন পারাই পছন্দ 
করে। গাড়ী আনার চলল, থিপ্রহরে কেস্বেজে 
ঢুকলাম । অক্সফোডের মতে কৌন উচু গির্জা 
ধুর থেকে চোখে পড়ে নাখাস থেকে নেমে 
বিভিন্ন দোকান-পসার-বিশি্ কয়েকটা রান্তা 
পার হয়ে কিংস্‌ কলেজের (11785 01580) 
সামনে এসে পড়লাম। চমত্কার বাড়ীগুলি, 
অনেকটা অক্সফোর্ডেরই মতে! | কেন্বি জ- 
অক্মফোঁডে পাল্লা চলে সব বিষয়েই এমনকি 
কে বেশী পুরাতন, তার প্রমাণ নিয়েও। অবশ্থ 
অক্মফৌভ কেই বেশী পুরানো মনে হয়। আর 
একটু এগিয়ে মোড় ঘুরে কর্পাস্‌ ক্রাইষ্ট কলেজের 
(0০:03 015 (০1199) পেছনে একট! 
সরু গলির ভেতর ঢুকে বিশ্ববিখ্যাত 
ক্যাভে্ডিশ (0%761019) ) ল্যাবরেটরী খুঁক্ধে 
পেলাম। পুরাঁতন বাড়ীর সঙ্গে নতুন নংযোগন 


উদ্বোধন 


[৬২তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্য। 


মিলিয়ে দেওয়! হয়েছে । নির্দিষ্ট মময়ে গ্রফেদর 
ফিরলেন। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপনের 
পর তাদের গবেষণীচপ্রস্থৃত বিভিন্ন ধরনের অঙ্থু- 
বীক্ষণ যন্ত্রের প্রক্রিয়া দেখালেন; বিজ্ঞানগুু 
ম্যাক্স এয়েল (ঠা:ঘ০]1), ব্যালে (10010100), 
রাদাঁরফোডের (18780762510 ) স্বৃতিবিজড়িত 
স্থানিগুলিও দেখালেন এইখানেই প্রথম 
ক্লাসে এক্সপেরিমেন্ট (০৯10727307৮ ) দেখিয়ে 
পদাখবিছ্া পড়াধার জগ্ত উপণুক্ত গ্যালারি 
প্রভৃতির ব্যবস্থা হযু একশ? ব্ছর আগে । আরও 
দু-একটি সুপরিচিত যন্ত্র দেখে প্রফেপর ও এই 
বিষ্ভাকেরটিকে আঁগ্ঘরিক শ্রদ্ধা নিবেদন কারে 
বিদায় নিলাম । 

বড় বাস্ত।র বেরিঘে আবার কিংন্‌ কলেজে 
ঢুকলাম। এখানেও পাশেই উপাপলা মন্দির 
(00870 )--সামনে ও পিছনে ছুটি বড় উঠান 
ও চাপিদিকে ছাতাবাম। একটু পরেই টিলিটি 
(টড) বলেন--একই ধরনের । খাবার 
হল-ঘনে লঙ্ব! পুবাঁতন টেবিল, পুরাতন প্রথাই 
চালু আছে, কাঁপড় প1তবার ব্যবস্থা! নাই- বলবার 
বাব্স্থা9 সরু বেঞ্িতে । চারিদিকে খ্যাতনামা 
প্রাক্তন ছাত্রদের ছবি। পেছনে উঠানে দেখি 
মঞ্চ তন হচ্ছে-_ নাটক হবে । আবও পেছনে 
বাগান, একেবারে ক্যাম (0৮0) নদীর ধারে। 
এই ক্যাম নদী থেকেই কেম্বিজ (09০-১:1429) 
নামের উত্পত্তি। নদী বিশ হাতের বেশী 
চওড়া নয়_ছুধারেই কলেজের বাঁড়ীগুলি 
বিশ্বীত- মাঝে মাঝে সেতু বা ব্রিজ দিয়ে এপার 
ওপার সংযুক্ত | এই নদীতেই ছেলেদের নৌকা 
নিয়ে খেলা ও প্রতিযোগিতা । বাঁগানে ফুলের 
বাহার। একটু বসে এগিয়ে চলি। এবার 
সেন্ট জন্স্‌ কলেজ (9৮ ০1035 0011089 )। 
আরও একটি শান্ত স্ন্দর পরিবেশ ও বিস্তৃত 
অঙ্গন। এইখানেই আটশ বৎসরের পুরাতন 


পৌষ, ১৩৬৭ ] 


হাপপাতালটি রয়েছে । এখানে ক্যামের ওপৰ 
সেতুটিও বিচিত্র জাফ্রি-কর দেওয়াল দিযে ঘেরা; 
ভিনিমের একটি সেতুর অন্রকরণে এর নাম 
দীর্ঘশ্বাপের সেভ (টশএুযত 0 সহ) 
অক্সফোডেব মত কেস্িজ বিশ্ববিদ্ভালয়ও অনেক- 
গুলি কলেজের সমট্রি-কলেজগুলি আসলে 
ছাত্রাবাস, ক্লাস অনা । শেষ লাসেই সীট, 
রিজার্ভ কর! ছিল_গোপুলিন শৌন্দর্গ দেখতে 
দেখতে লগডনে ফিরলাম রাত দশটায়। 

মধ্যে একদিন বিনেলে সমঘ পেয়ে বাঁভ- 
নীতিবিদ, উইন্টঈন (৮২17051)) 
01711] ) অব্পন সময়ে আকা ছবির 
এক বিবাট 
প্রদশনী দেগলাস বালিংটন হাউমে | কষেকখানি 
ছবি নাকি উচ্চস্তরের। 
সোসাইটি (765৮1 801৮) প্রভৃতি বড 
ব্ড মাংখতিক সমিত্তিব অধিবেশন তু । 
সেই দিনই টেম্সের বক্ষে সটীনারযোগে মাইল 
পনের গিয়ে কিউ উদ্যানে (তো (77007৭) 
বেড়িয়ে এল।ম। বষ্ঠানার 
বাস্তব কপ দেখাঁলম। আমাদেণ বোটাশিকাঁল 
গাঁড়েনকে এর সম্দে তুলনা কর! যেতে পাবে। 

এর পরই দিন কুড়ির জন্য ইওবোপ (ফান্স, 
জার্গানি, স্থইটদালগু) ঘুরে আমার প্রথান 
কর্মস্থল লীডস্-এ ফিরে আসি। 

সং চি চে 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁজ সার্ধ ক'রে, স্যাঞ্চেন্টার, 
ডাঙ্ি বেলফ।স্ট প্রভৃতি স্থানের শিক্ষীস্থচী (351- 
101)05 ) শেষ কারে সেপ্টেথবের শ্রখমে আবার 
যখন লীড.সে কিরি, তখন বিদায়ের পালা। এক 
বছর ধরে যাদের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম, চেনা-জানা, 
তাঁদের সকলের কাছ থেকে খিদায় নিয়ে সেপ্টেম্ব- 
রের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন বান্রের ট্রেনে লীভস্‌ 
ছাড়লাম। অনেকগুলি ছাত্র স্টেখশনে এসেছিল, 


চাচিলেস 
(অন ০৮০০০ঘ) 


191111) 


এই বাইটটিছ্ছেই রয়েল 


ছেলেবে্শোক!ব 


ইংলণ্ডে এক বৎসর 


৬৯১ 


সকলেই বালী । আঁমার মনে যদিও বিদায়ের 
ব্যথার চেয়ে যাত্রা অপর প্রান্তে স্বজন-মিলনের 
আনন্দই খন প্রধবল,_এই সব ছাত্রদের আনে 
কিন্ত নূতন কারে বিচ্ছেদ-ব)খ। জেগে উঠল। 
প্রয়োজনেব তাগিদ ভাড়া মনের আনন্দে যে 
কেউ সেখানে আছে, তা মনে হয় না। ট্রেন 
ছাঁড়বার পর-কেন আসা, কেন যাঞয়া, কেন 
এত লেখাপড়া এই স্ব ভাবতে ভাধতে কখন 
যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। তিন ঘণ্টার পণ 
_বাঁত্ি বাসে সাত ঘণ্টায় পার হয়ে গাডী 
ম্খন লপ্তনে এল, সকাল হয়ে গেছে। 
উঠেছিলাম সেই 


তখন 
ভাবতীম  ছাজাঁবামেই 
অব/নস্থা। 

পরদিন সঙ্গাঘ গ্রেন ছাডবে। বৃটিশ 
কাউন্সিল ৪ নি.৪ এপিব লেন-দেনের অষ্ঠান 
সেরে যথেষ্ট সমম আছে দেখে প্রিম্টলে (56০) 
নবভানতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের 
সমাপি-মন্দিবে একবার শ্রদ্ধাঞ্ছলি নিবেদনের 
সুঘোগ ছালাম না। ট্রেনে ১২০ মাইল পথ 
যেতে দ্ব ঘণ্টার নেশী সময» লাগল না। কিছু 
আগেই নাথ (1707) শহব, টেন থেবেই দেখ- 
লাম-_হ্ুন্নর স্ন্দণ সাঁদ| বাঁডী গুলি রোঁদে ঝলমল 
করছ । ব্রিস্টল স্টেশনে শৌছে-শহরের বিরাট 
ম্যাপে সুইচ টিপে আমার গন্ব্য স্থানে যাওয়ার 
নিশানা ঠিক ক'রে নিলাম । সমধি-ক্ষেত্রে পৌঁছে 
কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই তিনি 
বললেন, “কি বাঁজাব সমাধি দেখতে এসেছেন ?ঃ 
খুজে পেতে একটুও দেরি হ'ল না। ত্হু ক্রশ 
ও স্মত্তিকলকের মধ্যে ভারতীয় ধরনের 
মন্দিরারুতি গজ ও চুড়া-বিশিষ্ট আচ্ছাদনটি 
গেট থেকেই চেনা যাঁয়। ১৮৩৩ খু ভারতের . 
কাঁজেই ইংলগ্ড এসে এখানেই তিনি দেহত্যাগ 
করেন। £স্র ফলকে আট-দশটি ছত্রে তাঁর 
প্রশন্তি গেখা আছে। 


৬ন২ 

যে পুষ্পস্তবকৃগুলি এনেছিলাম, সেগুলি 
অঞ্চলি দিয়ে নীরবে চলে এলাম। শহরের অপর 
পারে এভন্‌ (4১০9) নদীর ওপরে একটি 
পুরূতন ঝুলানো সেতু দেখতে গিয়ে পর্বত- 
গাত্রে কয়েকটি গুহা দেখলাম, লেখ! আছে £ 
এগুলি বহু পূর্বে রোমান ক্যাথলিক মাধুদের 
তপন্তার স্থান ছিল। আমার একটি ছাত্র 
সস্ত্রীক ব্রিন্টলে ছিল, সেখানেই আহারাদি সেরে 
লগণ্ডন ফিবলাম। 

পরদিন সকালে শেষবারের মতে] স্বামী 
ঘনানন্দজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাইল 
দশেক উত্তরে ডিউক্স্‌ এভিনিউএ রামক্কঞচ 
ধেদাস্ত মেন্টারে গেলাম বড়ণিনশে যা 
দেখেছিলাম, তার তুলনায় আশ্রম এখন অনেক 
স্ন্দর--পিছনের বাগাঁনটি নানা ফুলে ভবা। 
হ্বামী মুখ্যানন্দও রয়েছেন। ঠাকুর্ঘরেব 
সাঁমনে কযেকজন ইংরেজ মহিলা ও ভন্রলোক 
ধ্যানে রত । তাঁর মধ্যে একটী মহিলার সঙ্গে 
আলাপে লক্ষ্য করলাম তার তেজ_ সংলার 
ত্যাগের ইচ্ছা, লণ্ডন আশ্রমে মেয়েদের কোন 
বাবস্থা নেই ঝলে অহুযোগ করছেন। ম্হারাঁজ 
প্রসাদ না পাইয়ে আমাকে ছাড়লেন না। বেশীর 
তাগই ভারতীয় খাক্, রাগা অব্শ্য একটি 
ইংরেজ মহিলার । 


উদ্বোধন 


[ ৬২তম বর্ষ --১২শ সংখ্যা 


প্রসাদ ধারণ ক'রে হোস্টেলে ফিরে মালপত্র 
গুছিয়ে নিয়ে বিমান-বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা 
হুলীম। ভারী মাল লীডস্‌ থেকেই জাহাজে 
পাঠিয়ে দিয়েছি। 

প্লেন ইংলগ্রের মাটি ছাড়বার পর মনে 
হ'তে লাগল : বিলাত দেশটা সতাই তো 
মাটির আর মানুষও 'পিক্তন!ংদের ) তবে কি 
গুণে আজ এর এত উন্নত? এক বছরের 
সংসর্ণে নিজের মমেই উত্তর এল £ পুরাতন 
ধারার ওপর আরদ্ধা, আধার নব আবিষ্কাবের 
উদ্মোগ, তাঁর পেছনে আছে নিরম-নাঁন। স্বভাব 
আর আজ্ঞাবহতা, সেটাকে এর। অপমানকর মনে 
করে না। সর্বোপরি এদেশে বহু মনীমী আছেন, 
ধারা 'অজবামরবৎ প্রীজ্ঞে! বিগ্ভাঁমর্থং চ চিন্তযেওঃ 
এই নীতি-জেনে হ*ক ধা না জেনে হক, মেনে 
চলেন। আমাদের মতো! এবা ভাবেন শা থে 
জীবন শুধু দু-দিনের , স্বযে!গের সদ্বাবহার করতে 
এব] জানেন । 

প্রেন আমায় রোমে নামিয়ে দিল। 
বোঁমের পর এথেম্স হয়ে কাইরো। সে 
আর এক কাহিনী । কাইরো থেকে যে প্লেনে 
উঠি, তা থেকেই নেমে দমদমে ভারতের মাঁটি 
স্পর্শ করলীম ঠিক একটি বছর পবে-- 
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯। 
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